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১যনং বহবাকারীটি, কলিকাতী,উীরাম ভেসে? 





গন করি পি এই ছিলে টা বে এখনো জীবিত জাছে। ই 
ভগবানের কপার; আমাদের বর্তবা, কারা রম): প্রমাদ, বং জট টি 
সম্ভব... তজ্জন্ত ক্ষম। প্রার্থন। করিতেছি, । শ্রাহক মছোনক্গণ: যদি: যনে করেন 
উৎস তাহাদের নিজের. এবং আমর! কেবল... সেবক মাত্র, তাহা হইলেই 
'আঘাদিগকে ক্ষমা করিতে পারিবেন 1 
নব বর্ষের চাদার জন্ত ১ম সংখ্যা বৈষ্ষাথের ১৫ই-হষউটতে ভিপি ডাঁকে, পাঠাইতে 
আরম করিব): ইহার পুর্ব: মনি অরে চাদ. পাঠাইলে' আগ্রেই, বুক: পোষ্টে 
১ম সংখ্যা পাঠান হইবে। সমস্তটাক1 আদায় না হ₹ষ্টলে ২য় সংখ্যা-'পাঠান হয় 
লা। সুতরাং মনি অর্ডার করিলে কাগ্ অগ্ডে পাইবেন. এবং ৮/০. রেঝিষ্ট্রেসন 
কঃ দিতে হইবে না । ধাহারা বুক পোষ্টে পত্রিকা! লইরাঁছেন। তীহাদের মধো 
কৈহু কেহ এপব্যস্ত দেন চাদ! পাঠান নাউ।. আমাদের অনুরোধ: সাহারা ষেন 
দয়া, করিয়। এই চৈত্র সংখ্য। পাইলেই টাকা পাঠাইক়া দেন) নচেৎ আমরা: 
নব বর্ষের কাগঞজ্জ পাঠাইতে পারিবনা 1  তজ্জন্ত ক্ষম প্রর্থেন। করিতেছি। | 
ল্িিশ্পে্য জস্তরব্য বাহার. আগামী পর্ধে গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা, 
করিবেন না, তাহারা যদি দুর! করিয়া ১৫ই ইবশাখের পুষ্ের্ঘ "আমাদিগকে সংবাদ 
দেন, তাহা হইলে ভিপিতে কাগজ পাঠাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইর না|. 
১৯৩৩২ লালের বর্ষস্থচি আগামী বৈশাখ সংখ্যায় বাহির হইবে। ইতি-: 


বিনয়াবনত-_ভী তেশ্থন্্র ট্টোপান্ধ্যাক্স | 





অবৈতনিক কধ্যাধাক্ষ। ক. 





উপন্যাল 
মুলা ॥০ আন।।, 
... জীযুক্ত বিজয় মাধর মুখোপাধ্যায় প্রণীত 
“ভাই ও ভগিনী” সন্থন্ধে বঙজীয়-কায়স্থ--সসাঁজের মুখপত্র 
“ন্াস্রন্ছ সম্মান" সমালোচনার কিয়দংশ.. নিল্গে উদ্ধত 
হইল ।-__প্রকাঁশক 1 
“এই উপন্যাস খানি পাঠ করিয়া আনন্দ. লী্ত করিলাম, আধুনিক 
উপন্যাসে : সামজিক বিপ্লব.সমর্থক ব“দুধিত চরিত্রের বর্ণনাই অধিক 
দেখা, যায়, । এই উপন্যাসে তাহা কিছুই নাই, অথচ. অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী 1. 
নায়ক. ও: নায়িকার চরিত্র লিক্ষলঙ্ক'। -ছাপান ও বধান, সুন্দর, দাম. 
জল্পই । ভাষাও বেশ, ব্যাকরণ-লম্মত-বহ্কিগ যুগের) ৯%% পুস্তকখানি- 
সকলকেই 'একঝ।র্‌ গড়িয়া: দেখিতে: অনুরোধ করিতে পারি |” 








স্বাত্অন্লামায্্র নমঃ । 
অদৈব কুরু যচ্ছেয়ে। বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ্যসি। 








২১শ বর্ষ পর্ব ), 


সা সপ এস». 


স্ত্রীভগবচ্ছরণপঞ্চকমূ। শ্রীগেনিন্দ পঞ্চকম্‌ ক 


(১) 
জয়েশ্বরাণাং পরমেশ কেশব 
প্রভে। গৰ!-শঙ্খবরাপি-চক্রধৃক্‌ | 
বিশ্যষ্টি-নাশ-স্থিতিছেতৃরীশ্বর 
স্বমেব নান্তৎ ভগবন্‌ গ্রসীদ ! 
(২) 
প্রসীদ যজ্েশ্বর যক্ঞমূর্তে 
ত্রায়স্থ সর্বানু বনংশঙাতান্‌। 
প।পোদ্তধাদ্ভীত-বিপন্নলোকান্‌ 
বেদাশ্রিতাংন্চৈব দি প্রমূখান্‌ ॥ 
(৩) 
ভে পঞ্মনাভ ভগবন্‌ দেবেশ 
মতাকুপানাং ঞ্রব-ধন্ম-গোপ্ত! | 
রক্ষন্ব তাসাং শিব ধম্মমেনং 
বিন হষ্টান্‌ কলি-ধন্ম-দৃ্ত।ন্‌ ॥ 
(৪) 
গাবোৰিপন্না-বিধয়ো বিপন। 
ন1সৌ দ্বিজর্যন্ত হৃতং ন সব্ববম্‌। 
ন তর্দেখং যদ্বয তিচ।রশৃণ্ঠং 
সনাতনাত্মন ভগবন্‌ প্রসাদ ॥ 
(৫) 
চেষ্টাহনুরাণাং প্রবল। হি ₹তন। 
প্রজজাল্চ মগ্লাত্বঘবেগঘাতৈ: | 
অয়ং হি কালস্তখাবতারে 
এহোছি লোকেশ জগাদ্ধিতায় ॥ 


বৈশাখ, ১৩৩৩ সাল। 


স্বগাত্রাণাপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 


1: ১ম সং খা 





(১) 
গোবেন্দমার্ডিহস্ত। রঃ 
ভূতানাং হায়নং গুভম্‌। 
সর্বশেয়স্করং নিত্যং 
বন্দে দেবমধোক্ষজম্‌ ॥ 
6২) 
ভীতানা মার্তজীবানাং 
ক্রষ্ঠানাং ক্লেশনাশনম্‌। 
স্বল্প বুদ্ধি মনুষ্যাণাং 
ধ্বাস্তাপহং নমাম্ছম্‌ ॥ 
(৩) 
ন[বীণামভয়াশ্বাসং . 
পপ্রাগ[ং পরমাশ্রয়ম্‌। 
গবীনামাশ্রং পুণাং, 
ভুয়ো ভুয়ো নমামাহম্‌ ॥ 
(৪) 
সর্ববশাস্ত্র-ম্বর।পন্ং 
সাধুনাং শবণং সুহাৎ। 
দ্বিধতাঃ কালদওুস্তং 
ত্রায়স্ব নে। জগংপতে ॥ 
(৫) 
পরিত্রাণায় সাধুনাং 
বিনাশায় চ হ্্কতাম্‌। 
ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় ৃ 
এহোছি পরমেম্বর ॥ 





নুতন বরে । 


আহ! ! তুমিই নিত্য তুমিই চিরনৃ্ন ! তোমায় ভাবতে পাঁরিলে, তোমার কাছে 
থাকিতে পারিলে, তোমারই জন্ঠ সব করিতে পারিলে, নূতন হওয়া যায়। প্ররুতি 
নৃতন হয় কিন্ত নূতন থাকেন! । নিত্য নৃতন্ের গায়ে ভাসিক়! প্রকৃতি নূতন 
মত দেখায়, কিন্তু চিরদিন. সমভাবে নূতন থাকে না, নিত্য পরিবর্তনে নূতন মত 
দেখায় মাত্র । | | 

জীর্ণ যাহা তাহা ফেলিয়! দিগে নৃতন হওয়! ফায়-_জীণ পত্র ফেলিয়া দিয়া 
বৃক্ষ নৃতন হয়,কিন্তু নূতন পত্র আবার জীর্ণ হয়, আবার কেলিয়৷ দিতে হয়। 

যাহ! নাই ভাগ্ডে তাহ! নাই ব্রঙ্মাণ্ডে। ব্রঙ্গাণ্ডে যাহ! আছে, মানুষের দেছে 
তাহাই আছে ।” হাক্তারও উপায় কর দেহ নৃতন থাকবেই না। কলে দেহজীর্ণ 
হছুইবেই। দেহ ফেলিয়া দিলে, আধার নূতন দেত আইসে, আবার তাহা জীর্ণ 
হয়, আবার তাহ! ফেলিয়। দিতে হয়-_-নৃতন দেহ পাইবার জন্ত । এই ভাবে নৃতন 
হওয়!, নৃতন হওয়। নয়-__-ইহছাতে জালা যন্ত্র! যায় না, বরং বাড়ে। 

মানুষকে নূতন করিতে চাও, জাতিকে নূতন করিতে চাও, নিত্য নৃতনের 
কাছে মানুষকে আন, নিতা নুতনের নিকটে জাতিকে আন। উহারই নাম 
উপকার। উপ মানে “সমীপে”, কার মানে “করে দেওয়া”। সমীপে-_ 
কার সমীপে? নিতা নৃতনের সমীপে চল, নিতা নৃতনের সমীপে লইয়া চল, ষথার্থ 
উপকার. হইবে। ্‌ 

হুইবে নৃতন ? যাইতে সমীপে? সমীপে যাইতে হইলে যাহ করিতে হয় তাছা 
কিঠিক করিতে পার? তুমি পারনা-_-সে ক্ষমতা তোমার নাই। পার ন! 
বলিয়াই তিনি তোমায় ভাল বাসিয়া তোমাকে তাহার নিকটে রাখিবার জন্য 
উপায় বলিয়া দিয়াছেন। এই উপায় হইতেছে শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কম্ম। 
শান্তর বলে বেদকে ॥ বেদ তিনি আপনি । ৃ 

তোমার মধ্যে এই জন্তই তিনি জ্ঞান ও দিয়াছেন), আর কর্মও দিয়াছেন। 
এই জ্ঞান ও কর্ম তুমি কলুষিত করিয়াছ। তৃমি পরিবর্তনের নৃতনতাকে 
রমণীয় ভাবিয়! গ্রাকৃতির বশে আসিয়৷ সব কলঙ্কিত করিয়াছ। প্রকৃতির কথ! ন! 
গুনিয়! দি তুমি পুরুষের কথ। শুনিতে অভ্যাস করিতে পার, তবে তোমার 


নৃতন বগুসরে! ৩ 


স্বাতাবিক জ্ঞান ও কম্ুকে তুমি শোধন করিয়া চির দৃতনের কাছে থাকিতে 
পার। তিনি নিজেই এই জন্ত বলিতেছেন স্বাভাবিক জ্ঞানও কর্মে চলিয়।-_ 
ইন্জিয় সকলকে বাহিরে বিলাস করিতে ছাড়িয়া দিয়া তুম যে রাগ ও দ্বেষের 
জ্বালায় জল “তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ” ইহাদের বশে যাইওনা। কেনন! «তে স্থম্য 
পরিপন্থিনৌ”__তাহার কাছে থাকিবার শক্রই স্বাভাবিক জ্ঞান ও স্বাভাবিক 
কর্ম জাত এই রাগ ও দ্বেষ। 
শান্রীর জ্ঞান ও শাস্থীয় কণ্ম ঘর! এই স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্মকে পদদলিত 
করতে হইবে । তোমার শকিতে ইহা কুষ্লাইবেনা। তাই সেই নিত্যনুত্তন 
কপ কারয়! বলিয়া দিতেছেন 'অলৌকিকী 'আমার মায় দস্তরা। আমার 
শরণ(পন্ন হও, আমি এই ভুস্তর! মায় পার করিয়া দিব। *মামেব যে প্রপপ্থন্তে 
মায়ামেতাং তরস্ততে” । যে আমার কথ। মত জ্ঞান ও কম্মকে শুদ্ধ করিতে 
প্রাণপণ করে তার জন্ত আমি আছি। সেষদি এই জন্মে নও পারে তথাপি 
আমি তাহাকে তাগ করিনা--মামার কথ শুনিতে প্রাণপণ করিয়াছে 
ধলিয়।__প্রাণপণ করিতেছে বলিয়া । তাহার প্রণপ্রয়াণ সময়ে আমিই তাঙার্‌ 
কর্ম নিষ্পত্তি কিয়! বপি-_ 
|] সেতুংস্তর ॥ দুন্তরান্‌ ॥ দানেনাদানং ॥ 
আবার বলি সেতুংস্তর ॥ 9স্তরান্‌ ॥ অক্রোধেন ক্রোধ ॥ 
আবার বলি সেতুংস্তর ॥ গুস্তরান্‌ ॥ শ্রদ্থয়াইশ্রদ্ধাং ॥ 
আবার বলি সেতুংস্তর ॥ চুস্তরান ॥ সত্যেনানৃতং ॥ 
দান না করা, ক্রোধ করা, শ্রদ্ধা করা, মিথাকে আদর কর!-- পাপের 
এই খরতর 'গরবাহ পার হষইটনার (কিছুই কারতে পার নাই, তোমার এই 
প্রাণ প্রয়।ণ সময়ে আমি তোমার হইয়। দান, অক্রোধ বা ক্ষমা, শ্রদ্ধ। ও সতা--এই, 
সমস্ত করিয়। দিলাম” তোমাকে এই চারিটি সেতু পার করিয়া দিঙাম |. . -:. 
আহ কত রুপ! করিয়া সেই চিরনৃতন বাঁলয়। দিতেছেন-_ এষাগতিঃ। 
এতদমূতং ॥ এই গতি, এক্ট অমৃত । আহ! করুণাবরুণালয় তুমি! বাগ্চাতিরিক্ত 
দাত! তুমি--কত করুণ। করিয়া তুমি প্রাণ প্রয়াণ সময়ে নিতাস্ত অসহায়, নিতাস্ত 
কাতর তোমার দাসকে, তোমার প্তেমার আমি” নিতা যান্কা।কারী ভৃত্যানু- 
ডৃত্যকে আজ্ঞ। করিতেছ ন্বর্গচ্ছ ॥ জ্যোতির্গচ্ছ ॥ সেতুংস্তীত্ব1 চতুবা॥ মাও “স্বর্গে 
যাও। যাও আমার ঞেযতিতে যাও--যাও চারিটা (সতু পার' ০০০০৪ 
ক্কাছে থ/ক। | 





৪ উৎসব | 
এল এস এই নূতন বৎসর হইতে আবার. প্রাণপণ করি, নূতন. হইতে, নৃঙন 


ভাবে শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শান্রীয় কর্ম পথে নুতন করিয়া চলিতে ॥ নববর্ষে 
মঞ্গলাচরণে ইহ! আরও ম্প্ঈ করা যাইতেছে । 


নববর্ষে -মঙ্গলাচরণ | 


মঙ্গলের আচরণকে বলে মঙ্গলাচরণ। আচবণ বলে অনুষ্ঠানকে । জাতি 
বা বাক্তি এখনও কত ন্ুষ্ঠানককরে। সকল আচরণে যদি জগনজ্গলকে 
বসাইতে পারে--দকল অনুষ্ঠান যদি জগম্মঙগলের জন্ত করিতে পাব তবে 


মঙগলাচরণ হয়। 
গ্রাতরখায় সায়াহং সায়াহ্ধ্যাং গ্রাতরস্ততঃ। 


য করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পুজনম্‌ ॥ 
গ্রাতঃকালে গাত্রোখান করিয় সন্ধ্যাপর্যান্ত, আবার মন্ধ্যা হইতে পুনঃ 
গ্রভাত পর্যন্ত, হে জগন্মাতঃ আমি যাহ! কিছু করিব তাহ! যেন তোমার পৃজার 
জষ্টই অনুষ্ঠিত হয়। | | 
মঙগলাচরণের জন্ত জগন্মতার [নিকটে এই প্রার্থনা । শান্ম আরও স্পষ্ট 


করিয়। বলিতেছেন-_ 
আমু! ত্বং গিরিজামতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং 


পূজা তে নিষয়োপভোগরচন। নিদ্র। সমাধি স্থিতিঃ 
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বাগিবে।' 


যং যৎ কর্ম করোমি তত্রদখিলং শন্তোতবারাধনম্‌ ॥ 
আমি তোমাকে আত্ম। বল--আমার গ্যথার্থ আমিই” তুমি আর আমাব সতত 


নৃত্য পরায়ণ| মতির--বৃদ্ধির-_নিশ্চযাআ্মিক] বুদ্ধিই” গিরিজা-_-আমার পঞ্চ প্রাণ 
তোমার সহচর, আমার এই শরীর তোমার মণ্ডপ, বিষ্য়ৌপভোগ জন্ত দ্রব্য সংগ্রহ 
তোমার পুজ। দন্ত, আমি যে নিদ্রা যাই তাহা তোমতেই সমাধি স্থিতি, 
চরণ খবার। আমার ইতস্ততঃ সঞ্চরণ ইহ তোমারই প্রদক্ষিণ বিধি, আমার বাক] 
উদ্জারণ. তোমারই স্তুতি জন্য-হে শস্তো! আমিযাহা যা! করিব আমার 
নিখিল কর্ম যেন তোমার আরাধরণ|র জন্ত আচরও হয়। এ 

.. জগন্ঙলকে জগনঙ্গলাকে সকল অনুষ্ঠানে বসাইবার জন্ঠ এক্ট গ্রার্থন] | 

.. ১ভুমি আমি কতটুকু দেখিতে জানি? প্রথম কি ছিল দেখিতে পাই-না, 
শেষে কোথায় যাইবে দেখিতে পারিনা মধ্যের স্থিতি মাত্র দেখি । উহাতে বুঝিতে 


নবনর্ষে_ _মলাচরণ । 01৫ 


পারিনা -কোন কর্নে কোন ছুংখ আসে। খধির। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান 
দেখিয়! ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। 


ত্রিকালজ্ঞ বৈদিক খধিগণ নকল দিক দেখিয়া-_আপদ্‌ কাল জানিয়। এই 
লম।জ গড়ির। দিয়াছেন। তাই ভারতের নর নাবীর জন্য ব্যরস্থ। হইতেছে উত্থানে 
মগগলকে বসাইতে হইবে, স্নানে, আছারে, ভ্রমণে বাক্যালাপে, শয়নে, উপবেশনে 
সকল কার্যে মঙ্গলকে আনিতে চষ্টবে। চক্ষে, কর্ণে, সর্বাঙ্গে, সকল ইত্জিয়ে 
তাহাকে বসাইতে হইবে । তাহাকে হৃদয়ে মনে বসাইয়। তাহার প্রীতি জন্ত 
ংসারও কর! যায়, সকল ব্যবহারিক কার্য 9 কর! ঘায়। যে জাতি খষগণের 
বাবন্থ। মত চলিতে চেষ্টা কবে, চলিতে পারে সেই জাতিই শ্রেষ্ঠ জাতি হয়, সেই 
জাঁন্তিই যথার্থ উন্নত হয়। এই ভাবে কর্মের অনুষ্ঠান পরায়ণ জাতি কর্ধের 
বন্ধনে পড়িয়া যাতন! ভোগ করেন, কখন পরাধীন হয়না; এই জাতির 
নরনারী আপন আপন কর্তব্য কৰিয়! বন্ধন দশ! হইতে মুক্তি পথে চলে--এই 
জাতির মানুষ দাসোছ্হং ভইতে সোইহং পথে উঠিতে সমর্প হয়--এই জাতির 
জীবন কখন উন্মত্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হইতেই পারে ন1। 


আবার বলি--কিছু কারবার পূর্বে মঙ্গলাচরণে ঈশ্বরের ভাবন! কর1-_. 
ঈশ্বরকে অন্ততঃ বিশ্বাসেও জানাইয়। ভাবন!, বাক্য, কন্খ্ করা--ইছাই হইতেছে 
বৈদিক 'আর্ধ্য নীতি। ফলকাঞ্জা করিয়! কার্ধা কর! স্বাভাবিক বলিয়া দৃষ্-_ 
প্রয়োজনে কর্ম স্বাভাবিক বলিয়া-_ইহ! অন্থুর নীতি। গীতাতে এই নিধাম 
কর্শের বিধি দেওয়! হইয়াছে । 


কোন ফলাকাঙ্ষা ন! রাখিয়া যখন কেবল মাত্র ঈথ্বরের প্রসন্নতার জন 
কর্ম কৃত হয় তখন কর্মে কোন বন্ধন পড়েনা । কর্ম করিয়। সুখী হওয়া ব 
দুঃখী হওয়া ইহাই কর্মবন্ধন। স্থথ পাইবার জন্ত কর্ম করিনা, ছুংখ পরিহারের 
জগ্ঠ কর্ম করিন!--কর্ম করি ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া, ঈশ্বরের দান হইয়া-_ভূত্যের 
মত কর্ম করিয়! প্রভুর গ্রাসন্ন মুখ দেখিবার জন্ত, প্রভুর আদরে ভরিত হইবার 
জন্তট-এই কৌশলে ক্র করিতে পারিলে মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিতে 
পারে, মানুষ বুঝিতে পারে সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ, ঈশ্বর তাহার রক্ষা কর্তী_-তখন 
কি আর মানুষের কোন ভয়থাকে, না জাতির কোন অভাব থাকে? 
তাই প্রথমে স্বাভাবিক জ্ঞান ও স্বাভাবিক কর্ম নিগ্রহ কর-_মলিনতার গ্রহণ 
নিঃশেষ অন্ত সাধন! কর, করিলেই অনুগ্রহ বা পচ্চাৎ গ্রহণ বুঝিবে। 


৬ | উদসষ। 


ফলকাজ্ঞ। ন|। রাখিয়। কর্ম করিয়। যখন মাস্ুষ সর্বত্র ঈশ্বরের প্রীতি 
অনুভব করে তখন “ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । তেন তাক্ষেন 
ভুজীথা ম। গধঃ কন্তত্থিৎ ধনম্”_ তখন সাধক দেখেন জগতে যাহ! কিছু গতিশীল 
বন্ত দেখা যায় সমস্ত ব্াযাপিয়া একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, সমস্ত ঈশ্বর দেখিতে 
পারিলে অসৎ আবরণ যাহা, অজ্ঞান বরণ যাহ, প্রকাশের আবরণ যাহা! তাহ। 
সরিয়া যায়, এই ভাবে ত্যাগী হইয়া! ধিনি আত্মাকেই ভোগ করেন তিনিই 
আত্মতৃপ্ত,। আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মারাম__ষঈনি 'আর কাহার কি গ্রহণ 
করিবার ইচ্ছ। রাখিবেন? জাত্মদর্শনে ভরিত সাধক পূর্ণ হইয়া যায়__-ইথার 
অভাব কি থাকিবে? ইহাই জ্ঞান। 

বলিতোঁছলাম নিফাম কন্ম যোগের ভিতরে আছে-_ 

(১) ভগবৎ প্রীতি জগ্ঠ কন্ম কর! । 

(২) ফলাকাজ্জ। পুর্ণ ভাবে ত্যাগ কর! । 

(৩) অহং বর্তী এই 'সভিমান সম্পূর্ণ ত্যাগ করা। 

সর্বত্র মঙ্গলাচরণ রূপ কম্ম যোগের অভ্যাসে কর্ম) ভক্তি ও জ্ঞান এ 
তিনেরই সাধন আছে। এই কর্ম যোগ সাধাই জাতির যথ!৫ উন্নতি। 

এই যে মঙ্গলাচরণের কথ! বণা হইল ই€1 কি খৈদ্দিক আর্ধ্যগণের বুদ্ধি- 
করিত-ন| ইহ। বেদের আজ্ঞ। ? | | 

সংস্কৃত বুদ্ধি বৈদিক আর্ম)ঃগণ বেদের আঙ্ঞা ভিন্ন কলুধিত বুদ্ধির কোন ধর্ম 
আচরণ করিতেন না। 

ম্গল।চরণ, মাতে হিতকারিণী শ্রতিরই প্রদর্শিত পথ। কিরূুপে? 
দেখাইতেছি। | . ্‌ 

বেদ পাঠ করিতে হইলে-মাদিতে ও অস্তে শাস্তিমন্ত্র পাঠের বাবস্থা! আছে। 
বেদ এই ব্যবস্থ! করিয়াছেন। শাস্তিমন্ত্রগুলিই বেপ্রদর্শিত মঙ্গলাচরণ। একটি 
ৃষ্টাস্ত দার ই! স্পষ্ট করা হউক। সমস্ত সামবেদীয় উপনিষদের শাস্তিম্ত্ 
কইতেছে__ | | 

'আপ্যায়ন্ত মমাঙ্গানি বাক্‌ প্রণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথে। বলমিজ্িয়াণি চ সর্বাণি। 
সর্বং ব্রদ্দোপনিধদং, মাহহং ব্রহ্মনিরাকুর্ধাং__-ম! মা বর্গ নিরাকরোদনিরাকরণ- 
মব্বনরাকরণং মেহস্ত। তদাম্মনি নিরতে য় উপনিষৎনু ধর্মান্তে ময়ি সন্ত তে ময়ি 
সন্ধ ॥ 


নবব্ধে--মজলাচরণ । ৭ 


ও শান্তিঃশান্তিঃ শাস্তিঃ ॥ ছরিঃ ও ॥ 

আমার দমস্ত অঙ্গ এবং, বাক্‌, প্রাণ, চক্ষুঃ। কর্ণ বল ও ইন্দ্রিয় সমূহ 
আপ্যায়িত হউক । উপনিয়ৎ গ্রতিপ1গ্চ ব্রহ্ম সব। আমি যেন ব্রহ্গকে 
নিরাকরণ না৷ করি--অন্বীকার ন করি এবং ব্রঙ্গও যেন আম।কে নিরাকরণ-- 
প্রত্যাখ্যান ব পরিত্যাগ না করেন। আরনরাকরণই ছউক--অনিরাকরণই 
আমার হউক। সেই আম্মাতে নিরত--আতত্মনিষ্ট যে আম সেই আমাতে 
উপনিষৎ প্রোক্ত ধর্শসমূহ প্রকাশিত হউক-_আমাতে তাহ! থাকুক। 

কোনও অঙ্গ আপায়িত হয় কখন? বাক্‌, প্রাণ, চক্ষুঃ, শোত্র, বল- সমস্ত 
ইন্দ্রির-_কখনও কোনও ইন্দ্রিরকে অপ্যাঁয়ত হইতে কি দেখিয়াছ? চক্ষুত কতই 
রূপ দেখিল পুর্ণ কি হইল ?- কর্ণ, বাক_-বল কি তৃপ্ত হইয়াছে? যে আপণাগিত 
হয় দে কি আর রূপ দেখিতে ছুটে--ন| কথ। শুনিতে ছুটে-__ন|! কথ! কহিতে 
ছুটে? আপ্যায়ত হয় নাই। যতদ্দিন ন! ঞগন্মঙল সর্ববাঙ্গে বসেন-_সর্বব ইন্জিয়ে 
বসেন, তত দিন আপ্যায়িত হইবার উপায় নাই। তাই শ্রুতি বলিতেছেন উপনিষদ 
প্রতিপার্দিত ব্রন্মই সব। আহা! আমি যেন এই জগন্সঙলকে কখন অস্বীকার 
না করি আর তিনিও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান ন। করেন। প্রভু! তুমি আমার 
প্রাণে, মনে, পর্বেজ্তিয়ে, সর্ব অঙ্গে অধিষ্ঠিত হও। আমার ভাবনায়, আমার 
বাক্যে, তামার কন্মে, আসি! উপবেশন কর। তবেই উপনিিষদের সমস্ত ধর 
আমাতে প্রকাশিত হইবে- প্রকাশিত হইয়! চিরদিন থাকিবে। 

মঙ্গলাচরণ হইতেছে প্রাচীন রীতি । নান শাস্ত্রে নানাভাবে এই একই 
মঙ্গলাচরণ দেখ! যায়। 

মঙ্জলাচরণে যে “মঙ্গল” পাই তাহার কথ! একভাবে বল! হইয়াছে । আরও 
স্পষ্ট করিয়৷ বল! আবগক | তাই বলি *মঙগল* কথাটী উচ্চারণ করিলে কোন্‌ 
ছবি হাদয়ে ভাসে ? জাতি, ব্যক্তি, দেশ-_ ইহারা মঙ্গলাচরণ অঙ্গে মাথিপে জাতির 
উন্নতি--ষথার্থ উন্নতি কিরূপে হইবে? কোথাও ইছার দৃষ্টাস্ত কি আছে? 
আছে--দেখাইতেছি। 
- ব্যক্িতে মঙ্গল বসিলে ব্যক্তির কি হয় অগ্রে তাহাই দেখান যাউক। আমরা 
গীতা হইতে ইহা দেখাইতেছি । যিনি সমস্ত জীবন ধরিয়া সেই সর্বমঙ্গপের জন্য 
ব1৷ সর্বমঙ্গলার জন্ত কর্ম করিতে অভ্যাস করেন, ভাবনা! ও বাক্য তাহার 
দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া করিতে অভ্যাস করেন তাহার কি হয়? গীতা তৃতীয় 
যটকে সেছবি দিয়াছেন, দ্বিতীয় ঘটকেও তাহ! দেখাইয়াছেন এবং প্রথম 


৮ | উতসব।, 


ষটকেও তাহ! সম্মুখে ধরিয়াছেন। ্ৃতীয় ষটুকে জ্ঞানীর চিত্রে আমর! 
পাই-_ | 


লমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্স্তং পরমেশ্বরম্‌। 
বিনশ্তৎস্ববিনশ্যাস্তং ষঃ পশ্ঠতি স পশ্যতি ॥ ১৩২৭ 


সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং বিনশ্বর ভূতগণে অবিনশ্বর রূপে অবস্থিত 
পরমেশ্বরকে ধিনি দেখেন তিনিই দেখেন অর্থাৎ সম্যক দর্শন তাহারই হয়্--অন্ঠ 
কিছুই তিনি দেখিয়াও দেখেন না। 


সমং পশান্‌ ছি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং | 
ন হিনস্তাত্মনাত্বানং ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২৮।১৩॥ 


সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত--চৈতষ্ঠ স্বরূপে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিয়া ফিনি 
স্বীয় অবিচ্যা দ্বার স্বচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাকে হিংসাঁকরৈন না_-নাশ করেন না 
এইরূপ করিয়াই তিনি পরম গতি লাভ করেন-_ স্বরূপ বিশ্রাস্তি লাভ করেন। 
এইবপ ব্যক্তি-_ 


সম হঃখ স্খঃ স্বস্থঃ সম লোর্তীশ্মকাঞ্চনঃ | 
তুলাযপ্রিয়াপ্রিয়ে! বীরস্তল্যনিন্দাত্মসংস্তরতিঃ ॥ ১৪২৪৭ * 


তিনি সুখে দুঃখে সমান, আত্মরূপে স্থিত, মৃত্তিকা, প্রস্তর ও স্থবর্ণেতুলা 
গান সম্পন্ন, প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে একরপ, ব্রহ্াত্মজ্ঞানবান্‌ এবং নিলা ও 
শ্বতিতে অচঞ্চল। 


মানাপমানযোস্তল্যম্থলো। মিত্রারিপক্ষয়োঃ ৷ 
সর্বারস্ত পরিত্যাগী গুণাতীতঃ নস উচাতে ॥ ১৪২৫ 


মান ও অপমান তাহার নিকটে সমান, মিত্রও শক্র তাহার নিকটে 
সমান, কোন কিছু আরম্ভ আর তাহার নাই--ষনিই গুণাতীত বলির 
অভিহিত) 
কোন্‌ অবস্থ। ভাল, কি মন্দ ইহার বিচার করিতে হইলে সর্বজীবে ই 
প্রসারিত করিয়৷ দেখিতে ধয়। তবেই মঙ্গলের ছবি আমর! ধরিতে পারি। 


নববর্ষে_মঙগলাচরণ। ৯ 


গীতার দ্বিতীয় ষটকে জগন্সঙ্গলকে ভক্ত চিত্রে আমর! যাহা পাই-_ 


অথেষ্ট। সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্মমে! নিরহঙ্কারঃ সমহুঃখস্থথঃ ক্ষমী ॥ ১২১৩ 
 সন্তষ্টঃ সততং যোগী তাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়: | 
মযা পিতিমনোবুদ্ধির্ষে! মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ 
সকল গ্রাণীতে-_উত্তমে দ্বেষশূণ্ঠ, সমানে মিত্রতা, হীনজনে করুণ।-_আমার 
আমার রূপ মমতা শুষ্ঠ, আমি কর্তা রূপ অহংকার শুন্ঠ, অন্তের সুখে ও ছঃখে 
সুখী ও দুঃখী, ক্ষমাশীল, লাভে, অলাভে সদ! সন্ত, সর্বদ! সমাহিত চিত্ত যেগী, 
জিতেক্ত্িয়। আমাতে স্থির নিশ্চয়, মন বুদ্ধি আমাতে সদা অর্পিত__-এইরূপ যে 
ভক্ত সে আমার প্রিয় | ্‌ 
 যন্মানোদ্বিজতে লোকো লোকাম্নে!দ্বিজতে চ ষঃ। 
হর্যামর্ষভয়োদ্বেগৈঘ্ুক্কে। যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ 


ষাহ! হইতে লোকের উদ্বেগ হয় না, ধিনি স্বয়ং লোক হুইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত 
হননা, যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনি আমার প্রিয়। 


অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষ উদাসীনে। গতবাথঃ। 
সব্বারন্তপরিত্যাগী যে! মদ্ত্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ 
কামন! নাই বলিয়! কাহারও অপেক্ষা রাখেন না ধিনি, যিনি শৌচাচার 
সম্পন্ন, আলম শৃন্ত, শক্র মিত্রে পক্ষপাত শৃন্ত, আধি বা চিত্ত ক্লেশ শূন্ত, কোন 
কিছুর আরম্ভ আর নাই, এমন ভক্ত আমার [প্রয়। 
যে। ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্তি। 
শুভাশুতপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ 


প্রিয়লাভে যিনি হষ্ট হননা, অপ্রয় বস্তুতে দবেষ করেন না, ইঞ্টনাশে ছুঃখিত 

হলনা, অপ্রাপ্ত অর্থ আকাজ্ষ! করেন না, গুভ পুণ্য ও অশণ্তভ পাপ যিনি 
পরিত্যাগ করিয়াছেন এত।দৃশ ভক্তিমান্‌ ব্যক্তি আমার গ্রিয়। 

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথ! মানপমানয়োঃ | 

শীতোনু খহঃখেযু সমঃ সঙ্গুবিবজ্জিতঃ ॥ ১৮ 

তুল্যনিন্দাস্ততিন্মৌনী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ক্তিম!ন্‌ মে প্ররিয়ে। নরঃ ॥ ১৯ 

ঙ্‌ 


১৩ উদমব। 


শক্রতে মিত্রে, মানে অপমানে, শীতে শ্রীষ্ষে, স্থথে ছুঃখে একই রূপ যিনি, 
সর্ব সঙ্গ__সর্ব আসক্তি ধিনি ত্যাগ করিয়।ছেন, নিন্দ। স্তুতি যাহার কাছে সমান, 
বাক সংযমী ধিনি, যাহাতে তাহাতে ধিনি সন্তুষ্ট, নিয়ত এক স্থানে যিনি বাস 
করেন না, একনি বলিয়! স্থির চিত্ত ধিনি এই প্রকার তক্তিমান্‌ আমার প্রিয়। 
আবার গীতার প্রথম ষট কে তম্পদার্থ শুদ্ধ কর্মীর ছবিতে পাই-_ 


প্রজাহতি ধদা কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্তেবাঝন! তুষ্টঃ স্থিতগ্রজ্ঞত্তদোচ্যতে ॥২1৫৫ 
হঃখেঘনুবিগ্রমনাঃ স্থথেযু বিগতন্পৃহঃ | 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুর্নিরুচ।তে ॥ ৫৬ 

যঃ সর্বত্রানভিনেহস্তত্ৎ প্রাপা শুভাগুভম্। 
নাভিনন্দতি ন ছেষ্টি তন্ত গ্রজ্ঞ। গ্রতিষ্টিতা ॥ ৫৭ 
যদ! সংহরতে চায়ং কৃর্মোহক্বানীব সর্বশঃ | 
ইন্জিয়াণীন্দিয়ারেভাত্তস্ত গ্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত। ॥ ৫৮ 


মনের লমস্ত লালস! ত্যাগ করিয়! যিনি আপনাতে আপনি তুষ্ট তিনিই স্থিত- 
গ্রজ্ঞ। ছুঃখ আসিলেও ধাচার চিত্ত ক্ষুব্ধ হ্ঈনা, আবার ম্থথ আসিলেও ধাহার 
তাহাতে কোন ভোগ ইচ্ছ। থাকেনা, ধাহার আর কোন কিছুতে আসক্তি নাই, 
কোথাও ভয় নাই, কোথাও ক্রোধ নাই সেই আত্মবিৎ মুনিই স্থিতগ্রজ্ঞ। 
ধিনি পুত্র মিত্রাদিতে আমার আমার করেন না, প্রারববশে আগত শুভ ঝ 
অণ্ুভে ধিন সন্তুষ্ট বা অসন্তষ্ট হন না তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। কচ্ছপ যেমন স্বীয় 
করচরণাদি গুটাইয়া! দেহ মধ্য রাখে, সেইরূপ ধিনি দেখা শুনা ইত্যাদি বিষয় 
হইতে ইন্জ্িয় গুটাইয়। লঈয়! আত্মাতে রাখিতত অভ্যাস করিয়াছেন তিনিই স্থিত 
গ্রজ্ঞ। | 
ব্যক্কিতে মঙ্গল বিলে কি হয় তাহ! *দেখান হইল। আর ব্যক্তি লইয়াই 
জাতি। জাঁতির অধিকাংশ লোক যখন মঙ্গলানুষ্ঠানে পূর্বোক্ত পথ ধরিতে চেষ্ট! 
করেন তখনই জাতিকে উন্নত বল! যায়। এখন মঙগলাচরণে দেশের অবস্থা 
কিরূপ হয় তাঙাই দেখান যাইতেছে। 
দেশ বখন মঙ্গগাচরণে উন্নত হয় তখন ভগবান ব্যাসদেব বলিতেছেন-_ 
ববৃষুজ লদান্তোয়ং ঘথাকালং যথারুচি। 
প্রজাঃ ্বধর্মনিরত। বর্ণাশ্রমগুণান্থিতাঃ ॥ 


নববর্ষে -মঙ্জলাচরণ। ১১ 


ন পর্যযদেবন্‌ বিধবা ন চ বাালরূতং ভয়ম্‌। 

ন ব্যাধিজং ভয়ং চাসীদনর্থে! নান্তি কম্চন ॥ 
লোকে দন্থ্যভয়ং নাসীদ্রামে রাজ্যং প্রশ!সতি ॥ 
বৃদ্ধেযু সৎস বালানাং নাসীন্স ত্ুভয়ং তথ! । 
রামপুঞাপর[ঃ সর্বে সর্বে রাঘবচিন্তকাঃ ॥ 


তখন মেঘ নকল যথ! সময়ে গ্রয়োজন মত জল বর্ষণ করিত, গ্রজা সকল 
স্বধন্ম নিরত এবং বর্ণাশ্রমগুণে ভূষিত ছিল। তখন বিধবা হই! বিলাপ করিবার 
কারণ ছিল না, হিংশ্র জন্তর ভয় ছিলন1, ব্যাধি ভয় ছিল ন!, লোকে দস্থ্যভয় 
ছিলন!। রাম রাজত্বে দেশ এইরূপ ছিল। তখন বুদ্ধ থাকিতে বালকের 
মৃতু/তয় ছিল না। সকল লোকে রাম পুজ! পরায়ণ ছিল_-দকলেই রাঘবকে, 
চিন্তা করিত। ভগবান্‌ বাল্সীকিও এই কথাই বলিতেছেন-- 


নিত্যমূল! নিত্যফণাস্তরবস্তত্র পুষ্পিতাঃ। 
কামব্ী চ পর্জন্তঃ সুখম্পর্শশ্চ মারতঃ ॥ 
নির্দিন্্যরভবল্লোকো নানর্৫থং কশ্চিদম্পৃশৎ। 

ন চল্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকাধ্যাণি কুর্বতে ॥ 
স্বকর্ন্থ গ্রবর্তাস্তে তুষ্টাঃ স্বৈরেব কর্ত্রভিঃ। 
আসন্‌ গ্রজ। ধর্মপর1 রামে শাসতি নানৃতাঃ | 
সর্ব লক্ষণসম্পন্াাঃ সর্ব ধর্মপরায়ণাঃ। 

রাম মেবানুপস্থাস্তো৷ নাভযহিংসন্‌ প্রম্পরম্‌ ॥ : 


বৃক্ষ সকল সকল কালেই ফলমূল পুষ্পবিশিষ্ট থাকিত, মেঘ সকল ইচ্ছামত 
বর্ষণ করিত, খায়ু সর্বদাই স্ুথম্পর্শ থাকিত, লোকের মধ্যে কেহই দন্থ্য 
চিল না । কাহাকেও অনর্থম্পর্শ করিত না। বৃদ্ধকে কদাপি বালকের বা 
যুবকের মুখাগ্সি করিতে হইত না।. প্রজাগণ পরিতুষ্ট হইয়! আপন আপন 
কর্তব্য কর্ম করত, এবং আপন আপন বৃত্ত আচরণ করিত। রাম শাসনে 
প্রজা সকল ধর্ম পরায়ণ ছিল এবং কোথাও মিথ) প্রতারণাদি ছিল ন।। সকলেই 
লক্ষণ সম্পন্ন, সকলেই ধর্শ পরায়ণ, কেহ কাহাকেও হিংসা! করিত ন|--সকলেই 
রাম রাঙাতে অনুরক্ত ছিল। 

জাতিমধ্যে মঙ্গলাচরণে ঈশ্বর ভাবনায় যদি কখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় 
তবেই এই জাতি জাগিবে। এই জঙন্তঠ শাস্ত্প্রদর্শত যে সমস্ত মজলাচরণে 


১২ উৎসব। 


বিশেষভাবে ঈশ্বর ভাবন! প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাই আমর! এখানে সংগ্রহ করিয়। 
রাখিতেছি। এই গুলি নিত্য' পাঠের জন্তও আবশ্তক। যেরূপ ভাবে পরে 
গরে সজ্জিত করিলে এই শ্লোক সমব্ত মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ সরাইয়া, চিত্তভূমিতে 
ঈশ্বর ভাবনার প্রবাহ তুলিতে পারে-_যাহাতে চিত্ত গ্রবুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরাভিমুখে 
অগ্রসর হইতে পারে, মঙ্গলাচরণে তাহাই লক্ষ্য কর! হইয়াছে। যে ভাবে 
সজ্জিত কর! হইয়াছে তাহ এই | 

প্রথম স্তবক-_শ্রীগুর । 

দ্বিতীয় স্তবক __মহা গ্রলয়ে শক্তি_ শতিমান্‌ ভাবনাও প্রার্থনা | 

তৃতীয় স্তবক-_দেবতী__ আবাহন-_বন্দন| । 

চতুর্থ স্তবক--বেদে সর্বব্যাপী দেবতার নিকট গ্রীতি-ভিক্ষা | 

পঞ্চম স্তবক-- অদ্বৈত ভাবে মঙ্গলাচরণ | 

য্ঠ স্তবক-_ চিত্তের, মনের উদ্বোধন। 

সপ্রম স্তবক-_গীতার মূল উপদেশ | 

অষ্টম স্তবক-_-অবিচারিতসিদ্ধ। মায়! ও সদ: বিষ্যাভ্যাস- শান্তি। 

নবম স্তবক-_সম্পূর্ণ সাধন। | 


মামেকৎ শরণৎং ব্রজ। 


বসান্তের রৌদ্রতাপানলে 


হরি হরি গণি মনে চলেছি গ্াণ সংগ্র!মে 
দেহ কিন্তু মাঝে মাঝে জলে। 

ভানিল।ম এ জলন শরীরের ছেনধন্ম 
আ'ম আত্মা নাই সুখ 5৭, 

তথাপি কেনহে হরি আমি এ গবাতে মরি 
বলি করিল।ম উর্দধী মুখ । 

নয়ন দেখায় ব্যোম নবহ্র্বাদল শ্ঠ।ম 
নুঙ্ম দেখে রূপ শ্রীপতির 

নির্মল হইল চিত্ত ... দেখিনু যশোদ| হত 


.ষেন কূপ মধ্যে থাকে নীর। 


গামেকং শরণং ব্রজ। 


শ্ীপতি, যশোদা স্থৃতে নাহি ভিন্ন কোন মতে 
নামান্তর মাত্র সেহরর 

তথাপি কেনহে হরি তোম! হতে ভিন্ন করি 
রেখেচ স্টোমার এ শরীর ? 

অভিন্ন সকল দৃ্ঠ তুমি এ গ্রাপঞ্চ বিশ্ব 
আছ মাত্র অন্য উপাধিতে, 

মলিন এ আবরণ ঘুচিবে হরি কখন 
এনে দাও উপায় আমাতে। 

সহসা হইল মনে রুষ্ণের উত্তর যেন 
নাহছিক আমার রূপ গুণ, 

কেবল তোমার তরে, স্থিতির কারণে ওরে 
পরেছি এ মায়ার ভূষণ । 

দেখিছ যেরূপ তুমি, সত্য কি সেরূপ মাম 
নাম রূপ ধরি মায়াছলে। 

মায়াতীত সদ! রই : তবু মায়াধীশ হই 
তোমার উপাস্ত হব বলে ॥ 

সাগরের এই জল দেখায় শুধু শ্যামল 
সত্য কিবে এইরূপ বর্ণ 

মায়াতে দেখাই নিতি শ্যামল মধু মূরতি 
উপাসনে নামরূপ চূর্ণ । 

আমার ইচ্ছার বলে সৃষ্টির বিকার তুলে 
এক জামি মায়। ক'রে বহু 

পুন; থেল। সাঙ্গ করি গ্রলয়াবসানে ধ্‌রি 
আপনি আপনি মহাবানু | 

শিষন না হোয়ে। তুমি, অনাসক্ত সদ1 আমি 
ভোগ সর্ব শুধু মায়াতৃমি। 

নাহি কিছু অবিচার আমি দয়াময় সর 

সনাতমেকিহ, সল্লঞহ ভ্রজ তুঙ্টি ॥ 
গু শাস্তিঃ। 


১৩ 


( দস্তখ 5) শ্ীআনন্দ চক্র মহাস্তি.ম্যানেজার অফিদ আল। 


অযোৌধ]াকাণ্ড__মধ্যলীলা ৷ 


( পূর্বান্ুবৃত্তি ). 
' আর্ট অধ্যান্ | 
অন্ধমুনির অভিশাপ কথ।--রাজার মৃত্যু । 


“গতেহ্ধরাত্রে ভূশ ভঃখ পীড়িত স্তদ। জহৌ প্রাণমুদারদশনঃ” 
বান্সীকি। 


মানুষ যাহ! হইতে যখন কোন ক্লেশ পায়, তখন ঘর্দি বিচার করিতে পারে, 
তবে নিশ্চয় করিতে পারে যে তাহার এই জন্মের ক্লেশদাতাকে সে পূর্ব জন্মে 
নিশ্চয়ই ক্লেশ দিয়া ছিল। একট বিচার যে করিতে পারে সেনুস্থ মনে ক্লেশ 
সহ করিয়! যায়। হুঃখ সহা করিবার শক্কি এই বিচারের ট্পরে নির্ভর করে। 
রাম রাম কর! শেষ। 

এই বধ বিবরণ ম্মরণে রাজ! ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতে করিতে 
কৌশল্যাকে বলিতে পাগিলেন দেবি! অজ্ঞানত এই পাপ করিয়া আকুলেন্রিয় 
হইয়। একাকী ইহাই ভাবিতে লাগিলাম কি করিলে মঙ্গল হইবে? তখন সেই 
বারিপূর্ণ কলশ লইয়া খষিকুমার কথিত পথ ধরিয়! আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। 
দেখিলাম তথায় বুদ্ধ অন্ধ তাপস দম্পতি ছিন্নপক্ষ বিগ মিথুনের ন্যায় একস্থানেই 
অবস্থিত, কোথাও লইয়! যাইবার কেহ নাই। আমি তাহাদের সকল আশা 
ছেদন করিয়ছি, তথাপি পুত্র জল 'আনিয়। দিবে এই আশ! করিয়! তীহারা 
পুত্রের কথ! কহিতেছেন তাহাতে তাহাদের বিশ্দুমাত্র শ্রম বোধ হইতেছেন!। 
একে আমি শোকাক্রান্ত চিত্ত, তাহাতে আবার ভয় সন্ত্রন্ক চেতন, আশ্রমে 
প্রবেশ করিয়া আমার অধিকতর ভয় ও শোক উপস্থিত হইল। আমার গ্দশন্দ 
গনয়! মুনি বলিতে লাগিলেন পুত্র এত বিলম্ব করিলে কেন? শীত্র জল আন। 
তুমি যে এতক্ষণ জলে খেল! করিতেছিলে সে জন্য তোমার মাত! উৎকষ্ঠিতা 
হইয়াছেন এখন শীঘ্র কুটীরে প্রবেশ কর। যশোভাজন ! আমর! যণ্দ কোনরূপ 
ব্যলীক-- কোনরূপ অপ্রিয় তোমার করিয়া থাকি, তাহাতে তুমি কিছু মনে 
কারও না_-”ন তন্মনলি কর্তব্যং ত্বয়। তাত যশন্বিনা*। আমর! অগতি তুমি 
আমাদের গতি আমর! চক্ষুহীন তৃম "আমাদের চক্ষু । আমাদের প্রাণ তোমাতেই 
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আপক্ত-তবে তুমি কেন কোন উত্তর, দিতেছন! ? মুনি পুত্র মনে করিয়৷ 
ব্যঞ্জনাক্ষর অভিব্যক্তি রহিত গদ্‌ গদ্‌ ও অশ্ফুটম্বরে এইরূপ বলিলে আমি 
অত্যন্ত ভীত হইলাম ; আমি মনোভাব গোপন করিয়! বলিলাম তপোধন আমি 
দশরথ, আমি ক্ষত্রিয় আপনার পুত্র নই। সঙ্জন বিগহিত স্বকর্মজ এই ছুঃখ 
আমি প্রাপ্ত হুইয়াছি। কৌশল্যে আমি আনুপুর্বিক সমস্ত ঘটন!| বলিলাম, 
শেষে বলিলাম আমি না জানিয়। আপনার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছি। তিনি 
স্বর্গে গমন করিয়াছেন-_' হইবার হইয়াছে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি 
কঠোর কথা বলিলাম_-তিনি আমাকে ভল্ম করিতে পারিতেন কিন্তু করিলেন না। 
বাপ পূর্ণ বদনে শোক মুচ্ছিত হইয়া দীর্ঘশ্বাস সহ বলিতে লাগিলেন মহারাজ ! 
যদদি তোমার এই অকার্ধ্য তুমি স্বয়ং আসিয়! ন| জানাইতে তাহা! হইলে তোম।র 
মস্তক এখনই শত সহশ্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়। যাইত। ক্ষত্রিয়ও বন্দ বাণপ্রস্থকে 
এ্টরূপে জ্ঞানপূর্বক বধ করে তবে ইন্তরকেও ইহা স্থানচাত করিতে পারে। 
আমার পুত্র তপন্বী ও ব্রহ্গবাদী--এইরূপ তপস্বীকে জ্ঞানপুর্বক হত্যা করিলে 
তোমার মন্তক সপুধা বিশীর্ঘ হইয়া যাইত। তুমি অজ্ঞানে ইহা করিয়াছ 
বলিয়াই এখনও বাচিয়া আছ, জানিক্ করিলে সমস্ত রঘুবংশ নির্পাল 
হইয়। যাইত। রাজন্‌ এক্ষণে তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া চল। 
আমি আমার পুত্রের অন্তিম দশ! দেখিতে ইচ্ছা করি। রুধিরাবসিক্ত 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অঙ্জিন ও বস্ত্র, ভূমি পতিত, নিঃন্বংজ্ঞ, ধর্মরাজ বশতাপন্ন-_ 
আহা ! আমার পুত্রের অবস্থ। কি হইয়াছে? রাণি ! ভূশ ছুঃখিত আমি একাই 
ভার্ধ্যার সহিত তাহাকে তীরে লই! গিয়া তাহাদের পুত্রের মৃত দেহ স্পর্শ 
করাইগাম। স্পর্শমাত্রে তাহার! তাহাদের পুত্রের শরীরের উপরে পতিত হইলেন। 
আহা ! মুনির করুণ বিলাপ ম্মরণে আজ আমি প্রাণ ধরিতে পারিতেছি ন!। মুনি 
বলিতে লাগিলেন বদ! আঙজত তুমি আমাকে অভিবানদ করিলেন! ? কেন 
আমার সহিত কথ! কহিতেছ ন!? কি নিমিত্ত তুমি ভূঙুলে শয়ন করিয়া আছ? 
বস! তুমি কি আমাদের উপর ক্রোধ করিয়াছ? পুত্র আমিই বদি তোমার 
আপ্রয় হইয়। থাকি তবে তুমি তোমার এই ধর্শীল! মাতাকে একবার 
নিরীক্ষণ কর? পুত্র! তুমি কি জন্ত আলিঙ্গন করিতেছ না বল? তুমি 
একবার সুমিষ্ট বাক্যে সম্ভাষণ কর। আমি আর শেষরাত্রে কাহার হদয়াননা- 
কারী মধুর বাক্যে শাস্্রাধযয়ন শুনিব? ভামি শোকেও ভয়ে কাতর হইলে 
প্রাতঃকালে কে আর গ্গান করতঃ সন্ধ্যোপান! ও অগ্নিহোত্র হবন করিয়া 
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আমার নিকট উপবিষ্ট হইয়। আমাকে আহলাদিত করিবে? আমি কর্ানষ্ঠানে 
অক্ষম, নীবারাদি সংগ্রহে অসমর্থ এবং পালকহীন, এক্ষণে কন৷ ফল মূল আহরণ 
পুর্বক কে আর আমায় প্রিয় অতিথির স্তায় আহার করাইবে ? এই তোমার মাত। 
বৃদ্ধা, অন্ধ!, একান্ত নিরুপায়; বল তোম] বিন! আমি কিরূপে উহার ভরণ পোষণ 
নির্বাহ করিব? বৎস! তুমি একাকী যমালয়ে গমন করিওনা-_জ্ছ অপেক্ষা 
কর কল্য আমাদের উয়ের মহিত, গমন করিবে । আমরা উভয়ে শোকার্ত 
অনাথ দীন হইলাম, তোমাবিন। আমাদিগকে অচিরাৎ যমভবনে গমন করিতে 
হইবে। আমি যমালয়ে গিয়া যমের সন্ছত সাক্ষাৎ করিয়া বন্খিৰ ধন্মরাজ! 
তুমি আমার পুত্র বিয়োগ জনিত পূর্বরৃত অপরাধের ক্ষমা কর- আমার এই পুত্র 
এক্ষণে ত্বীয় পিতামাত1-.মামাদিগের উত্তয়কে পালন করুক | তুমি লোকপাল, 
তুমি মহাবশ।, আমি অনাথ-_-অনাথের এই এক অভ্তয় দক্ষিণ! দান কর। তোমার 
উচিত। আহা ! তুমি নিষ্পাপ, পাপকর্থা! এই ক্ষত্রিয় বারা যে প্রকারে তুমি নিহত 
হইলে, তাহাতে তুমি আমার সত্যের বলে অবিলম্বে শান্ত্রযোধী বীরগণের লোক 
লাভ কর। অথবা ধাহার! সংগ্রামে পলায়ন ন! করিয়। সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হন, 
পুত্র তুমি তাহাদের পরমাগতি লাভ কর। অথবা যে গতি সগর, শৈব্, দিলীপ, 
শ্বাধ্যায়, তপস্।, ভূমি দান, নিত্য হোম, একপত্বীব্রত, গোসহত্র দান, গুরু সেবা 
মহাপ্রস্থনাদি দ্বারা পরলোক জন্ত তন্ুতাগ এই সকল কার্যে মানুষের ষে গতি 
নির্দি্ই আছে তাহ। তুমি প্রাপ্ত হও। এই তপাশ্ব-কুলে যে জন্মিয়াছে তাহার 
কখন অগতি হইতে পারেনা । আমার প্রিয় পুত্রকে থে বধ করিল তাহারই 
অগ্ভ গতি হইবে। এইরূপে করুণ স্বরে বিলাপ করিয়! তিনি ভার্যযার সহিত 
পুত্রের উদ্দেশে উদক ক্রিয়া করিতে গ্রবৃত্ত হইলেন । 

আর ধার্মিক মুনি কুমার স্বীয় কর্ম প্রভাবে দিব্যরূপ ধারণ করিয়৷ ইন্দ্রের 
সহিত অবিলম্বে ত্বর্গে আরোহণ করিলেন। তিনি পুনরায় ইন্দ্রের সহিত ফিরিয়! 
আসিয়। পিতামাতাকে মুহূর্ত কাল আশ্বন প্রদান করিয়! বলিতে লাগিলেন 
আপনাদের সেব! করিয়। দিব্যস্থান অধিকার করিয়াছি এক্ষণে আপনারাও সত্বর 
আমার সমীপে আগমন করুন। এই বলিয়! জিতেন্দতরিয় মুনিপুত্র সুণ্শন্ত দিব্য 
রথে স্বর্গ আরোহণ করিলেন। এইরূপে পরম তেজস্বী তাপস ভার্ধযার সহিত 
অতি সত্বর পুত্রের উদক ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়৷ কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান 
আমাকে ঝলিতে লাগিলেন রাজন আজই আমার প্রাণ বিনাশ কর "মরণে নাস্তি 
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মে ব্যথ1” মৃতাতে আর আমার কোন বাতন! নাই। আমার একমাত্র পুত্র 
ছিল তাহাকে বিনাশ করিয়া ভুমি আমাকে 'অপুজক, ফরিয়াছ4 তুমি না জানিয়া 
আমার বালককে বিনাশ 'করিয়াছ এই কারণে আমি তোষ!কে অতি হুঃখ গ্রদ 
দারুণ শাপ দিতেছি। সম্প্রতি আমাকে যেষন পুত্র -বিয়োগজ হঃখ দিলে 
মহারাজ! তোমাকেও এমনি পুত্শোকে কষ্ট পাইয়া মরিতে হইবে। তুমি 
ক্ষত্রিয় হই! মজ্ঞনতঃ এই কার্ধা করয়াছ স্থতরাং ছে নরাধিপ ব্রহ্গচত্য। সদৃশ 
পাপ তোমার ম্পর্শিতেছে না কিন্তু দাত্বার দানের ফল যেমন অবস্থাই হইয়া 
থাকে সেইরূপ তোম্!কেও অচিরে আঙার সায় এই প্রকার প্রাণাস্তকর ঘোর 
দশায় পড়িতে হইবে। 

আমাকে এই শাঁপ দিয়া এবং বহুবিধ করুণ বিলাপ করি সেই খুবি ভার্ধযার 
সহিত চিতারোহণ করিলেন ও স্বর্গে গমন করিলেন । দেবি! আমি যে তৎকালে 
অজ্ঞ|ন প্রধুক্ত শব্দনেদী হইয়া তাদৃশ পাপ করিয়াছিলাম, অধুনা চিন্তা করিতে 
করিতে তাহ! মনে পড়িল। অপথা অন্ন ভোঙখনে যেমন ব্যাধি জন্মে সেইরূপ 
আমার এ কর্মের ফল উপস্থিত হইল। ভদ্রে ! উদার স্বভাব মুনির বাক্য সত্য 
হইল। এই কথ] বলিয়! রাজ। কাদিতে কাদিতে ভার্য্যাকে বলিতে লাগিলেন ! 
কৌশলে! পুত্রশোকে আমার প্রাণ বাহির হইবে, আমি আর তোমাকে সঙ্গে. 
দেখিতে পাইনা, তুমি আমাকে স্পর্শ কর। দেখ ম।নুষ মুমূর্ু কালে কাহাকেউ 
দেখিতে পায় না। এক্ষণে রাম যদি একবার আমায় নিজে স্পর্শ করিতেন ব! 
অন্ঠ কিছু দ্বারা স্পর্শ করিতেন এবং যদি আমার ধনাগার ও যৌবরাজ্য গ্রহণ 
করিতেন তাহ! হইলে বোধ হয় আমি বাচিতে পারিতাম । আমি রামের প্রতি যে 
আচরণ করিয়াছি তাহ। আমার উচিত হয় নাই কিন্ত রাম আমার প্রতি উচিত 
বাবহারই করিয়াছে । হ্র্বন্ত হইলেও কোন্‌ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই সংদারে পুত্রকে 
ত্যাগ করিতে পারে ? অথবা! বনবাস দিলে কোন্‌ পুত্রই বা পিতার প্রতি অসুয়! 
না করে? দেবি! আর আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছিনা, আমার স্মরণ শক্তি 
লোপ হইয়া! আসিতেছে । তরী দেখ যমদত সকল আমাকে ত্বরা করিতেছে । আমি 
ত মরিতেছি কিন্তু মৃত্যাকালেও যে সতা পরাক্রম ধর্ঙ্ঞ রামকে দেখিতে পাইলাম 
না ইহা অপেক্ষ। অধিক ছুঃখ আর কি' আছে? রৌদ্র যেমন বারিবিষ্দু শোষণ 
করে সেইরূপে 'রামের অদর্শন শোক আমার প্রাণ শেষণ করিতেছে । তাহার! 
মনুষ্য নহে দেবতা! যাগার! চতুর্দশ বর্ষ অস্তে রামের সুন্দর কুস্তল শোভিত মুখমণ্ডল 
দেখিবে।* হে স্ুভ্র! পদ্ম পত্রের মত সেই চক্ষু, সেই সুন্দর দত্ত পঙক্ষি, সেই 

রে | 


১৮ উপ উত্পব। 


টারু 'নাসিকা। -আহা! তাহারই ধন্ াহারা৷ আমার রামের সেই শারদীয় শশাঙ্ক 
তুল্য গ্রফুল্প কমল তুল্য (প্রর়দর্শন মুখগুল দেখিবে | আমার রামের সেই সুগন্ধি 
মুখপদ্ন--বনবাদ শেষ করিয়া রাম যখন অধযোধ্যায় ফিরিবে তখন যাহার! 
তাহ। দেখিবে তাহারাই ধন্ঠ |. উচ্চ স্থানস্থ শুক্র দর্শনে মানুষ যেমন সুখী হয়, 
রামকে যাহার! দেখিবে তা্ারাও সেইরূপ সখী হইবে। 


কৌশল্যে ! চিত্তমোছে আমার হৃদয় অতিমান্র অবসন্ন হইতেছে । আমি 
সংযুক্ত শব স্পর্শ রদ অনুভব করিতে পারিতেছি না। তৈল শুন হইলে তশ্মীভূত 
দীপরষ্চি যেমন হয় সেইরূপ চিত্তের অবসাদ হেতু আমার ইন্জিয় সকল নষ্ট 
হইয়। গিয়াছে । জল প্রবাহের বেগ যেমন নদীতীরদেশকে ভগ্ন করে সেইরূপ 
এই মাত্মরূৃত শোক আমাকে অনাথ, অচেতন করিয়! বিনাশ করিল। 


া 


হ1 রাঘব মহাবাহে। হ! মমায়াসনাশন। 

হ পিতৃপ্রিয় মে নাথ হ! মমাসি গতঃ স্থতঃ-॥ 

ভা কৌশলো ন পন্থ্যামি হ স্থমিত্রে তপস্থিনি। 

হ! নৃশঃসে মমামিত্রে কৈকেযর়ি কুলপাংসনি ॥ 

ইতি মাতুশ্চ রামন্ত সুমিত্রায়াশ্চ সরনিধো। 
রাজা দশরথঃ শোচন্‌ জীবিতান্তমুপাগমত ॥ 


হা রাঘব! হা মহাবাহে। 1 হ। শোকনাশন ! রহ পিতৃ প্রিয় ! তুমিই আমার 
নাথ! তুমিই আমার পুর! এখন তুমি কোথায় রহিলে? হা কৌশল্যে হ! 
তপন্বিনি স্ুমিত্রে আমি যে আঙ্র তোমাদিগকে দেখিতে পাই না! হা দয়াহীনে 
কুলকলক্ষিনি কৈকেয়ি! তুমি আমার পরম শক্ত 1 এইরূপে রাম মাতা ও 
সুমিত্রার নিকটে বিলাপ করিয়। রাজ! দশরণ জীবনাস্ত করিলেন। 


তথাতু, দীন: কথয়ন্‌ নরাধিপঃ 
প্রিয় পুততস্ত' বিবাসনাতুরঃ। 
' গতেহ্ধরাঁত্রে ভূশ ছঃখ পাঁড়িত 
 স্তদ। জহে। প্রাণমুদারদর্শনঃ ॥ 


প্রি পুত্রের নর্াগনে আতুর,  উদারদর্শন নরাধিপ, রা রর বিলাপ 
করি] তৃণ-ভুঃখ পীড়ত হইয়! অর্ধরাত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। মরিবার, সময় 
রাজা রাম রাম করিয়াই প্রাণ ত্যাগ করিলেন। 


.. কোথ। গেল সে। ১৯ 


রাম রাম কছি রাম কহি, 
রাম রাম কহি রাঁম। 
তনু পরিহরি রঘুধর বির, 
রাউ গয়যু সুরধাম ॥ 


রাম রাম বলিতে বলিতে রামের বিরছে দেহত্যাগ করিয়! রাজ৷ স্বর্গে গমন 
করিলেন। রাম রাম বলিয়! রাজার মৃত্যু হইল তথাপি কেন বৈকুষ্ঠ প্রা 
হইলন! যদি কেহ জিজ্ঞাস! করেন-_তক্তি শাস্ত্র তাহাতে উত্তর করেন__ভক্ত 
বিষয় ভোগ না চহিলেও শ্রীভগবান্‌ স্বেচ্ছায় তাহাকে স্বর্গ স্বখ ভোগ করাঁন__ 
তাহার ইচ্ছ! ভিন্ন কোন কার্য হয় ন|। 


কোথা গেল মে? 


“তোমার সহিত দেখ। করিতে আমিল!ম ?” 

“আমার সাত ?” 

“|, তোমার সহিত ৮ 

“কেন 1?” 

"্বলিতেছি, আগে বমি!” 

“্বমিবে ?” 

“্বসিব না? তুমি কি রকম লোক? মানুষ আমিলে বগিতে ঝ'ল না কেন?” 

*বসিতে বলিব না কেন?” | | 

"আমি আসিয়াছি--তুমি ত বদিতে বলিলে ন! ?” 

"তুমি যে অসময়ে আসিয়াছ ?” 

«“অসময় কি রকম ?” 

"অপময় নহে রি 

“দেখিতেছি ত স্নান আহার ' করিয়া আপন খরে একাকী নীরবে বসিয়া 
আছ--এখন অসময় কি করিয় ?” | 


২৭. : : উৎসব । 


“স্নান আহার করিবার পূর্বে আিলেই বুঝি অসময়ে আঁদ| হয়!” 

“তোমার ঘড়িতে ত দেখিতেছি একটা--এ সময়ও যদ্দি তোমার সান 
আহার না হইয়া যাইত আর আমি আসিয়া উপস্থিত হইতাম তাহা! হইলে 
“জসময়ে আসিয়াছি+ বলিতে পারিতে |” ও 

“একটার সময় স্নান আহার হইয়! গেলেই বুঝি মকলই হইয়া গেল ?* 

“আবার কি বাকি রহিল?” 

"কন আহার ব্যতীত মানুষের বুঝি আর অন্ঠ কাজ নাই?” 

“অন কাঙ্গ থাকিবে না কেন?” | 

তবে 1” ৬ | 

“তবে আর কি 1যাহাদের অন্ত কাজ আছে তাহার! কাজে চলিয়া! গিয়া'ছ। 

*কি রকম?” 

"এই তোমার দাদ! এখন আদালতে ওকালতি করিতে গরিয়াছেন। তোমার 
ভাই এখন নিগ্ালয়ে পড়িতে গিয়াছে ।” 

“আর আমি বুঝি নিষষর্খ। হইয়া বলিয়া! আছি ?” 

"তুমি ত দেখিতেছি বসিয়াই আছ. 

“না, আমি বসিয়া নাই 1” 

“হাঃ! হাঃ! হাঃ!” 

“ছাপিতেছ যে?” 

“হাসিব না?” 

"কেন হালিবে ?* 

*ছাসাইলে তাই হাদিলাম ?” 

"হাসির কথ! কি বলিল!ম ?” 

(একাকী নিজ কক্ষে চুপ করিদ! বসিয়! আছ আর বলিতেছ যে তুমি বসিয়া 
নাই!” 

"ন।-আামি বসিয। নাই ।» 

“বসিয়। নাই ত কি?” 

"আমি এখন বড় বাস্ত !” 

“বড় ব্যস্ত ?” 

“£।- অত্যন্ত ব্যস্ত ।” 

"একেবারে স্থির হইরা বলিয়। আছ আর বলিতেছ *বড় ব্যস্ত 1 


৫ কোথ। গেল সে। ২৯ 


"এই যে স্থির হইয়া! বসিয়া আছি-_ইহাই ব্যস্ততার লক্ষণ।» 

“বেশ, বেশ !” | 

“হাস কেন? : 

“দিন দিন তোমার অবস্থা বেশ গড়া ইতেছে 1” 

প্র রহস্ত ত্যাগ কর-_-মামি এখন বড় বাস্ত তোমার সঙ্গে বাজে গল্প 
করিবার অ।মার আর সময় নাই।” 

“তুমি এখন কি কাজে ব্যস্ত ? 

“সে কথায় তোমার দরকার কি ?” 

"এই ছুপুর বেলায় ঘুমাঈগে রাত্রে আমার আর নিদ্রা হইবে ন1। 
তাই তোমার সহিত একটু গলপ করিয়! ছুপুরট! কাঁটাইব বলিয়া আমি আপিয়াছি। 
তুমি এখন কাজে ব্যস্ত। আমি দেখিতেছি তুমি বলির! আছ। এ অবস্থায় 
এমন কি কাজে ব্যস্ত তাহ! না বলিলে আমি যাইব ন|।” 

“তাহ! বলিলে যাইবে ত?” 

“দেখ, তোমার কাছে 'আদিলাম, তুমি কোথায় আদর অভ্যর্থনা করিয়! হুদ্ড 
বসাইবে, তা” না__নিতান্ত অভদ্রের স্তায় আমাকে তাড়াইয়া দিতেছে! 1” 

“তুমিই ব কি রকম ভদ্রলোক ?” 
“কেন ?” | নি 

“আমি বলিতেছি--আমি এখন বড় বান্ত, আমার লময় নাই, তবুও তুমি 
এখন এখানে বলিতে চাহিতেছ।” 

“আচ্ছ!,তুমি ত চিরদিন এমন ছিলে ন11” 

“লা, ছিলাম না” 

"এখন এমন হইলে কেন ?* 

"এখন যে বৃদ্ধ হইয়াছি।” 

প্বয়প হইলে ত ম|হুষ আরও বেশী সামাজিক হয়।* 

তুমি ভাই, বিদায় হও,-_আমার এখন সাদাজিকতার আলোচন! করিবার 
সময় নাই । আমি এখন বড় বাস্ত।* 

*আঁচ্ছ!, আর একদিন আিয়! তোদার সছিত এই সাগাজিকতার আলোচন। 
করিব।” ৭ | 

"সেই ভাল,_এখন 'এ'স,_নমস্কার !* 

“নমস্কার কি রকম ?” 


২২ হক উৎসব | 


«এই যে বিদায় হইতেছি--তাই বিদানের সম্ভাষণ করিলাম 

“বিদায় হইতেছে কে?” 

'পতুমি।” 

*বিদায় যখন দিতেছে তখন আজ নিদা হরঁতেছি_-তবে স্ুদি এখন কি 

কাজে ব্যস্ত তাহা না. জ।নিয়। যাইব ন1।” 

«৫টি বলিলে যাইবে ত? 

“পা যাইব।” 

“আমি এখন অনুসন্ধান করিণেছি কোথ! গ্লেল সে"? 

“সে কে?” ॥ 

মন ভুলা'লে যে।” 

“মন ভুলুইল কে ?* 

পন যে ভূলাইঙে পারে সেই ভুলাইয়াছে 1; 

"মন ভুল! ইতে পারে ত সুন্দরী যুবতী |” 

“ই|__নুন্বরী, যুবতী, ষোড়শী !” 

"যোড়শী ?” 

"ই|-_যোড়শী ।৮ 

“এই বুড়ো! বয়সে আবার কোন্‌ ষোড়শীর প্রণয়ে দু ?” 

' পস্থুন্মরী যোড়শী.।” 

“নারী ?” 

দ্ন্ুনদরী 1” 

“কেমন রূপ তা'র ?” 

“জবলস্ত পর্বতের স্ায়।” 

“জ্বলস্ত পর্বতের হায়?” 

“হ|-_-তা*র রূপের ছটায় দিগন্ত পরিব্যাপ্ত !” 

ণ্'ল-কি ?” 

“সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌমেভ্যন্বরতিসুন্দরী 1” 

«কোথায় দেখলে 1 

“সে দেখে আমি দেখিনে” * 

শতবে ?” 

"ঘুরে বেড়াই আসে পাশে" ।* 


বাদল বরণ। - : 


"তোমার দেখিতেছি মাথা খারাঞ-হইয়াছে।* 

'*একেবারে |” ্ 

“তোমার সঙ্গে পাগলামি কীরিয়া.আর লাভ নাই--এখন আগি।” 
"আচ্ছ। এস। আগ দেখি-_-কোথ। গেল সে 1”. 





বাদল বরণ। 


নেমে এস নেমে.এস বাদলের ধার! 

এস ঝড়, এস বৃষ্টি, . গড়ি-অভিনব স্যি 
এই মুক্ত হিয়া মাঝে টুটি মোহ কারা। 
পেতে ছিন্ু, এ হৃদয় আজি এ আধারে, 

অসীম আকাশ হতে, চড়ি ধুম মেঘরথে 
এস বারি ঘন ঘোর হৃদয় পাথারে। 
মহাশূন্ত আকাশের চির শাস্তি নীর 

আধার অন্তর ধন, করি আজ নিমন্ত্রণ 
ঢাল তপ্ত মরুভূমে প্রেম সুনিবিড়। 
গগন ভরিয়া এস তুমি ঝঞ্চাবীর' . 

কাল বৈশাখীর মত, এ হৃদরে ধুলি যত 
ফুৎকারে উড়াছে দাও অনাদি-অস্থির। 


কৃষ্ণ মেব্র তব যেন রুদ্র জটা মত 


উড়ে আজ চার্গিদিকে : “চেয়ে থাকি. আনামখে, 
ধ্বলিছে ভুবনে শুনি.বীণ! শত শতু। 
" - তৰে এই“মেধ মুক্ত আমার হৃদয়ে 
ছড়াও অমৃত বাণী ' ৮. 7৮": আনন্দ সঙ্গেশ আনি 
:* জাগাও-অলস হিয়া অন্ত নিরয়ে। 


২৪ উগ্সব। 


মেঘে ঢাক! সীমা হীন গগঞ্খ মণ্ডল . 
নাহি শশী নাহি তারা | বারে বাদলের ধার! 
মুক্ত বাতায়নে আসে বাষু হুশীতল /' ণ | 


নিধিল ধরণী আজ আসে কু প্রাণে, 
মহাবিশ্ব ব্যাকুলতা রি লভে যেন নীরবতা! 
মেঘ মন্ত্র গ্ুগভীর ঝটিকার গানে! 


মৃত্যু মম ঘন ঘোর আকাশের তলে 
ছে হুদ, হে ভীষণ, . , কি বিজগ্গ নিঘে।ষণ 
তুলিছ ভূবন ভরি, প্রতি পলে পলে? 


চল যাই হে প্রবল তীব্র 'তীক্ষ বেগে 
ধুলি লীন আছি ভবে তোমার ভৈরধ-রবে 
ন্প্ত প্রাণ নৰ বলে উঠে যেন জেগে। 


অসহ অসহ্‌ এধে মনত ছখ ভার 
চল অসীমের পানে বঙ্জ গরজন গানে 
তুচ্ছ করি রোগ শোক জরা হেথাকার। 


এস তুমি মহাবীর তুলি' লছ মোরে, 
চির আধারের দেশে অথবা সীমার শেষে 
লয়ে চল সঙ্গোপনে বাধি অগ্জি-ডোরে । 


হে মন্‌ জীবনের আবর্জনা. বড, 
ফেলে দাও বু দুরে, বাজাও গভীর স্তরে 
এ হাদক়-বীণ। খানি মুছে দাও ক্ষত। 


দাড়াও দাড়া? ওহে মহাশক্কিমান, 
এক। ভুমি কোথা যাও, , ফি কহ যে কিৰা গাও 
| বুঝিন! তোমার মহ গ্রলষের গান . 


উদ্দাম তোমার নৃত্য প্রচণ্ড পথিক, 
সুপ্ত এবে জন প্রাণী, নাহি জালে, নাহি বাণী 


 এক। শ্তধু জাগি আমি স্তব্ধ চারিদিক। 
, জ্রীরিভাঘ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ | 
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জিজ্ঞাস -'শিবরাত্রি ব্রত' কি জন্ত মাঘ-ফাগুনের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথির 
রাত্রিতে করিতে হর, তাগা বুঝাইবার নি্মত্ত “কাল” পদার্থের স্বরূপ প্রদর্শন 
আনশ্তক হইয়াছে । “কাগ “অখগুদগ্ায়মান? ও থণ্ড বা! কলনাত্মক ভেদে 
ছিবিধ। অথর্ধবেদ, তৈত্ত্িরীয় আরণাক, হৃর্যাসিদ্বান্ত, মহাভাষা, মুঞুত 
সংহিত। প্রভৃতি হইতে মখগুদগায়মান কাশ ও পরমাস্ম! যে এক পদার্থ আপন 
তাহ! বুঝাইয়াছেন। খগও্কাল সমন্ধে তৈত্বিরীয় আরণ্াক, মহাভাষ্যকার ভগবান্‌ 
পতঞ্জলিদেব, হৃর্য্য সিদ্ধান্ত, নুশ্রত সংহিত। প্রভৃতি যাহ! বলিয়াছেন, তাহা হইতে 
“ক্রিয়।” “পরিণ।ম' বা ক্রমেৎপন্ন ব্যাপার সমস্তই যে ক্ষুদ্র, বৃহৎ কালপদার্থ, তাহা 
অবগত হইয়াছি। ক্ষণ ও তাহার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বা ক্রমে সংযম করিলে 
বিবেকজ জ্ঞানের উদয় হইয়! থাকে”, ভগবান্‌ পঙঞ্জলি দেবের এই কথার তাৎপর্য 
কি, তাচ। জানিবার নিমত্ত আমার কৌতুহল হওয়ায়, আপনি অতি সংক্ষেপে 
ক্ষণ” ও ক্রমের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন। যোগ ও ক্যোতিষ দ্বারা যে 
অভীত, ভবিষ্যং ও বর্তমান এই ত্রিবিধ পরিণাম সমাগ রূপে জানিতে পারা 
যায় তাহ! জানানও, আমার বোধ হয়ঃ বিবেকঞ্জ জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলিবার 
অন্ত কারণ। এখন যা বলিতে হইবে, স্তাহা বলুন । 


বক্তা জোতির্বিং ৰা কালবিধান শীন্তজ্ঞ, গণন! দ্বারা অতীত ও ভবিষ্যৎ 

ঘটনাসমূহ বলিতে পাঁরেঈ, €কোন্‌ বৎসরে, কোন্‌ মাসে, কোন্‌ পক্ষে, কোন্‌ 

তিথিতে, স্কান্‌ মুহূর্তে, কোন্‌ ঘটনা! সংঘটিত হইয়াছে ব! হইবে, কোন্‌ সময়ে 

কোন্‌ কোন্‌ গ্রহ কোন্‌ কোন্‌ গ্রহের .সছিত কোন্‌ কোন্‌ রাশিতে সন্মলিত 

হইবেন এ+ং তন্নিবন্ধন কিরূপ প্রাকৃতিক পরিণাম হইবে, জাতকের ভাবী 

জীবল কিরূপ হইবে, কোন্‌ সময়ে কোন্‌ কর্ম করিলে, তাহা.সফল হইবে, কোন্‌ 
& ্‌ 
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কালে, কোন্‌ কোন্‌ কন্ধু কর! উচিত বা! উচিত নহে, জ্যোতির্বিদ ইত্যাদি পূর্ব 
হইতে জানিতে পারেন, গণুনায় যদ্দি ভ্রান্তি না থাকে, তাহ! হইলে, অগ্রা- 
নিরপকের ভবিষ্যদ্বাণী কখন ১ মিথা। হয় না| গণিততত্কুশল, জো তির্বৎ 
স্থধীবর্গ ব! অন্তান্ত বৈজ্ঞ|নিকগণ যে ভাবি ঘটন! সকল বলিতে পারেন, তাহার 
কারণ কি? 

পরিণামমাত্রেই নির্দিষ্ট নিয়মাধীন, সকল পরিণামই নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে 
হুইয়! থাকে, সকল কাধ্যের কারণ স্থির আছে, ষে যে কারণসমবায়ে যে যে 
কার্ধয সংঘটিত হইয়াছে, সেই সেই কারণসমবায়ে চিরদিনই সেই সেই কার্ধ্ের 
উৎপত্তি হইবে। বৈজ্ঞানিকগণ যে, ভবিষাতের দর্শন করিতে পারেন, ই€াই 
তাহ।র একমাত্র কারণ, একটী পতনশীল বস্ত তিন সেকেণ্ডে কতদূর পতিত হয়, 
গণিতকুশল গণন। দ্বারা তাহ। বলিতে পারেন । 

জিজ্ঞান্থ_--কিরূগে তাহা বলিতে পারেন ? 

বক্ত1__পরীক্ষ! দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, পতনশীল কোন বস্তু এক সেকেগ্ডে 
যতদুর পড়ে, দুই সেকেণ্ডে তাহার চস্ুগুপ, তিন সেকেন্ডে তাহার নবগুণ দূরে 
পতিত হুইয়। থাকে । এইরূপ নিয়ম হইবার কারণ কি, তাহ! আমি তোমাকে 
পরে বুঝাইয়! দিব। 

শান্্রকাঁরেরঃ যে ভবিষাৎ ঘটনাসমূহ বন্ুপূর্বে নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহ1ও 
সুষ্প্স গণিতমূলক, তাহারা গণনা দ্বারাই অনাগত ঘটনা! সকল জানিতে 
পারিতেন। | 

জিজ্ঞান্থ--আপনি যে পূর্বে বলিলেন, বিবেকজজ্ঞান সর্ববিষয়, সর্বথাবিষয় 
এবং অক্রম, বিবেকজজ্ঞানের কোন কিছু অবিষয়ীভূত থাকে না, ধাহার 
বিবেকজজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত 
বিষয়ের জ্ঞান হই থাকে, বিবেকজজ্ঞানে একক্ষণে সর্ব বিষয়ের সর্ধথ। গ্রহণ হয়, 
বিবেকজজ্ঞানকে এই নিষিত্ত “ক্রম বলা হইয়াছে? আমার এই নিমিত্ত 
জানিতে ইচ্ছ। হইতেছে,- শান্্কারের কি বিবেকজজ্ঞানবান্‌ ছিলেন না? 
বিবেকজজ্ঞানবান্কে গণনা করিঃ। ভবিষ্যৎ ঘটন। বল্িতেচ্ছইবে কেন? 

বস্তা__-তোমার এইরূপ জিজ্ঞাসা বালফোচিত "নহে, ইত1 গ্রবক্তত তব- 
| জিজ্ানু ধীমানের জিজ্ঞাসা, ইহা শাস্ত্রীয় গ্রতিভাবিশিষ্টের জিজ্ঞাস! । আমার 
এখন বিশ্বাস দৃ় হইল, করুণাময় . শঙ্করের রুপার, তুমি বথার্থভাবে তাহার 
পুজা. করিতে পারিবে, তাহার কপার তোমার বিগুদ্ধ জানের উদয় হইবে, 
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সর্বসস্ত'পনাশিনী ভক্তিদেবী তোমার হৃদয়কে কৃতার্থ করিবেন। যোগা- 
ভ্যাস দ্বারা বশীরুতমানস যুক্তযোগীর সর্বদা সর্ববিষয়ের প্রতাক্ষ হইয়া 
থাকে। 'যুক্ত'ও 'যুঞ্তান' ভেদে যেগী ছ্িবিধ। 'যুক্তযোগী” বিন! ধ্যানে, 
চিন্তা না করিয়াই সর্ববিষয় গ্রতাক্ষ করিতে পাবেন; যুঞ্জানযোগী বিষয়াস্তর 
হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার করিয়! ধোয় বিষয়ে চিত্তকে সন্ধা রণপুর্বক ধোয় বিষয়ে 
একাগ্রচন্ত হইয়া, স্থূল; হুল্ম, ব্যবঠিত ও বিপ্রকষ্ট (দুরস্থিত ) পদার্থপমুহ 
প্রত্যক্ষ করিতে ক্ষমবান্‌ হইয়া! থকেন ("যুক্তন্ত সর্বদা! ভানং চিস্তাসহকতোই- 
পরঃ1*--.ভাষাপরিচ্ছেদ )। পুঁজাপাদ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, 'আবিভূতি প্রকাশ 
( আবিভূত হইগ়্াছে--চিত্ত সর্ববথ| মলবিরহিত হওয়াতে ধাহার জ্ঞান পূর্ণভাবে 
বিকাশিত হইয়াছে ) অন্ুপক্র হচিত্ত (ধাহার চিত্ত কেন কারণে উপজ্রত হয় 
ন।-বিক্ষিপ্ত হয় ন1) পুরুষের অতীত ও অনাগত জ্ঞান প্রতাক্ষ হইতে বিশিষ্ট 
নগে, অতীত এবং অনাগত ৪ তাহার সণীপে বর্তমানবং। 'অতএব সাক্ষাৎকভ- 
ধর্শা নিখিল বন্তততৃজ্ঞ খষিদিগের জ্ঞান যে, সর্বববিষয় ও সর্বথ| বিষয়, খ যদিগের 
জ্ঞান যে, অক্রম, তাহাতে কোন সনেহ নাই। বর্তমানকালের জড়বিজ্ঞানসর্বন্থ 
পরিচ্ছিযদৃষ্টি স্বদেশীয়-বিদেশীয় পুরুষগণের কাছে এ সকল কথ| অযৌক্তিক বোধে 
অবজ্ঞাত হইলেও, অবিকৃত আার্ধ্যসস্তানগণ আক্টোপদেশ বলিয়! ইহা্দিগকে 
সমাদ্দর করিবেন। আর্ধ্াশান্্রপ্রতাকর হইতে আলোক প্রাপ্তইয়ী গ্রতীচয 
সাধুগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রাগুক্ত যোগবিভূতির গ্রাতি যে আস্কাৰ!ন্‌ ছিলেন, 
এবং এখনও আচছন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া! যায়। লর্ডলিটন্‌ কৃত 
“জেনোনী' (287071 ) নামক “নভেল? পাঠ করিলে, আমি যাহ বলিলাম তাহ! 
যে মিথ্া। নে, তাচা প্রমাণীকৃত হইবে। লর্ডলিটন্‌ স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন, 
চিত্ত শুদ্ধ হইলে, হৃদয় জাগতিক কামনাবিরহিন্ত হইলে, ইন্দ্রিয়শন্কি সমধিক 
সৃতীক্ষ হয়, দিবাদৃষ্টি লাভ হয়। উহ এন্সঞালিক বাপার নছে, অতি প্রাকৃতিক 
নহে, ইছা! বিশ্তদ্ধ বিজ্ঞান। * শান্ত্রকারদিগের ভবিষ্যৎ ঘটন! সমুগের পর্বেক্ষণ ও 
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২৮ উত্সব । 
হুক্্ষগণিতমুলক আমার এইরূপ কথা বলিবার উদ্দো্ হইতেছে, শাস্ত্রকারের! যে 
ভবিষৎ ঘটন! সকলের বন্থপূর্্বে নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহ1 বুক্তরুকী নহে, 
অতি-প্রাকৃতিক নহে, ইহ! জানান । 
ঞ জা ্ 

*শ্রিবরাত্রি ব্রত” মাঘ-ফান্তুনের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী রাত্রিতে করিতে হয় 
কেন, তাহ! বুঝাইতে প্রবুত হইয়া, তোমাকে কাল সবন্ধে এত কথা (যে সকল 
কথার মধো বু কথাই তোমার হুর্বোধ্য ) বলিতেছি কেন, তোমার কি তা! 
জানিবার ইচ্ছা হইতেছে না? তোমার কি এই সকল কথা শুনিতে ভাল 
লাগিতেছে? আমি তোমাকে যে সকল কথ! শুনাক্টতেছি, তাহার! কি, তোমার 
একেবারে অবোধ্রূপে প্রতীয়মান হইতেছে রম! তোমার মুখখানির দিকে 
তাকাইলে আমার মনে হয়, তুমি আমার এই সকল কথার অর্থ গ্রহণ করিতে 
পারিতেছ না, এবং বুঝতে পারিতেছ না বলিয়! তোমার কষ্ট হইতেছে। 

জিজ্ঞান্ু-_'সাঁপনার এ মহামূল্য উপদেশ সম্গৃহের যোগা শ্রোত্রী হইতে 
পারিতেছি না বলিয়। আমার অত্যন্ত ক্ট হইতেছে, সন্দেহ নাই। পিপাসায় 
কণ্ঠ শুক্ষ হইতেছে, বুক কাটিয়া! যাইতেছে, সম্মুখে সুবাসিত স্ুশীতল জল 
রহিয়াছে, কিন্তু গিলিবার শক্তি নাই, এইরূপ অবস্থায় যেরূপ কষ্ট হয়, আমার 
সেষ্টরূপ কষ্ট হ্টতেছে। তথাপি স্বীকার করিতেছি, এক মৃতসঞ্জীবনী আশ! 
আমাকে বড় শাস্তি দিতেছে, আমার সকল কষ্ট হরণ করিতেছে, আমার ধৈর্য্যকে 
বিচলিত হইতে দিতেছে না, আমার উৎসাহকে কমিতে দিতেছে না। 

বৃক্তা_-দে কিসের আশ! রম! ? কিসের আশা তে1মাকে কাক গ্রাতীক্ষা 
করিবার বল দিতেছে? 

জিজ্ঞান্ু- আপনি বুঝাইয়াছেন, কাল পরমাম্তা। কাল আমার পরমারাধ্য 
দেবতা, কাল আমার শিবধুক্ত শিবা, আপনি বুঝাইয়াছেন, কাল বিশ্বের সৃষ্টি, 
স্থিতি ও লয়কারণ, কাঁল মন, কাল প্রাণ, কালই সকলের সব। আপনি সেই 
কাগের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন, আমার প্রাণের প্রাণ যিনি, আমার মনের মন 
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শিবরাত্রি ও শিবপুজ| | ২৯ 


যিনি, আমার সকলের সব ধিনি, আপনি তীহ্থাকে দেখিবার চোক্‌ ফুটাইবার 
চেষ্ট। করিতেছেন, মাহ! ইহা ভাবিয়। আমার কত আনন হইতেছে? আমি 
ধাহাকে দেখিবার জন্য, যাহার স্বরূপ জবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি, আপনি 
তাহাকে দেখিবার, তাহার স্বরূপ জানিবার উপায় বলিয়া! দিতেছেন, আহা ! 
ইহাতে আমার হৃদয়ে কির? আশার সধণার হইতেছে? আপনার ঘকল কথার 
অর্থ এখন বুঝিতে পারিতে? ছ ন| বটে, কিন্তু বাহার কৃপায় কুঞ্জরমূর্থও প্রাজ্ঞ 
হয়, আমি একদিন নিশ্চয় তাহার কৃপায় এই মকল কথার যথার্থ অর্থ বুঝিতে 
পারিব, এই আশাই আমার মৃত সঞ্জীবনী, এই আশাই আমার ধৈর্যাকে বিচলিত 
*ইতে দিতেছে না, এই মাশাই আমার উৎসাহকে কমিতে দিতেছে ন!। 
আমি আর কিছু নাই বুঝিতে পারি, আপনি শিব-শিবারই স্তব করিতেছেন, 
আমার আরাধ্য দ্েবতারই নাম কীর্তন করিতেছেন, আমিত তাহা বুঝিতে 
পারিতেছি দাদ।! সকল কথার অর্থ না বুঝিলেও, পরমাস্ম! বা শিব-শিব! হইতে 
জগতের স্যষ্টি, স্থিতি ও লয়, অথবা জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও 
নাশ হইয়। থাকে, বিশ্বের শুভাগত মহাকাল ও মহাকালী হইতে হইয়া থাকে, 
ক্ষণ হইতে মহা প্রলয় পর্ব/্ত যে যে রূপ পরিণাম হয়, তৎসমন্্ই শিব-শিবা হইতেই 
হইয়া থাকে, ক্ষণা্দি প্রত্যেক কালাবর়নব ক।ল-কাল বা শিব-শিবার জাশ্রিত, 
শিব-শিবার ভিন্ন, ভিন্ন শক্কিই ক্ষণার্দির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহারাই শুভ 
বা অশুভ কর্মফলদ।তা, আপনি সামান্ততঃ যে, এই কথাই বলিতেছেন আমিত 
তাহা একটু বুঝতে পারিতেছি, আমার পক্ষে ইহাই কি, আশাতিরিক্ত লাভ 
নে দাদ! আপনার সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়! আমার কষ্ট হয় 
সতা, কিন্তু আমার হৃদয় আশাহীন হয় না, আমার ধৈর্যের হানি হয় না, আমার 
উৎপাছের ত্রাস হয় না। সব বুঝিতে না পারিলেও) আমি ভগবানের নাম 
গুনিতেছি, এই ধারণ! আমাকে বড় আনন্দ দেয় দাদা! আমি করুণাময় 
শিবাধুক্ত শিবের শিনপ্রিয় রাত্রিতে একদিন ধথার্থভাবে পূজা! করিব, তাহার চরণে 
পূর্ণভাবে আস্মভার ন্যস্ত করিব, তাহার রমা” সম্পূর্ণভাবে আবার তাহার হইবে এই 
আশাই মৃত সঞ্জীবনী, এই আশাই আমর একমান্ আশ্রয়। 
বক্তা_তুমি যে, আমার উপদেশের সার1ংশ গ্রহণ করিতেছ, তাহা! অবগত 
ভ্য়া, আমি যে কত আশ্বস্ত হইলাম, কত স্থুখী হইলাম, তাহ] বাক্য দ্বার 


গ্রকাশ কর যায় ন। 
এ রঃ কট ধর 


৩ উত্সব । 


শিবরাত্রি ব্রত" কি নিমিত্ত মাঘ-ফান্তনের কৃষ্ঃপক্ষীয় চতুর্দশীতে করিবার 
নিয়ম হইয়াছে, কি নিমত্ত দিনে না করিয়। এই ব্রত রাত্রিতে করিতে হয়, 
তাহ! জানিতে হইলে, কালতত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে, দেবতাতন্বেব 
অনুসন্ধান করিতে হইবে, 'অধিষ্ঠাত্রী দেবত.+ এই কথার অর্থ কি, তাহা অবগত 
হইতে হইবে, ভূত-পিশাচাদির স্বরূপ (ক, তাহা জানিতে হইবে, 'ব্র্ত” কোন্‌ 
পদার্থ, উপবাদ কাহাকে কলে, শিবরাত্রিতে জাগরণ করিতে হয় কেন, তাহ! 
বিদিত হইতে হুইবে। 

জিজ্ঞান্থ_-এই সকল ন! জানিলে কি “শিবরাত্রি' ব্রত করিয়া কৌন ফল 
পাওয়। যায় ন।? ব্যাধ যে, কিছু নাজানিয়, বাধা হইয়া! এ তিথিতে উপবাস 
ও জাগরণ করাতে শিবরাত্রি ব্রতের ফল পাইয়াছিল, তাহার কারণ কি? 

বন্ত1-যদি এই প্রবাদকে [মথ্য। ঝলে উড়াইয়। দেওয়া না হয়, তাহা 
হইলে, স্বীকার করিতে হইবে, উক্ত ব্যাধের পূর্বস্থকতি ছিল, অপিচ মানিতে 
হইবে মাস, পক্ষ, অয়ন, তিথি, নক্ষত্র, মুহূর্ত, ক্ষণ ইত্যার্দ কালাবয়ব সকলের 
বিশেষ, বিশেষ কার্যকারিতা আছে, প্রত্যেক গ্রহের ভিন্ন ভিন্ন শুভাশুভ কারক! 
আছে । যখোক্ ব্যাধেে পূর্ববনু কৃতি, যাহ! বিরুদ্ধ কর্্মাশয় দ্বারা অবরুদ্ধ হ $1ছিল, 
তাহ! এ তিথিমাহাআ্মা নিবন্ধন ফল প্রসবে সমর্থ হইয়াছিল। 

জিজ্ঞন্ু--মাল, পক্ষ, অয়ন, তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ ইহ!রা কি 0তন পদার্থ? 
ইছাদের কি চেতনের মত বুঝিয়। কর্ম করিবার শক্তি আছে ? ইহারা যে 
মানুষের শুভাগ্তভের নিমিত্ত ছয়, তাছাব কারণ কি? 

বন্তা- আমি তোমাকে পরে ভাল ক'রে এই বিষয় বুঝাইবার চেষ্ট] করিন? 
ইহ। অতিমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়। তোমার মনে যে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাস 
হইয়াছে, শাজ্খসংস্কতমতির, শাস্তীক়্ গ্রতিভাবিশিষ্ট "পুরুষের সেই সকল বিষয়ের 
জিজ্ঞাস! ন! হইয়া থাকিতে পারে ন|। 

যন্বার! প্রতাক্ষা্দি প্রমাণের অবিষন্ন ( প্রতাক্ষ বা অনুমান গ্রমাণদ্বারা যাহ 
জানা যায় না, তদ্ধিষয়) পদার্থ জান! যার, তাহা বেদ (প্রত্যক্ষেণানুমিতা। 
বা যস্ত,পাযে! ন বুধাতে। এতং বিদন্তি বেদেন তন্মাৎ বেদন্ত বেদত। )। তুমি যে 
সকল [বযয়েব তবহিপ্ঞান্গ হইয়া, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহ ব্যতিরেকে সেই 
সকল বিষয়ের গ্রিজ্ঞাস! বিনিবৃত্ত করিবার শক্তি অন্ত কাহারও নাই। বেদ 
বিয়াছেন, কাল হইতে বিশ্বের হৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইয়া থাকে। বিষুঃপুরাণে 
উক্ত হইয়াছে, 'পুরুযোত্তম বিষুই ক্ষোভক এবং রূপান্তরে তিনিই ক্ষোভ) | 


শিবরাত্রি ও শিবপুজা। ৩১ 


সঙ্কেচ-__গুণত্রয়ের সাম্যনস্থা এবং বিক্কাশ- গুণক্ষোভ, বিষুই এই 
অবস্থাঙয়োপেত প্রধান ব! প্রক্কতিরূপে বিষ্বদান আছেন ।*% বিষুঃপুরাণের এই 
সারতম উপদেপের তাংপর্যয হইতেছে, বিশ্ব্ুগৎ চৈতন্যাধিষ্ঠি হা ত্রিগুণাত্মিকা 
গ্র্কতির পরিণাম, প্রকৃতি বিষুঃর-_সর্বব্যাপক সর্বকারণ পরমাত্মার শক্তি, 
শক্তিমান হইতে শক্তি ভিন্ন পদার্থ নহেন, পরমাস্মার প্রক্কৃতি বা শক্তি সঙ্কোচ- 
বিকাণশীল!। শ্রীমস্তাগবতেও উক্ত হইয়াছে, “প্রকৃতি, 'পুরুষ, ও “কাল, 
ইঙ্ারা ব্রন্দেরই রূপ, ইহারা ব্রহ্ম হইতে পৃথক ন্নে। প্রকৃতি অথটুৈকরস 
পরব্রদ্মেরই শক্তি, এবং পুরুষ ও কাল তাহারই অবস্থাবিশেষ ( *প্রক্ৃতিহস্তোপা- 
দানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোহভিব্ঞকঃ কালো ব্রহ্ম তত ত্রিতয়ন্্হম্‌ ॥*-_.. 
শরীমস্তাগবত ১১।২৪।১৯)। বিষুঃপুরাণে উ্ক হইয়াছে, কাল অনাদি ও অনন্ত, 
সত্তর রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতি এবং পুরুষ মহ প্রলয় 
কাপে পৃগগভাবে অবস্থান করেন, ততৎকালে পরস্পর বিষুক্ত প্রকৃতি-পুরুষের 
ধারণর্থ পরব্রদ্মধের “কাল' নামক রূপবিস্কমান থাকে। পরব্রহ্দের যে রূপ 
স্থপ্টিকালে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোজন, এবং প্রলয়কালে উহাদের বিষোজন 
করেন, ধাহাতে বিশ্বজগতের স্থষ্টি-স্থিতি-ও-লয় অবিচ্ছি্ প্রবা্চে প্রবাহিত 
হইতেছে, তাহা পরব্রন্মের “কাপ সংঙ্ঞক রূপ। স্বভাব", ঈশ্বর”, 'কাল”। 
“নিয়তি” প্রকৃতি” ইত্যাদ স্বরূপতঃ এক পদার্থ । এই সকল কথ! অধর্ববেদে 
আছে। কাল দ্বার! সর্বদ্রষ্টবা জগং ঈধিত--কামিত হয়, অর্থাৎ কালের ইচ্ছাই 
বিশ্বজগতের ইচ্ছা, কালদ্বারাই বিশ্ব্গৎ জাত--উৎপাদিত হয়, কালেই বিশ্বজগং 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, কালই ব্রহ্ম, অনন্ত সচ্চিংস্থস্বরূপ পরমার্থতন্ব, কালই 
পরমেস্্রীকে (পরম স্থানে, সত্যলে।কে বিছ্বমান ) চতুমু্থ ব্রহ্মাকে ধারণ করিয়া 
আছেন (*তেনেধিতং তেনজাতং তদ্তন্মিন প্রতিষ্ঠিতম্। কালোতবরহ্গ ভৃত্বা 
বিভর্তি পরমেষ্ঠিনম্‌ ॥*-__অথর্বববেদসংহিত! ১৯৫৪।৯)। অতএব অণু, পরমাণু, 
তড়িৎ, পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ, গ্র$, নক্ষত্র, পক্ষ, অয়ন, সম্বংসর, প্রাণ, 
মন, বৃদ্ধি, অহঙ্কার, জীব, দেবতা, দেবযোনি ভূতাদি এ সকলেই যে, কালেরই 


* “লন এব ক্ষোভকে। ব্রন্ধন্‌ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুযোত্ধমঃ। স সষ্কোচবিকাশাভ্যাং 
প্রধ।নত্বেইপি চ স্থিতঃ॥”_ বিষু্পুরাণ ১ম অংশ, ২ অধ্যায়। 

"সঙ্কোচঃ সাম্যং বিকাশে গুণক্ষোভঃ। তাভ্যামুপলক্ষিতঃ প্রধানত্েহপি স এব 
স্থিতঃ। তদবস্থাদবয়োপেতং গ্রধানমপি বিষুরেবেত্ার্থঃ ॥*--ধরশ্থা মিকুতটাক। 


৩২ উদ্সব। 


বিশেষ বিগেধ অবস্থা, এ সকলেই যে কালাখা পরমাত্মারই মায়াপরিচ্ছিন্ন বিশেষ 
বিশেষ সত্ব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । "বৃহৎ পারাশর গেবরা” গ্রন্থে এই কথা 
স্পষ্টভাবে বুঝান হইয়াছে । সর্বব্যাপক বিষু শ্রীশক্রযুক্ত হইয়া সদ! জগত্র্নকে 
পালন করেন, ভূশক্তিযুক্ত হুইয়৷ জগত্রয়কে স্ষ্টি করেন, এবং নীলপক্কিযুক্ত 
হইয়া জগজ্রয়কে সংঘার করিয়া থাকেন। সকল জীবেই পরমাখ্া বিরাজমান 
আছেন এবং সকলেই ত।হাতে স্থিত হইয়া আছে, সর্বপদাথেই পরমাত্বা বিগ্কমান 
আছেন সঙা, তবে গুণ-কম্মভেদে কোন কোন পদার্থে পরামাত্মার অংশ অধিক 
এবং কোন কোন পদার্থে জীবাংশে আধিক্য আছে। অজ পরমাত্মার অনেক 
অবতার, তন্মধো রাম, কৃষ্ণ, নৃলিংহ, বরাছ ইহার! পুর্ণ অবতার, এততিন্ন অবতার 
সকল জীবাংশান্িত। গ্রহগণ জীববৃন্দের কর্মফলগ্রদ জনার্দিনেরই রূপ বিশেষ, 
দৈত্যদগের বল নাশার্থ এবং দেবগণের বলবুদ্ধির নিমিত্ত কর্ধসংস্থাপনহেতু 
শুভাশুভ গ্রহ সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীরাম)শ্ত্র সূর্যের অবতার, যছুনায়ক 
চন্দ্রের অবতার, নৃসিংহ মঙ্গলের -ভূমি পুত্রের অবতার । যাহাদিগের মধে। পরমাত্মার 

ংশ অধিক, তাহার। 'খেচর' নামে এবং যাহাদিগের মধ্যে জীবাংপ অধিক তাহার৷ 
“জীব নামে গ্রকীর্তিত হইয়। থাকে। * অতএব গ্রহগণ চৈতন্তবিশিষ্ট, গ্রহগণের 
কারকতাশক্তি আছে, গ্রহগণের অধিষ্াত্রী দেবতা আছেন, গ্রহগণ স্ব-স্থ 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আদেশানুসারে কর্ম করে, জীববৃন্দের পাপপুণোর ফল প্রদান 
করে। দ্িবানাথ কালাত্ম! কুমুদ বাদ্ধন ( চন্দ্রম! ) মন, কুজ ( মঙ্গল) সন্ব_-বল, 
বুধ বাকৃশক্তি__বাণীপ্রদায়ক, বৃহস্পতি জ্ঞান ও ন্থথগ্রদ, ভূপ্ু বীর্য প্রদ্দায়ক 








* গ্রীক সহিতে! বিষুঃ সদ! পাতি জগত্রয়ং। ভূশক্ঞা স্থজতে বিষুধনীল- 
শক্ত) যুতোহত্বিছি ॥ সবেধু চৈব জীবেযু পরমাত্ম। বিরাঙ্গতে। সবং হি 
তদিদং ব্রন্ধন্‌ স্থিতং হি পরমাত্মনি ॥ সবেধু চৈব জীবেষু স্থিতং হংশঘয়ং 
কচিৎ। জীবাংশমধিকং তদ্বৎ পরমাত্মাংশকঃ কিল ॥ & * * রাম: কৃষ্ণশ্চ 
ভো! বিপ্র নৃসিংহ ুকরস্তথ।। .এতে পুর্ণাবতারশ্চে হান্তে জীবাংশক্ান্বতাঃ ॥ 
অবতারাণ্যনেকা নি হজস্ত পরমাত্মনঃ। জীবানাং কম ফলদে! গ্রহরূপী জনার্দনঃ ॥ 
দৈত্যানাং বলনাশায় দেবানাং বলবুদ্ধয়ে। কম সংস্থাপনার্থায় গ্রহাজাতাঃ শুভ! 
ক্রমাৎ ॥ রামোইবতারঃ হৃরধ্ন্ত চন্তরন্ত যছ্নায়কঃ| নৃমসিংহো ভূমিপুত্রস্ত বুধঃ 
সোমনুতত্ত চ॥* * * পরমাত্মাংশমধিকং যেষু তে থেরচাঁভিধাঃ। জীবাংশম- 
ধর্কং যেধু জীবান্তেবৈ প্রকীর্ডিতাঃ ৮৮-_ বৃহৎ পারাশরছোর! | 


শিবরাত্রি ও শিবপুজ। | | ৩৩ 


(“কালাত্বা চ দিবানাথো মনঃ কুমুদবান্ধবঃ সত্বং কুজো বিজানীয়াদধে! 
বাণীপ্রদায়কঃ। দেবেজ্জ্যো জ্ঞানসুখদে। ভূগুবীর্যাপ্রদায়কঃ ॥* বৃহৎ পরাশরছোর! 

জিজ্ঞান্থ-_অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কাহাকে বলে? রঃ 

বন্তা-_অগেতন স্বতন্ত্রভাবে-স্ব়ং প্রেরিত হইয়া চেতনের অধিষ্ঠান বিনা, 
কোন কর্ম করিতে পাবে না। বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় 
পাদে 'চেতন ব| জড় যে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বয়ং প্রেরিত হইয়| 
কোন কর্ম করিতে পাবে না, শ্রুতি ও ধক্তিদ্বার। তাহ! প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
কেবল স্তুপ প্রত্যক্ষ ও তন্ম,লক অন্কুঘান প্রমাণের শবণ গ্রহণ করিলে অচেতন 
বা জড়ের স্বাতন্ত্রা 'আছে কিনা, এই প্রশ্নের সংশয় বিরহিত সমাধান হয় ন1। 
বাহা গরকুতির দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিলে, অচেতন, চেহনের প্রবর্তন! ব্যতিরেকে, 
স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না, এইরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার বনু নকুল দৃষ্টান্ত নয়নে পতিত হয়। প্রসিদ্ধ চেতন 
কর্তৃক কার্ম্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা সন্দিগ্ধ-চেতনকর্তৃকত্ব কার্যের চেতনকর্তৃকত্র অনুমান 
করা হইয়া থ।কে। তরুলতার উৎপত্তি, পর্বের অভু)খ|ন, বাম্পের মেঘাকার 
ধারণ ও জলরূপে পুর্থববীতে অবতরণ, রাসায়নিক ও ভৌতিক শক্তর বিবিধ 
লীলা, জীবনীশক্তরবিচিত্র ব্যাপার, ভূঞম্প ইত্যাদি সন্দিগ্ধচেতনকর্তৃক কার্যয। 
এই সকল কাধ্য চেতনের প্রেরণাপেক্ছ কিনা, স্থল প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বার তাহ! 
বিনিশ্চিত হয় না, স্থুলপ্রতাক্ষবাদিগণ, প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বার৷ যে বিষয়ের সত্যতা 
গ্রতিপন্ন হয় না, তথ্ষয়কে সত্যরূপে গ্রহণ করেন না। আন্তিকদিগের মতে, 
প্রত্যক্ষের অনুপলন্ধ পদার্থমাত্রকে অসৎ বল! যুক্তিসিদ্ধ নহে, স্কুল প্রত্যক্ষের 
অবিষয় পদার্থ যে, বিছ্তমান আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরমাণু 
অপ্রত্যক্ষ পদার্থ হইলেও তাঞার অস্তিত্ব শ্বীকার করিতে হয়। কাধ্যমাত্রেই 
চেহনকর্তৃক, বেদান্তদর্শন ইহ! স্বীকার কারয়াছেন, স্তায়দর্শনও কাধ্যমান্রেই যে 
চেতনকর্তৃক, তাহ মানিয়াছেন। অচেতন চেতনের ম্মধিষ্ঠান ব্যতিরেকে 
স্বতন্রভাবে কোন কম্ম করিতে পারেনা, আধুনিক বৈজ্ঞানিকধিগের মধ্যেও কেহ 
কেহ তাহ! স্বীকার করিয়া থাকেন। “ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্বীকার 
করিতে যাই কেন?” বাচম্পতিমিশ্র ভামতীতে এই প্রশ্নের উত্থাপন এবং ছুই 
এক কথায় উহার সমাধান করিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র ইহার যেরূপ সমাধান 
করিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ হইতেছে, অধিষ্ঠেকজের স্বরূপ ও তৎসাধ্য প্রয়োজন 
জ্ঞানপূর্ববক প্রেরকত্বই অধিষ্ঠাতৃত্ব। সারথি রথের অধিষ্ঠাতা, রথ অধিষ্ঠেয়। 


৫ 


৩৪. ০ উতুসব। 
রথে অগিঠিও ৪ইবার পৃর্বেব সারথির রথের স্বরূপ ও তৎসাধ্য প্রয়োজনের জ্ঞান 
যেগাকে, তাহাতে কোন সন্দেছ নাই। অতএব অধিষ্ঠেয়ের স্বরূপ ও ততসাধ্য 
প্রয়োজন জ্ঞানপৃর্বক গ্রেরকতৃই যে, অধধষ্ঠাতৃত্ব তাহ! স্বীকার্ধা। কথা হইতেছে, 
চেউনের অধিষ্ঠান' ব্যতিরেকে গড় যে স্বয়ং কোনরূপ বুদ্ধিপূর্বক কন্ম 
করিতে পারে ন1, তাহা নিঃসন্দেহে । ইচ্ছাকে যদি নিঃসন্দেচ বলিয়া মানা 
যায়। তাহা হইলে, মানিত্তে হইবে, ষেণানে বুদ্ধিপূর্বক, নিয়মিত 
কর্মনিষ্ত্তি জ্ঞানগোচর হয়, সেখানে চেতনের আরধিষ্টাতৃত্ব স্বীকার 
করিতে হইবে, অথবা জড়ের যে, বুদ্ধিপূর্বক নিয়মিত কম্ম করিবার 
শক্তি গাছে, জড়ের যে, কি তাজা, কি গ্রাহা তদব্ধারণের 
'ধোগ্যতা আছে, জড়ের যে, দিক ও কালের জ্ঞান আছে, তাহ! অঙ্গীকার 
করতে হইবে, জড়কে চৈত্ন্যবিশিষ্ট বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে । 

বেদে গ্রহ-নক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং শুভাশুভ কার্যাকারিতা স্বীরুত 
হইয়াছে। যে কাঁলনামক পদার্কে বেদে বিশ্বেধ স্ৃষ্টি-স্িতি-ও-লয়কারণ 
বলিয়াছেন, সে কাল যে, কেন জড়শক্তি, তাহ! মনে হইতে পারে কি? 
শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বুঝাইয়াছেন, পরমাত্মার আশ্মভৃত--পরমাত্মা হইতে 
অপৃধগভূৃত। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বা মায়াই বিশ্বজগতের কারণ; কাল, স্বভাব 
ও আকাশাদি-ভূত সমুহের পরমেশ্ববই অধিষ্ঠাতা, তিনিই ইহাদের নিয়ামক, 
ইহার! তাহার নিদেশবর্তী, তাহার আজ্তঞানুপারে ইচার! কার্ধ্য করিয়! থাকে। 
শরীমদ্ধ হৎপারাশর ভোরাতে এই কথাই উক্ত হষ্টয়াছে। বৃছদারণ্যক উপনিষৎ 
ও পরমেশ্বরকে সর্বপনার্থের অন্তর্ধামী বলিয়াছেন | 

অথর্ববেদ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যাঁয়, নক্ষত্রগণের ধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
আছেন, এবং উহ্াদিগের ছুঃখনিবারক অনুকূল-অনুগ্রহশক্কিমত্াী আছে, এবং 
স্থখনাশকত্ব গ্রতিকূল শক্তিমন্তাও আছে। 

অথর্বববেদে ও তৈতভিরীয় ত্রাঙ্মণে নক্ষত্রদিগের ও 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথ! এবং ইহাদের 

রর কাধ্যকাঁরিত| বিষয়ক সংবাদ । মি 

জিজ্ঞান্ত-_শুভকালে, শুভকর্মানুষ্ঠানের ব্াবস্থ। হইয়াছে, তাহ! শুনিয়াছি, 


জানিতে ইচ্ছ! হইয়াছে, কি কারণ বশতঃ বার, তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি ফালাবরব 
সমূহকে গুভ ও অস্তভ রূপে নির্বাচন কর! হইয়াছে & : 


শিবরাত্রি ও শিবপুজ|। ও ৫৫. 


বক্তণ--ধাহারা বেদ-শাস্ত্রের কথাকে বিজ্ঞানবিহীন, অসভ্যের কথা, বলিয়! 
উপেক্ষা করেন না, যাহারা, আমরা যাহা বুঝিতে পারিন!) আমর! যাহা. বুঝিবার 
প্রয়েজন বুঝিনা, তাহা অন্ত কেহই বুঝিতে সমর্থ নহে, অন্য কাহারও তাহ। 
বুঝিবার প্রয়োজন বোধ হওয়! সভ্যোচিত নহে, ধীহাঁরা এই প্রকার, 
মতাবলম্বী নহেন, ধাভার। বথার্থ সত্য।মনুসন্ধিতভ, যাহার ঝটিতি সিদ্ধান্ত 
(7585 ০০001051011) করিতে অনিচ্ছুক, ধাহ।রা সতাকে জানিবার জন্য শ্রম 
ও ত্যাগ ম্বীকার করিতে অনিচ্ছুক নহেন, শুভকালে, শুভকন্মের ভন্ুষ্ঠ!ন করিবার 
বিধি হইয়াছে কেন, বার, তিথি, নক্ষত্র, পক্ষ, অয়ন, বৎসর ইতাদি কালাবয়ব 
সমুহের শুভাশুভত্ব নিরূপণের হেতু কি, তাহাদের তাহ] জিজ্ঞ।সা হওয়। গ্রাকৃতিক। 
বেদে এবং বেদমুলক সর্বশাস্ত্রে শুভ ক্ষণের, শুভ মুহূর্তের, শুভ বারের, শুভ 
শক্ষত্রের, শুভ পক্ষের, শুভ মাপের, শুভ খতুর, শুভ হায়নের, শুভ সংবতৎ্মরের যে 
শুভকার্ম্যকারিত1। আছে, এবং অশুভ ক্গণাদির যে অন্তু ফল গ্রগৰ করিবার 
শক্তি আছে, তাহ! স্বীকৃত হইয়াছে । যাহারা বথার্থভাবে সতোর অনুসন্ধান 
করেন, সত্যজ্ঞানার্জনের চেষ্ট1 উন্নতিপ্রার্থ, আত্ম-পরের হিতাকাজ্জী মানব মাত্রের 
কর্তবা, ধাহাদের এইরূপ ধারণ!, তাহার! পরীক্ষ/ করিলেও বুঝিতে পারিবেন, 
শুভাশ্ুভ কালের শুভাশুভ কার্ধ্যকারিতা আছে, ইহ! সম্পূর্ণ তা, আমরা সর্বত্র 
বুঝিতে ন। পারিলেও, ইভা অসভেগাচিত ধারণা, নহে। বরাহ সংহিতাতে উক্ত 
হইগাছে, তিথ নক্ষত্রাদির শধিষ্টাত্রী দেবতা আছেন ? এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদ্িগের 
স্ুভাশুভ কারকতা আছে। (য সকল তিথিনক্ষত্র।দির অধিষ্ঠংত্রী শুভ, যে সকল 
দেবতার যে যে রূপ কাধ্যকারিতা, সেই দেবতার অধিষ্ঠেয় তিখাদিতে সেই সেই 
কাধ্য করিলে শু5ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে (প্যংকার্যং নক্ষত্রে তদ্দৈবত্যান্ু তিথিষু 
তৎকার্ধ)ম। করণ মৃহ্র্তেঘ্প তংপিদ্ধিকরং দেবতান।ঞ ॥”-_বরাহসংহিতা)।* 
মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন, যে দেবতার যে দিন, তদ্দিনে তাহার সংস্থিতি (যন্ধনং 
যম্ত দেবন্ত তদ্দিনে তশ্ত সংস্থিতিঃ।) ভয়। অগ্নি পুবাণে উক্ত হইয়াছে, 
গ্রতিপং তিথিতে অগ্নির, দ্বিতীয়া তিথিতে ব্রন্জার, দশমী তিথিতে যমের, চতুর্থীতে 
গণেশের, অষ্টমী, চতুর্দশী ও একাদশী তিথিতে শিবের, দ্।দশী ও ব্রয়োদশীতে 
বিষ্ুর পুগ। করিলে, বিশেষ ফলগ্রাপি হয়। শিবন্ববোদয়' ন|মক রন 
মানুষের অবশ্ঠ জ্ঞাতবা ব বিষয় জ্ঞাত হইপার উপায় উপরিষ্ট হইয়াছে 'াযৌদয় 
গ্রন্থ যোগশান্ত্রের শঙ্গ, ইহা জ্যোতিষশানগ দ্বারা জ্বেয় বব্ষিয় জানিনার সহায় 
করে। স্থরোদয় গ্রন্থে কোন্‌ কার্যে কোম্‌ স্বর বজ্জিন্ত, অর্থাৎ কোন্‌ কার্ণা 


৩৬ ৫ উৎ্সব। 


কোন্‌ স্বরগ্রবাহকালে করা উচিত নহে, কোন্‌ স্বর (চন্দ্র বাুর্ধ্য) প্রবাহকালে 
কোন্‌ কাঁধ্য করিলে কার্ধ্য সিদ্ধি হইবে ইত্যাদি ব্ছ বিষয় শ্বরোদয়-শাস্তরোপদি 
ক্রিয়া দ্বার! নিশ্চয়রূগে অবগৃত হওয়া যায়। স্বরোদয় শাস্ত্রের উপদেশান্ুসারে 
( বলা বাহুল্য, পূর্ব্বেবখা বিধি অভ্যাস না কবিলে কোন ফলপ্রাপ্তি হইবে ন1) 
ক্রি করিলে বহু (্ুনিজ্ঞ চিকিংসক্দিগের জ্ঞ।নে যাহারা অসাধ্য ও ছুঃসাধ্য 
বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে ) রোগের প্রতীকার হয়। রমা! আমি তিথি- 
নঙগত্রা্দির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও উহাদের শুভাগুত কার্যাকারিত। সম্বন্ধে কিছু 
বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, স্বরোদয় শাস্ত্র সম্বন্ধে এট সকল কথ! বলিতেছি কেন, 
বোধ হয়,-তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না । তোমার কি মনে হইতেছে, আমি 
অগ্রাসঙ্গিক কথা বলিতেছি ? 
জিজ্ঞ।নু__'মামি যে, আপনার বোধহীন।, বোধপ্রার্থনী, করুণাযোগ্য। 
অল্লমতি রমা, আমার হদয় ত জ্ঞানাভিমান রানু দ্বার! আক্রাস্ত হয় নাই, দাদ! 
আপনি দয়া ক'রে যাহ! বলেন, "আমি বুঝি ন! বুঝি, তাহাকে অমূল্যোপদেশ, আমার 
পরম হিতকর উপদেশ বলিয়াই মনে করি, রুতার্থনন্তা হই। আমার বিশ্ব।স 
খ্বরেদয় শান্ত সম্বন্ধে যাহ! বলিতেছেন, তাহছ। উপাদের, এ সম্বন্ধে যাহ শুনিলাম, 
তাহা আমার বড় ভাল লাগিতেছে, মনে হইতেছে, সর্বজ্ঞ করুণাময় মিরা 
আমাদের জন্য কত কষ্টই না স্বীকার করিয়াছেন। 
বক্তা-_যোশ ও জ্রোতিম সুলদৃষ্টিতে ভিন্নরূপে পতিত হইলেও সুঙ্গদৃষ্টিতে 
শ্বরূপতঃ অভিন । শ্বরোদয়ে যে/গ+ ও “ল্যে।তিষ” এইট উভয়ের অপূর্ব সন্মিলন 
প্রদর্শিত হইমাছে, ইহা উপাদেয় শক্স। বৃষ, কর্কট, কন্ত।, বুশ্চিক, মকর ও মীন 
এই ছয়টা চন্দ্রমার রাশি; এবং মেম, দিংহ, কুস্ত, তুলা, মিথুন ও ধনু এই ছয়টা 
গন্ুর্ম্যের রাশি; এক জ্ঞানের ভাবে উদয় হইলে, শুভাগশুভ নির্ণয় হইয়া থাকে। 
যে কারণে বিশেষ বিশেষ তিথি-নক্ষত্রাদি শুভাশুভ ফল গ্রদ হয়, সেই কারণেই 
কূর্টা ও চন্দ্র এই স্বরদ্বয়ের উদয় বশতঃ শুভাশুভ ফলগ্রাপ্তি হইয়া থাকে। 
তৈত্তিরীয় ব্রা্গণে উত্ত হইয়ছে, কুন্তিক। নক্ষত্রের অগ্নি দেবতা, রোহিণী নক্ষত্রের 
প্রজাপতি, মুগশীর্ষের সোম, আর্ার রুদ্র, পুনর্বা্ছর অদ্দিতি, পুষার বৃহস্পতি, 
অক্লেপ্ার সর্প, মঘর পিতগণ ইত্যাদি (প্কৃন্তিকা নক্ষত্রমন্তগ্রিদে পিতাগ্নে রুচস্থ 
গ্রজাপতেধতুঃ সোমস্তচে * * * “ট5ত্তিরীয় ত্রাহ্গণ। :8181১০ ) অথর্ধ্বব্দ 
সংহিতাতেও নক্ষত্রগণের অপিষ্ঠ।ত্রী দেবতার কথ। আছে; কেনল ইহাই নহে, 
তৈৰ্তিরীয় ব্রাঙ্গণ ও 'অথর্বাবের কোন্‌ নক্ষত্র শুভ ফলগ্রাদ, কোনু ন্ষত্রী অপ্তুত 


শিবরাত্রি ও শিবপৃজ!। - ৩৭ 


ফলপ্রদ, কোন্‌ নক্ষত্রে কোন কার্ধ্য কর্তব্য, কোন্‌ নক্ষত্রে কোন্‌ কার্ধ্য করিলে, 
কিরূপ ফলপিদ্ধি হইবে, তাহা উক্ত হইয়াছে (“চিত্রাণি সাকং দিবি রোচনানি 
সরীত্বপাণি ভুবনে জবানি | ** *॥ স্ুুহবমগ্নে কৃত্তিকা রোহিণী চাস্ত ভদ্রং 
মুগশিরঃ শমার্জ।। পুন বসু সুনৃতা চারু পুষ্যে। ভানুরাশ্রেষা অয়নং মঘ। মে। 
পুণ্যং পূর্ববাফন্তুগ্টো৷ চাত্র হস্তশ্চিত্র। শিবা স্বমতি সুখো মে অস্ত | % * *৮-- 
অথর্ববেদসংহিতা ১৯১৮ )। নক্ষত্রগণের নাম হইতেই উহাদের মআাকারের 
বোধ হইয়! থাকে। মহাকবি কালিদাসের জ্যোতির্বিদাভরণ নামক শ্রন্থে 
নক্ষত্রদিগের আকুতির কথ। (বশদতাবে উক্ত হইয়াছে । খগ্নেদে নক্ষত্র ভোগ প্রমাণ 
দৃষ্ট হইয়! থকে । ৪৮০০০ বিকলা যাহাকে ৬* দিয়া ভাগ করিলে ৮০* কল! 
হয় («শিক্ষা প্বিভিন্দো অন্মৈ চত্বার্যযুৃতাদদৎ। অষ্টাপরঃ সহত| |৮-- 
গগথেনগংহিতা ৮২৪১ )। 

জিন্ঞান্ত হইনে, “গ্রহ নক্ষ্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাহাদের 
ইচ্ছান্থসারে গ্রহনক্ষত্রাদি শুভাশ্তভ ফল প্রদান করেন, এতদ্বাকোর 
অভিপ্রায় কি?” অন্ন সময়ে এই প্রশ্নে সমাধান হইতে পাবে না । আমি 
এ সম্বন্ধে অধুনা সংক্ষেপে কিছু বলিব। এখন “দেবতা” ও দেবযোন 
ভূত-পিশাচাদি মন্বন্ধে ছুই এক কথা বলিতেছি। | 


এ চা আপ 


অসষ্ুম্ম পল্লিল্ছেদ। 
সংক্ষিপ্ত দেবতাতত্ত। 
বক্তা--শচেতন কখনও কোন কম্মের স্বতন্ত্র কর্তা, কোন কর্মের প্রবৃত্তি 
ও নিবৃত্তির গ্রভূু হইতে পারে না| বেদে, বেদমুলক শান্ত্রমমৃহে এই নিমিত্ত 
“ভূত” ও ভৌতিক শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! আছেন এই কথ! উক্ত হইয়াছে। 
দেণতা কোন্‌ পদার্থ, তাহ! যথার্থভাবে অনগত হওয়ার প্রয়োজন কত, 
তুমি ক্রমশঃ তাছা বুঝিতে পারিবে, দেবতাতত্ব না জানিলে, 'শ্রত” (শ্রুতি বা 
বেদবিছিত ) ও ম্মার্ত (ম্থৃতি-গৃহাবিহিত ), সদাচারদি ধর্মের ফলপ্রা্ি হয় না। 
ধাহার পুজা করিবে, যদ্দি তাহার মহিত তোমার কোন পরিচয় না! থাকে, তাহা, হইলে 
তাহার পুজ। হইতে পারে ন। | যে শক্তি দ্বারা যতকার্ধা সাধিত হয়, সেই শক্তিকে 
না| জানিলে ততশক্তি দ্বারা তৎকাধ্য সাধিত হইবে, ইহা! অবগত না ৯ইলে, 
তৎশর্তি মধ্যে কর্মের নিষ্পত্তি হইতে পারে না। অতএব “দেবতা কোন্‌ পদ্দার্থ,” 


নী 


৩৮ উগুসব। 


কর্ম্মফলপ্রাপ্তি আকাজ্জিত হইলে, তাহ! অবশ জ্াতব্য। শিবরাত্রি ব্রতের 
তত্বানুসন্ধানে দেবতা ও দেবযোনি ভূতার্দির স্বরূপ বর্ণনের যে , প্রয়োজন 
আছে, তাহ। বোধ হয়, তুমি বুঝতে পারিয়াছ। দেবত! ও দেবযোনি ভূত।দির 
স্বরূপনির্ণয় সুখলাধ্য নহে, কারণ ইহাদের ন্বব্বপ মঘন্ধে ণছ মতভেদ 'আছে। 


দেবতা শব্দের নিরুক্তি ৷ 


"দিব ধাতুর উত্তর 'অচত প্রত্যয় করিলে "দেব” পদ সিদ্ধ হয়) দেব 
শব্ষের উত্তর “তিল্ প্রত্যয় করিয়া ( “দেবাত্তল'_-পাঁ ৩,১।১৩৪) দেবতা 
পদ নিষ্পনন হইয়াছে । পাণিনিবেবপ্রণীত ধাতু পাঠে “দিব, ধাতুর 
(১) এক্রীড়।, (২) ণ্বিজীগিষা? (জয় করিবার ইচ্ছা! ) (৩ (“ব্যাপার ( কঙ্ম) 
(৪) "ছ্যতি” (জ্যোতি প্রকাশ ), (৫) স্ততি” ( গুণকীর্তন ), (৬)মোদ 
(হর্ষ, প্রসন্নতা ), (৭) মদ”, (৮) “ম্বপ্”। (৯) “কান্তি”, (১০) গিতি' এই 
দ্শবিধ মর্থ উক্ত হইয়াছে । বেদ ও বেদমুলক শাস্ত্রে যদর্থে দেবতা" একের 
প্রয়োগ হইয়াছে, চিস্ত। করিলে, প্রতীতি হয়, “দিব' ধাতুর এই দশবিধ অর্থের 
কোন না কোন অর্থ তাহাতে সঙ্গত হইতেছে । ভগবান্যস্ক বলিফ্লাছেন, 
যাহার এশ্বর্য দান করেন, যাহ! আমাদের অভিমত, ঈপ্দিত, যাহা আম।দের 
প্রয়োজনীয় ফাহার! আমাদিগকে তাহা প্রদান করেন, অথণা তেজোময় বলিয়া 
যাহার পদার্থ নকলকে প্রকাশিত করেন, ধহারা পদার্থ সকলের স্বরূপ গ্রকটিত 
করিতে সমর্থ, অথবা যাহারা সামানতঃ “ছ্যস্থান” - (স্বর্গবাসী) তাহারা দেনত। 
(“দেবে দানাদ। দীপনাদ গোতনা দা! দ্রাস্থানো ভনহীতি বা।”-- নিরক্তটাক1 )। 
যাহার! ক্রীড়া করেন, ধাহা?দের ক্রিয়া বিশ্বজগতের স্যষ্ঠি-স্থিত্ি-ও-লয়ের কারণ, 
বাহার! অন্ুরগণের বিজিগীধু--ধাহার! পাপনাশক, ষাহারা সর্বাভৃতে পিরাজমান, 
ব্যাবহারিক জগতে বাহার! স্থাবর-জঙগম নানারূপে বাবহৃ-ত ভইয়। থাকেন, যাহারা 
গ্োসনস্বভাবৎ ধাহাদের প্রকাশে নিখিল বস্ত গ্রকাশমান, ধীহারা সকলের 
স্তুতিভাজন, বিশ্বজগৎ যাঠাদের গুণ কীর্তন করে, ধাহাদের বিভুত্ত বা এষ্্য্য 
খ্যাপন (বর্ণন ) করে, যাগার! সর্বর গতিথীল, সর্বব্আাপক, যাহ।র। জ্ঞানময়, 
তাহার। 'দেব-তাহার| দেবতা । দেবতা শব্দের বুযুৎপন্তি হইতে এই সকল অর্থ 
প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। 

ভগবান্‌ থাস্ক বলিয়াছেন, যে সকল পদার্থের ধর্ম গ্রধানতঃ গে যে মগ্র 
স্তত--বর্ণিত, বা ব্যাথা।ত হইয়।ছে, মন্ত্রের দেবতা বলিতে সেই, সেট প্দাথকে 
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বুঝিতে হইব (*অথাতে। দৈবতং তগ্ঠানি নামান গ্র।ধান্তন্ত্ ঠান।ং দেবতানাং 
ওপবভমাচক্ষতে 1৮ নিরুক্ত, দৈবতকাণ্ড) 1 * ভগবান্‌ কাঁত্যায়নগ্রণীত 
সর্ব্ব[নু ক্রমণীতে উক্ত হইয়াছে, ধাহার বাকা, ভিনি খধি, খধি দ্বার! যিনি উক্ত 
হন, তিনি দেবতা (ণ্যস্তা পাকাং স খধিঃ | যা হেনোচাতে স| দেবতা 1%-- 
সর্বানুক্রমণী )। মহর্ষি শৌনক'ও বৃঠদ্দেবতাতে এইরূপ কথ! বলিয়াছেন । 1 যে, 
নে মন্ত্রে যে, যে পদার্থের নাম, রূপ, কন্ম ও বন্ধুবর্গ দ্ববরা প্রধানতঃ স্তৃতি করা 
হইয়াছে, সেই সেই পদার্থ ই যখন তত্তৎমন্ত্রেরে দেবতা (90119061018667), 
তখন বলা বাহুলা, মন্ত্রের দেবতার দর্শন করিতে হইলে, মন্ত্রস্তত পদার্থসমূহের 
তত্বানুসন্ধান আবশ্টক। 

শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধবরূপ ব্যনহারের উপরিই যথাক্রমে জ্ঞ।ন ও অজ্ঞান অবস্থান 
করে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের গ্রচার বিশুদ্ধাভাবে শব্দবাবহার দ্বারা হইয়! থাকে। শবের 
যদি হযথাভাবে প্রয়োগ করা হয়, শব্দসমূহের অর্থ যদি অন্য ভ!বে গৃহীত হয়, 
তাহ! হইলে) সত্য জ্ঞানার্জনের পথ অনরুদ্ধ হইয়া থাকে । আজকাল বেদশান্ত্রের 
গ্রকুত ভার্থোপলব্ধি কর! যে ছুঃসাধা হইয়াছে, যথাযথভাবে শব্দ চিন্তা না করাই 
তাহার প্রধান কারণ। 'স্তরতি? শব্দটার আধুনিক ব্যবহারকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ- 
পূর্ববকণ যাহ) বল! হইল, তাহার মাশয় কি, তাহা জানাইতেছি। 'ম্ততি' শব্ের 
এখন'সাধারণতঃ যে অর্থ গৃহীত হইয়। থাকে, তাহাতে মন্ত্রসমূহ যেষে পদার্থের 
স্ত্রতি করিয়াছেন”, এই কথা শুনিয়া অনেকের মনেই কার্ষের প্রকৃত কারণ 
জ।নিতে অসনর্থ, ভয় বা বিশ্বয়প্রযুক্ত অসভ্য পুরুষদ্দিগের কুর্ধ্যাদিকে ঈশ্বর-বোধে 
স্তব করার ছবি পন্ডিত হইবে। কিন্তু 'স্তুতি” শব্দ ধ্ষিগণ যদর্থেব্বযব্কার 
করিয়াছেন, যদি ইহ হদর্থেই ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে অনেকেই স্বীকার 
করিতেন, কি বিজ্ঞান (99191106), কি দর্শন 02171103015), সকলেই 
পদার্৭থসমূহের স্ততিপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পদার্থের স্ততিই করিয়া থাকেন। 
মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন, কোন পদার্থের “নাম, রূপ, কর্ম্ম ৪ বন্ধুবর্ দ্বারা. 
ব্যাখ্যার--বিনরণের নাম স্তুতি (*স্ততিস্ত নায়! রূপেণ কর্মাণ বান্ধবেন চ।৮--- 
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* প্যাবন্তে মন্ত্রাঃ সর্বশাখাস্থ তেষুযানি গুণপদাণি লক্ষণোদ্দেশতঃ তানি 


সর্বাণ্যেব ব্যাখ্যাতানি”__ নিকুক্তটীক। । 
+ *মর্থামচ্ছন্র ষিদৈ বং ষং যমাহায়মন্তিতি। প্রাধান্তেন স্ব ছক্তা। মন্স্তদেব 


এপ সঃ।”_ বৃহদ্দেবতা। 


৪০ উৎসব । 


বৃহদ্দেবত। )। তাপ (768, এই নামের উচ্চারণ, এই নামের বাখা।, তাপের 
রূপ বর্ণন, তাপের কর্ম্মখ্যাপন, তাপের সহিত.কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের সাহচধ্য, 
সাদৃশ্ত বা সম্বন্ধ আছে, তন্নিরূপণ, তাপের স্বরূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া! “বিজ্ঞান। 
ইহ! ছাড়। আর কি করিয়াছেন? আমি তোমাকে পুর্বে বলিয়াছি, 0. বতাদিগের 
স্বরূপনির্ণয় এখন স্থখনাধ্য নহে । আমার এইরূপ কথা বলিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, 
বর্তমান সময়ে ধাহাদিগকে ভারতব্্ষীয় মানুষের! অভ্রান্তবোধে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
পারদ্শিবোধে, সর্বশক্তিমান্‌ বলিয়।৷ সমাদর করেন, যাহাদ্দের মতকে বিনা বিচারে 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই “দেবতা” বা! “ঈশ্বর” বিষয়ক 
ধারণার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে যে প্রকার অনুমান করিয়াছেন, তাহ! অবগত হইলে, 
তোমার কোমল হৃদয় বাখিত হইবে। দেবতা ও দেবযেনি ভূতাদ্দির তত্ব বিচার 
করিতে প্রবৃত্ধ হইবামাত্র আয়্ার মনে হার্বা্টট স্পেন্সার, ভ'রুবিন্‌, গ্রাযাণ্ট 
আক্নে প্রভৃতি ধীমান পুরুষগণের দেবতা ব| ঈশ্বর বিষয়ক অনুম[নের কথা 
জাগিয়া উঠিয়াছে।* যাহা! ভোক্‌, "আমার দুঢ় ধারপা, সদৃগুরুর চরণসেবাপুর্বক 
ষথারীতি ( বেদজ্ঞ খ'ষগণ যে রীতিতে বেদাধায়ন করিতে উপদেশ করিয়াছেন ) 
বেদ পাঠ করিলে, প্রতীতি হয়, যে সকল পদার্থ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, বা হইতে 
পারে, এবং যে কোন পদার্থ, স্কৃণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ দ্বার! জান! যায় না, 
বেদ দ্বারা, সেই সকল পদার্থ ই ব্যাখাত হইয়াছে । এখন অতান্প ব্যক্তিই বিশ্বাস 
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* হার্ট প্পেন্সারের মত ধীমান্‌ পুরুষ ফিতে নি টনি দেবতা, 
ঈশ্বর, পিতৃগণ প্রভৃতির অস্তিত্বে (শ্বাস »ইবার কারণ হইতেছে, অসভ্যোরা 
তাহ!দের জ্ঞানের বা'হরের কোন খটনা ঘটিতে দেখিলে, এই সকল ঘটন। অতি- 
প্রাকৃতিক কারণ বা দেবতা ধিশেষ দ্বার] নিষ্পার্দিত হইয়া থাকে, এই গ্রকার 
নিশ্চয় করে, ইহ] হইতে দেবতা ও ভূতাদি (0)91095 01)956৯)বিষয়ক প্রতায় 

এঅ[বিভূতি হইয়াছে ূ 
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শিবরাত্রি ও শিবপুজা। ' ৪১ 


করেন, বেধশাক্্র যাহ! যাঁহ। বলিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি 
করিতে হইলে সাধনা! করা উচিত। সাধন! দ্বারা বেদশাস্ত্রর কথ। সত্য কি না, 
তাহা অনুভব ন1 করিলে, বেদশাস্ত্রে যথার্থ বিশ্বাস হইতে পারে কি? দেবত। 
আছেন কি না, তাহা জানিতে হইলে, দ্েেবদর্শনের বেদ-শাক্্লোপদি্ উপাযজের 
আশ্রয় গ্রহণ কর্তা, সন্দেহ নাই । ভগবান যাস্ক বলিয়াছেন, বেদে যে সকল 
মন্ত্র আছে, তংদমুদায় পরোক্ষকত, 'প্রত্যক্ষকৃত ও আধ্যাত্মিক এই ভ্রিবিধ 
( পতান্ত্রিবিধ। খচঃ পরোক্ষকৃতাঃ 'প্রতাক্ষকৃতা আধা। আ্িক15৮ * * * নিরুক্ত। )। 
গ্রাথম পুরুষ”, “মধাম পুরুষ" ও “উত্তম পুরুষ, এই ত্রিবিধ পুরুষের কথা, 
অনেকেরই পারিজ্ঞাত আছে, সনদে» নাই। যা! প্রত্যক্ষের শিষয়ীভূত হইতেছে 
না, তাহাকে প্রথম পুরুষ দ্বারা (তিনি, সে ইত্যাদি নাম দ্বারা) উক্ত করা হয়; 
যাহ! প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইতেছে, তাঁহাকে মধায পুরুষ দ্বারা (তুমি, তোমরা 
ইত্যাদি যুক্সদ্বাচী পদ দ্বারা) অভিহিত করা হয়; এবং তম্মদ (আমি, আমর! 
এই পদ দ্বার ) যাহাকে লক্ষ্য করা হয়, তাহ! উত্তম পুরুষ । “প্রথম পুরুষ' যে 
সকল মন্ত্রের দেবতা, যে সকল মন্ত্রের অভিধেয় (881019০6 17796667) তাহারা 
পরোক্ষকৃত ; মধ্যম পুরুষ" যে নকল মন্ত্রের দেবতা তাহার প্রতাঙ্ষকূত, এবং 
উত্তম পুরুষ" যে সকল মন্ত্রের দেবতা, তাগার! আধ্যাত্মিক । পুরুষ' সামান্-_ পুরুষ 
এক, বিপেষিত হইতেছেন 'প্রথম”। “মধ্যম” ও “উত্তম” এই তিনটা বিশেষণ দ্বার]। 
এক সামান্ত পুরুষ যন্দারা বিশেধিত হইয়৷ থাকেন, তাহা! কোন্‌ পদার্থ? অতান্প 
চিন্ত(তেই উপলব্ধি হয়, তাহা “কাল” ও “দেশ” (1ৃধুযা।9 800 808,09) ; আমি 
যে কালে ও যে দেশে বিগ্ভমান, যিনি ঠিক সেই দেশে ও সেই কালে বিদ্বমান, 
তাহাকে আমি কখন প্রথম" বা “মধাম' পুরুষ বলিয়া! মনে করি না। অতএব 
দেখ যাইতেছে, কাল ও দেশের ভেদ বশতঃ পুরুষের ভেদ হইঞা থাকে, এক 
পুরুষই ত্রিধ! (তিন প্রকারে ) বিশেষিত হয়েন, দেশ, কাল ও বস্তধর্নকুতপরি- 
চ্ছেদই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের হেতু । জ্ঞানের স্বরূপ টিস্তা করিলে, হৃদর়ঙ্জম হয়, যাহা : 
জানে, যাহ! জ্ঞতা এবং যাহ।কে জীন! যায়, যাহা জ্ঞানের বিষয়--যাহ! জ্ঞের় 
(98739০৮ 820 019০৮ ) জ্ঞ/নের এই হইটী ঘটকাবয়ব | যাহ! জানে, যাহ!- 

জ্ঞাতা, তাহ! “উত্তম পুরুষ এবং যাহাকে জানা যায়, যাহা জেয, তাহ! প্রথম ঝ| | 
মধ্যম পুরুষ । অতএব জ্ঞানকে বিষয়াত্মক ও বিষয়িমূলক (0১19০619 ৪00 
9819961৮9 ) এই ছুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আমা হইতে * 
যাহ! ভিন্ন দেশে ও ভিগ্ন কালে বিদ্ভমান, তৎপদার্থ সম্বন্ধীয় জ্ঞান “বিষয়াত্সক+ বা 
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মধিভৌতিক' জান ( 039961৬6 10009৬19086) 1 বিষয়াস্মক জ্ঞান স্থতরাং 
বাহা জগতের (706977)9] ৮0110) জ্ঞান । 

জিজ্ঞান্থ - বিষযিমুলক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্বরূপ কি? 

বক্তা--মাত্বার ( আমির-জ্ঞাতা বা দ্রষ্টার ) জ্ঞানই বিষয়িমূলক বা! আধা।- 
ত্বিঞ জ্ঞানের গ্রাকৃতরূপ। তবে আমরা, “আমি” বলিতে আমাদের 'শরীর+, 
“ইন্জরিয়', “মন,” “বুদ্ধি” ও “প্রাণ” এই সকল উপাধিবিশিষ্ট আমিকে (অঠংকে ) 
বুঝিয়া থাকি, অপিচ প্রসিদ্ধ, ঝাহাপদার্থ সকলের তুলনায় শরীরাি আমাদের 
অধিকতর নিকটবর্তী, এই নিমিত্ত শরীরাদি বিষয়ক জ্ঞানকে ও আধ্যাত্মিক 
(9916969) জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। ্রষ্টা ও দৃশ্য' বা জ্ঞাত! ও জ্ঞের' 
ব৷ “ভোক্ত। ও ভোগ্য' ব1 “বিষয়ী ও বিষয়, দর্শন শাস্ত্র অখিল পদার্থকে এই ভুষ্ 
প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 

জিজ্ঞান্_-বেদ পদার্থ নকরুকে কয়ভাগে বিভক্ক করিয়াছেন ? 

বক্তা বেদও 'অখিল পদার্থকে 'ভোক্ত্‌+ ও “ভোগা” এই ছই ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন । বেদের “অগ্রি ও “সোম,” ভোক্ত্‌” ও ভোগা" এই পদার্থদ্ধয়েরই 
বাচক। সাংখ্য-পাতঞ্জলের প্রকৃতি (প্রধান ) ও পুরুষ, বেদ|স্তের মায়! ও ঈশ্বর, 
হ্যায়-বৈশেষিকের পরমাণু ও আত্মা বেদের সোম গু অগ্রি হঈতে ভিন্ন পদার্থ নহে। 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানের “আত্মা”, “বৃদ্ধিপূর্বাক কন্মা' ( ড০01010685 8061695 01 
1011) ) এবং “অবুদ্ধপূর্ববক কর্ম'__প্রাণনাদি বাপার (161 ৪০$1%16০১-- 
[999 ৪০61০) ) ইহারাই জ্ঞেয় পদার্থ । আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক জ্ঞানের 
সংক্ষিপ্ত সংবাদ জানাইলাম, এখন বেদ “দেবতা” বলিতে কোন্‌ কোন্‌ পদার্থকে 
লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা জ্ানাইব। 


ত্রযুন্ত্রিংশত দেবতার কথা । 


পেদ পাঠ করিলে, ত্রয়ঙ্তংণৎ (৩৩) দেবতার কথা শুনিতে পাওয়। যায়। 
শুরুষজূর্কেেদে উক্ত হয়ছে, পরমেষ্ঠী (পরম ব্যোমে-_-চিদাকাশে-ব্রঙ্গপদে ঝ 
সত্যলোকে যিনি অবস্থান করেন, তিনি পরমেষ্ঠী ) প্রজাপতি ( প্রজাপালক ) 
সর্ধবভৃত্ন্বামী সকল পদার্থকে ব্রয়ন্ত্রিশৎ ( ৩৩)" দেবতা দ্বার ধারণ করিয়! 
আছেন ( “ত্রয়স্ত্রশত্তা স্তবত তৃতান্তশাম্যন্‌ প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠ্যধিপতিরাসীৎ।”-_ 
শুরুধজূর্বেদ সংহিতা ১৪:৩১ )1 অথর্বাবেদ সংহত! বলিয়াছেন, “এক অদ্বিতীয় 
গরমাত্মার ত্রয়ন্ত্রংশৎ দেবতা আছেন, ইহারা তাহারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাহারই 


শিবরাত্র ও শিবপুজ| |, "৪৩ 


শক্তি, ত্রয়ন্ত্ংশৎ দেব্তাই বিশ্বজগতের রূপ । ধাহার। ব্রহ্মবিৎ, তীহারাই এই 
্রয়ন্ত্ংশৎ দেবতার তত্ব অবগত অ|ছেন ( “হস্ত ত্রয়স্ত্ংশদ্দেবা 'জঙ্গে গাত্রাবিভে- 
জিরে। তান্‌ নৈ তরয়ান্ংশন্দেবানেকে ব্র্গবিদে! বিতঃ1৮-অথর্বববেদ সংহিত। 
১০২১ )| 


দিজ্ঞান্গ বেদ ব্রয়ন্মংশৎ দেবত। বলিতে কোন্‌ কোন্‌ পদার্থকে লক্ষা 
করিয়।ছেন? 


নক্তা-_এঁতবেয় ব্রাঙ্গণে অষ্টবন্, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ অ।দিতা, প্রজাপতি 
ও ব্যটুকার এই ওরযগ্রিংশং দেবতা পরিগণিত হইয়াছেন ( *ত্রয়ন্তংশদ্ধৈ দেব 
অষ্টো বসন একাদশ রুদ্র! দ্বাদশাদিত্যাঃ গ্রজাপতিশ্চ বষটুকারশ্চ।”--এয়ের 
ব্াঙ্গাণ ২৪ )। 


,শ্রীত্রীর্গা শরণং। 
গীত। 
! পরমারাধ্যপদ ত্র শ্রীভার্গব-_-শিবরামকি্কর , 


যোগনব্রয়ানন্দ রচিত । *্*₹ ) 
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“যেওন। ম৷ ছাড়িয়া আমায় 1৮ 
যেওনা) ম', যেওনা গে! ছাড়িয়ে সন্তানে 


এ দুঃখময় ভবপারাবারে ; 
প। পরবে কাদিব গে।, দেখিব, ছেড়ে 
যাও কেমন করে। 


আমি কোন ভার দিব ন! তোমারে; 

চরণ সেবিন তোমার, মা, মা, মা আমার-- 
ড।কিব সদা “মা” “মা” বলে তোমারে, * 

শুনব তোমার প্রিয় 'সীতারাম+ নাম তোমারে । 


চাহিব ন! স্বর্গের হ্খ, নন্দন কানন, 


০৮৮ পপ পপ পাপা সপ ৮০ পপ পপ ৮৭ শিক পাপা পিিীস্সি ০2 শি শি শশা শি শশা 


* অনেক সময়েই স/ধনাকালে পৃজ্যপাদ নাবা স্বয়ং রচন| | করিয় গন 
গাহিয়। থাকেন । জগদ্ধাত্রী পুজার দিবস ( এবারে বাটাতে প্রতিম। করিয়া 
মার পুজা হইয়াছিল) রাত্রি শেষে এই গানটা গাঠিতেছিলেন। সেই সময়ে 
জাগ্রত থাকায় মামি ইহা লিখিয়া রািয়। ছিল।ম। তাহার 'অন্রমতি লয় 
উৎমবের পাঠকবর্গের উপকারার্থ ছ্য ইত] গ্রকাশিত করিল।ম। পরমৈকান্থী 
গ্রপর ভক্তের ভগবানের বিরহ কিরূপ ভঃসহ হইয়া! থ।কে, সংগ।র বাস-+এক- 
দিনের জহাও-_-কিরপ রেশ কর হইয়া থাকে টা গীত হইছে প ঠকগণ তাহা 
জানিতে পারিবেন। 


গাত। 8৫ 
চাহিব না খেতে কিছু, কোন ভার দিবনা1 তোমারে ) 
যেওন!, মাঃ যেওন। গে। ছেড়ে এ সন্তানেরে, 
যা'বেো আমি, মা'বো আমি তো'র সাথে, মা গো, 


যেওন।, ম1, ছাড়িয়ে আমারে । 


মিটিয়াছে সংসার বাসনা 
যেওন!, ম৷ যেওনা গে। ছাড়িয়ে আমারে 
এ ছুঃখময় সংমা'র কারাগারে । 
ফেলে নাঃ গে!, ফেলোনাকে। মাকে আমর 
গঙ্গাজলে এবারে 
যেওনা, মা, ছাড়িয়ে আমারে। 
“মা” “ম1? “মাঃ বলে ডাকিতে চাই, 
আর কিছু চাহি নাকে! 
যেওনা, মা, ফেলিয়ে আমারে 
দেখা দে, মা, দেখ দে, গে! 


বড় ব্যাকুপ হয়েছে প্রাণ 


তে।”রে দেখিবারে। 





আমাদের কাজ কি? 


সর্বদ] তোমার লইয়া! থাক! আর সকলে য।হাতে তাহ! করিতে পারে 
তাহার শিক্ষ। দেওয়া এই আমাদের কাজ। কি করিয়া ইহ! হয় জান? আমি 
যাহ ঠিক করিয়াছি তাহা কিন্তু তোমারই ইঙ্গিত। যাহ! জানি তাহাই লিখ যদি 
ভূল' হয় তুমি ঠিক করিয়া দ্িও। তুমি যে 'মাপনার হইতেই আপনার-_হাই 
শত দোষ করিয়াও মানুষ ক্ষম! পায়, তুমি যে ক্ষমাসার। তোমার সঙ্গে কথা 
কহিতে ভয় হয়না! এমনটি আর নাই। বলিতেছি তোমায় লইয়। থাক1-_ 
ইহাতে কর! চাই কি তাহাই বলিতে যাইতেছি। সর্বন্ধ| তোম[কে চিন্ত]--সর্বদা 
তোমার সঙ্গে কথ! কওয়া সর্বদা তোমার কথ হ্বোকের সঙ্গে কওয়া-_ষে 
কাজই করিনা! কেন--সর্বদ। তোমার সঙ্গে কথা কহিয়। কহিয়া কাজ করা-_ 
অন্ুরক্তি বা বিরক্তি তুমি ভিন্ন আর কাহারও. কাছে বলিতে নধ যাওয়া_ সকল 
লোক, সকল দৃশ্ত, দমকল শোভা-- ইহা তুমিই সাজিয়াছ, তুমিই ধরিয়াছ, মনে 
কর, লোকে ভালু বলে না মন্দ বলে, আদর করে বা প্রহার করে- ইহার মধ্য 
তুমি থাকিয়া লোকের কন্ম ক্ষয় করিয়া দ্রিতেছ মনে করা, 'আমার থাকার সুবিধা 
বা অন্নুবিধা, তোমায় ডাকার স্থবিধ। ঝ অস্থবিধা, তোমায় জন্ত কর্ম করার 
সুবিধা বা অন্থবিধা। ইহা তৃমিই আনিয়। দ্রিতেছ মনে ভাবিয়া আনন্দ চিন্তে 
তোমার সঙ্গে কগ। কহিতে কহিনে, তোমাকে জানাইতে জানাইতে, কষ্ট হইলে 
তোমার কাছে নালিশ করিতে করিভে-_সব সহিগ্ন।/-সব মাথা পাতিয়। লইয়া 
যাওয়া- এক কথায়--সমন্ত লোক ন্যবহ1]র- কল নিয়মে যখন যাহ! আমার 
উপরে 'আসিয়। পড়িবে তাহাই সানন্দে গ্রহণ করা, সুখ হুঃখ শুভ অগুভ- যখন 
যাহ! আসিবে, তাহ। তোমাকে জানাইয়। আনাইয়। আনন্দে ভোগ করিয়া যাওয়! 
এই আমাদের কাজ । মনে রাখ! চাই আনন্দ আসিলেও তোমার সঙ্গে কথ! কহিয়া 
কহিয়া জানান চাই, দুঃখ 'অসিলেও জানাইয়! জানাইয়। কথ। কওয়া চাই-- এন্ট 
আমাদের সর্বাদার কাজ। জগৎ প্রপঞ্চকে, দেহকে, মানুষকে, জীব এস্তকে কিছু 
না বলিয়। শুধু যা বলিতে হয় তোমাকে বঙিতে হইবে--মদি কাহাকেও কিছু 
“বলিতে হয় তাও তাহাকে তুমি ভাবিয়। বলিতে হঈবে--এই আাম!র তোমার 
কাঞ্জ। বৈখরী বাক কোটি কোটি কণ্ঠে নিরস্তর উঠিতেছে। কথার সওয়াধ 
-জবাব-কথার কাটা কাটিতেই ত মানু তোমাকে চারায়। তোমার সঙ্গে যে 


সর্বদ| কথ। কহিবার অত্যাশ করে সেত তোমাকে ভূলেনা--কাজেই তাকে 
আর অশান্ত কে করিবে? 


সমুদ্রে কতই ন| তরঙ্গ উঠে, কিন্তু সে সব ত সেই জলময় জলধিঈ রাশি রাশি 
জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেইরূপ এই সর্বদ। উখিত বৈখরী বাক্‌ সর্ব সময়ে 
উত্থিত প্রাণিগণের শব, সেই স্থির শান্ত তোমার উপরেই উঠিতেছে, পড়িতেছে, 
ভার্গতেছে, ভাদিতেছে- ভিতরে তোমার সঙ্গে কথ! কিয়া কহিয়। যে জীবন 
কাটাতে পারে সে আর অশান্ত কিসে হইবে? তোমার সঙ্গে কথা কহিতে 
কছিতে চিত্ত যখন শান্ত হুইয়া যায__আর কিছুতেই বিচলিত হয় ন1--সর্বদা 
তোমার সঙ্গে কথা কয় বলিয়া--তবে সে আর চঞ্চল কিসে হইবে? নিবাত 
নিষ্ষম্প সুজ .দখিক্খ1 দেশ্খিস্তা আনল চিশু-সম্মুদ্র নিন্বাত 
ন্নিক্ষম্প হইয়া যায় তার আর তরঙ্গ কোথায়? সংসারই ত তরঙ্গ-- প্রশাস্ত 
চিত্তে সংসার কোথায়-- প্রশান্ত সমুদ্রে তরঙ্গ কোথায়? আহ!-_তাহ। 
কেমন সুন্দর | 

মে এই ভাবে সব্বদ| তোমায় লইয়া থাকে_সে কি কিছুই দেখেনা-_তাহার 
কি মনের ক্রিয়া হয়ন1? জ্ঞানী কি রূপ দেখেন না? জ্ঞানীর মন কি ক্রিয়া 
করেনা? সবই করে, সবই হয়_-তিনি কিন্ত তুমি ভিন আর কোন কিছুকেই 
উপাদেয় মনে করেন না, আপনার বলিয়! গ্রহণ করেন ন! ; জ্ঞানী সর্ধবদ। তোমায় 
লইয়! থাকেন বলিয়া সকলের ভিতরে তোমাকে খুক্ষেন আর তোমাকেই 
ভাবেন---আর তোমার সঙ্গেই কথ কহেন। তুমি ভিন্ন অন্ত সমস্তই অগ্রাহোর 
বিষয়-_ তুমি ভিন্ন বিশ্রামও হেয়, ও অগ্রাহা। 


তুমি তুমিত করিতেছি, সর্বদা তোমার ভাবনা, তোমার সঙ্গে কথ! কওয়া; 
তোমার জন্ত কার্ধা করা-_এই ত সর্বদার কার্য বলিতেছি। কিন্তৃতুমি বস্তুটি 
কি? তোমার সম্বন্ধে কি ধারণ! করিয়াছি বলিব কি? 


বলি শুন। তুমি ঠিক কুষ্যেয় মতন। সুর্য) যেমন অন্ধকার দূর করেন 
তোমার প্রকাশও তেমনি মোহের আবরণ, আর শোকের বিক্ষেপ দূর করিয় 
দেয়। তুমি সর্বদ] প্রকাশ । সর্বদা গ্রকাশ তুমি-তবে সর্বদা! তোমার, 
মানুষ দেখে না কেন? তুমি কত বড়-_তুমি সর্ববদ। সর্বত্র প্রকাশময় গাই 
বিরাজ করিতেছ তবু মানুষ তোমার দেখেন। কেন? 


৪৮ উত্সব । 


নাইহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়া সমাবৃতঃ। 
মুঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো! মামজমব্যয়ম্‌ ॥ ৭1২৫ 


অমি সকলের কাছে গ্রকাশ্রিত হইনা। কেনন! 'মামি আমার যোগমায়ায় 
আচ্ছাদিত থাকি । এই জন্ত মুড লোক আমাকে জন্মরহিত ক্ষয়শূন্ঠ সর্ববদ| 
প্রকাশ স্বরূপ জানেনা । 

জ।গ্রত কালেও আমি মানুষের সঙ্গে থাকি, স্বপ্নেও থাকি আর গ্ুবুপ্তিতেও 
যে সঙ্গে থাকি তাহাও প্রকাশ রূপেই থাকি কেনন! প্রকাশই যে আমার শ্থভাব। 
গ্রকাশকে যাহা! দিয়াই ঢাকন| কেন প্রকাশ গ্রকাশই থাকিবে । আগুন 
নিবির। যায় বটে কিগ্ত অনস্ত প্রকাশ যাহ! তাহ! তোমার চক্ষে ঢাকা পড়িলেও 
তাহ! কি নিবিয়! যাইতে পারে? 

নুর্যা মেঘে ঢাকা! পড়েন কিন্তু অত বড় সুর্য তিনি কি জগতের সকল 
লোকের চক্ষে কখন ঢাক। পড়িতে পারেন? যেখামকার মেঘ, যাহাদের চক্ষের 
উপরে আড়াল করিয়! উদয় হয় তাহারাই দেখেনা | এক্দেশে মেঘে ঢাক! নৃত্য 
অন্ত দেশে অতি উজ্জল হইয়! কিন্ত্র প্রকাশ পান। 

মোহ আর শোক এই ছুইই কিন্তু জ্ঞান সুর্য্কে আবরণ করে, সদ! গ্রকাশকে 
ঢাকিয়৷ রাখিয়। তাহাকে অন্তরূপে- জগৎ রূপে দেখায় । মোহট! আবরণ আর 
শোকট। বিক্ষেপ। একটা তমঃ আর একটা রজঃ। এই ছুইট!কে সরাইতে 
পারিলেই প্রকাশ স্বরূপ তুমি তুমিই 'আছ। 

কিরূপে মোহ শেক অগ্রাহা করিয়া তোমাকে লইয়া থাকিতে হয় তাথার 
সাধনাই বল! হইল। কর! না৷ কর! তোমার হাত। ইচ্ছা করিলেই করিতে 
পারিবে আর চিরদিন তার হইয়া! থাকিবে । ন! করাও তোমার ইচ্ছা । না 
কর তবে মর আর কি? মরিয়। আর কাজকি? কথা কহিয়া অনস্ত বাচ! 
বাচিয়। যাও না। কথ! কওয়ার সাধন! বড় সাধন! । 


যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৩৩ সর্গঃ। ৯১৭ 


ইনি চিম্মাত্র, দর্পণ সদৃশ, নির্মল চি ভিন্ন কোন দৃশ্য বস্তু ইহাতে নাই। 
সর্ববদা প্মরণে এই সর্বব প্রকার টিটি ভাবে স্থিতি লাভ কর-_ 
অহঙ্কার থাকিবেন। ৷ 

(২) এই যে জগদিন্দ্রজাল-__-এই যে নি হিতিযাক 
আত্মর উপরে মায়া ভাসাইতেছেন এই দৃশ্য দর্শনস্রী। মিথ]া, মিথ্যা, 
মিথ্যা, এই জগতে আত্ম। ভিন্ন যাহা কিছু দেখ৷ যায়, শুনা যায়, স্মরণ 
কর! যায় “দৃশ্যতে শরীয়তে ম্মর্য্যতে বা” সমস্তই মিথ্যা__-কাজেই এখানে 
কোন কিছুতে দ্েষের বা অনুরাগের প্রয়োজন আদৌ হইতে পারেনা-_ 
অন্তরে এই “সর্ববং মায়েতি” ভাবনা সর্ববদ! রাখিতে পারিলে অহঙ্কার 
জন্মিতে পারিবেনা । | | .. 

(৩) পুর্ণ আত্মাতে অহংকার রূপ খণ্ড ভাব নাই, দৃশ্য দর্শনও 
নাই__-এই শির্ল ভাব অবলম্বন করিয়। যে পুরুষ স্বয়ং অহঙ্কার শূন্য 
হইয়া ব্যবহ!রিক কার্য; করিয়! যান ষথ। শ্রাপ্ত কর্মে স্পন্দিত হইয়াও 
বৃক্ষইব স্তবধঃ যিনি থাকেন তাহা অহঙ্কার বদ্ধত হইতে পায়না । 

(৪8) ভিতরে অহং জ্ঞান, বাহিরে জগত জ্ঞান এই ছুইটি হইতেই 
হেয় উপাদেয় বা রাগ দ্বেষ জন্মে। এই উভয় দৃষ্টি ক্ষীণ করিয়! ধিনি 
সর্ববত্র সমদৃষ্টি, যিনি সুখ ছুঃখে, শীত উষ্চে সমভাবে সেই এককেই 
দর্শন করেন তাহার অহম্তাব বদ্ধিত হয়না । 

(৫) আমি চিম্মাত্ আমির ভিতরেই জগণ্ড, এই ভাবে থাকিতে 
অভ্যাস করিয়া যিনি হেয় উপাদেয় ভাব ক্ষীণ করিয়াছেন, ফাহার সর্বত্র 
আত্ম দৃষ্টি এবং যিনি সদ! প্রসন্ন হইয়া! আছেন ভীহার অহঙ্কার বদ্ধিত, 
হইতে পায়না । অহংস দ্রষ্টা ; চিৎ দর্শন ; জগৎ -দৃশ্ট এই ত্রিপুটা, 
ইহা শক্রভূত, ইহা মিত্রভূত এই দৃষ্টি ক্ষয়ে যিনি সর্বত্র আত্মদৃষ্ঠি 
তিনিই অহস্কার দূর করিতে পারেন। 

রাম-- কিমাকৃতিরহঙ্ক'রঃ কথং সন্ত্যজ্যতে প্রো ৷ | 

স শরীরোহশরীরশ্চ ত্যক্তে তশ্মিংশ্চ কি ভবেশ ॥৪৮ 
হে প্রভে৷ ! অহঙ্কারের আকার কিরূপ ? কি প্রকারে অহঙ্কার কে 
১১৬ 


৯১৮ . ধোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৩১ সর্গঃ | 


ত্াাগ করা যায়? উহার শরীর আছে ন1 উহা! অশরীরী ? অহংকার 
ত্যাগ করিলে কি হয় ?.তাহ! বলুন। 
বশিষ্ঠ-_ত্রিবিধে। রাঘবাস্তীহ ত্বহঙ্কারো৷ জগজয়ে । 
ঘ্ৌঁ শ্রেষ্ঠাবিতরস্ত্যাজ্যঃ শূণু ত্বং কথয়ামি তে ॥ ৪৯ 
_ ছেরাঘব! এই ততিভূুবনে অহঙ্কার তিন প্রকার । প্রথম দুই 
প্রকার শ্রেষ্ঠ এবং তৃতীয় প্রকারটি পরিত্যঙ্য | শ্রবণ কর বলিতেছি। 


(১) সর্ববাত্ম বিষয় অহঙ্কার__ইহা শাস্ত্রীয় । 

(২) সঙ বিষয় মহঙ্কার-_ইহাও শাস্ত্রীয় । 

(৩) দেহই আমি রূপ অহঙ্কার-__ইহা অশান্ত্রীয় । অশাস্্ীয় 
অহঙ্কারকে ত্যাগ করিবার জদ্য শাল্তরীয় ছুই প্রকার অহঙ্কার গ্রহণই 
বিধি। 

সর্ববাত্মবিষয় অহঙ্কার কি ? বলিতেছি শ্রাবণ কর। 


অহং সর্ববমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমচাতঃ | 
নাহ্যদস্তীতি পরম! বিজ্ঞেয়! স। হ্াহস্কৃতিঃ ॥৫০ 


(১) এই সমস্ত বিশ্ব-_বিশ্বে যাহ কিছু দেখ! যায়, শুন! যায়, 
স্মরণ কর! যায় সমস্তই আমি। আমি পরমাত্ম! অচ্যুত। আমি ছাড়া 
কেন কিছুই জগতে নাই । ইহাকে শ্রেষ্ঠ অহঙ্কার জানিও। এই 
অহস্কার মুক্তির জন্য, বন্ধনের নিমিত্ত নহে। জীবন্যুক্ত পুরুষের এই 
অহঙ্কার থাকে । 


সর্ববস্মাদ্য তিরিক্তোহং বালাগ্রশতকল্লিত2 | 
ইতি বা! সশ্থিদেষাসৌ দ্বিতীয়াহঙ্কৃতিঃ শুভা। ॥ ৫১ 


(২) আমি নিখিল পদার্থ হইতে ভিন্ন, আমি কেশের অগ্রভাগ 
কে শত ভাগে কল্পনা করিলে যাহা হয় সেইরূপ নিরবয়ব। এই 
ভাবের যে জ্ঞান তাহাই দ্বিতীয় প্রকারের শুভপ্রদ অহস্কার। ইহাও 
“মোক্ষায়ৈষ! ন বন্ধায় জীবন্মুত্তস্য বিদ্যাতে” মুক্তির জন্য, বন্ধনের জন্য 
নছে, ইহাও জীবনম্মক্ত পুরুষে থাকে । 


যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৩৩ সর্গঃ। ৯১৯ 
অহস্কারা'ভিধ! যা স। কল্পতে ন তু বাস্তবী। 
পাণিপাদাদিমাত্রোয়মহমিত্যেষ নিশ্চয়ঃ 1৫৩ 
অহঙ্কারস্তৃতীয়োসৌ লৌকিকস্তচ্ছ এব সঃ। 
বর্জ্য এব দুরাত্মাসৌ শত্রুরেৰ পরঃ স্মৃতঃ ॥৫৪ 


(৩) অহঙ্কার নাম মাত্র যাহ। তাহা মাত্র কল্পনা, বাস্তন কোন বস্তু 
নহে--কেননা যে কল্পন! করে তাহার প্রত্যক্ষ অনুভব কিছুই হয় না__ 
এই জন্য ইহ! অত্যান্ত অসগু। এই তৃতীয় অহঙ্কার হইতেছে এই-_-এই হস্ত 
পদার্দ বিশিষ্ট দেহটাই আমি এইরূপ যে নিশ্য়-__এইরূপ যে মিথ্যা 
অভিমান তাহাই। এটা অত্যন্ত তুচ্ছ-_এট! লৌকিক অর্থাত অশান্ত 
বিশ লৌকিক পুরুষেই এই তৃতীয় প্রকারের অহঙ্কার দেখা ঝায়। 
এইটাকে সর্বদা! বর্জন করা উচিত; এটা দুরাত্মা, শত্র বলিয়াই 
কখিত হয়। এই তৃতীয় অহঙ্কার দ্বারা আক্রান্ত জন্ঘ আর কখন 
আপন অপরিচ্ছিন্ন স্বভাবে আপন স্বরূপে যাইতে পারেনা ॥। এই 
বলবান্‌ শত্রু মানুষকে আধি ব্যাধি ইত্যাদি দ্বার! পীড়িত করিয়া বিবিধ 
সঙ্কটে পাতিত করে। এই ছুষ্ট অহঙ্কার অনাদি কাল হইতে জীবকে 
স্বরূপ হইতে চ্যুত করিয়া দেহেই আসক্ত করিয়া! রাখে। 


যদি জিজ্ঞাসা কর এই ছুট অহঙ্কার হইতে মানুষ কিরূপে মুক্ত 
হইবে, উত্তরে বলি-_- 


শিষ্টাহঙ্কারবান্‌ জন্তু ভরগবান্‌ যাতি মুক্ততাম্‌। 
লোকাহঙ্কারবদ্দোষ-বপুরন্মিন্নিরপণঃ 7৫৭ 


 প্রথমোত্ত শিষ্ট অহঙ্কারবান হুইয়। দোষবপু হইয়া অর্থাৎ 
মমতা প্রযুক্ত রাগাদি দোষকে বপন করিয়া _দোষকে সর্ববতোভাবে 
ছেদন করিয়া এই সর্ববাত্মভাবরূপ অহঙ্কারকে লোক প্রসিদ্ধ দেহাতু 
ভাব রূপ অহঙ্কারের ন্যায় দৃঢ় করিয়া_-আমিই ভগবান্‌ হিরণ্যগর্ভ 
ঈশ্বর এই ভাবনা সম্পন্ন হইতে পারিলেই দেহুই আমি এই তৃতীয় 
তুচ্ছ অহঙ্কার হুইতে মুক্ত হওয়া! বায়। কিরূপে “দেহই আমি” এই 


৯২০ _ধোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৩৩ সর্গঃ। 


তৃতীয় অহঙ্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হুইবে আবার বলি শ্রবণ 
কর £-_ 

ন দেহোশ্মীতি নির্ণীয় বর্জনং মহতাং মতম্‌। 

প্রথমং ছাবহসঙ্কারা-_বঙগীকৃত্যান্ত্যলৌকিকৌ ॥৫৮ 


: ব্রহ্মনিষ্ঠ মহত ব্যক্তিদিগেরও মত এই যে-+যে ভাবে অন্ত্য অর্থাৎ 
তৃতীয় অহঙ্কার দৃঢ় করিয়াছ সেই ভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় অহঙ্কারকে 
দৃঢ় ভাবে অঙ্গীকার কর, করিয়! “আমি দেহ নই” ইহা বিচার পুর্ববক 
নিশ্চয় করিয়া এ তুচ্ছ অহঙ্কার বর্জন কর। ইহাই পূর্ব পুর্ব মহা! 
দিগের মত। দাম, ব্যাল, কট এই দুষ্ট অহঙ্কার দ্বারাই বনু ক্লেশ 
দশায় পতিত হইয়াছিল। 

রাম__ তৃতীয়াং লৌকিকীমেতাং ত্যস্ত! চিন্তাদহস্কৃতিম্‌। 
কিং ভাবঃ পুরুষে। ব্রচ্মন্‌ প্রাপ,য়াদাত্মনোৌহিতম্‌ ॥৬১ 


হে ব্রহ্মন্__চিত্ত হইতে এই তৃতীয় লৌকিকী অহঙ্কৃতি ত্যাগ করিয়! 
পুরুষ আত্মহিতকর কোন্‌ ভাব প্রাপ্ত হয়েন তাহা বলুন। 

বশিষ্ঠ_-«দেহ আমি” এই তৃতীয়, অহস্কতি পরিত্যাগ করাই 
সর্ববতোভাবে কর্তব্য কারণ ইহ! অত্যন্ত ছুঃখদায়িনী। পুরুষ ইহাকে 
'যত ষত ত্যাগ করিয়া! থাকিতে পারবে তত ততই স্বরূপ-স্ুখাভিব্যক্তির 
উৎকর্ষ লাভ করিয়া পরমাত্মার ক্রোড়ে াইতে পারিবে । হে অনঘ! 
যে পুরুষ “লামিই নিখিল বিশ্ব” ঝ| “আমিই মায়িক বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ 
স্বতশ্ু” এই ছুই অহঙ্কার ভাবন! করিয় স্কিতি লাভ করিতে পারেন, 
সেই পুরুষই পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। পরে উহাও ত্যাগ করিয়া 
সর্ববাহস্কতিবর্ভিত হইয়! অবস্থান ধি'ন করেন তিনি অধিকতর উচ্চপদে 
স্থিতি লাভ করেন। সর্ববদ! সর্বব প্রযত্বে লৌকিকী দুষ্ট। অহস্কৃতিকে 
চিন্ত হইতে বর্জন করিবে, তবেই স্বরূপ স্থখের অভিব্যক্তি হইবে। 


শরীরাশ্থাময়াপুণ্য ছুরহস্কা রবর্জনম্‌। 
অত্যন্তপরমং শ্রেয় এতদেব পরং পদম্‌ ॥ ৬৬ ॥ 


যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৩৩ সর্গঃ | ২৯২১ 


শরীরে অহং ইত্যাদি আস্থার প্রাচ্র্য্যই অপুণ্য বা পাপ এই 
দুরহঙ্কাঁর বর্জনই অত্যন্ত কল্যাণপ্রদ--ইহাই পরম পদ প্রাপ্তির 
উপায়। | 


ভাঁবাদহস্কৃভিং ত্যক্ত। স্থুলামেতাং হি লৌকিকীম্‌। 
তিষ্ঠন্‌ ব্যবহরন্‌ বাপি ন নরঃ প্রপতত্যধঃ ॥৬৭ 


যে মানুষ এ শ্থুল লৌকিক অহঙ্কারকে বিচার দ্বারা ত্যাগ করিয়া 
অবস্থান করিতে পারেন অথবা ব্যবহার পরায়ণ থ'কেন তিন অধঃ- 
পতিত হন না। 


ংশান্তাহস্কতের্জন্তে! ভোগা রোগ! মহামতে। 
ন স্বদন্তে স্ৃৃতৃপ্তস্য যথাপ্রতিবিষ! রসাঃ || ৬৮ 
ভোগেঘস্বদমানেষু পুংসঃ শ্রেয়ঃ পুরোগতম্‌। 
ক্মীণেন্ধকারে কিং নাম মনসোন্যৎ প্রবর্ততে ॥ ৬৯ 


হে মহামতে ! যিনি দেহে অহং ত্যাগ করিয়াছেন তিনি কোন 
কিছু ভোগ করাকে রোগের মত মনে করেন। যে ব্যক্তি আহার 
করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে সে ব্যক্তি কি ব্ষ মিশ্রিত সুরস দ্রেব্য ভোগ 
করিতে ইচ্ছ! করে? কোন প্রকার ভোগের আশ্বাদনে যে পুরুধের 
রুচি নাই, পরম শ্রেষ়ঃ তাহার নিকটে আগমন করেন । মনের অন্ধকার 
থাকিলেই পরম সত্যের গ্রহণ হয় না বা তাহাকে অন্যরূপে গ্রহণ হইয়া 
যায়-_ইহাই অহঙ্কার । এই অন্ধকার নিমিত্ত অহঙ্কার-_ক্ষীণ হইলে 
শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক আর কি কিছু থাকে? 


অহঙ্কারামুসঙ্গান বর্জনাদেব রাঘব । 
পৌরুষেণ প্রযত্াচ্চ তীর্য্যতে ভবসাগরঃ ॥ ৭০ 


ভোগত্যাগে প্রবল পুরুধাকার করিলে এবং শ্রাবণ মননাদিতে 
অত্যন্ত বত্র করিলে অহঙ্কার নিমিত্ত বিষয়ানুসন্ধান ত্যাগ করা যায় তবে 
ভবসাগর অতিক্রম করিতে পারা যায়। 
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নাহং ন তে ন মম কিঞ্চদপীতি মত্বা 
সর্ববঞ্চ মে সকলমপ্যহমেৰ চেতি। 
লন্কাম্পদং মনসি সম্বদমেব মীড্যাং 

নীস্ব! শ্থিতিং পরমুপৈতি পদং মহাত্মা! ॥ ৭১ 


মহাত্মাগণ পরমপদে স্থিতিলাভ করেন কিরপে জান? প্রথমে 
স্বরূপে সমস্তই আমি; সবই আমার জানিয়। তদ্দ।র। দেহাদি আমি 
নই- দেহ সম্বন্ধে কোন কিছুই আমার নয় ইহার! অনুভব করেন, 
করিয়। জ্ঞানের প্রতিবন্ধক যাহ! তাহ! ক্ষয় করেন, ইহা! দ্বারা মন পুজ্যা 
শুদ্ধাত্মুসশ্থিদে শ্হিতিলাভ করে-__এই ভাবে সপ্ত জ্ঞান ভূমিকা পার 
হুইয়। মহান্‌ অপরিচ্ছিন্ন আত্মা হইয়া পরমপদ রূপ বিদেহ কৈবল্য 
প্রাগ্ত হয়েন। 


স্থিতি--৩৪ সর্গঃ । 
দাম-ব্যাল-কটোপাখ্যান সমাপ্তি । 


বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন রাম শ্রবণ কর-_দামাদি গত হইলে 
শশ্বরের স্থমেরু সদৃশ নগরে কি হইল। শম্বর সৈন্য শর মেঘের গ্যায় 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নভোমংল হইতে নিপতিত হইল, বিনষ্ট হইল; 
দেবতাগণের জয় হইল, শম্বর কয়েক বগসর অতিবাহিত করিলেন। 
শহন্বর পুনরায় দেব সংহারে সঙ্কল্প করিলেন। শঘ্বর চিন্তা করিলেন 
আমি মায়াতে যে দামাদি স্থজন করিয়াছিল'ম তাহার! মুটের মত যুদ্ধে 
মিথ্যা ছুরহস্কার প্রাপ্ত হইয়া আমার মনোরথ বিফল করিল । আমি 
এক্ষণে মায়াবলে অধ্যাত্ম শাস্্্ঞ বিবেকবান্‌ তিন অন্থুর স্থজন করিব। 
ইহার! আর অহঙ্কার প্রাপ্ত হইবে পা-_তবেই আমি দেবতাদিগকে জয় 
করিতে পারিব। 


যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৩৩ সর্গঃ।  ' ৯২৩ 


শন্বর এই ভাবিয়! সমুদ্রে বুদৃবুদ্‌ জনের ম্যায় ভীম, ভাস ও দু 
নামে তিন অস্থুর স্থজন করিল। এই তিন অস্থুর সর্ববভ্, বেস্ভবেত্তা, 
বীতরাগ, নিষ্পাপ, আত্মজ্ঞ, জর্ববকার্ধ্যক্ষম ও নির্ঘলাশয় । যে সময় 
যে কাধ্য উপস্থিত হয়, একা গ্রচিত্তে তাহার! তাহাই সম্পাদন করে। 
এন্দ্রজালিক দৃশ্যের ছায় ইহার! ভ্রিক্গগণকে তুচ্ছ মনে করিতে লাগিল। 
বর্ধাকালের মেঘমালার হ্যায় গভীর গড্ভ্ভন করিতে করিতে-_বিদ্যুণু 
সদৃশ অস্ত্রে শস্ত্রে বিভূষিত হইয়! ইহার! আকাশে উত্পতিত হইয়! ভূখন 
আক্রমণ করিল। বারিধারা সদৃশ অস্ত্র ধারায় গগনমণ্ডল আচ্ছাদন 
করিয়! ইহার! দেবগণের সহিত বন্ুবর্ষ যুদ্ধ করিল-_কিন্তু ইহার! বিবেক- 
বশতঃ অহংকার প্রাপ্ত হইলন|!। ইহাদের মনে কদাচিৎ “আমি” 
“আমার” এই বাসন! উঠিলেই তদ্দণ্ডেই "আমি কে” *এই বা কে” এই 
আত্মবচার জাগিয়৷ সমস্ত বামন। তিরোহিত হইত। এই শরীর নাই, 
দেবগণও নাই--এঁ বা কে তার আমিই বাকে সর্বদা এই বিচার 
তাহাদের চিত্তে থাকাতে দেবত1 হইতে তাহার্দের কোন ভয় ছিল না। 
এই শর.র. অসশ, ইহা কিছুই নহে, একমাত্র শুদ্ধ চিগুসত্তাই 
আমাতে বিছ্বমান, আমাতে কোন অহঙ্কার নাই- অন্তরে এই দৃঢ় 
নিশ্চয় করিয়। যথাপ্রাপ্ত কণ্্ম করিয়া! যাইত। ইহারা অনাসক্ত 
থাকিয়া শক্রবিনাশ করিত, তথাপি “প্রভুর কার্য্য অবশ্য কর্তব্য” ইহার! 
এই বুদ্ধিতে কার্ধয করিত। ভীম, ভাস, দৃঢ় বিনারেশে দেবসেনাকে 
হত, আহত, শুর্ধ, ক্ষত, বিক্ষত, দগ্ধ ও লয় করিতে লাগিল। 
ইছাদ্দের আক্রমণে, “পরিছুদ্রাব বেগেন গলেব হিমবচ্চমৃতা”__গীর্ববাণ, 
বাহিনী দেবসেন! বিক্ষিপ্ত হইয়! হিমালয় বিচ্যুত! গঙ্গার ন্যায় মহাবেগে 
পলায়ন করিতে লাগিল। দেবসেনা তখন বায়ুবিদলিত মেঘমালার 
শৈলাশ্রয় গ্রহণের স্কায় ক্ষিরোদশায়ী শ্রীবিষুঃর শরণ গ্রহণ করিল। 
ভর্তা যেমন লম্পটরূপ ভূজন্গ আক্রান্ত রমণীকে আশ্বাস প্রদান করেন, 
হরিও দেবতাগণকে সেইরূপে আশ্বস্ত করিলেন। ভগবান হরি 
ক্ষীরোদ কুহর- শ্েতত্বীপ হইতে সমরস্থলে আগমন করিলেন-_-শম্বরের 
সহিত ভীষণ সমর আরম্ভ হইল। কিছুকালের মধ্যে শম্বর নিহত 


৯২৪. যোগবাশিক্ঠ স্থিতি ৩৩ স্গঃ। । 


হইল। আর ভীম, ভাস, ছু নগরে: বিষুঃ রি বিদেহ প্রাণ 

হইল । 

বাসনা বিহীন অহ্থররয় আর সংসার গতি প্রাপ্ত রি না। রাম 
তুমি দেখ, মন বাসনা দ্বারাই বন্ধ ও বাজনা শৃহ্য হইলেই যুক্ত হয়। 

তুমি বিবেক দ্বার নির্ববাসন ভাব প্রাপ্ত হও । সম্যক “বিচারে বাসন৷ 
থাকে না!" বাসন! ন। থাকিলেই চিত্ত শান্ত হয়। 


সম্যক লিাল্স হি অ্রতিতেজ্ি শ্বন্ব কল্প । 


+. পন সত্যং কিঞিদেবেহ”__এই জগতে কোন কিছুই অ্রত্য নাই-_ 
একমাত্র পরমাত্মাই সত্য, তিনিই পুর্ণ, তিনিই সৎ এই দৃঢ় ভাবনার 
নাম সম্যক্দর্শন। এই সম্যক্দৃষ্টি ব জ্ঞান আক্তিশয় দৃঢ় কর। প্রতিদিন 
ইহা! বিচার কর ও অভ্যাস কর। ৫৫ 

এই জগৎ আত্মারই অন্যরূপ স্ফ,রণ | কর্ঈজেই সমস্তই আত্ম।__ 
আত্মাতিরিক্ত কোন ভাবও নাই, কোন ভাবনাও নাই। এই দৃঢ় 
বিশ্বাসের নাম সম্যক দর্শন । .শব্খঃ বাসন, চিত্ত ইহার নামেই 
আছে। এই সমস্তকে ব্রক্মভাবে বিলীন করিলে যাহা থাকে তাহাই 
প্রমপদ | চিত্তকে বাসন! মুক্ত কর বিদেহ মুক্তি পাইবে চিত্তই 
ঘটপটাদির আকারে আকারিত হুইয়। বালকের বেতাল দর্শনের ন্যায় 
দৃশ্য দর্শন তুলিতেছে। চিন্তকে নানাভাবে যাইতে দিওনা__তবে 
ইহা! উপশম প্রাণ্ড হইবে । চিত্তের উপশমই ব্রহ্মভা'বে স্থিতিলাত। 
শম্বরের চিত্তই দাম, ব্যাল, কটাকারে ও ভীম, ভাস, দৃঢ়ীকারে পরিণত 
হইয়াছিল । যাহা বলিলাম তাহা! আমি, পিতা কমলযোনির মুখে 
শুনিয়াছিলাম ৷ দাম, ব্যাল, কটের ন্যায় হইও না । ভীম, ভাস দৃড়ের 
হ্যায় হও ॥ তবেই অবিরল স্থুখছুঃখসঙ্কট হইতে পরিভ্রাণ পাইবে । 








স্বাজ্সল।হমাম্ অম৪। 


অদ্যৈব কুরু যচ্ছেয়ো। বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ।সি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভনন্তি হি বিপর্যয়ে ॥ + 


হী: 








ৃ 
২১শ বর্ষ। ৃ জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৩ সাল। ৃ ২য় সংখা । 








নিতে সে আসিবে বারয়া ॥ 


স্বয়ং প্রকাশিত নিভাপ্রকাশিত 
ূ গ্রক।শেতে বিশ্ব প্রকাশে 
, সান্ত অনস্তে সষ্টি তর | 
মায়াসনে তাৰ বিলাসে। 
বহুগত।ম ধ্যানে বহুতে চিন্রত 
চিত্রবিদ্বিত তাহাতে 
যেন ভাসে এই মায়াচিত্র খানি 
নানারঙ্গে আকা! তুলিতে। 
সজ্জ। আপনি সাঞ্জিল আপনি 
মোহিত নেহারি শাপনে 
দ্রষ্টা আপনি দৃশ্ত আপনি 
আপনি কার্য কারণে। 
আঁপনারি সনে আপনারি খেলা 
সত্যে মিথা! দেখা ভ্রত্তিতে 


৫৫. উত্সব 


অন্ুংপন্ন লাগি কেন হাহাক? 
কিছুতে পারিন! বুঝিতে | 
ভেদ ,আবরণ একছে দেখাতে 
জ্ঞান ভক্তি কন্ম পারেনা 
দেখাইতে পারে তাহারইঘক প। 
( আর ) হেতুশৃন্য তার করুণ! । 
(যেজন) সবছাড়1 হয়ে তার প্রতীক্ষায় 
নিশিদ্ধন রবে জাগিয়! 
(তারে ) কি জানি কখন করিয়া শ্মংণ 
নিতে সে আলিবে বরিয়া ॥ 
শ্রীমচী ভবপ্ররিয়। দেবী । 


পেকে রি কী 


এ 


ধর্মের কলঙ্ক | 


ঈশ্বরের নিকটে গ[কিলে মানুষের হিংসা! দ্বেষ দুর হয়, রক্তাবক্তি খুনাখুনি 
শাপ্ত হয়। কিন্তু এ কেমন ধর, যেখানে ঈশ্বরের নাম পইপ্লা মাগ্ষ মারামারি 
করে, কাটাকাটি করে? 5: | 

সকল ধশ্মই ঈশ্বরকে পাইবার জণ্ঠ। তবে এই খুনাখুশি কোথা হইতে 
আইসে? ইহাই ধর্মের কলঙ্ক । ইহা ঈশ্বরের দেওয়৷ নহে, ইহা মানুষের করা। 

“আমার ধর্ম শেষ্ঠ ধশ্ম" এই পর্যন্ত ঠিক-_তাঠার পরের অংশ প্অন্ত সমস্ত 
ধর্ম ধর্মই নহে” এই টুকু ধর্মের কলঙ্ক _ইহা দ্বারাই রক্তারক্তি। 

সকণ দেশের লোকে সমান ভাবে বলুক আমার ধর শেষ্ঠ ধন্শ ইহাতে বিরোধ 
নাই । এই বিশ্বাস ত থাকাই উচত। যে যেমন অধিকারী তাহার জন্ত তাহার 
ধন্ই শ্রেষ্ঠ ধন্ম। তব সকলেই কিছু এক অধিকার লইয়া নাই। সকণ মানুষ 
এক রকম করবে অধিকারী নহে। একজনের যাঠা ভাল লাগে অগ্ঠের তা না 
লাগিতে পারে । তুম তাহ!কে জোর করিয়! যদি তোমার দলে টানিতে চাও 
তবে ত বিবোধ বাধিবেই। তুমি অন্তদলের লোকের উপরে দয়াটা কিছু সক্কোচ 


ধর্মের কলঙ্ক । ৫১. 


করেয়৷ নিপ্জের দপে যাহার! ॥াছে তাহাদিগকেই না হয় দয়াটা দেসাইলে ?: 
অস্ত লোকের সম্বন্ধে নাই বা'ভাবিলে আহা লোক সকল ধর্দশৃষ্টঠ হয়! বড়, 
অসভ্য রহিয়। গেল-_-এই টু নিজের দলের লোকের উপর ন! হয় প্রয়োগ 
করিলে? ইহাতে ত শান্ত থাকে। তুমি নিজে ধর্ম ভাশ্রয় করিয়াছ-_তুমি 
শান্ত হইয়াছ তোমার দলেও ত অনেক লোক আছে_ তোমার বাড়ীতে তোমার, 
পরিবার বর্গ আছে, তোমার সমাজে কত লোক আছে--ইছাদিগকে হিংস! দ্বেষ 
বঞ্জিত করিতে চেষ্ট! ন! করিয়া! তুম অন্থপর্্বের ম।নুষধকে নিজের ধর্মে আনতে 
ছটিলে কেন? ইহা! কি তোমার ঈশ্বর বালয়! দিয়াছেন? ম্দ ভাল করিয়া 
দেখ ঈশ্বর কথন এমন কথা-বলিবেন না। ব্যাগ্র যদ মনে করে হরিণগ্ুলি 
বড় কষ্ট পাইতেছে ইহাদিগকে ব্যাপ্বেধ দলে আনিতে »ইবে- ইহাতে কি হয় 
ভাবিয়। দেগ। | 

ায়! ধর্মের কলঙ্ক দূর করিবেকে? সকল ধর্ম মন্প্রুদায়ের লোক যদি 
ঢাল তরোয়াল লয় অন্ঠ সম্প্রদায়ের লোককে আপনার ধশ্শে টানিতেচায় 
তবে ত রক্তারক্তি হইনেই। কতকাল ধরিয়া ইহা চলিতেছে- আরও কতকাল 
চ'লবে আর খুনাখুনি বাড়িবে। ভগবান্কি এই কার্যে আছেন? নাইহ] 
অনিগ্ার কান্য? ্ 

লোকে যদি আপন ধর্শের শ্রেষ্ঠ উপদেশ মত নিকঙ্গে চলিতে চেষ্টা করে, 
আপন পরিবারবর্গকে সেইমত চালাইতে চেষ্টা করে, আপন সমাজে আপনার 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম চালাইয়। আপনার দলের লোক গকলকে ধার্মিক করিতে পারে তবে 
বুঝ জগতের শান্তি হয়। অনেক দিন হইতে যাহ] দেখ! যাইতেছে তাহাতে 
মনে হয় মানুষের এ উন্নতি একালে হতে পারেনা । আর ইহ্থারই জন্ত 
ঈশ্বরকেই অ[গিতে হইবে । 

তথাপি ছুই এক সম্প্রাদায়ে দেখা যায় এই ধর্মের লোকে ধর্ষের শ্রেষ্ঠ কথাই 
লোককে বুঝ।ইয়। থকেন_ শাস্থভাবেই বুঝাইয়া থাকেন। ইহারা ঈশ্ববের 
প্রিয় কার্/ই করেন। তবে যাহার ধশ্মের কলঙ্ক ধরিয়। জগতে রক্তারক্তি 
বাপার বাড়াইয় তুজিবেন ইহাদিগকে শাসন করিতে ইহাদের ঈশ্বরই সমর্থ _ 
অগ্ঠে বড় বেশী কিছু করিয়! উঠিতে পারিবেনা। তথাপি ভাল লোকে এই 
চেষ্টা করিবেন- হতাশ হইবেন না। ডাক্তার বৈছ/ রুগীকে জবাব দিহে.ও-_. 
রুগীর নাড়ীৰ লোক যছক্ষণ শ্বাস আছে ঠতক্ষণ রুগীকে ফেলিয়া রাখেন না 
'উষধ পত্রা্দি ও দেন--পথ্যাদিও প্রধান করেন। সমাঙছ্গের লোকের মাশ। 


৫২ ূ | উত্সন 
' মা থাফিলেও সমাজকে জনাব ন| দিয় যতক্ষণ শ্বাস তঙক্ষণ আশ! রাখাই 
উচিত। 

প্রচার মানুষ করিবেই। তবে ঈশ্বরভাবে পূর্ণ হইয়! গ্রচারও এ্রচার, আর 
আধথানি ব! সিকিখানি ভাব উঠিবামাত্র বাজারে ছুটিয়া গিয়। গ্রচারও প্রচার-- 
' এক প্রচারে ইষ্ট অন্ত প্রচারে অনিষ্ট । কে কাচার কগ! শুনে নতুবা বলিতাম 
প্রতি সম্প্রদায়ের চরিত্রবান্‌ ধার্পিকের সংঙ্খনদ্ধ হওয়। উচিত, এবং এই ন্প্র- 
দায়ের সাধারণ গ্রচারকদ্দিগকে বলিয়া! দেওয়া উচিত তোমার সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ 
উপদেশ যাহ। তাহা প্রচার কিনে অন্ত কোন ধর্কে নিন্দা! করিবেন | যদি 
অন্ত ধর্মের কথ! কঠিতে হয় তবতুমিএ ধর্মের যাহ! শ্রেষ্ঠ উপদেশ তাহাই 
গ্রচার করিও ইহাতে তুণ্ম লোকের প্রিষ্ন হইবে এবং এইরূপ গ্রচাবে ঈশ্বরের 
প্রিক্নকার্ধাও কর! হঈনে । এক এক সম্প্রানায়ের সঙ্ঘ আগার অন্ত সম্প্রদায়ের 
ভাল লোকের সজ্ঘেধ সহিত মিশ্রেত হইয়। যাহাতে কোন সম্প্রদায়ের ঈশ্বরের 
নিন্দা না হয় তাগাই করিবে । ধর্মের কলঙ্ক নিবারণের চেষ্টা সকলেরই করা 
উচিত। 

সর্বাপেক্ষা সকল সম্প্রদায়ের সাধুপ্রকৃত্তির লোকের গ্রতাহ ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থন] কর। উচিত “মঙ্গল কর”। এইভাবে সকল সম্প্রণায়ের লোক মিলিয়া 
বখন প্র!খন। চলিবে তখন ভগবান্‌ আসিবেন। 

করিলে অনেক করা যায়। এক্দকে নিজের পবিত্রত৷ অন্তদিকে পরিবার 
সমাজ জাতির পবিভ্রত1-- ইহার জন্ঠই অনুষ্ঠান, ইহার জন্তই প্রচার। অভ্াদয় 
ও নিঃশ্রেয়দ সমকালেই চাই । নতুন! জ্ঞান কিছু নয়, যোগ কিছু নয়, ভক্কিই 
ভাল এরূপ প্রচারকের মাত হারই প্রচার ইহাতে হইবে। 

ধর্মের কলঙ্ক তবেকিগ এই যেতুণ্ম প্রচার কর যোগ কিছু নয়-__নাক- 
টিপায় কিছু হষ্টবেন', এই যেতুমি প্রচার কর জ্ঞান জ্ঞান ঘান ঘ্যানে কিছু 
হইবেন1--জ্ঞান কিছু নয় ভত্তিই সব-_ এখানে যদি ভক্কিপথ নিরুপদ্রব কিরূপে 
ই€| মাত্র গ্রচার কর তবেই মঙ্গন কিন্ত যদি যোগের নিন্দা, কর আর জ্ঞানের 
নিন্দ। কর তবে তুমি ধর্ম-কলক্কে পড়িয়াছ। 

তার পরে “ছলে বলে কৌশলে” লোককে নিজের ধর্থে জানিতে হইবে 
ইহা! কোন ধর্গ্রস্থের উপদেশ হইতে পারেনা । যদ কোন ধর্শগ্রন্থে ইছ। দৃ্ট 
হয় তবে যথার্থ ধর্শ প্রাণ ধাহ।রা, যথার্থ ধার্মিক ধাহারা, তাহার! যদি অনুপন্ধান 
করেন তবে নিশ্চয়ই বুঝিবেন "ছলে বলে কৌশলে অপর ধর্সের লোককে 


পুরাতন কর্ম ও নূতন কর্ম. " ৫৩ 


নিজের ধর্মে টানা” এইরূপ উক্তি নিশ্চই প্রক্ষিপ্ত। যাহাতে এত মারামারি 
রক্তারক্তি তাা কখনও ঈশ্বরের আজ্ঞ| হইতে পারেন] । 

সকল পর্দ্ের যথার্থ ধার্দিক ধার! তাহার! যর্দ ধর্শের কলম্ক নিবারণে 
চেষ্ট। ন। করেন তবে ধধ্ম জগতে কিছুতেই পাত্তিস্তাপিত হইবেন! | ্‌ 

হে বর ধাশ্মশিক | তোমরা কি এই বিষয়টি মীমাংসা] করিবার জন্গ 
সঙ্ন+দ্ধ হইলে? 


পুরাতন কর্ম ও নূতন কর্ম। 


পূর্বে যে সমস্ত কর্ম তুমি করিয়৷ ফেলিয়াছ-_পুনঃ পুনঃ করিয়াছ তাহাই 
তোমার এখনকাব স্বভাব প্রস্তত করিয়াছে । পূর্বে পূর্বে বাহ! ভাল লাগিয়াছিল 
অবিচারে তাহাই করিয়াছ, বা অন্টের পরামর্শে তাগা্ করিয়াছ, হিভকর অঠতকর 
মান নাই, গুদ্ধ অশুদ্ধ মান নাই, পবিত্র অপবিত্র একবার ও বিচার কর নাই, এক 
কথাম্ন সদাচার, সৎ আহার, সৎ ব্যবহার, আ্মহিত বা অপরের অহিত মান নাঈ, 
ইষ্ট গ্রঃণ এনং মনিষ্ট পঠিহ।র কর নাই-- ইহার ফলে তোমার এখ*কার চরিত্র 
গঠিত হইয়াছে । এখন সংসারের ধাক্কা খাইয়। আর পূর্বের কুঅভ্যাস মত বন্ধ 
করিতে ইচ্ছ। নাই-_ এখন ভাল হইতে ইচ্ছ! হইয়াছে এখন ভাল কর করিতে 
ইচ্ছ। হইয়াছে_-কিন্তু কিরপে করিবে? সং লোকের সগ ক'রয়! বুঝিতেছ সৎ 
কর্ম কি এবং অসৎ কর্মহই বাকি। এখন ইচ্ছা হইয়াছে, অসৎ সঙ্গ ছাড়িব, 
অনৎ কর্ম ছাড়িব। কিন্তু পর্বের অভ্যাস এত প্রবল যে ভাল জ্ছু করিতে 
গেলেই ভোমার নানাগ্রকার আলস্ত আইসে, নানাপ্রকারে অনিচ্ছ' উঠে, মনে 
হয় এত কষ্ট করিয়া! সাধু €পোকের পরামর্শ মত কর্ধু করিলে পীড়া হইবে, মরিয়| 
যাইৰ এই ভয় তোমাকে ভাল কর্মে অগ্রসর হইতে দেয় না। এই তোমার বাধা । 
(িরূপে বাধ! দূর করিবে? কিরূপে আলম্ত, অনিচ্ছ1, তয় হইতে রক্ষা পাইবে? 

সমস্ত সমাজের দুরবস্থা এই আল্ম্/ জন্ত। শান্ত্রও বলিতেছেন মানুষ য'দ 
আলন্ত না করে তবে (ক জগতে এত অনর্থ হয়? যাহা কর! উচত, যাহাতে 


৫৪ উৎদুর্ | 


পুরুষক!র অবস্ কর্তব্য তাহাতে আলম্ত-পরিহীন হইলে সকল মানুষই পর্ডিত, 
ধনী, মানী ও জ্ঞানী হইতে পারে, ভগবানের ভক্ত হইতে পারে, শ্রীভগবানের 
সস্তোষ অন্ত ভাবনা, বাকা ও'কম্ম করিয়৷ চিত্তকে শুদ্ধ করিত পারে। আলস্তের 
দ্বারা এই সদাগরা, সদ্বীপা ধরণী নর পণ্ডতে ও নিধন জীবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। 


"আন্ম্যং যদি ন ভবেজ্জগত্যনর্থঃ 
কো ন স্যাদ্হুধনকে। বহু শ্রতোবা। 
'আলন্ত[দিয়মবনিঃ সাগরাস্ত।। 
সম্পূর্ণ নর পশুভিশ্চ নিদ্ধীনৈশ্চ ॥ 


পুরাতন কর্ম তোমায় অতি হীন অবস্থায় আনিয়াছে | তুমি ভাখিতেছ এই 
অনন্থ। অন্তিক্রম করিয়া! ভাল হইতে তুমি পারিবে না। ইহাই ছ্ছোমার ভূল। 
মানুষ সকল অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারে। কারণ মানুষকে শ্রীভগনান 
কখনও ত্যাগ করেন নাই। শ্রীভগবান্‌ পুরুষকার রূপে তোমার মধ্যে আছেন । 
পৌরুষং নৃযু ॥। ৭1৮ গীতা । যত মন্দ অবস্থায় পড় না কেন তোমার আনার 
উঠিবার উপায় আছে। ভাল হষ্টবার ইচ্ছা! য্দি জাগিয়। থাকে তবে তুমি 
ভগবানের রুূপ। লাভ করিতে পারিবেই। এই' অবস্থায় তোমার প্রথম ক শা 
হইবে মংসঙ্গ করা ও সংশাস্ত্র শ্রবণ করা । ধাহার! শান্জ অবরম্থনে মৎসঙ্গ করে না 
অথব! যাহার! শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্মের সাঠাযা ন! লইয়1, নিজের স্ুবিধ। 
মত শান্তর ব্যাখ্যা করে-যাহার! শান্তর সমন্বয় করিতে পারে ন৷ তাহার! সতঙগী 
নহে সেখানে যাইও ন|। সেখানে তোমার ইষ্ট হইবে না ভনিষ্ট হইবে। ধাহারা 
শান্ত সময়ে শাস্ত্র বাখা। করেন, যাহার! শান্তর মত ধর্ম আচরণ করেন তাহাদের 
, সঙ্গই সংসঙ্গ । সৎসঙ্গে গমন করিয়া নিজের 'মঅধিকর মত গুরুর নিকট হইতে 
নৃতন কর্ম গ্রহণ কর। ধীরে ধীরে নূতন কর্ম করিতে থাক। নূন কর্ম কর্রতে 
গেলে তোমার পুবাতন সঞ্চিত ও প্রারন্ধ কর বাধ! দিবেই। তুমি সতমগ 
ইিরিতে করিতে শাঙ্স মুখেই বাধ। অতিক্রম করিবার. ভগ কিরূপ 
পুরুষার্থ করিতে হইবে তাহার সংগাদ পাইবে । তখন তোমার উৎসাহ ভাগিবে। 
তুমি বুঝিবে ছন্দমত শরীরকে ম্প্দত করিবার কর্ম ভাছে) ছন্দমত মণকে 
স্পন্দিত করিদার কর্ম আছে এবং ছন্দমমত বুদ্ধি বা বিচারকে ম্পর্নাত করিপার 
কর্শ আছে। গুরু তোমাকে শরীর, মন ও বুদ্ধ:ক সমকালে ছন্দমত স্গনিত 
করিবার মিশর পণ দেগাইয়া দিবেন, বলিয়। দিবেন তুমি পাঁচটি তরকারী দিয়! 


শৃহ প্রব্শে। ১৫৫ 


আহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছ, আমি কোন্টিই তোমাকে ছাড়তে বলি না__ 
আমি তোমাকে এইট নুতন তরকারী দিলাম- ইহাঁও খাইতে থাক ). দেখিবে যাহা 
তোমার পক্ষে হিওকর নহে আমার গ্রদাশত এই নুতন তরকারী ব্যবহার কারিতে 
করিতে অহি ঠকর সমসন্তই অপন। হতে ছাড়িয়! যাউবে। 

তাই বণিতেছি হতাশ হইবার কিছুই নাই। নৃতন বন্ম গ্রথণ কর_ 
নৃতন কর্ম করিতে থাক, পুরাতন কুঅভ্যাল ছড়িতে পারিবে । আপনিই বুঝিতে 
পারিবে, তোমার টিকিট মিলিয়াছে-_তুমি গাড়ীতে চড়িকা বসিয়াছ-- এখন 
যথাসময়ে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে পারিবে । যদ্দি দেখ গাড়ীতে কোন ধূর্ঘটনা 
ঘটে তাঠাতেও হতাশ হইও না। বিশ্বেশখ্বরের আশ্রয় লইয়াছ বলিয়া! ঠোমার 
বাহিরের শিদ্প ও তিনি দূর করিয়া দিবেন। 

তাই বলিতেছি যাদ ভাল হইব!র ইচ্ছ৷ জাগিক্স! থাকে তবে নূতন কন্ম গ্রহণ 
কর, সংপঙ্গ কর, স্বাধ্াায় কর-__ এই সমস্তকে জীবনের কর্ম ঠিক করিয়া ফেল 
দেখিবে গুরুমন্ত্র ইষ্ট তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন-_ তিনিই তোমার সকল বিশ্ব 
দূর ক'রয়া তোমাকে শিশ্মপ করিয়! সঙ্গে রাখিতে সর্বদ। প্রস্তত। জগতের সকল 
মানুষকে ধাশ্মিক করিতে ছুটিও না । ইহ1 কখন হয় নাই, কখন হইবে ও ন1। 
যঠার। ভাপ হইতে চায় তাহাদিগকে কর ইহাতেই ধান্মিকের সংখ্য। বাড়ি! 
যাইবে। ইহাই জগতের প্রকৃত উন্নতি । 
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যথন গৃঠ প্রবেশ কর, তখন- কেবল তখনই-_-ভোমার কোন প্রকার ছঃখ 
থাকে না। করিবে গৃহ প্রবেশ ? চাও কি ছুঃখ শুন্ত অবস্থা ? তুমি, যে ধর্খের 
মানুষ: কেন না হও, তুমি ও কিন্তু প্রতিদিন গৃহ প্রবেশ করিয়া হঃখ শুস্ত অবস্থ! 
একবার কয়া লাভ কর। সমস্ত দিন প'রশ্রম করিয়া, সমস্ত দিন ভাবনায়, 
শোকে জর্জরীভূত হইয়া যখন ঘুমাইয়া পড়, যখন স্বপ্ন শুগ্ঠ নিদ্রা প্রাপ্ত হও তখন 
ক।হার ক্রোড়ে যাও, ভাবিয়াছ কি? এ অবস্থা হইতে যখন জাগ্রত হও, বল 
দেখি তথন তোমার লুধ শক্তি আবার জাগে কিরূপে? কারল্পর্শে আবার 
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তোমার শক্তি সমস্ত ফিরিয়া! আইসে? তুমি বুধিতে পার আর ন| পার সকল 
নর নারীর ইহ হয়, ইহ! প্রতাক্ষ সিদ্ধ। 
শান্ত অজ্ঞাতজ্ঞাপক। শান্তর দেখাই! দিতেছেন স্বপ্ন শৃণ্ত নিদ্রাবস্থাতে 
তুমি সর্বশক্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে পাঁও। সকণ শক্তির উৎস সেই 
ক্রোড়। অজ্ঞানে টানা হইয়! স্থখময়ের ক্রোড় প্রাপ্ত হও বলিয়! প্রিয়তমকে 
দেখিতে পাওনা-__ম্থখময়কে ধরতে পার না-_.তগাপি তোমার শক্তি জাগে-- 
তৃ'ম হঃখ শুন্ত অবস্থাও প্রাপ্ত হও । যদি জ্ঞান পূর্বক এই অবস্থা লাভ করিতে 
পার, তবেই তুমি ঈশ্বর পাও--তবেই তুমি হঃখ অতিক্রম করিতে পার। 
যদি বল সুযুপ্তি যে সুখময় অবস্থা তাহা জানিব কিরপে? সুযুপ্তিতে কোন 
ছুঃখ থাকে ন| বুঝিলাম। স্ুযুস্তীতে অন্ধ অনন্ধ হয়ঃ পাপীতাগী পাপ তাপ শুন্ত 
হয়, রোগী 'অরোগী হয়_বুণ্ঝলাম এ অবস্থায় কোন ছুঃখ থাকে না-_-কেননা 
কোন প্রকার হুঃখের, কোন প্রকারের অভাবের অনুভব থাকে না, কিন্তু কোন 
প্রকার স্থথেরও ত অনুভব থাকে না। তবে কেমন করিয়! বলিৰ দুঃখ ন 
থকিলেই সুখ হয়? স্ুখই যদি হয় তবে কোন অনুভব থাকে না কেন? 
এই জগতে ছংখ ও স্থুখ ছাড়া আর একটা তৃতীয় কিছুই নাই। তজ্জন্ত ছ্ুঃখ 
ন। থাকাই মুথ। এই সুখ কিন্তু প্রকৃত সুখ । যেস্থখ তুমি জাগ্রতে অনুভব কর 
তাহা শত ভুঃখ জড়িত । জাগ্রতের স্থুথটা খণ্ড সুখ তাই এট! একটান। থাকে ন। 
পর নথ হইতেছে অখণ্ড স্থখ, ইহা নিরতিশয় আননদ। ইহা ব্রদ্মানন্দ। 
ত ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিহেছেন যোবৈ ভূমা তৎ স্থখং নাল্লে সুখমন্তি | 
্ যে বল আমার “ভাললাগে” সেখানে বিচার কর ভাল ত লাগিল কিন্তু থাকে 
কতক্ষণ? তুমি প্রেম প্রেম কর, প্রিয়তম প্রিয়তম কর । কিন্তু প্রিয়তম কি 
থণ্তিত বস্ত__দেখ! মাত্র সুখ আর না| দেধিলেই সব গেল? এটা প্রেমও নয়, 
ওট| প্রিয়তমও নয়। চিরদিন বাহিরে থাকিলে প্রিয়তমকে পাইবে কিরপে? 
যে একটু ভাব তুমি পাও সেটুকু অল্প _ল্পে স্থখ নাই। ভাব যায় আসে-__তাহা 
'আগমাপারী__যতক্ষণ ততক্ষণ। বিশুদ্ধ বস্ততে ভাব যদি আসে-_তাহ! লইয় 
সাধনা কর__আজকের ভাব, কাপকার ভাব_-এই ভাবে ভাবের সমষ্টি হয় না। 
ভাব হারাইয়৷ ফেপ তাই আবার যাহাতে ভাব আলিয়।ছিল তাই করিতে ৮ও। 
এইট করিয়। করিয়া আঠাকাঠিতে পাখীর মত বড় বধ্ধ। হইয়। পড় শেষে ভাবও 
হারাও আর নিজে পাপে জড়াও। ওটা! ক্রম নছে। ক্রম আছে নুযু'গ্ততে যাইবার 
সাধনায় । একনিঠ! ন! হইলে প্রেম হয় না। যাহ! একবার উঠে আবার 
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পড়ে সেট! প্রেম নয়। প্রেম একবার দেখ! দিলে অষ্ট প্রহর লাগির! থাকে । 
প্রেম প্রেম সবাই বলে বিস্তু প্রেম চিনিয়াছ কি? যাহার দেহ পিঞ্জরে প্রেম 
বসিগাছে সেই প্রেমের কথা বলিতে পারে। দেখ দেখি স্ুযুণ্তির আনন্দ 
কেমনে আসে ? প্রথষে দেহের অভিমান য|য় তার পরে মনের অভিমান যায় 
তার পরে সুষু প্ততে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অহং থাকে না.। তখন স্ুযুপ্তি। এখানে 
স্থল (দেহের অন্ভিমান নাই, হুঙ্গম দেহেরও নাই। এই অবস্থাতে নিরতিশয় সখ 
লাভ হয়, ভূমাকে পাওয়া ষায়। কিন্ত এ পাওয়াও পাওয়া নয় কারণ এখানে 
কারণ দেহের, অজ্ঞান দেহের একট। আবরণ টান! থাকে। এই আব্রণটিও 
যখন যান্ছ তখন স্খ স্বরূপে আনন্দ শ্বরপে স্থিতি লাভ কর! যায়। এই 
অজ্ঞানের আবরণ সরাইবার জন্তই সাধনা । তাই বলিতেছি দেহ ভুল হউক, 
মন ভূল হউফ তবে প্রেমের সন্ধান মিলবে । কামেও ক্ষণিক ভূল হয় তাইতে 
লোকে কাঁমকে প্রেমের মত ভাবিক়া গলায় ফাসি লাগার়। 

প্রেমকে বলে ব্রহ্মানন্দ। গৃহ প্রবেশ কর, বাহিরে ঘোরা ছাড়, বাহিরের 
ভাল লাগালাগি ছাড়--সাধনাতে অহং দূধ কর প্রেম জাগিবে। প্রেমের সন্ধান 
পাইয়া! সাধন! করিতে পারিলে দিন দিন প্রিয়তমের নিকটবর্তী হইতে পারিবে। 
ইহ! ভাল লাগে উহা! ভাল লাগে এই ক্ষণিক ভাল লাগ! লাগাই এই খণ্ড 
ভ।ল লাগ! লাগাই সকল মাপদের মূল। 

পূর্ণ প্রেম হয় গৃহপ্রবেশ। গৃহের সর্বদ্ধার বন্ধ করিয়া, বাহিরের কোন 
কিছুকে বা মনের ভিতরের কোন কিছুকে আপিতে না দিলে তবে প্রির়তমের দর্শন 
লাভ হয়। নয় দিকে নয়ট| ফুটো! এমন একট! ঘটের ভিতরে আলো জর্লতেছে। 
ফুটে! দিয়া বাহিরে আলো৷ আসিতেছে--এইক্জন্ত ইহ] খণ্ড হইলেও ব্রদ্ধানন্দের 
আভানই বটে। কিন্তু খগুভাব ছাড়িয়া মথণ্ড আলোকে যদি পৌছিতে পার তবে 
প্রেম মিলবে । এইজন্য ফুটে! গুলি বন্ধ কর--করিয়। ভিতরে প্রবেশ কর দেখিবে 
প্রিয়তম কেমন--দেখিবে প্রিয়তমের আত্মপ্রকাশ কেমন? খণ্ডকে অথগ্ড 
ভাবিয় ক্ষণস্থারীকে নিত্য করিতে যাইওন] । 

প্রতিদিন সব মানুষ প্রিয়তমের কাছে যায়। শ্রুতি আপনি এই স্ংবাদ 
দিতেছেন। পতদ্যথাপি হ্রপ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্। উপর্যাপরি সঞ্চরস্তে। ন 
বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ প্রজা! অহরহর্গচ্ছন্তয এতং ব্রহ্ধলোকং ন বিন্ান্ত/ঃহৃতেন 
ছি গ্রতুঢ়াঃ | 

ভূগর্ভে হিরণ্যনিধি নিহিত আছে--তৃগর্ভে ধন নিহিত আছে। যাহার! 
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৫৮ উত্সব । 
ভূমি দেখিয়! নিশ্চয় করিতে প।রেনা, এই ভূমর নীচে ধন নিহিত আছে (কিন! 
যাহার! ভূমি বিভ্ঞ। জানেন! তাহারা সেই ভূমির উপর দেয় কতবার হাটাহাটি 
কে, কিন্তু বিগ্তা! জানেন!" বলিয়া ভূগর্ভ নিহিত ধনলাভ করিতে পারেন, 
সেইরূপ এই সমস্ত গ্রজ|--এই সমস্ত নরনারী প্রতিদিন এই নুযুণ্ততে 
ব্র্গনিধির ক্রোড়ে শয়ন করে কিন্তু ব্রহ্মনিধি লাভ করিতে পারেনা কারণ তাহার! 
অজ্ঞানে আবৃত থাকার এ বিগ! জানেন! । 
ব্রহ্মপুরে প্রতাহ যাও-প্রি়তমের ক্রোড়ে গ্রতাহ শয়ন কর- যখন স্পর্শ 
করিয়! থাক তখন কোন ছুঃখ থাকেনা, আধার বণন থুথটি ভাঙ্গে তখন নুযুণ্ধির 
অবপানে কিক্নংকান মৌন ভাখে থাক কেন তাহ!ই একবার লক্ষ্য কর। 
জাগ্রত হইয়ছ, চৈতন্ত প্রথমে মনে অভধান করিয়াছেন, ভাহার পর 
. দেছেও ফিরিয়াছেন 'কিন্তু' এ যে শ্ুযুপ্টুতে প্পর্ণ করিয়া অসিগাছ সে ভাব 
এখনও যায় নাই। নুযুপ্তিৰ অবদানে পুর্বকৃত কর্ম কর্তৃক প্রেরত হইয়। তুমি 
সংসার ছুঃখে আসিয়! পড়িতেছ, মনের সংস্কার মব জাগিকা উঠিতেছে, দেহের 
জন্য সম্বন্ধ সকল ফিরিয়। আদিতেছে-_তাই সংদরে পড়িঘ! ক্রমণঃ ঠোমার 
তঙ্ানন্দের উপভোগ, স্থৃতি হইতে সরিয়া যাইতেছে । 
শাস্ত্র বলিতেছেন ব্রঙ্গানন্দ ভোগ স্থৃতি পথে না থাকে না! থাকুক কিন্তুতুমি সেই 
স্থুখের প্রতি অলহেল। করিও ন।। এইথানে কিছু পুরুষার্থ কর। ইহ! সাধন|। 
"প্রতিদিন নিদ্রার পূর্বে এবং নিদ্রা হইতে গাত্রোথান করিয়া একবার করিয়া 
হৃক্ত ব্রহ্গানন্দের পক্ষপাতী হও। দিবসের মধ্যে অন্য সময়ে প্রারদ্ধ কর্ধের প্রাবল্য 
বশতঃ ব্রহ্মা নন্দ পর্যযালোচনার অবনর ন! থাকুক কিন্তু তথাপ নিদ্রার পুর্বে ও 
নিদ্রার পরে ব্রঙ্গানন্দের অনুষ্ঠঠন অবশ্য করিবে” । এই সাধন! কিছুর্দিন অভ্যাস 
কর ক্রমে দেখিবে তুমি জাগ্রত কালে বহুবার বলিতে ইচ্ছ। করিবে-_-এইত 
এখন আর ত তোমার কোন কর্শ নাই-_-এখন সেই নিঃসঙ্গ অবস্থ/--সেই 
প্রিয়গুমের জ্রোড়ে শয়ন অবস্থ। একবার মনে করি এস। এই ভাবে 
বাসনানন্দে ব্রহ্ম।নন্দের শ্মরণ একটু করিয়। অত্যাস করিতে থাক। 
এখন কোন্‌ সাধনায় ব্রঙ্গানন্দে স্থিতি লাত করিয়৷ স্বরূপে বিশ্রান্তি লাত 
করবে তাহারই একটু আলোচন! করি এস। এখানে বুঝিবার কথাও আছে, 
করিবার কাজও অনেক আছে। 
গৃহের সংবাদ মিলিল। এখন জানিয়া শুনিয়! গৃহ প্রবেশ করা যায় কিরূপে 


তাহার চেষ্। করি এস। 


গৃহ প্রবেশ । ' ৫৯ 


মানুষ অথণ্ডের অনুভব করিতে পারে না। অথণ্ডের অনুলব হয় না_- 
অখণ্ডে স্থিতি লাভ হ্য়। ভুমি যেন্ুখ অনুভব কর তাহ! ব্গানন্দ নছে-_ 
ব্রন্মানন্দের প্রতিবিম্ব মাত্র। ব্রদ্গের সত্তা, ব্রদ্মের চিৎ ঝ| চৈতন্য এবং ব্রঙ্গানন্দ __ 
এই সৎ, চিৎ ও 'মানন্দ বন্ধের স্বরূপ। মুভ্তিকা, পর্বত, আকাশ, বাযু ইত্যাদি 
জড় পদার্থে ব্রদ্ধের সত্ত/--আছে বা! অন্তি ভাব মাত্র প্রকাশ পায়। কিন্তু 
উহাতে চৈতগ্ভ ও আনন্দ এ উভয়ই প্রকাশ পায়না । মন্রে ত্রিবিধ অবস্থা। 
একটি তামমিক অবস্থা_-এই অবস্থায় অস্তঃকরণের বৃত্তিকে মুঢবৃত্তি বলে। 
দ্বিতীয় অবস্থা রাজসিক এই অবস্থায় অন্তঃকরণের বুত্তিকে ঘোরা বৃত্তি বলে। 
তৃতীয় অবস্থ! সান্বিক-_-এই অবস্থায় অন্তঃকরণের বৃন্তুকে শান্ট বুত্তি বলে। 
বৈরাগা, ক্ষম1, ওদার্্য এইগুলি শান্ত বৃত্তি) বিষয় ভূষণ, নে, রাগ, লোত 
ইত্যাদি রাজস বৃত্তি; মোহ, ভয় ইত্যাদি মূঢ় বুত্তি। 

শান্ত বৃন্তিতে সৎ চিং ও আনন্দের ছায়া পড়ে ঘোর বুন্তিতে সৎ ও চিতের 
ছায়া পড়ে আর মূঢ় বৃতিতে সুধু সৎ মাত্র গ্রতিবিদ্বিত হয়। 

যেমন নির্দীল জলে অগ্রি নিক্ষেপ করিলে কিয়ংকাল অগ্নির উষ্ণতা থাকে 
কিন্তু অগ্রর গ্রকাশ থাকে না, সেইরূপ ঘোর ও মৃঢ় বুন্ততে আত্মার চৈতন্য 
ভাব গ্রতিনিম্বিত হয় কিন্তু আনন্দের গ্রতিবিষ্ব পড়ে না। মেমন শুদ্ধ কাঠ 
জ্বালাইলে অগ্রির উষ্ণত ও প্রকাশ উভয়ই থাকে মেইরূপ শান্ত বুতিতে আম্মার 
চৈতন্ঠও সুখ উভয়ই গ্রকাশিত হয়। 

ঘর বাড়ী ধন প্রত্রাদিতে যে কামন। তাহা রজোগুণের বিকার থে।র বুদ্তি। 
কামন1 থাকিলে আত্মার আনন? অনুভব হয় না । কামনা! সফল হয় কিন! এই 
ভাবন] জন্ত ছুঃখ হয়। বিফল হইলে দুঃখ অতিশয় । কাঁসন] সিদ্ধ হইলে কিছু 
স্থখ হয় বটে--কিন্তু কামনার বাধা আসলে “কামাৎ সঞ্জারতে ক্রোধঃ” ক্রোধ, 
গ্রতিহিংসা, দেষ ইতা।দি জন্মে । গ্রাতিশোধ জইতে ন! পারিলে বিষাদ আসে-- 
বিষাদ তমোগুণের কাধ্য । কাম্য বসত লাভে যে হর্ষ হয়-তখন মন শান্ত কয় 
বস্তু পাওয়। গিয়াছে ভোগও হইতেছে_-তণন আর অন্ত আকাজ্ষা থাকে না, 
শ।ন্তমনে 'আননের ছায়া পড়ে বপিয়। আনন্ের অনুভব হয়। পঞ্চদশী এই বিষয়ে 
অনেক আলোচন! করিষাছেন। বলিতেছেন ঘোর ও যুঢ বুত্তিতে বদ্ষের সন্তও 
চৈতন্ত ধর! যায়, কিন্তু সুখ ধরা যায় না। শাস্তবৃত্তিতে সত্তা, চৈতন্ত ও শ্রথ তিনেরই 
গ্রকাশ তয়। ইঠা মিশ্র ব্রদ্মজ্ঞান। খিছরণ্য সাধনার কথা বলিতেছেন। কা্ঠ 
শিলাদিতে নামরূপ ছাঁড়িয়! বন্গেধ মহ।মন্ত্র ভাবনা করিবে। ঘোর ও মু বৃত্তিতে 


৬০ উত্ধব। 


ছঃখ ত'গ তাগ করিয়া চৈতন্ঠের ভাবনা! অনুভব যিনি করিতেছেন তাহার 
ভাবন! করিবে আর ক্ষমা, উদারতা, বৈরাগ্য, সমস্তই মায়! মিথ্যা-- এইরূপ শান্ত 
বৃত্তি যখন জাগিবে তখন ব্রঙ্গের সত্তা, চৈতন্ত ও আনন্দ ধান করিবে। মন্দ 
অধিকারী সত্তা মাত্র ধ্যান করিবে মধাম অধিকারী সন্ত্া ও চৈতন্ত ধ্যান করিবে 
কিন্তু উত্তম আর্ধকারী সত্তা, চৈভন্ত ও আনন্দ এই ছিনই ধ্যান করিবেন। 
নুযুষ্ধিতে ব্রন্গনন্দকে বাসনানন্দে ভাবনা কর! বড় স্থখের সাধন । 

ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলে কথ! থাকে না আর বাচিরে গ।কিলেই 
বলিবাঁর কথ! অনেক থাকে । এই দে এতমেবমাঃ প্রজা! অহরহর্গচ্ছস্তা এতং 
ব্রদ্ষলোকং ঞরতিতে স্বদেশের মংবাদ দিলেন, প্কুপা করি কৃহ রায় পানার উপায়” 
- শ্রুতি পাইবার উপাদও বলিতেছেন। উপায় শুনিবার আগে নিঃসঙ্গ বঙ্গ হষঈটতে 
এই মগুণ, জীবও অবতারের কথ। কিছু ভাঁলোচন! করা যাউক। 

নুষুগ্িতে যেপানে জীব যান তাহ! নিগুণ অবস্থা । ইনি সর্বশক্তি। যখন 
শক্তির 'অভিব্যক্তি থাকেনা তখন ইনি অন্পন্দ স্বতাব--নিগুপ ব্রন্গে নিগুণা শক্তি 
মিলিত অবস্থা । এখানে কোন চলন নাই, কোন সঙ্বল্প নাই, সমস্তই স্থির শান্ত, চলন 
রছিত। ক্রমে সর্ধশত্তিতে আপন! হঈতে শক্তির স্ুবণ হয়। তখন অস্পন্দ স্বভাব 
ধিনি, ঈশ্বর যিনি তিনি আপনি আপনি থাকিয়াও জাপনশক্তি অবলম্ধনে--'আস্মমায়া 
দ্বার! সম্ক্লময় ভাবনাময় দেহ ধররয়! হয়েন ম্পন্দ স্বভাব নিশি হিরণ্যগর্ভ । যিনি 
অবৃষ্টি সংরন্ত তম্ববাছের মত, অনুত্তরঙ্গ মহাসাগরের মনঃ যিনি নিবাত নিষম্প 
মহ! প্রদীপের মত ছিলেন তিনিই জীবের অভুক্ত বাসন! ও কর্মরাশি ঈক্ষণে 
চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন বহির্খে আসেন । ক্রমে হিরণ গর্ভই বিরাট রূপ ধারণ 
করেন। এই বিরাট পুরুষই জীবের উপর কপ! করিয়! মনোভিরাম, নয়নাভিরাম, 
সদাভিরাম মুর্তি ধরিয়া অবতার হয়েন। ব্রদ্ষের গ্রাথম মুস্তি যেমন মন্ত্র সেইরূপ 
অবতার প্রথমে মন্্রমু্ঠি পরে ইনি স্থুলমুর্ত্ব ধারণ করেন। 

মানব মনে করে ন্বযুপগ্ততে ব্রঙ্গাদন্দে স্থিতি সেই নিরতিশয় আননে 
স্থিতি হইলে ত কোন ভোগ থাকে না ইহা প্রার্থপীয় নয়। এইটি নিম 
ভূল! ভূবি ভোগে যখন রুচি থাকে ন!। তখনই জীবনুক্তি হয়। 
্ভুবি ভোগ! ন রোচস্তে স জীবপুক্তি রুচ্যতে।” তারপরে ব্রহ্গানন্দে স্থিতি লাভ 
করিতে পারিলে সমকালে নিগুণ দগুণ আত্ম! ও অবর্তার সকল অবস্থায় ইচ্ছামত 
বিচরণ কর! যাযস। ধাহার যা! কচি তাই লইয়। তিনি থাকেন আবার ইচ্ছা 
হইলে নিঃসন্কর অবস্থায় শাও্ত হইয়াও থাকিতে পারেন। 


গৃহ প্রবেশ। "৬১ 


আজকাল একটু যে'গের কার্য করিয়াই লোকে মনে ভাবে সন্ধ্যা অহ্নিক নিয় 
অধিকারীর জন্ত। এইরূপ ভ্রাস্ত মতে লোক ব্যভিচারী হইয়! উঠিতেছে। নতুবা 
শান জ্ঞান মার্গের উচ্চ অধ্বকারীকেও সন্ধ্যা আহ্িক, সদ।চার, সৎ আহার ত্যাগ 
করিতে বলেন ন।। তবে ধাহার। বিধপুর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ধাহার! 
সমাধিতে স্থিতি লাভ আয়ত্ব করেন তীহাদ্দের কোন কর্থই থাকেন! আপন! 
হইতে সব ছুটি বায়। যতদিন ইহা ন1'হয় ততণ্দন সন্ধ্যা আহ্কিক তাগ 
হইতে পারে না। তাই শাস্ত্র উচ্চ অধিকারীকে ও বলিতেছেন-__ 


সাত! প্রাতঃ শুভজলে রুদ্ধ! সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। 
তত একান্তমাশ্রিত্য স্থখাসন পরিগ্রহঃ ॥ 

বিশ্বজ্য সর্বতঃ স্গমিতরান্‌ বিষয়ান্‌ বহিঃ | 

বহিঃ গবৃত্াঙক্ষগগণং শনৈঃ গ্রত্যক্‌ প্রবাহয় ॥ 
প্রকৃতেভিন মাতআ্ম।নং বিচারয় সদানঘ ॥ 


শুভ জলে প্রাতঃকালে স্নান করিয়! সন্ধাদি ক্রিয়। করিবে। পরে একান্তে 
স্থির স্থখ আসনে উপবেশন করিয়! চক্ষুকর্ণাদি বাহু ইন্দ্রিয় সমূহকে শনৈঃ 
শনৈঃ বাহির হইতে ফিরাইয়। অন্তমর্থ করিবে । পরে বিচার করিবে 
সমস্তই প্রকৃতি, সমস্তই মায়া, সমস্তই মিথা।। আমি প্রকৃতি নই আমি 
আম্ম। এই ভাবে অভ্যাস করিতে করিতে যখন অনুভব হইবে প্প্ররুতেরস্ত 
মাত্মানং জ্ঞাত্ব। মুক্তে। ভবিয্যিসি” প্রকৃতি হইতে আমি অন্ত ইহা! জানিলেই 
মুক্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু এই উচ্চ সাধনা যদি করিতে না পার 
তবে হৃদয়ে ব্রদ্মানন্দ হইতে [যনি অবতার মূর্তি ধারণ করেন তাহাকে হাদয়ে 
বাইয়া “নামি তোমার” ইহা তাহার নিকট যাদ্ধা করিতে করিতে 
ঠাহার জন্তই সমস্ত কর্ম করিবে, তাহার সেব! জন্ঠ বাক্য ও ভাবন! ব্যবহার 
করিবে। এই ভাবে যখন যাহা করিবে ত।হাতেই তোমার সেব। করিতেছি 
ইঠ একবারও বিশ্বৃত হইবে ন!। এই নিষ্ষাম কর্ণ করিয়। নিজের হৃদরে ও 
সর্ব বস্তুতে আপন ইঠ্টকে চিত্ত করিয়া আনার সেই উচ্চ সধনয় আত্মা হইয়া 
স্থিতি লাভ করিবে। যত দিন ন৷ গৃহ প্রবেশে লব শান্ত হই যায়, যতদিন না 
ইহ! আয়ত্ব হয় ততদিন ভক্ে'র সমস্ত কর্দমাবসানে কাতর প্রার্থনার কথ! বড়ই 
গ্রাণম্পশী । 


৬২ উৎসব । 

তুমি বিচার 'করিষা দেখ ণজামি তোমার” এই যাদ্ঞার মধো তোমার কত 
ভাবনার কথ! আছে, কত করিবার কার্য আছে। এই,সমস্ত করিতে করিতে 
নিজের দোষ ধরিয়া! তাক পরিত্যাগ করিতে প্রাণ পণ করিবে । এই অবস্থায় 
প্রার্থন| হইতেছে-- 


আমি দীন হীন প্রজা: তুমি হ্ুদয়ের রাজ। 
প্রভু তোমার করিয়৷ লও । 

আমি চাহিতে জানিনা বলিতে পারিন! 
তুমি আম।রে শিখায়ে দাও ॥ 

আমি কত ক'রে তোমায় ডাকিবারে চাই 
সরমে পারিনা ডাকতে । 

আমার মরম ভাঙ্গায়ে, দাও শিখাইয়ে 
তোমারে লইয়! থাকিতে । 

মামার মলিনতা ধুয়ে নির্মূল করিয়ে 
চরণের তলে রাখ । 

আমি চেয়ে চেয়ে দেখি জুড়াইয়। থাকি 
তুমি “আমার” বলিয়! ডাক ॥ 

তুমি দীন দয়াল প্রণত পাল 


হে অধম তারণ। 
মঙ্গলময় মঙ্গল কর 
জুড়।ক তাপিত জীবন ॥ 
গু প্রবেশের বুঝিবার কগ| ও সাধনার কথা কিছু কিছু আলোচনা করা 
হইল। আরও এক দিয় গৃহ প্রবেশের অনুভবের কথ! কিছু আলোচনা 
করিতে নাকি আছে । ইহা রস মার্গের কথা। ইহার আভ।স মাত্র দেওয়! 
যায়। নৈষ্ন সাধকের সাধনাতে মহলে উপলদ্ধি করিনার কণাও 'আছে গাবার 
অনুভবের যাধন[র কথা 9 'আছে। কিছু বলিতেছি। 
এই মে ধনী কৃষ্ণ কথ। কইতেছিল। 
কথ! কইতে কইতে নীরব হল। 
“ধনী” শুনিয়াই এমন হলে কেন? 
তন্ধ কগাব মঙ্গে আবাব ধনা-ধনী কেন? 


গৃহ এরবেশ। ৬ 

যা ভাবিতে হয় তাবিও কিন্তু শুনিতে দোষ কি. . *রামং কষ্তং গনসয়ংগ 

ভগবান্‌ শনক শাস্ত্রের সময়ে ইহ! বণিয়াছেন। সাক্ষাৎ এ'তি বাক্য ইই]। 

কৃষ্ণ উপনিষদ বলিতেছেন পঙ'যে| রামং কৃষ্ণতামেতায সাব্বাংস্ঘ্যং প্রাপ্য লীগয়।” 

রাম লীণার পরের অংশ কঞ্ণনীণা-বেদ ত রাম ও কৃষ্ণ একই বন দেখ।ইয়'- 

ছেন। তুমি পৃথগত্ব আনিয়া! ব্যভিচার কর কেন? আবার রুদ্রন্বদয়োপনিষদ 
বলিঠেছেন__ | 


যে নমশুন্তি গোবিন্দং তে নমহগ্তি একরম্‌। 
যেহচরস্তি হরিংভক্া! তেইচপ্তি বৃষধব গম্‌ ॥ 
যে দ্বিষস্তি বিরূপাখ্যং তে দ্বিষস্তি জনার্দনং | 
যে কুদ্রং নাহভিঙজানপ্তি তে ন জানন্তি কেশবম্‌ ॥ 


আবার যিনি রাম তিনিই কৃষও.গাশার তিনই শিৰ। গোবিন্ব:ক নমস্কার 
করিলে শিবকেও নমস্কার কর! হর়। ভক্তিপূর্নিত হরিত£ যিনি অর্চনা করেন 
তিনি শিবেরও গস্চন। করেন। যিন শি॥কে দ্বেব করবেন তিনি রামকে বা 
ক₹%:ক দেখ কবেন । আর যিনি শিৰকে জানেন না তিনি কেশধকেও জানেন 
না। তুমি আমার ঠ।কুঃটিই শ্রেষ্ঠ আর গুল নিকৃষ্ট বলিয়! বাভিচার ষধন কর 
তখন জানা যায় তুমি কৃষ্ণতত্ব বা রামতত্ব জাননা ইহা! তোমার মূর্থতাই প্রকাশ 
করে। তথাপি ইহ! সত্য যে প্ট্রীনাথে জানকী নাথে অভেদঃপরমাত্মনি। 
তথাপি মম সর্বস্তঃ র[মঃ কমললোচন£* তুমি ধার উপাসন| কর তিনিই তোমার 
সর্বস্ব আর তিনিই শিব তিনিই কৃষ্ণ-শাস্ত্র এই অভেদ্দে ভজন করিতে বলিয়। 
শান্ত সমন্বয় করিলেন, তুমি ইহাদের মধ্যে ভেদ বুদ্ধি আনিয়া উপ|স্ত দেবতাকে 
“কোণঠেল।” করিয়! পথ ভ্রষ্ট হও কেন? এখন দেখ দেখি শ্রীরাধিকা কৃষঃ 
কথা কইতে কইতে নীরব হইলেন কেন? কখন কি রাম কথ! বা কৃষ্ণ কথা 
ব। শিব কথ। ক'হতে কহিতে-_-তা অন্তরঙ্গের সঙ্গেই কও বা একা নির্জনে 
বসিয়াও কও- ব'লতেছি--কথা কইতে কইতে কখন কি নীরব ইইয়াছ ? ইহাই 
গুহপ্রবেশের কথা । ইহাই “ডু? দেন! মন কালী বলে-_হৃদি রত্বাকরের অগাধ 
জল্রে”__ইহছার কথাই গৃহপ্রবেণের তত্ব কথায় আলোচন|! করা হইয়াছে । তত্ব 
কথ। শুনিয়৷, তত্বকথ। মনন করিয়। অনুভবে পে।ছিবার জন্ত লীলা কথা কহিতে 
কছিতে নীরব হওয়ার মাধন! বলা হইতেছে । এখানে বুঝিবার বুঝাইবার কথ! 
তত বেশী নাই যত আছে করিবার কথ! । বহু স্থৃকৃতি থাকিলে এই রাজ্যে 


৬৪ উৎসব । 


প্রবেশাধিকার জন্মে । টৈষ্ণব কবিগণ ইহা লইগ্া অনেক করিয়া'ছন-_ তুমি 
ইছাতে বিদ্বেষভাব রাখিতেই পারনা। শুন আর একজন কি বলিতেছেন। 


সই কেবা শুনাইল শ্তাম নাম। 
কনের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গো 
আকুপ করিল মোর প্রাণ ॥ 
ন) জানি কতেক মধু শামনামে আছে গে৷ 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গে! 
কেমনে পাইব সই তারে ॥। ইত্যাদি 


নাম ত কর--নাম করিতে করিতে প্রাণ আকুল হুইয়! উঠে কি? নাম করিতে 
করিতে. 1ম ছাড়িতে পারিনা! ইহা হম কর্দিন? জপ করিতে করিতে শরীর 
অবশ হুইয়। উঠে আর ব্যাকুলত! আরও বাড়িক। উঠে তখন বলিয়। উঠিতে হয় 
কেমনে পাইৰ সই তারে । বহুভাগ্যে এই সাধনাস্ক অধিকার জন্মে। প্রথমে 
শুভ কর্ম কর--দ|ন কর, তীর্থ সেবা কর, লোকের সেবা কর। লোক সেবায় 
সর্বহদিস্থিত ইষ্ট দেবার সেবা! হইতেছে ভাবনা কর এইরূপ পুণ্য কর্খে পাপ ক্ষয় 
হউক) তারপর দদাচার কর, নিত্যকণ্ম নিষ্ঠাপূর্বক কর, একনিষ্ট হইয়া নাম 
কর তবেত হ্বদয় নির্মল হইবে__নতুবা তাহার আজ্ঞ। লঙ্ঘন করিয়! তাহাকে 
পাইবার আশা রাখা বাতুলত মাত্র। আজ্ঞা পালন প্রাণপণে কর তবে ত 
নামে রস আঙসিবে। একনিষ্ঠ হও তবেই জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল 
গে] হইবে। সর্বাপেক্ষা লীলাগ্রন্থ স্বাধ্যায় কর করিতে করিতে নাম কর, তত 
বুঝ, করুণা দেখ--তবেই গৃহ প্রবেশ করিতে পারিবে। 


কে। দূর করব পিয়ালা । 


সিন্ধু নিকটে যি ক শুথায়ৰ 
কে! দূর করব পিয়াস ( ব্ছ্াপতি ) 


, মিথলার কবিকুগ্জ হইতে এই মহাবাণী একরদন ধ্বনিত হইয়াছিল-_ তাহ! 
আঞ্জও ভারতের আকাশে বাতাসে শুন! যায় তাহ! নীরব নিশিখে যখন ৰরধার 
আকাশের মত হৃদয় গগন নিবিড় বিরহ ঘনাচ্ছাদদত থাকে তখন অস্তরের 
অস্তরতম প্রদেশ হইতে বিন।ইয়] বিনাইয়া উঠে। এই বাণীর অর্থ কি?ইহা. 
প্রাণের নিবিড় বেদনাপুর্ণ তীব্র বিরহান্তির করুণ ধ্বনি। কবি বলিয়াছেন যে 
সিদ্ধুর নিকটে থাকিয়াও যদ কণ্ঠ শু হয় তবে সেই তৃষ্ণা কে আরদুর 
করিবে? আমর! আমাদের অন্তরের দিকে যখন দেখি তখন এই কথারই- 
প্রতিধবন ক:রয়৷ আক্ষেপ করিতে ইচ্ছ! হয়। অন্তরে যে আনন্দ সিন্ধু বিরাঞ্জিত 
তাহ! শ্রুতি শ্বৃতি ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণ অপেক্ষ! না করিয়াও স্বতঃ অনুভব ক্র! 
যার আর অজ্ঞাত জ্ঞাপক শাস্ত্র ইহাই স্পই করিয়া ধরাইয়৷ দিয়া থাকেন। 
শান্ত দেখাইয়! দেন আমর| শুধু যে দেই আমন? লিছ্ধুর নিকটেই থাকি তা নর, 
আমরা তীাহছ।র বক্ষে অনার্দিকাল ভামসিতেছি, তবু আমাদের অন্ত তৃষ্ঠার 
শেষ নাই। এই অনাদি মুগ তৃষ্ণা আমাদের হৃদয় প্রপীড়িত করিতেছে। 
যেমন সাগরে যতর্দন না মগ্ন হওয়! যায় ততদিন প্রখর রবির কিরণে তৃষাতুর 
প্রাণ আকুল হইয়। উঠে, তেষনি অসীমসিন্ধ অনাপ্দেকাল অন্তরে উছলিত হলেও 
যতদিন না মানুষ দেই আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইতেছে ততদিন জ্বালা যন্ত্রণ! 
নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই--ততদিন ভ্রিতাপ তপ্ত জীবের চিরশাস্তি প্রণ্তি হইতেই 
পারেনা, সাগরের তীরে ফ্রাড়াইয়৷ লোক যেমন কেবল উর্মিযালার. কলরব 
গুনে, সেইরূপ অ।নন্দ সাগরে যে মায়ার অবির।ম উত্তাল তরঙ্গ নৃত্য করিতেছে, 
তটস্থ শক্তি জীব তাহার শব্দেই বধির--নানেন! যে অন্দীম সাগরের গভীরতম. 
নির্দেশে এক বির/ট নিশ্চল অক্ষুন্ধ নীরবতা বিরাজিত । বারে 

. শান্তর গুরু সাধু মুখে কত সতপ্রসঙ্গই মানুষ শ্রবণ করিতেছে, কিন্তু 
আনন্দের সন্ধান পাইল.কি ? বিষয় তৃষ্ণা! উপশ্বান্ত কইল কি ? না, দিনে দিনেই 
বরং ভোগম্পৃহ। বিবদ্ধমান হইয়! উঠিতেছে রাগদ্েধের প্রতি আনক্তি ঘনীভূত 
তিমির পুঞ্জের মতই তাহার চারিধিক আধার করিয়া ভুলিতেছে।. আনন্দ সিন্ধু 
অন্তরে! লইন্া৷ -আমর! বিন্দুর জন্ত ক্ষুদ্র জীবের মত সময় সময় কতইন! 
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লালার়িত হইয়৷ থাকে। অল্পে শাস্তি নাই, সে কথা ভুলিয়া যাই__প্যো বৈ 
ভুমা তৎমথথম্‌ নাল্পে স্থুখমস্তি” শ্রুতির এই গভীর বাণী শুনিয়! ও পড়িয়া প্রত্াক্ষ 
ভাবে অনুভব করেতে পারিনা ॥ যিনি আদিত্যবর্ণ, তমোগুণের অতীত তাহাকে 
অনা'্দ বিশ্বৃতর তিমিরাবগুখনের ভিতর দিয়! আর দেখিতে পাইনা । ফি 
করিলে এই আবরণ অপসারিত হইবে সেই গন্থ! দেখাইবার জন্ত শাস্ত্র পরম 
ঠিতৈষী সখার মতই উদ্ভত। শীস্র বলেন_-যেখানে আনন্দের কেন্ত্র--যেখান' 
হইতে জগতে কণা কণ! আনন্দ উৎসরিত হইতেছে সেই আ'ননের মূ উৎস 
হইতে বিচ্যুত হইলেই দুঃখ, কেন্দ্র বাঁ 0629 হইতে যিনি দূরে আসেন তিনি 
চ)০০৪761০ অথব! উন্মত্ত, যিনি দহরাক।শে হাদগুহাশীয়ী পরম আনন তন্বে 
লক্ষ্য ভ্র্ট হইয়া বাহিরে জগতের রাজ্যে আনন্দ উপভোগ করিতে অভিলাষ 
করেন তাহাকে বিষয়ের পশ্চাতে উদ্মন্তের মতই ধাবমান হইতে হয় ও অসীম 
মৃত সংসার সাগরের মহাভয়াবহ উত্তাল জন্ম জরা হরণ তরঙ্গে ভালিয়া বাইতে 
হয়। ইহাদের সম্বদ্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন-“মৃক্ত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্লোতি য ইহ 
নানেব পশ্ততি 1 কি দুঃখ, আনন্দ আমাদের মধো-মপোে কেন আমরা 
আনন্দ স্বরূপ বা স্বরূপ বিচাত হই আনন্দের কণিকা, কিন্তু আমাদের : 
হুঃখের সীম! নাই, ইহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষেগ্জের ও নির্বেদের বিষয় কি 
হইতে পারে ? তাই কর্বে তাহ'র বিরহ গীতির মধ্যে কয়েকটা কথায় এই 
আক্ষেপ এই আলাময়ী আহি বাক্ত করিয়াছেন। যেমন শীতল বারিপূর্ণ পাত্র 
সর্বাঙ্গে অনন্তক।ল স্পর্শ করিলেও তৃষ্ণার নিবৃত্তি নাই তেমনি বিষয় বিষয়ী সম্বন্ধ 
জনিত আনন্দের বিকার ভেগ করিয়! ছুঃখের আতাস্তিক অবসান- হইতে 
পারেনা । সেই জন্তই শ্রুতি বলিয়াছেন-_-দবাচারস্ভনম্‌ বিকার নামধেয়ং 
মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্‌* অর্থ।ৎ একটা বস্তই সত্য এবং স্তীহার সহিত যাহার সন্বন্ধ 
নাই তাহার বহু ভোগের বিষয় থাকলেও কামন! নির্বাণের উপায় নাই। 
জমর! প্রত্যহ জীবনে নান। জড়বস্তবর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এইরূপ ছুঃখের 
আমন্ত্রণ করিয়। থাকি। কোন বস্ত-স্পর্শ বা আলিঙ্গন করিয়া, দর্শন শ্রবণ 
করিয়। একটু আনন্দাভাস পাট, কিন্তু তাহ। চঞ্চল চপলার চকিত চষকেরই মত 
ক্ষণস্থায়ী। সে আনন্দ আমরা ধরিয়। রাখিতে পারিনা ও পশ্চাতে হৃদয় 
অবস।দ ভারে নমি'ত হইয়। পড়ে । কিন্তু গ্রক্কত আনন্দের এইরূপ লক্ষণ নহছে। 
তাহাতে অবসাদ না, ছুঃখ নাই তাহ! নিত্য পতি মুহূর্তে নব নবায়মান হইয়া 
তাহার সৈবককে কৃত ক্তার্থ পরিতৃত্ত করিয়৷ দিবে। সে আনন নির্শল: 
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নিঝ'রের শ্বচ্ছ উৎসের মতই অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে শ্বতঃ উদছলিত 
হইয়া উঠিবে। তাহার উচ্ছ্বাস বাহিরের কোন অন্ত বস্তর উপর নির্ভর 
করিবেনা। এই আননই শ্রুতি প্রসো বৈ সঃ* বলিয়া! গম্ভীর স্বরে ঘোষণ! 
করিয়াছেন ও এই রম বা আনন্দ পাইলেই যে ভীবের চির শাস্তি তাহা 
বলিয়াছেন, যথা--প্রসংহোবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।” এই রস তত্ব মানবের 
হৃদয় পুগুপীকে অতি রমণীয় দর্শন হুইয়! প্রকাশ পায় দে রূপ মাধুর্য্ের সিদ্ধুতে 
অবগাহন করিলে তৃষ্ণার চির নিবৃত্তি, “রসোবর্জং রসোপ্যন্ত পরং দৃষ্টা 
নিবর্ততে”। এই আনন্দ সাক্ষাৎ কারের ভন্ত ব্যাকুল হইয়! কাতর ভাবে 
গ্রার্থন! করিতে হয়। ' সেইজন্ কবি গাহিয়াছেন-যদ্দি সিন্ধুর তটে থাকিয়াও 
প্রাণ তৃষাতুর থাকে তবে দেই হুঃখ আর ব্যক্ত করিবার ভাষ| নাই, এত নিকটে 
থাকিয়াও যদি সে বস্ত উপলব্ধ ন! হয় তবে মানব জীবনে লাভ. কি? কপার 
সিন্ধু যিনি তিনি যদি মশ্মের গোপন ব্যথ বুঝিয়! জাল! না৷ জুড়াইয়া৷ দেন তবে 
সেই সন্তাপ কি জগতের কোন বস্তুর দ্বার! প্রশমিত হইতে পারে ? এই পদটাতে 
কবি তাহার হৃদয় নিশ্পেষিত করয়! প্রাণের বেদনা ভাষার মধ্য দিয়া ভাব 
তুলকায় চির প্রতিফলিত করিয়। রাখিয়াছেন ও মহাভান স্বরূপিণী শ্রীরাধার 
মধ্য দিয়! জীবগণকে দারুণ বিরহ সময়ে কিরূপ মানসিক অবস্থ। হয় তাহার 
লেশাভাষ ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেই জন্যই শ্রীপাদ গোম্বামিগণ মহাভাব ন্বরূপিণী 
ব্রঞ্জ বাল।গণের ও তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ট্ীরাধার প্রেমের পরম উৎকর্ষ 
দেখাইয়াছেন। সেই জন্তই শ্রীমতী পবিষ্কোরত্যন্ত বললত”, কারণ তাহার 
হৃদয়ে কামনার গন্ধ মাত্র নাই। যিনি পরমন্থুথ ও মঙ্গল শ্বরপ ভগবানকেও 
বলিতে পারেন “আমি আপন কুশল কিছু না জানি, তোমার কুশলে কুশল মানি” 
সেই হুলাদিনী শক্তি যে জগতে প্রেমের আদর্শরূপে গৃহীত হইবে তাহা বল 
বাহুল্য । শ্রুতি ওণ্নৈষ! আননাস্ত মীম।ংসা ভবতি” বলিয়। সম্পূর্ণ কামনার 
উপশমে যে উপরোক্ত আনন্দের শতু গুণ উৎকর্ষ তাহা দেখাইফ্লাছেন এবং 
যেখানে স্বন্থ তাৎপর্য আদৌ নাই সেখানে যে আনন্দের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি 
তাহা অবশ্থ স্বীকার করতে ভইনে। এইরূপ অগ্রাকত আনন্দ সাগরে 
অবগাহন করিলেই চির তরে বিষয় তৃষা নিবৃত্ত হইয়! যায়, জন্য পন্থ! নাই। 
“্লান্কঃপন্থ। বিদ্যাতেহয়নায় |” 
শ্রীবিতাষ প্রক।শ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ। 
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অন্তিমে অবমর | 

' “আবার আসিলাম।” 

"আসিলে ?7 

' "ই, আমিলাম।” 

“ভাল।” 

“কেন আসিলাম, জ।ন ?” 

“কে করিয়া জানিৰ গ” 

স্মান্দাজ কর। 

“আন্টাজ আর করিতে পারি না।” 

"কর না!” | 

নী 

“কেন ?” 

“অপরের মনের কথা অন্নমান করিয়! ধরিপার ইচ্ছা আর নাই।” 
“কেন ?” 

“উচিত ততর্পণে গঙ্গ। শুকাইয়! যাইতেছে ।* 

"সে আবার কি? 

"যাহা! ধ্ুব বলয়া জানিয়াছি তাহ! করিবার শক্তি নাই তা আর অন্যের মনের 
কথা অনুমান করিবার শক্তি পাইৰ কোথায় ?” 
পশক্তি গেল কি প্রকারে ?” 

"বয়সে আর অপব্যব্রে |” 

“বয়স কত ?” 

"কেন? বিবাহ করিবে না কি?” 

“বিবাহ ?” | 

*ই11” 

“সে কথা পরে হইবে--এখন বল ত বয়স কত।”% 
চল্লিশ ।” 

প্চলিণ আর এমন অধিক বয়স কি 1?” 

"অধিক নহে ?” 
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৮অধিক ?” 

"জধিক বলিয। অধিক--একেবারে শেষ বয়স। 

শেষ বয়স ?? 

*শেম বয়স নহে? ভার-্বাসী গড়ে কত বৎসর বাচে, জান?” 

“কত বংসর ?” 

পততইশ ॥৮ 

প্ত্তেইশ ?” 

“শ্রিহরিলে যে?” 

"তেইশ? বল কি?” 

“যাহ! সত্য ভাহাই বলিত্েেছি। বাঙ্গালী গড়ে কত বৎসর বাঁচে, আন ? 
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প্কুড়ি ” 

শসর্দনাশ 1” 

*সত্যই সর্বনাশ ॥” 

“তা”ছ'লে চলিশ বৎসর বয়স ত আবন্তম কাল!” 

প্মান্র একটি খাবি খাইতে বাকি।” 

"এই জন্যই বুঝি এই নব বৎসরে একটু অবসর লইবার চেষ্টা! করিতেছ?” 
“ছা ।” | 

"তা, বেশ 1” 

ল্বেশ নহে? 

"কেন ?-_অবলর লইয়। যাহা করিতে চাহ ঙাহ! করিও ।” 

“তাহা আর করিতে পারিব ন1 1” 

"কেন ?” 

“অন্তিম কালে 'আর করিবার শক্তি কোথায়?” 

“শক্ত নাই?” | 

*তোমার সহিত কথ! বলিতে বলিতে বছ পূর্বের এক কথা মনে পড়িপ--” 
*কি কথ! ?” | : 
*তখন দেছে বল ছিল, মনে শক্তি ছিল!” 

*বিষল্প হইতেছ কেন ?” 

*বিষন্ন হইব না?” 


 গ্রও উৎসব । 


*কেন বিষন্ন হইতেছ ?” 

“যখন অবদর লইলে কিছু করা যাইত তখন অবসর লইপে কাজের.মত কাজ 
কিছু হইত!” 

বছ দিনের কি কথা বলিতেছিলে ?* 

"সে এক সাধুর কথ।।” 

“বল না।” 

”“৬পুজার অবকাশে ৬কাশীধামে গিয়।ছিলাম। মধ্যে মধ্যে এক সাধুর 
আশ্রমে যাইতাম। তিনি নানাগ্রকার জ্ঞানের কথ! গুনাইতেন।. আমিও 
এক মনে শুনিতাম। সাধু আমাকে ক্রমে তাল বাসিয়াছিলেন। ছুটি কুরাইলে 
যখন মহরে ফিরিবার সঙ্কল্ল করিয়া সাধুব চরণে প্রণাম করিয়া জানাইলাম যে 
বিদ্লায় হইতেছি তখন তিনন স্নেহের নয়নে মুখ প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
“কেন যাইতেছ ?-_” 

“তুমি কি বলিলে ?” 

"ছুটি ফুবাইয়াছে_-কাজ করিতে হইবে” 

“দাধু কি বলিলেন ?” 

"কাজ ন! করিলে কি ক্ষতি হইবে ?” 

“তুমি কি উত্তর করিলে ?* 

“আমি বলিলাম খাইব কি ?” 

*“ত]'র পর ?” 

“অনেক কথা হইল। তুমি নীরবে শোন, আমি আমাদের কথোপকথনের 
মধ বপিতেছি ।” 

"সেই ভাল ।” 

“সাধু বলিলেন “দেখ, এই ৮ কাশীগামে সকলে বৃত্ত লইয়। শেষ বয়সে ধর্ম 
আচরণ করিতে আইসে! কিন্তু কি ভ্রান্ত !-_-যে বয়সে তাচাকে কর্মে অক্ষম 
বুঝিয়! তাহার পার্্থব প্রভু তাহাকে বৃত্তি দিয়। বিদায় করিয়। দিল সেই বয়সে সে 
ধর্ম সাধন করিতে আসিল! যখন সমাজের তুচ্ছ কাজ করিবার ও শক্ত তাহার 
নাই তখন সে আমিল যে কাজ সর্বাপেক্ষা কঠিন তাহ করিতে! এই সকল 
ভীব মহাশোহ গ্রস্ত । (য বৃত্তির জন্ত সমগ্র জীবন পরিশ্রম করিল নেই বৃত্তি এমন 
সময়ে লইল যখন আর স্বচ্ছন্দ চিত্তে সেই বৃত্ত তোগেরও আর.শক্তি নাই। 
কাহারও বহুমুত্র, কাহারও বাত, কাহারও শির পীড়া, কাহারও শূল বেদনা, 


আন্তিমে অধসর। ৭১ 


কেহ বা একেবারে অথর্ব | এরূপ অবস্থায় রোগের যাতন। ভোগ করিবে না 
সাধন! করিবে? যে বৃত্তির জন্য যথাসর্বন্ত হার ইল সেই বৃত্তি তখন আর 
তাহাদের কোন কার্ষে;ই লাগে না। কি বিড়ম্বন! !” 

পবড়ম্বনাই ত দেখিতেছি 1» 

"বলিতে বলিতে সাধুর মুখমণ্ডল করুণ! উজ্জল হইয়া! উঠিল--বাৎসল্য 
পরিপূর্ণ কণ্ে মামাকে বলিলেন তুমিও কি এই দল্ভু,ক্ত হইতে চাহ” ?” 

“তুম কি বলিলে ?” 

"সাধুর মুখমণ্ডলের করুণার শোন্ভায় এবং কণ্চের বাংসলয পূর্ণ স্থরের মুচ্ছনায় 
আমি বিগলিত প্রাণে তীহার মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া নির্ণিমেষে রহিলাম। সাধুও 
আমার নয়নে প্রীতিপূর্ণ নয়ন স্থাপিত করিয়৷ নির্ণিমেষে রহিলেন। বনক্ষণ পরে 
অমৃত সিঞ্চিত শবে বলিলেন “আহা!” এখনও আমি সেই করুণচ্ছট।শে।ভিত 
মুখখানি দেখিতেছি, এখনও আমি সেই মধুর কণ্ঠের অপূর্ব “আহা!” শব 
শুনিতেছি।” 

"তিনি কি সন্ন্যাসী ?” 

“সন্নযাদী ।* 

*সন্নাসীর এত স্বেহ, এত করুণ, এত ভালবাসা ?” 

যদ মনে, করুণা, ভালবাসা এজগতে কোথায়ও থাকে তবে তাহ! আছে 
তাহার হৃদয়ে যিনি এজগতে লকল প্রিয় জন ত্যাগ করিয়াছেন।* 

“যদি ন্েহ, করুণা, ভালবাদ| থাকিবে তাহা! হইলে আত্মীর স্বজন, বন্ধু, 
বান্ধবের মমত! তাগ করিলেন কি প্রকারে ?” 

"মার একজনের প্রতি মমতা বশে » 

“কে সে?- যাহার প্রতি মমত! বশে সাধুজন জাতীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধবের 
গ্ররতি মমত৷ ত্যাগ করেন ?* 

“তিনি আত্মীয়ের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়, স্বজনের পরম স্বজন, বন্ধুর শ্রেষ্ঠ বন্ধু, 
বান্ধবের শিরোমণি বান্ধব !” 

"তা এই" মনের মানুষের আকর্ষণে তিনি যদি আ্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব 
ত্যাগ করেন তবে তিনি আবার অন্ত মানুষকে ভ।লবাসেন কি প্রকারে $* 

প্যখন অস্ত্রীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধবের প্রতি যে মমত| তাহ। তথ। হইতে উঠিয়া 
আসিয়! মনের মানুষে কেন্দ্রীভূত হয় তখন সেই কেন্দ্রীভূত ভালবাস! সহশ্র রশ্মির 
অগণিত রশি রেখার স্তায় অসংখ্য ধারায়'ধরার জনে জনে মধুর ভাবেবর্ষিত হয়”। 


ণ২ উৎসব. 


“বল কি?” ূ. 

"ই।--এ পৃথিবীতে সাধু-ন্্যাসী যেমন ভাল মাহুষকে বাদিতে পারেন-_ 
এমন ভাল মানুষ মান্ধকে বাসিতে পারে না-.সহোদর ভ্রাতা ও সহোদর 
ভ্রাতাকে এমন ভাল বাসিতে পারে না ।” 

*্পিঙার পুজের প্রতি যে ভালব!স! তাহা অ.পক্ষ! অধিক 1” 

“মনে হয়।” 

পুত্রের পিতার প্রতি যে ভালবাস! তাহ। অপেক্ষা অধিক 1?” 

নিশ্চয়ই |” 

“জননীর সন্তানের প্রতি যে ভালবাস! তাহ! অপেক্গ। অধিক ?" 

”্না।” 

“তুমি কি ইহা! স্বয়ং বুঝিয়। বলিতেছ ?” 

“আমি নিজ জীবনে যাহ! অনুভব করিয়াছি তাহাই বলিতেছি ।” 

"তাছার পর সাধু কি বলিলেন?” 

“তিনি যখন বুঝিলেন যে আমি সহরে ফিরিবই তখন স্বেহতরে একটি কথা 


বঝলিয়! বিদায় দিলেন।” 
“কথাটি কি?” | 
«গোয়াল! গাভী রাখে । সামান্ত গুফ থড় খাইতে দেয়। ছু'বেল! কিন্তু 


দোহন করে। গাভী অস্থিচর্খসার হইলেও সে দোছন করিতে ছাড়েন! । শেষে 
যখন গাভী একদিন আর সহিতে না পারিয়1! গোর়ালে পড়িয়। মরে তথন নিষ্ঠর 
তাহার প1 ধরিয়! টানিয়া ভাগাড়ে ফেলিয়া দেয়। তখন শৃগাল কুকুরে সেই 
গাভীকে খাইয়া ফেলে ।” 
“অতি সুন্দর গন্ন !” 
“পরম উপাদেয় ! তখন যদি অবসর লইতাম.তাহা হইলে আজ আর অবসর 
লইয়াও বিফলমনোরথ হইতে হইত না। সেই অবসর লইতেছি- যদি ছুই দিন 


পূর্বে লইতাম !” 
পতুথে করিও না।” 


“আমি কি আর দুঃখ করিতোছ? বক্ষের মাঝারে প্রাণ আর্তনাদ করি- 
তেছে, তাহারই দীর্ঘশ্বাস শববরূপ ধারণ করিয়া মুখ হইতে নির্গত হইতেছে ।” 
প্ভুজিয়া যাও ।” 
*এ” কি কথার কথ! ষে ভুলিয় বাইব! কত সাধু কতবার বঝাইয়াছেন ]” 
“আর কে কি বলিয়াছেন?” 


অন্তিমে অবসর। : ৭৩ 


"আজ সকল কথাই মনে উঠিতেছে !” 

“আমাকে বল।” 

বলিব বৈকি? আমার যাহ! হইবার তাহাত এভন্সে হইয়া গেল অপর 
কোন পথিক যদি এই মুমুমূর মরণোক্কি শুনেয়। সময় থাকিতে সাবধান হুয় তাহা 
হইলে তাহার মঙ্গল হইবে।” 

“আর একছ্ন সাধুর কথা বল ত।” 

"আমর! ছুই জনে এক নদীতটে, শ্যামতৃণে উপবেশন করিয়াছিলাম। গ্রীষ্মের 
সন্ধার ছায়া! ধারে ধীরে ধরাঙলে অবতরণ করিতেছিল। দুরে নদী হইতে 
গৌরবর্ণ কর্দম উঠাইয়া একজন লোক তাহার গামছায় মাথাইতেছিল। সাধু 
আমাকে পোকটির কার্ধ দেখাইয়া বলিলেন এ গামোছায় এ কর্দিমের রং 
ফলাইবে বলিয়! ত্র লোকটি নিত্য সন্ধণার এই জলে নামিয়া এইরূপ পরশ্রম 
করে। ফল কি হইবে ত৷ জান? নিত্য কর্দমাক্ত হইতে হইতে এবং নিত্য আছাড় 
খাইতে গামোছাখানি এমনই জীর্ণ হইয়া উঠিবে যেযেদিন রং ধরিবে সে্দন 
হাম! গ।মোছ। ছিডিয়া যাইনে |” 

“তার পর 

“লোকটির এই হা2জনক প্রচেষ্টার কথা শুনিয়া আমি উপহাসের হাপি 
হাসিলাম ।” 

“তোম।কে হাপিতে দেখিয়া সাধু কিছু বণিণেন না ?” 

“বলিলেন না ?” 

“কি বলিলেন 2” 

“বলিলেন--'দেখিও তুমিও থেন গামোছায় রং ফলাইতে বাইয়া থা ঠা!মা 
গামোছা ছিড়িয়া ফেলিও না ।” 

«এ যে অতি উপাদেয় উপদেশ !” 

“দেখ, তোমার বদি কাজে লাগে--আমি ত আর কাঁজে লাগাইতে পারিলাম 
না!” 

“তুমিই কাজে পাইতে পারিবে ।” 
“তুমি ত সাহম ধিতেছ আমি যে ভরসা দেখিতেছি ন1 1” 
“আচ্ছা, তুমি এরূপ উপদেশ আর শুনিয়াছ ?* 
“অনেক |” 
“আমাকে বলিবে ?” 
১৩ 


৭৪ উৎসব। 


“যখন যাহা মনে পড়িবে তখন তাহ! বলিব” 
"আচ্ছা, আজ আর একটি বল ।” 
“দেখ, সাধুদিগের এই 'সকল উপদেশ আজ বক্ষে শক্তিশেলের ন্যায় নি 
তেছে। আজ আর বেশী কথা হবে ন1।” 
«এই সকল কথ বলিতে তোমার কষ্ট হইতেছে ?” 
*এ' আমার ব্যর্থ জীবনের বিষাদ কাহিনী--বলিতে কষ্ট হইৰে ন1 !* 
“তবে আর তে।মার আজ বণিয়া কাজ নাই। তুমি এখন সুস্থ হও ।” 
শুন 1” 
“হাদিলে যে?” 
“ত্বস্থ আর এ+ জীবনে হইব না--যদি জন্মান্তরে ভগবান সুস্থ করেন 1” 
“ইহ জীবনেই তুমি সুস্থ হইবে ।” 
“দাও, সাস্তবন! দাও_-আন্ত সুখ যখন চলিয়! বার তখন এই সম্কল্পই মনুষকে 
সাময়িক শক্তি প্রদান করে। ই1-আর একসাধুর কথা ঝলিতেছি-_* 
“না, আঞ্জ আর শুনিব ন1।” 
“কেন রি |] 
“তোমার বিশেষ কষ্ট হইতেছে" 
“কি করিয়া জানিলে 2” 
"তামার মুখে বেধনার ছায়া খুটিয়। উঠিয়াছে ) 
মুখে বেদনার ছায়। দেখিনা! সহাগ্ডুতি করিতে আর যধি আমা 
বুকের বেদনার স্বপপ দেখিতে পাইতে 1” 
“না, যাহ| দেশিতেছি তাহাই যথেষ্ট, আর বুকের ভিতর দেখিতে চাহি না। 
বেশ ।” 
"আজ আসি।” 


প্যাবে? যাও!” 
অবসর--পিয়াসী। 





শ্রীর্ণের শ্রীরাধাকে ঈক্ষণ | 


রাগলীলা শীর্ষক প্রবন্ধে আমর! ইঙ্গিত করিয়াছি, যে শ্রীরুষণ শ্ীরাধাকে 
মেকি নিমিত্ত একমনে অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে, ভাল বাসেন, ৎসধন্ধে 
ঘথাজ্ঞ;নে কিঞ্চিৎ আলোচন! করিব। 

এষ্ট ব্রন্দাণ্ডে মে বযাহাকে যত ভাল বাসে সে তাহাকে তত দেখছে চায়, 
ইঠাই গ্রত্ঞ্ষ সিদ্ধ সাধারণ নিয়ম । শ্ুষ্ঠরাং শ্রীরুষের শ্রীরাণার প্রতি নিয়ত 
একমনে ঈঙ্গণ ও প্রীরাপার শ্রীকুষণের পতি নিয়ত ঈক্ষণ পরস্পবের গাঢ় প্রেমের 
পবিঢায়ক । 

শ্রীরাধাকষের দ্গল মিলনেই এই বর্গের কৃষ্টি, সুতরাং প্রতেঃক জীব 
দেহেরও স্বষ্টি। ভীব দেছের গঠন প্রণাণীর গুঢ় বৈজ্ঞানিক তন অনুসন্ধান 
করিলে হৃদয়ঙ্গম হঈবে, দেগীর শিরদেশে অঙ্গরক্ধেস্থ্িচ সইআার পদ্মের 
সহিত নেত্ররন্ধের ঘনিষ্ঠ স্বন্ধ। এই মদবদ্ধ স্থাপন নিশত্টার পূর্ব কৌশল। 
শ্ীভগবান্‌ স্থল, জলজ, 'অগুজ, 'গ্রন্োক জীনদেহের সহআ!র পন্ে 'মলঙ্গি তন্ছাবে 
উপবেশন করিয়া! তাহার আভান্মরীণ বৃণ্ত ও কার্যকলাপ শ্চার করিয়। তাহাকে 
াল্লাধিক পরিমাণে দেখিতেছেন ও বথাঁধোগ্য স্ুগছুংণ ভাগী করিতেছেন । 
জীবগণও ন্তাহাদের পূর্ববপূর্বা জনোর ভালমন্দ কর্দ্ুফলে শ্রীভগবানকে তল্লাধিক 
চিন্ন ভিন্ন প্রকারে ও ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে । জীব যখন স্বদেহের ব্গরন্ধে.- 
স্বিত শ্রীভগবানকে স্বীয় কর্দনাশের গ্রার্ণনায় আকাজ্গা রহিত হইয়া একাস্ত 
ভন্তিভাবে অনিমেষ লোচনে বন্পান্ত কাল পরাস্ত দেগনে তখন তাহার আর 
এজগতে দুঃগভোগ করিতে হইবে না, শ্রীভগবান তাহাকে শুভদৃষ্টি (১) 


সপ ০. পি শীশি তি শা শিকল 





, (১) বিবাহের যথাবিহিত মন্ীপাঠ সমপনাস্তে যে বর-বন্তার অষ্টোইস্ঠা- 
বলে!কনের ব! গুভদৃষ্টির প্রথা! এদেশে বহুকালাবধি প্রচগিত আছে, তাহ।র 
মুলীভূত কারণ এই যে, যদি বর কন্ঠার্‌ প্রথম দৃষ্টি প্রকৃত পক্ষে শুভ হয় ও সেই 
দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ প্র।প্ত হয়, তাহ! বর ক্রমে ক্রমে কন্তাভাবাপর হইয়া পড়ে, 
কন্টাও সঙ্গে সঙ্গে বরভাবাপনা হইয়া পড়ে, এমন কি দীর্ঘকালে উভয়ের আকার 
ভাবগুঙ্গী, অঙ্গ সঞ্চালন, আভাস্তরীণ বৃত্তি পর্যন্ত একই প্রকারে পরিণত হয়, 
পরস্পরের মতের বৈপরীতা হয় না। মহাতপ! দেবশর্্দার শিষ্য বিপুলের হকার 
মেত্রকে অবন্ম্বন কিয়! অপরের দেছে প্রবেশ করতে পারে। 


৭৬ উৎসব। 


করিবেন, তিনি তাহার ধ্যের বস্ত সচ্চিদানন্দের বা ব্যাসদেব কল্পিত "অপুর্ব 
শ্রীকষ্চের সাইত মিলাইয়া যাইবেন, তীহার শরীর ভঙ্গী ও চিন্তবৃত্তি ক্রমে ক্রমে 
সম্পূর্ণ পরিধঞ্ডিত হঙ্টয়া তৈলপায়িক পতঙ্গের কুমরক পতঙ্গের আকার ধারণের 
তায় অপূর্ব রূপ ধারণ করিবে, তাহার ব্রিতাপতগুতন্ স্ুশীতল হইবে, তিনি 
অনন্ত স্থণের সাগরে ভামিতে থ।কিবেন এবং ললাটাভান্তরে বে একটি চিত্তময় 
বা জ্ঞানময় অদ্ভূত তৃতীয় চক্ষু আছে তাহা গুস্যুটিত হইয়া উঠ্ঠিবে। 

€ই নিনিমেষ সুক্ষলক্ষ্যবিষ্ঠ। বা চিতপ্রতিবিষ্িতদৃষ্টিবিজ্ঞান কোনও কালে 
ভারতঙ্গেত্র হইতে বিলুপ্ত না হইতে পারে এই নিমিত্ত এই পুণ্য ক্ষেত্রের খাঁষ 
ঘোগিগণ নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। দ্বাপরের শেষভাগে শরীক 
লীলা বিশারদ শ্রীকু্ণ দৈপায়ন এই যৌগিকতন্ব কল্পান্ত পর্যন্ত জাগ্রত রাখিবার 
মানসেই তাহার করিত সচ্চিদানন্দ ব্রদ্গের অবতার শ্রীরুষ্ণের তাহার অদ্ীঙ্গী 
শ্রীরাধার প্রতি অনমেষ লোচনে নিরীক্ষণের বর্ণনা করিয়াছিলেন, আনার 
কল্নভেদে দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়! প্রত্যাহার গ্রাণায়াম পরায়ণ স্বতন্ত্র 
সম্প্রদায়ের ফোগিগণ সঙ্গম বিজ্ঞান ব্যবহিত পিক্ঞান ও অভীভানাগত। বিজ্ঞান 
আবিষ্কার করিয়া পরে বন্ননাকে আশ্রয় করিয়া! সেই একই (২) পুরাণ পুরুষ 
অরূপ (৩) সচ্চিদানন্দকে, বুষনডবাহন, দ্বিগন্বর, শুলপাণি, পঞ্চবক্ু, চন্রশেখর, 
অর্দনিমিলিত নিন চক্ষু ও উন্মীলিত তৃতীয় চক্ষু, মহাযোগী, সদাশিবের আকারে 
সাজাইয়া, তাহার বাবু ও উপদ্রব শুন্ত মনোরমিমালয় পর্বতের রম) কৈলাস 
শিখরে বাসভবন নির্দেশ করিয়া, তাহাকে পদ্মাসনে বসাইয়া, তাহার শৈলরাজ 
নানননী, কপাকটাক্ষধারিণী, মায়াবিনী, পতিপরায়ণ!, ত্রিনেত্রা, পার্ধতী দেবর 
সহিত শুভাসব্বন্ধ স্থাপন ও নিত্যাযুক্ত1 করিয়া ত'হাকে গন্ধপুষ্পমাল্য দিয়! সাভাইয়! 
“বিশ্বশীজং পঞ্চনক্ত,ং মহেশং* বলিয়া ধ্য।ন, ধারণ!, অবনতমন্তকে নমস্কার ও পুজ| 
করিবার ব্যবস্থা দিয়াছলেন। ফলে মানবগণ অনিমেষ লোচনে একা গ্রচিন্তে 
তাহাদের সঃশার পদ্বেস্থত সচ্চদানন্দকে নিরীক্ষণ করিতে শিক্ষ। করিলে তাহার 
যে ক্রমে ক্রমে বাহচক্ষুদ্ধয় অদ্ধনিমীলিত হইয়া পড়ে। তাহ।র যে জ্ঞানময় তৃতীয় 
চক্ষু বিকসিত হইতে থাকে, সে যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সুম্মা, ব্যপহিত, বিপ্রকুষ্ট 





৫:* এ শীত শপ ০ পিল ০৮ শিশাতি ০৩ শত ০৯ ৬ শাশিপপাত পাপ বস সারি 


(২) বে নমন্তস্তি গোবিন্দং তে নমধ্ান্ত শঙগতম্‌। 
(৩) অরূপং তথ। জে)াতিরাকারকত্বাৎ 
তদেকোহবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোইহং ॥ নির্বাণদশকপ্তো জং 


প্রীকেরর শ্রীরাধাকে ঈক্ষণ। 1, ৭৯ 


সমস্ত দেখিতে পায় সে মে ব্রঙ্গের রূপদর্শন করিতে পায় সেযেব্রন্ষের সহিত 
এক হইয়! যায় (১) ইহ! নিত্য সত্য কথা ও সার্বভৌম নিয়ম। এই নিয়ম 
আবিক্ষার ও স্থাপন বছকাল ব্যাপী বিচার এবং কুঙ্কাদৃষ্টির ফল। 

 শ্রীম্ছাগবৎ মহাগ্রন্থে পিথিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য অসংখ্য গোপীগণের 
দ্বার শ্রীবুন্বাৰনে নিত্য পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির 
তারতম্য বিচার করিয়া ইহাও সিদ্ধান্ত হইয়! গিয়াছে, যে শত কোটি প্রমদাগণের 
মধ্যে, চন্দ্রাবলী, শ্যাম! ব| শ্যামলা, গদ্লা, রাধা, ললিতা, বিশাখা, তদ্রা এই আটটি 
গোপী শ্রেষ্ঠ । ভক্তি শাঙ্গ।নুদারে এক শ্েণীর হধ্যাপকগণ এই ভাটটিকে 
আবার ছুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। তীহার। ভথা-কথিত ভদীয়তা ও 
মদীয়ত। ভাবের বিচার করিয়। চন্দ্রাবলী, শ্যামা, খৈব্য। ও পদ্ম(কে মদীয়ত। ভাব 
গ্রধান! বলিয়। এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, এবং রাধ!, ললিতা,বিশাখা ও ভদ্রাকে 
তদীয়ত। ভাব প্রধান! বলিয়! তাহাদের স্বতন্ত্র শ্রেণীভৃক্ত করিয়াছেন। ইহাদের 
মতে গ্রথমবর্গের মধ্যে চন্দ্রাবলী সর্বাশেষ্ঠা, অর্থাৎ তাহার শ্রীকনেঃর প্রতি দৃষ্টি 
নয়নবিক্ষেপের ভানভঙ্গী একেবারে আকাজ্ষা! রহিত ও দ্বিতীয়বর্গের মধ্যে শ্রীমতী 
রাধিক! প্রধান! ললিত বিশাখা! তাহার পরিবর্তিনী। ভদ্রার কোন বিশেষভাব 
স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় নাই । সুতরাং তিনি উত্ভয় বর্গের কোনটির মধ্যে স্থান 
লাভ করিতে পরেন নাই। শ্রীশুকদেব গোস্বামী ই'হার সম্বন্ধে কোন কথা 
লিপিবদ্ধ করেন নাই। অপরদিকে ব্রঙগানৈবর্ত, পদ্ম, মতস্ত, ও স্বন্দপুরাঁণ 
প্রণেতা অষ্ঈগোপীগ ণ মধো শ্রীরাধাকেই সর্বোচ্চ আসনে স্থান দিয়াছেন। (২) 
বৃহৎ গোৌতমীয়তন্ত্রে খক পরিশিষ্টে ও মাহেশ্বী সংহিতায় শেষোক্ত মত সমর্থন 
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(১) ব্রঙ্গবিদ ব্রন্মেব ভবতি। 


শশী? শশী শশা তিত তি ৩ তাপ সেও ০০৫ ০৫০০৪৪০৪০৪৪ ০৪৫০০৪ 


মও্ুকো পনিষদ্‌ 1৩২1৯ 
(২) রাধারাসেশ্বরী রাসবাসিনী রসিকেশ্বরী। 
কৃষণপ্রাণা ধকা কষ্ঃপ্রিয়া কুষ্ণ্বরূপিণী। 
কৃষ্ণবা মাঙ্গ সন্তৃত্! পরমানন্দরূপিনী। ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ 
যথ! রাধাপ্রিয়! বিষ্ঠোস্তস্ত। কুণং প্রিয়ং তথা । 
সর্বগোপীযু সেবিক! বিষ্গারত্যন্ত বল্লত্ত1 ॥ প্দ্মপুরা৭ণ 
রুক্মিণী দ্বারবত্যান্ত রাধাবুন্দাীবনে বনে। 
মত্ত ও স্বন্দ পুরাণ। 


৭৮ উৎসব । 


করিয়্াছেন। (৩) শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকারগণও শ্ীরাধ। যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত্ত 
নিতাযুক্ত/ ও গোপীতম! তাহ! লিপিবদ্ধ করয়াছেন। (৪) প্ররুতপক্ষে 
শ্রীরাধা অগম! বা ছুজ্ঞেক। ছুক্ঞেপ্া হটলেও তিনি স্থষ্টিকালে রমণাভিলাধিণী 
হইয়াছিলেন। আবার তাহাকে আশ্রয় করিয়াও শ্রীভগবান ব৷ শ্রীকৃষ্ণ রণ 
করিতে বামন! করিয়াছিলেন। . 

এই ব্রদ্মাণ্ডে কোটি কোটি জীবগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট কিপ্চিং ভিক্ষার প্রার্থনায় 
তাহাকে ম্মরণ করিতেছে, তাহাকে জুদয়ের সিংহাসনে বসাইভে চেষ্টা করিতেছে । 
তা্থার ক্বপাদৃষ্টি আশ! করিয়! কাতর চক্ষে তাহার উদ্দেশে, উর্ধে, নিষ্বে, 
আকাশে, পাতালে নিরীক্ষণ করিতেছে । কিঞিৎ ভিক্ষা পাইলেই পুনরায় 
আরও অধিক পাইবার জন্ত লালায়িত হইতেছে । এইরূপ সকলেরই 
তাহার প্রতিদৃষ্টি আকাক্ষপূর্ণ। 'আবার সেই দুষ্টির স্থায়িস্জ নাই । আকাঙ্সণ 
অল্লাধিক পূর্ণ হলেই তাহাদের 'আম্মাভিমান জাগরিত হয়, তাহার শ্রীরষ্চকে 
ভূলিয়। যায় ও তাহাদের অনুরের স্ঠায় বিকৃত আকারও দষ্টি ভয়, কারণ সার্ব- 
ভৌম নিয়ম এই ধে, জীবের মনোভান চাক্ষুন আলোকে ব্যাঙ হইয়। নয়ন র:শার 
মে!গে বহিরাগত হয় সুতরাং তাহার মুখমণ্ডল ও দষ্টি তাহার মনোভাবানুসারে 
বিকার প্রাপ্ত ছয়। ব্যাসদেবের কল্পত শ্রীবৃন্দাৰনের গোপীগণ এই সার্বভৌম 
নিয়মের অন্তর্গত । তবে বিশেষ এই যে একান্ত দাস্ প্রার্থী গোপীগণের মধ্যে 
অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ মাত্রায় কৃপা পান নাই বটে, কিন্ত তজ্জন্ত তাহার! 
শ্রীক্ণের প্রতি বিরক্ত ন! হইয়। বরঞ্চ ধিনীতভানে তাহার! তাহাদের ন্চিক্ষ।র, 
ঝুলি ধরিয়ই রাখিয়াছিলেন, তাহাদের শ্রীকষ্ণের প্রতি নয়নবিক্ষেগের ভাব কোন 
কালেই 'অন্রগণের স্তায় বিকৃত প্রাপ্ত হয় নাই। ইহ! তাহাদের বহুঙ্গন্ম সাধনার 
ফল। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র গোপীগণের শীকু্ণের গ্ররতি এত অনিক পরিমাণে 
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(৩). দেনী কৃষ্ণময়ী প্রোক্ত। রাপধিক! পর দেব ত | 
সর্বগঙ্দগীময়ী সর্বকান্তিঃ সশ্মোহিনী পরা 
বৃহৎ গৌতমীয় ওজ্র। 
রাধ! মাধবে। দেবে! মাধবেনৈন রাধিকা বিল্গাজস্তে নেঘ। 
খকৃপরি শিষ্ট 
কম্তরূপাণি সারাধ। নিত্যং কুঞ্ণমনু রত 
তন্নভিন্নানিমেষাদ্ধম্‌। ম[চেশ্বরী সংহিতা 
(৪)  ভগবতঃ নিজভাগ্যশেবধি.পরমাসধি রূপয়! শ্রীরাধয়। নিত্যসুক্ত 
শ্রীমংকিশোর গ্রসাদরুত বিগুদ্ধরসদীপিকা | 


শ্রীকৃষেের শ্রীরাধাকে ঈক্ষণ । ৪০ ৭১ 


আকাজ্াশূন্ত মনোনিরোধ দৃষ্টি ও ভজন! ছিল যে সর্বশক্তিমান হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের, 
গ্রোপীগণের সেই ভজনার ও মনোনিরোধ শুভদৃষ্টির তিনি উপযুক্ত পুরফ্কার বা 
প্রতিদান দিতে পারিবেন কিনা ব1 তাহাদের খণ পরিশোধ করিতে পারিবেন 
কিন! সে সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল। (১) বাস করিত শ্রীবন্দাবনের ' 
চন্ত্রাবলী প্রভৃতি অষ্টমুখ্যা গোপ) শ্রীবুন্দা ও হখুরার রুক্সিণী যে যে শ্ীভগবানের 
কোন্‌ কোন্‌ বিশেষ শক্তির কল্পিত নামান্তর তাহা আমর! অবগত নহি । শ্রীমন্ু- 
গুবৎ মহাগ্রন্থ অতি ছুব্বোধা । শ্রীকষ্ণদ্বৈপাছন তাহার বেদাস্তদর্শনে ব্যবহৃত, 
ব্রনের উপাধি বোধক শব্দগুলি শ্রীকুঞ্ণ লীল! ব্যাখ্যাকালে কি কি কারনিক নাম. 
দিয়াছেন তাহ! আমর] অনেক স্থলে বুঝিতে পারিনা । তবে কথিত আছে, 
শ্রীভগবানের, শ্রী-ভূ-লীলা এই তিন নহাশক্তির মধ্যে মায়াশক্তি শ্রীবুন্দ৷ নামে 
অভিহত। এই বৃন্দাগোপীই শ্রীরাধিকার পরম প্রিয়সধী। আর শ্রীরাধিকার 
ত কথ[ই নাই-_তিনি অগম| তবে স্ষ্টিকালে দিভুবনস্থিত যাবতীয় সৌন্দর্ধ্য- 
রাশির একমাত্র আধার হইয়াও, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সদাধুক্ত/ থাকিয়া অপরাপর 
উত্তম গোপীগণকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বব্র্গ।ও অুশৃঙ্খলে চালাইতেছেন ও মনোহর 
রূপ ধারণ করিয়াছেন । তাহার শ্ররুষ্ণের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালনের ইতর বিশেষ 
নাই। তিনি সমভাবে তাহার হৃদয়ের দেদতাকে অমল-কমল-দল অনিমেষলোচনে 
নিরীক্ষণ করিয়া তাহ'র জগতপালনের উৎসাহবদ্ধন করিতেছেন। কতকাল 
যাবৎ তিনি তীহার হৃদয়ের মণিকে-_ প্রেমের পুতুলকেঃ অনিমেষ লোচনে ভৃষ্টি 
করিতেছেন ও করিতে থাকিবেন, তাহার ইয়ত্বা নাই। তবে আমাদের মনে হয়, 
কোটি কল্প শতৈরপি কাল হইবেও পর্যন্ত তাহার অনিমেষ দৃষ্টি চলিতেছে ও 
চলিতে থাকিবে । যখন শ্ীরাধার এই অনিমেষ দৃষ্টির শৈথিল্য হইবে, তখন 
্রীরুষ্ণের দৃষ্টি ও শিথিণ হইস! পড়িবে, আর তখন উভয়েই অধীর হইয়া পড়িবেন 
_ সমস্ত বিবদাও কম্পিত হইয়! পড়িবে থিংলাপের চিহ্বি সকল দেখা 
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১) ন পারায়ত্হং নিরব সংবুজাং। 
শ্বসাধুকত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ॥ 
যা মা ভ্জন্‌ ছুজ্জারগেহ-- শৃঙ্খল12 | 


সংবৃশ্চ তথ্ঃ প্রতিষাতু সাধুন! ॥ ২২। ছাত্রিংশ অধ্যায় দশম স্বন্নঃ 
| ৃ শ্রমস্তাগবত। 
(২১ মথুরার কক্সিণী শ্রীরাধার অংশ বিশেষ । 


যথ! পরুক্মণ্যাগ্াঃ ্ত্রিয়ে! যাস্ত তাঃ রাধাংশা ন সংশয় | শ্রীকঞযামল। 


(৮০ রঃ উত্সব 1 


দিবে। আমাদের বৃঝিবার শক্তি নাই, কিন্তু আমাদের মনে হয়, পূর্বোক্ত গুঢ় 
তত্তবের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অভিপ্রায়, শ্রীরাধিকার শরীরের প্রতিও শ্রীকষের 
শ্রীরাধিকার গ্রতি অদ্ভূত নয়নবিক্ষেপের কথা শ্রীমস্তাগবতে ও অপরাপর গ্রন্থে 


লিখিত হুইয়াছে। শ্রীকুষণায় নমঃ। শ্রীজ্ঞানদানন্দ রায় চৌধুরী 
৭৭।১ হরিঘো সীট, কলিকাত। । 


কী তান আট 


অযোধ্)াকাণ্ডে_ মধ্যলীলা ৷ 


সপ্তম অধ্যান্ত | 
রাজার মৃত্যুতে রাণী সকলের বিলাপ 


“হা ভর্তেতি পরিক্রু্ত পেততৃধ রণী তলে” 
বাকি 


রাত্রি শেষ হইণ। প্রাতঃকালে বন্দিগণ রাজভবনে প্রবেশ করিল। 
সুশিক্ষিত *ত, কুল পরিচয় দক্ষ মাগধ এবং তান লয়াদি নিপুণ গায়ক সকল 
স্ব স্ব রীতি ভন্ুসারে পুথক্‌ পৃথক ভাবে রাজ গুণ কীর্তন করিতে লাগিল। 
তাহাদের স্ততি গানে ও আশীর্বাদে রাজপ্রাসাদ প্রতিধ্বনিত হৃইয়| উঠিল। 
পাণিবাদকের! রাজার অত্যা্চর্ম্য কার্ধ্য সকল উল্লেখ করিয়া তদন্ুরূপ করতালি 
প্রদানে প্রবৃন্ত হইল। সেই করতালি শব্দে বৃক্ষ শাখায় ৬ পঞ্জরে রাক্কুল 
বাসযোগ্য যে সকল বিহঙ্গ বাস করিতেছিল তাহার! প্রতিবুদ্ধ হইয়া কোলাহল 
করিয়া উঠিল । পর্ষগণের কাশী গঙ্গাদি পুণা শব্দের উচ্চারণে, বীণা সকলের 
মনোহর ধ্বনিতে এবং গায়ক গণের আশীর্বাদ যুক্ত গীতনাদে রাজভবন 
পরিপুরিত হইল। বিশুদ্ধাচার, সেবা নিপুণ বন্ধ সংখ্যক জীলোৰক ও বর্ষবর 
প্রভৃতি পরিচারকগণ পূর্বের স্তায় থায় সম!গত ইইল। হরিচন্দন সুরভিত 
জলে কান খই পুর্ণ করিয়া সান বিধিজ্ঞের! যথাকালে খথাবিধানে তথায় ঘট 
সমুহ আনয়ন করিল। কুমারী বহুগ! বছ স্ত্রীলোক মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় গবাদি, 
পানীয় গঙ্গোদকদি, দর্পণ, বস্ত্র ও আভরণাদি দ্রধ্য সকল উপস্থিত করিল। 
প্রাতঃকালে রাজার জন্থ৷ যে সমস্ত মাঙ্গল্য দ্রব্য আনীত হইল সে সমুদায়ই 
সর্বলক্ষণ সম্পন্ন, সুন্দর ও উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন । সূর্যোদয় কাল পর্যাস্ত রাজ 
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'র্শনার্থ সকলে উৎস হইয়। রছিল কিন্তু পরিশেষে হতাশ হইক্লা মনে"মনে 
নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিল। যে সকল মহিষীর! রাজার-শধ্যাপার্খে 
ছিক্নে তাহার! সমাগত হইয়! শ্বামীকে জাগরিত করিতে লাগিলেন। তাহার! 
স্পর্শনাদি ব্যাপ|রে অভিজ্ঞ! । যথারীতি বিনয়ের সহিত তাহার! স্বামীর শধ্য। 
স্পর্শ করিয়! দেখিলেন দেহের কোন স্পন্দন নাই। এখন রাজার জীবনে 
তাহাদের অতান্ত শঙ্কা! হইল। তাহার! . প্রতিশ্রোত গত তৃণাগ্রভাগের সায় 
কম্পিত হইতে লাগিলেন, বুঝিলেন রাজ। যে মৃত্যুশস্কা করিয়াছিলেন তাহাই 
ঘটিয়াছে। কৌশল ও স্মিত শোক কাতর হইয়া অতি র্রেশে 
জাগিয়াছিলেন। প্রত্যুষে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হওয়াতে এখনও প্রবুদ্ধ হন নাই। 
কৌশল্যা তিমিরাবৃত তারকার ন্যায় প্রভাশূন্), শোকে অবসর ও বিবর্ণ হইয়া 
হম্তপদ সঙ্কোচন পূর্বক রাঞ্জার- পার্থখে এখনও শয়ন করিয়াছিলেন। ন্ুমিত্রাও 
তাহার নিকটে ছিলেন। শোকাশ্র লুলিতাননা সু মিত্রা দেবীর কোন শোভাই 
ছিলনা । উভয় দেবীকে সুপ্ত এবং রাজাকে নিড্রাবস্থায় মৃত দেখিয়া অস্তঃপুরের 
অন্যান্ত স্ত্রীলোকগণ দলপতি গঞ্জ পতিত হইলে হস্তিনী সকলের স্তায় আর্তস্বরে 
চীৎকার করিয়! উঠিলেন। ভ্রন্দন শন্দে কৌশল্যা ও সুমিত্রা চেতনা লাভ 
করিলেন। রাঞ্জাকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়! রাণী কৌশল্যা। ও রাণী নুমিত্রা হা 
নাথ! বলিয়। উচ্চৈংস্বরে চীংকার করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। 
কোশলেন্্র দুহছিত৷ ভূতলে বিলুষ্ঠিত ও ধূলি ধুষরিত হইয়া গগনচ্যুত তারার স্তায় 
গ্রতাশুন্ত হইলেন। স্বামীর মৃত্যুতে কৌশল্যাকে ভূপতিত . দেখিয়া! অন্টন্ত 
রাজ স্ত্রী সমুহ দেখিলেন যেন কোন নাগপত্বী হত হুইয়৷ পড়িয়া রহিয়াছেন। 
নরেন্দ্র কৈবেরীপ্রমুখ স্ত্রীকল' শোকসন্তপ্ত হইয়া রোদন 'করিতে করিতে 
জ্ঞানশুন্ত হইয়। পড়িলেন। ইহাদের তুমুল ক্রন্দন ধ্বনি কৌশল্যা্দির রোদন 
শব্দে মিলিত হইল। তখন সেই মিলিত স্ফীতীকৃত রোদন শবে পুনরায় এ 
রাগভবন সমধিক পরিপূরিত হইয়া উঠিল । রাজভবনের সকলেই ভীত, সকলেই 
তটস্থ এবং -বুত্তাস্ত জানিবার জন্য' নিতাস্ত উৎস্থক লোক সকলের সমাগমে 
রাজগৃ নিবিড় হুইয়৷ উঠিল-__সেখানে আর স্থান সম্কুলন হইতেছিলন! সর্বত্রই 
'তুমুল ক্রন্দন ধ্বনি, আত্মীয় স্বন পরিতাপে নিতান্ত অভিভূত, কোথাও 
আনন্দ নাই, সর্বত্রই দীনভাব, সমস্ত দৃশ্তই অত্যন্ত মলিন.। হালধন্মপ্রাপ্ত 
নরদেবের গৃহ এইরূপে পরিত্রস্ত হইয়া উঠিল। পার্থিব শ্রেষ্ঠ যশন্বী রাজার 
মৃত্যু হইয়াছে জানিয়। মছিধী সকল রাজায় মৃত দেহ পরিবেষ্টন 
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করিয়),, বাহু গ্রহণ করিয়া অনাথবং অত্যন্ত করণন্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন । 0৯ টা ৫ 





অন্ন অধ্যান্্। 
কৌশল্যা_-কৈকেয়ী ও অন্যান রাণী । 


' ৰাম্প পর্যাকুল জন! হাহাভূত কুলাঙ্গন। | 


শৃহ্য চত্বর বেশ্মান্তা ন বভ্রাজ যথা পুরা ॥ 
| বাশীকি 


তোমার শোক কত বড় যে তুমি তাহ! ছাড়িতে পারন! ? তোমার শোক কি 
রাজা. দশরথের শোক অপেক্ষ! অধিক ? না কৌশল্য। দেবীর দুঃখের কাছে তোমার 
দুঃখ স্থান পায় ? জীবনের কোন্‌ সঙ্কটে .পড়িয়া রাজা দশরথ প্রাণপ্রিয় রামকে 
অরণ্যে নির্বাসিত করিলেন, করিয়! প্রাণ হারাইলেন--ইহা! যিনি মনন করিতে 
পারেন তাহার পক্ষে রাজার শোক রাম ভাবনার বিশেষ সহায়ত করে। জীবনের 
সঙ্কটে কে ন! পড়িয়াছে? কার জীবনে উভয় স্কট উপস্থিত হয় নাই? রাজার 
সঙ্কটের কথ! সকলেই বুঝিতে পারে। রাণী কৈকেরী নিঞ্জের প্রাণকে অগ্রাহ্‌ 
করিয়! রাঞার প্রাণ রক্ষ। করিয়াছিলেন ) রাজ! কৈবেয়ীকে বর দিলেন। ইহ 
অতান্ত স্বাশাবিক। কিন্তু রাণী কৈকেয়ী রামের বনবাস ও ভরতের জন্ত রাজা 
চাছিলেন। রাজা, রামকে ততিশয় তালবাসিতেন, রামকে ছাড়িয়! থাকিতে 
পারতেন না। এই রামকে বনে দিলে রাজার প্রাণ থাকেনা । কিন্তু সত্যরক্ষা 
করিতেই হইবে। এন্দিকে পত্যারক্ষ। করিতে গেলে প্রাণ ধায়। রাজার সঙ্কটত 
ইছাই। | 

বলিতেছিলাম রাজার অবস্থা যদি অনুভবে আনিতে পার তবে ইহ! রাম 
ভাবনার বড় সহায়তা করে। কিরূপে করে জান? তোমার সঙ্গেই 
তোমার পরম স্থুহৎ 'ও পরম শক্র সর্বদা ফিরিতেছে। বাহিরের স্থহৎ ও 
শত্রর কথ! বলিতেছিনা। এই শত্র ও মিত্র ভিতরের । প্রাণ যায় ধাক্‌ কিন্ত 
সত্যরক্ষা কর! চাই তোমার পরম গ্ুহ্ধৎ মন তোমাকে এই দিকে যাইতে বলেন 
আর তোমার পরম শক্র যে সে বলে কেন প্রাণ ছাড়িবে-পরাণ পোড়ানি-- 
হিয়! দগদগি_ শান্ত করিবার জন্ত যদি মিথ্যা! বলিতে হয় তা বলনা. কেন? এই 
য্বেপরম শ্ুহং মন ও পরমপঞ্ মন তোমাকে বিপরীত উপদেশ করে তুমি সঙ্কটে 
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পড়িয়। যখন পরমশক্র মনের কথা শুনিতে চাও, তখন, যদি তুমি ভগবানের 
শরণাপর হও, যদি ভুমি ভগবানের প্রসন্নতা লাভ জন্ত কখন ততীষ্থীকে ভাল 
বাসিয়! থাক তবে তিনি ভোমার পরম নুস্ধং মনেরই সহ্থায়তা করেন । ভগবান্‌ 
রামচন্দ্র রাজ! দশরথের পরম ন্হৃং মনেরই সহায়ত! করিলেন । তাই বলিতেছি 
সঙ্কট কালে রামই ভগবানের দিকে, শাস্ত্রের দিকে, সত্যের দিকে তোমাকে 
ফিরাইয়। দিয়! থাকেন উভয় সঙ্কট কালে শানগ্রের দিকে ফিরিলেই তুমি রামের 
ভাবন! করিতে পারিলে। রাজ] দশরথ কত প্রকার দুর্বলত| করিলেন। রাম 
কিন্তু পুত্র হইয়! ধর! দিয়াছেন; তিনি রাজাকে পূর্বাচরিত সাধু পথেই লইয়া 
গেলেন, সত্যরক্ষাই করাইলেন_-ইহাতে রাজার প্রাণ গেল তথাপি সত্য রক্ষা 
হুইল। ইহাই সাধুপথ। প্রাণদিয়াও সাধুপথে. চলিতে হইবে-_ ইহ! অস্তিম 
কালে সুফলই প্রদান করে--প্রথমে বিষের মত বোধ হইলেও পরিণামে 
ইহাই অমৃত। 


আর রাণী কৌশল্াার ছঃখ? এছঃখ কি কখন অনুভব করিতে চেষ্টা 
করিয়াছ? ন! করিয়। থাক একবার করন1। চক্ষের অন্তরালে যান্াকে রাখ 
যায়না__ক্ষণকাল ন1 দেখিলে যার জন্ত প্রাণ ছটুফটু করে, যাহাকে দেখিয়া 
দেখিয়াও তৃণ্ডি হয় না, যার কথ! শুনিয়া শুনিয়াও শুন! শেষ করা হইলনা। 
যা্চাকে আদর করিয়! ফুরাইয়। ফেলা যায় না, যাহার শত আদর পাইলেও যেন 
আবার পাইতে ইচ্ছা করে, এই “হাক! দরপণ”কে, এই নয়নের মণিকে, এই 
প্রাণ জুড়ন নিধিকে, এই *ত্বমলি মম ভূষণং” কে এই প্তমসি সম জীবনং” কে 
এই পহুমমি মম ভবজজলধিরদ্রকে”_ ছাড়িতে হইবে । একক্ষণের রশ 
দেখানে সব শুহ্ঠ হইয়া পায়--সেখানে চতুদ্দিশ বর্ষের জন্ত সংবাদ থাকিবেনা_ 
কে পারে উহা সহিতে? কৌশল্যা দেবীও সহিতে পারিলেন না-_-আহ' 
তাহার এই হিয়া! দগদ্রগি পরাণ পোড়াণি_-ে রামকে ভাব না বাদিয়াছে সে 
বুঝিবে কিরূপে? ্‌ | 

রাম-শোক-রর্ধিত!, বাস্পপূর্ণাঙ্ষগী দেবী কৌশল্য। স্বর্গস্থ রাজাকে সংশাস্ত 
অগ্নির মত, অদুহীন অর্ণবের মত, গত প্রড় আদিতোর মত পতিত থাকিতে 
দেখিয়া রাজার মস্তক উরুদেশে স্থাপন করিষ! কৈকেম়ীকে বলিতে লাগিলেন-_- 


সকামা ভব কৈকেরি তূঙ্ষ রাজ্য মকণ্টকম্‌। 
ত্াক্ত! রাজানমেকাগ্রা নৃশংসে হষ্টগারিণি ॥ 


৮৪. উত্সব | - 


কৈকেরি !. পুত্রের রাজ্য জন্ত একাগ্রচিত্! ভূমি এক্ষণে তোমার মনোরথ 
পুর্ণ হইল নৃশংসে ছুষ্টচারিণি--রাজাকে বিসর্জন দিয়া তুমি এখন, 
নিষ্ষণ্টকে রাজ্য ভোগ 'কর। রাম আমাকে ত্যাগ করিয়া 'বনে গেল 
তর্তাও স্বর্গ্থ হইলেন, বিঞ্জন কান্তারে সচায়হীন পথিকের নায় আর আমি 
গ্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছা করি ন। প্রাণের দেবতা স্বানীকে পরিত্যাগ করিয়! 
স্রী-ধর্মত্র্টী কৈকেয়ী-ভিন্ন আর কোন্‌ নারী বাঁচিতে ইচ্ছা করে? লোভী যে, সে 
অন্তকে বিষ -ধাওয়াইলে “যে হত্যা! দোষ ঘটে তাহ। বুঝিতে পারে না। হায়! 
কুক্জাকে নিমিত্ত করিয়৷ কৈকেরী রথুকুল বিনাশ করিল। অনুচিত কার্ধো নিযুক্ত 
হইয়া! রাজ! আমার -সীতারামকে নির্বাসিত করিয়াছেন একথ! গুনিলে রা. 
জনক এসামার মত পরিতাপ.করিবেন। আমি যে জনাথা বিধবা হইয়াছি কমল 
পত্রাক্ষ ধার্মিক রাম তাহ! জানিতেছেন না। হ্বায়! রাম জীবিত থাকিয়াও : 
এখান হইতে অদৃশ্য হইল। আহ ! ভর্তু সেবায় সুচারু তপস্থিনী, বিদেহ রাজের 
কন্ঠ! ছঃখ ভোগের অযোগ্য হইয়াও বনে না জানি কত ছুংখ--কত উদ্বেগ ভোগ 
করিতেছেন ! বাত্রিকালে মৃগ পক্ষিগণের ভয়ঙ্কর চীৎকার শ্রবণ করিয়! সীতা 
না জানি কই ভয় পাইয়। রাঘনকে আশ্রয় করে! মেই বৃদ্ধ, কণ্তামাত্র সন্ততি 
বিদেহ রাজ বৈদেহীকে চিন্তা করিয়া! শোকাবেগে নিশ্চয়ই গ্রাণ ত্যাগ করিবেন। 
পতিব্রত। আমি--শামি আজই মরিব-_ স্বামীর এই দেহ আলিঙ্গন করিয়া! অনলে 
প্রবেশ করিব। 

তখন অনাত্যগণ রাণীকে ন্তত্র লইয় গেলেন এবং রাক্ত দেহ তৈল ফ্রোণীতে__ 
তৈল পূর্ণ কটাছে সংস্থাপন পূর্বাক সাবধানে রক্ষা করিতে লাগ্িলেন। পুত্র 
ব্যতিরেকে অস্ত্য্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান কেহই উচিত মনে করিলেন না। তৈল 
দ্রোণীতে রাজকে নিক্ষেপ করা হুইল দেখিয়! অন্ঠান্ত স্ত্রী সকল “হায়! ইহার 
মৃত্যু হইয়াছে” বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাণী সকল নেত্র প্রত্রবণ 
মুখী_ 'মঞ্র গ্রবা সুখী, দীনমনা | ইহারা শোক সম্তপ্ হইয়া বাছু উত্তোলন করিয়া 
কাদিতে কাদিতে নিতান্ত দ্রীন ভানে বলিতে লাগিলেন হায়! মহারাজ একেত 
সতত প্রিয়বাদী গন্য প্রতিজ্ঞ রাম আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন আহা ! 
আমাদিগকে আপন কি জন্ঠ ত]াগ করিলেন ? রাম বিবর্জিত! আমরা __মামরা 
বিধবা-+ভাব ছুষ্টা সপত্বী কৈকেয়ীর নিকটে আমরা থাকিব কিরপে? সেই: 
শ্রীমান্‌ আত্মজ্জ রাম আমাদের সকলের নাথ, তোমারও জীবনের প্রভূ, সেই রাম 
র'জল্রী পরিত্যাগ করিয়া! বনগঞ্গন: করিয়াছেন -তোমার বিরহে ও সেই বীর 


গ্রযোধ্যাকাণ্ডে মধ্যলীল| । "(৮৫ 


রামের বিরহে বদন মে।ছিত1 আমরা--আমর] কি গ্রকারে কৈকেয়ীর তিরস্কার 
সহা করিয়া থাকিব? যে কৈবেয়ী তুমি রাজা-_-তোমাকে, রামকে, মহাবল: 
লঙ্মণকে সীতার সহিত তাগ করিল, সে নারী আর কাহাকে ন! দূর করিয়! 
দিতে পারে ? বাম্পাকুপিত লোচনে বিপুল শোকে নিরানন্দ মনে রাজ! দশরথের 
মহিষী সকল বিগত চেষ্ট হইয়। জড়ের মত অবস্থিত রহিলেন। নঙ্গত্রধীন। নিশার 
মত, শ্বামী পরিত্যস্তা স্্ীর মত রাজ। দশরথের বিরহে অযোধ্যাপুরীর কোন 
শোভাই রইল না। লোক সকল অশ্ুজল বিসঙ্্ন করিতেছে, কুলাঙ্গন গণ 
হাহাকার করিতেছে, গৃহ চত্বরাদি সর্মাজন! লেপনাদি শূন্য- পূর্বের মত পুরীর 
কোন শোভাই নাই। 

রামশোকে নরাদিপ স্বর্গে গিয়াছেন, নৃপাঙ্ঈনাগণ ভূতলে পড়িয়া! আছেন 
ইত্যবসরে দিনকর কর নিকর সঙ্গোচ করিলেন আর রঞজনী তঞ্: প্রচার করিতে 
করিতে উপস্থিত হইলেন। সমাগত বশিষ্ঠদি বান্ধবেরা, রাজ পুত্রগণের কেহই 
নিকটে ন! থাকায় রাজার দাহ কার্ধয সমীচীন বোধ করিলেন না রাজাকে তৈল 
কটাহ মধ্যে গ্বাপিত করিয়া রাজ দর্শন চিন্তাও যেন করিতে পারিলেন না । 
আহা! হৃর্ধ্য শুন্য আকাশ যেমন গত প্রভ হয়, নক্ষত্র শূন্তা শর্বরীর যেমন শোভ। 
থাকে না-মহাম্মা রঠিত সেই পুরী সেইরূপ হইল-_মার অধোধ্যার পথ চত্বর 
সকল অশ্রপূর্ণ জনসম্কুল সমাকুল হুইল। নরণারী সকলকে মিলিত হইয়! ভরত 
মাতার নিন্দা করিতে লাগিল- রাজার মৃত্যুতে অযোধ্যা নগরী বড়ই আর্তা হুইল 
কিছুতেই সুখানুভব করিতে পারিল না। র 





নল্রম অধ্যাম্র। 


ভরত আনয়নে পরামর্শ । 
"ইক্ষ।কৃণামিহাদোব কশ্চিদ্রাজ! বিধীয়তাম্‌। 
অরাজকং হি রাষ্ট্রং নে! বিনাশং সম বাণুয়াৎ। 
বাল্সীকি। 
যে দিন মধ/রাত্রে রাজ। দশরথের প্রাণ বিগ্বোগ হয় তাহার পরদিন রাজার 
মৃতদেহ তৈল পূর্ণ কটাহে রক্ষা কর! হয়। এই দিন ও এই রাত্রি দুঃখে হুঃবে 
অতিবাহিত হইল। কাহারও মনে আনন্দের লেশ মাত্রও নাই, সকলেই 
সাশ্রকঠে, রোদন করিতেছে। ছু:খের রাত্রি অতি দীর্ঘ হইলেও শর্বরী প্রভাত 


৮৬ .. উতসব। 


হইল আর হৃর্ধযদেব উদ্দিত হইলেন। প্রাঙঃকালে রাজার কার্য্যকর্তী ব্রাঙ্ঈণগণ 
সভায় আদিলেন। সেই সভায় মহধি মার্কশ্ডেয়, মৌদগল্য বামদেব কাশ্ঠপ, 
কাত্যায়ন, গৌতম, মহথাযশা জাবালি-__এই সমস্ত ব্রাহ্গণ শ্রেষ্ঠ রাজ পুরোহিত 
ৰশিষ্ঠদেবের অভিমুখীন হইয়া রাজার অমাত্যগণের সহিত রাজ কার্ধয বিষয়ে ভিন্ন 
ভিন্ন বিভাগের কথ! কহিতে লাগিলেন। রাজ! দশরথ পুত্র শোকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 
হইলে সেই রজনী আমাদের নিকট শত বর্ষের তুল্য বোধ হইয়াছিল। মহারাজ! 
সবর্ণীন্থ, রামও অরণ্যাশ্রয় করিয়াছেন তেজস্বী লক্ষণ ও রামের সঙ্গে গিয়াছেন। ভরত 
শক্রস্স উভয়েই কেক রাজো রাজগৃ নামক নগরে মাতামহালয়ে বাস করিতে- 
ছেন। এই অবস্থায় অগ্যই ইক্ষকুবংশের ই'হাদের মধ্যে কাহাকেও রাজ! করা 
কর্তবা হইতেছে কারণ আমাদের রাজা অরাঙ্গক থাকিলে ইহ বিনাশ প্রাপ্ত 
হইবে। অরাজক রাজ্যে কত প্রকার দোষ হয় এখানে সেই কথা৷ বিশেষরূপে 
উল্লেগ করা হইয়াছে। 

অরাজক জনপদে মেঘ বিছ্যুৎম|ল! শিস্তার করিয়া গভীর গর্জনে দিব্য জল 
ধার! বর্ষণ করে না। অরজক রাজ্যে লোকে বীক্ষ বপন করে না ফল কালে 
লুন হইবে বলিয়৷ । অরাজক রাজ্যে পুত্র পিতার বশে থাকে না স্ত্রী স্বামীর 
বশে থাকে না। অরাজক রাজ্যে ধন রক্ষ! করা যায় না, জী রক্ষা ও হয় না। 
এই সমস্ত অত্যাহিত-_মহাভীতি ত হয়ই। পিতা পুত্র পাত ভার্য্যাদিরূপ প্রধান 
সত)ই ষধন থাকে না তখন ক্রয় বিক্রয়াদি অন্য ত্য গ/কিবে কোথায় ? অগ্নাজক 
রাজে? হ্ঠায় বিচার জন্ত লোকে সভা করে না)স্ুরম্য উছ্া।ন ও পুণ্য গৃহাদি 
নিশ্দাণে কাহারও প্রবুত্তি জন্মে না । অরাজক রাজে) যজ্ঞশীল জিতেন্্রিয় অনুষ্ঠ।ন 
পরান্ণ প্রাঙ্গণের বঙ্গানুষ্ঠানে বিরত ছয়েন। অরালগক রাজ্যে ধনবান্‌ ব্রাঞ্গণে 
যজ্ঞকালে খন্িকগণকে দক্ষিণ। প্রদান করে না। অরাজক. জনপদে নট নর্ভক 
মকল যে সমস্ত উৎসব জষ্টঠিত্তে সম্পার্দন করিতে চান এবং সভ্য নকল রাষ্ট্র কার্য 
সিদ্ধি জন্য দৃষ্ঠাদৃ্ শান্তি দ্বারা রাজে)র যে উন্নতি চান সে মমন্ত বৃদ্ধি গ্রাণ্ড 
হয় না। অরাজক রাজ ব্যবহার ন্দীনী ধাহার! তাহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না 
ধাহার! পুরাণ কথ শুনিতে ভাল বাসেন তাহার! পুরাণ ক! কথন প্রিয় পৌর!- 
ণিকগণের মুখে কষ! শুনিয়া'ও--বক্ত! ও শ্রোতার স্বচ্ছন্দ অবস্থা না৷ থাকায় এ 
কথায় চিন্তকে সরস করিতে পারে না। অন্বাজক জনপদে কুমারী সকল স্বর্ণালঙ্কার 
ভূষিত হইয়! গায়াহ্ছে ত্রীড়ার্থ সকলে মিলিয়া উদ্ঠানে গমন করে না। অরাজক 
জনপদে ধনবান গণের ধন সুরক্ষিত হয় না) কৃষি ও গোরক্ষা দ্বার! যাঞার! জীবন 
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নির্বাছ করে তাহার! দ্বার খুলিয়৷ শয়ন করিতে পারে না। অরাজক রাজ্যে 
বিলাসী পুরুষগণ স্ত্রীলোক নঙ্গে শীত্তগামী বাহুনে অরণ্য বিহারে যাইতে পারে না । 
অরাজক রাজ্যে প্রশস্তদস্ত যষ্ঠি বৎসরের মাতঙ্গ সকল গলঘণ্ট। ধারণ পূর্বক রাজ- 
পথে ভ্রমণ করে ন।। অরাজক দেশে অস্ত্র শিক্ষা অভ্যাস নিরত বীরগণের 
বাণ ও তন্ত্র নকলের অভ্যাস সময়ে তলশব্ধ শ্রুতি গোচর হয় না। অরাজক দেশে 
দু দেশগামী বণিকগণ বিপুল পণ্যদ্রব্য লইয়া নিরাপদে পথ চলিতে পারে ন1। 
একক বিচরণ শীল জিতেন্দ্রয় সন্ন্যাসী সকল সর্বদ! ব্রহ্মধ্যান পরায়ণ হইয়! যেখানে 
সূন্ধ্য! হইল সেই খানেই আসন করিয়! বিয়া যাইতে পারেন না। অরাজক দেশে 
অপ্রাপ্ত প্রাপ্তি ও প্রাপ্তি রক্ষা-_কিছুই থাকে না) রণস্থলে শত্রর বিক্রম সৈম্তগণ 
সহা করিতে পারে ন1। অরাজক জনপদে লোকে উৎকৃষ্ট অশ্খে বা সুসজ্জিত রথে 
আছোরণ করিয়া পথে বাহির হইতে সাহস করে না । অরাজক দেশে শান্ত 
সাধুগণ বন বা! উপবনে গিয়! শান্ত্রালাপ করিতে বিরত হুন, ধর্সশীল লোকেরা 
দেবার্চনার জন্ত ম।ল্য মোদক দক্ষিণার ব্যবস্থা করে না। অরাজক রাজ্যে রাজ- 
পুত্রগণ অগুর্ূও চন্দন চ্চত হইয়। বসস্তকালের বৃক্ষের হ্যায় শোভা ধারণ 
করেন না! । জলশৃন্ঠ নদী যেমন, তৃণ শৃম্ত বন যেমন, গোপালক হীন গে! যেমন, 
অরাজক রাজ্যও মেইরূপ। যেমন ধ্বজ রথের চিহ্ন, ধুম অগ্নির চিহ্ন, সেইরূপ 
যিনি আমাদের ধবজ শ্বরূপ ছিলেন তিনি আজ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়।৷ দেবত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজ্য অরাজক হইলে কেহুই জীবন রক্ষা করিতে পারেন! 
মানুষ মংস্তের মত পরম্পর প্রম্পরকে ভক্ষণ করে। যাহার! বর্ণাশ্রম মর্থ্যাদা 
লঙ্ঘন করিয়। পুর্বে রাজদণ্ড নিপীড়িত নাস্তিক-রূপে গণ্য হইয়াছিল এখন 
তাহারাও এই সময়ে রাজদও শঙ্কারহিত হইয়! প্রভৃত্‌ প্রদর্শন করে। চক্ষু থেমন 
শরীরের হিত সাধনে এবং অহিত নিবারণে সর্ধবদ। প্রবৃত্ত থাকে, সেইরপ য়াজ্য 
মধ্যে সতা ও ধর্মের প্রবর্তক রাজাও গ্রজাগণের ছিত সাধনে ও অন্ত 
নিবারণে সর্ববদ| নিধুক্ত থাকেন। | | & 
রাজ্ধ। সত্যঞ্চ ধশ্মশ্চ রাজ! কুলবতাং কুলম্‌ । 
র্লাজ! মাত! পিত। চৈব রাজ! হিতকরে| নৃণাম্‌ ॥ - 
রাজাই সতা, রাজাই ধর্ম, রাজ! কুলবানের-_ ক্ষেব্রবীন্পগুদ্ধিমানের কুল : 

পালক, রাজাই মাতা, রাজা পিতাঃ. রাঁজাই লোক সকলের ছিতকর। যম, 
কুবের, ইন্জু বরুণ, ইহাদের অপেক্ষা ও রাজার গৌরব অধিক ) ঘম দণ্ডের, কুবের 
ধনদানের, ইন্দ্র পালনের এবং বরুণ সদাচার নিয়মের কর্ত। কিন্তু রাজা একাধারে 
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সমস্ত লৌকপালগণের গুণে ভূবিত। সাধু অসাধুর ব্যবস্থাপক রাঁজ! যদি না. 
থাকেন তবে সুর্যাভাবে অন্ধকরে যেমন কর্তব্যাকর্তব্যের প্রতীতি হয় না তদ্রপ 
গ্রন্ধার কোন বিষয়েরই জান থাকেনা । হে ভগবন্‌ ধশিষ্ঠ ! মহারাজ যখন 
জীবিত ছিলেন তখনও আমর! আপনার কথামত চলিয়াছি এখনও সারির 
যেমন তীরভূমি অতিক্রম করেনা আমরাও সেইরূপ আপনাকে অতিক্রম করিব 
না। হে স্বিপ্জ শ্রেষ্ঠ! আপনি দেখিতেছেন রাজ! বিন! আমাদের বৃত্ত 
আমাদের উপজীবিক! আমাদের কার্ধা- উচ্ছিনন প্রায় হইবে, রাজ্যও অরণ্য প্রায় 
হইবে আপনি এখন ইক্ষাকুনন্দন ভরত বা অন্ত কাহাকেও রাজ্যে প্রতিষ্টি 
করুজ। 


দস্ণম্ম অধ্যান্। 
দ্ূুত প্রেরণ । 


“ম| চাশ্মৈ প্রোধিতং র'মং ম। চাশ্বৈ পিতরং মৃত্ম্ন। 
ভবস্তঃ সানি রাঘবাণামিতঃ ক্ষয়ম্‌ ॥”. 
| বালীকি। 
মি অমাত্য্র্নও সমস্ত ব্রাহ্মণের রই ও সমস্ত বাক্য “শুনিয়া ভগবান্‌ বশিষ্ঠ 
ঝুলিতে লাগিণেন_মহারাজ দশরথ ভপ্তকে এই রাজ্য. দিয়াছেন--ভরত 
শঞ্রর সহিত পরম কুতৃছলে মাতুলালয়ে বাদ করিতেছেন-_-আমর! আর কি 
বিচার করিব-__সেষ্ট ভ্রাতাদ্বকে আনিতে দূতের! দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ 
ক্করিয়ী গ্লমন করুক । এই-কথায় সকলেই, সম্মত হইলেন। বশিষ্ঠদেব তখন 
সিদ্ধার্থ বিজন, জয়প্ত, অশোক. ও নন্দন এই কয়েকজন প্দৃতকে ড[কিলেন, 
গ্কির। বলিপন_শরণ কর-_এখনকার কর্তৃব্য আমি বলির! দিতেছি। 
্ত্তগামী অঙ্ে আরোহণ করিয়। 'তোমর! শীঘ্র রাজগৃহ নগরে গমন কর। আমার 
কা মত শোঁক ত্যাগ কুরিয়। ভরনতকে বর্িবে কুলপুরোছিত এবং অমাত্াগণ 
| আঁপনাকে কুশলসম্তাষণ পুর্বাক বৰিয়াছেন, আপনি .সত্বর অযোধ্যা আগমন 
করুন! কালাতিস্রুমে বিন. ঘটিতে পাঁরে এয়ন বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে। 
রামের বনবাস--পিতার মৃত্যু--রঘুকুলের এট মঙ্গত্ের কথার উল্লেখ মাত্রও 
করিনা । 'ক্কে রাজ, ও “ভয়তের অন্ত কৌশেয় বন্ত ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার 
লইয়া তোমুর। শীত্র গমন কর। 
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পৃষ্তগণ পাথেয় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব গৃহে গম্স: করিল। স্ত্রী পুত্রাদির 
নিকট শিদায় লইয়। তাহার] বেগবান তশ্বে সকলে আরোহণ করিয়! কেক 
রাজ্য মুখে ছুটিণ। . 

* অযোধ্যা! হইতে পশ্চিম মুখে অশ্বারোহিগণ ছুটিযাছে। অপরতাল দেশের 
পশ্চিমে প্রলম্ব “দশের উত্তর ভাগে মালিনী নদী। মালিনী নদী পার হইয়া 
উত্তর মুখে কিয়দব গিয়া পরে প্রদ্দ্ঘ দেশের উত্তর ভাগে তাহার! আদিল 
আপিয়| 'আপার পশ্চিম মুখে চলিল। অনন্তর পঞ্চাল দেশে আনিয়া হস্তিনাপুরে 
গলা পাব হইয়। পণ্চমাভিমুখে কুর্'ভাগলের মধ্য দিয়া চলল। 

সরাংসি চ মুফুলীনি নদীশ্চ বিমলোদকাঃ। 
নিরীক্গমাণা জগা,স্তে ধূতাঃ কার্ধ্যবশাদ্‌ দ্রুতম্‌। 

পখিমব্যে প্রফুল্ল কমণ শোভিত সরোনর এবং স্বচ্ছদলীলা নদী দেখিতে 
দেখিতে দুঙগণ কার্য গৌরব নিবন্ধন কুত্রাপি বিলম্ব না করিয়! অতি দ্রুত গমন 
করিতে লাগিণ। অনন্তর তাহাবা নানা প্রকার জপচর বিহগ সেবিত, 
* গ্রাসন্নোদকা স্রেতন্ব 2 শগ্দগ্! উত্তীর্ণ হইল । শরদগুর পশ্চিমতীরে সতোপ- 
বাচন“নামক দিব্য নুঙ্ষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া ত্বাহুর। কুজিজ নগরীতে 
প্রবেশ করিল। পরে অভিক্কাল ও তেজেভিভপুন রাম অতিক্রম করিয়। 
ইক্ষাকুগণের গুরুষপরম্পরায় অধিকৃত পরদ পৰি ইক্ষমতাঁ নদী পারস্্ল। 
নদী পার হইবর সময়ে নদীভীরে যে সকল বেদ পাঁরগ ব্রাঙ্ষণ অঞ্জল মাত্র জল 
পান করিয়। গ্রাণ ধারণ করেন তাহাদিগকে দর্শন করিয়া্কৃতগণঞ্বাহলীক দেশেক 
মধ্য দিয়া গধ।(ন|। পর্বতে গবন করিণ। তথায় ছ্গবাগ্.” বিষ্ণুর পঞ্জচিহ্‌ 
নিরীক্ষণ করিয়া, বিপাপ! ও শাখণী নদী পার ইইয়াশ ক্রমৈ বহনন্ী,"সরৌবরণ” 
তড়গ, পন্বল, পুষ্টরিণী, সিংহ, ব্যাপ্ত হস্তী মুগ দর্শন: +করতঞ্ঞাহার! প্রভুর, 
আদেশ মত ক্রমাগত গমন করিতে লাগিল। পথের ছুর্য্ধ রশত& তাহাদের অশ্ব 
সকল পৰিশ্রাস্ত হইলেও তাহারা বিষ না“করিয়। বর কাদে 
উপনীত হুইল। গিরিব্রকপুর রাজশৃহ পুরেরই অন্য নাম পায়» গৈপ্রান়া 
জরাসন্ধের রাজধানী য়ে গিরিব্রক্জ না রাধগৃহণইহাঞডাহা নহে ।ঞ্গভু রশিষ্ঠের 
প্রিয় সাধন প্রজাগণের 'রঙ্গ৷ সাধন; এখং ঈচকুগনীর, বং্গ্পরষ্পরীগত রাজ্য. 
যাহাতে ভরত গ্রহণ করেন্ত উপেক্ষা ন! করেন তক কদর রাতেই কৈকয় 
নগরে উপস্থিত হইল। সে রাত্রিতে ভনুত্রে প্ম্ে জেখা ষট্ নাঁ। লে 
প্রাতঃকালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 


৯২. 


ষষ্ঠ খণ্ড । 
প্রথম অধ্াযাজ। 
আরপ্ডে ্রিভরত-কথাম্বত 


কঠিন কাল মপ কোষ, ধন্ম নজ্ঞান যোগ জপ 
পরিহার সকল ভরোস'রাম ভজহি রে চতুর নর। 
তুলসীদাস ।-- 
বৃদ্ধ বয়সে শ্রীরঞ্চদাস কবিরাঙ্জ শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত লিখিয়৷ আধুনিক 
বৈষ্ণব বাঙ্গালায় অমব হইয়! রহিয়াছেন। গোস্বামী তুলসী দাস সংসার ত্যাগ 
করিয়া! ১৬৩১ সম্বত ঠৈত্র মাল রাম নবমী মঙ্গলবার অযোধ্যাতে রাম রাম করিতে 
করিতে রামায়ণ ভাষায় লিখিয়! হিন্দস্কানের আবাল বৃদ্ধ বনিতাঁকে রামভক্ত করিয়া 
গিয়াছেন। তুলসী সন্বদ্ধে শ্রীমৎ মধুনুদন সরস্বতীর উক্তি কথায় কথায় সত্য। 
পরমানন্দ পত্রোহয়ং জঙ্গমন্তলসীতরুঃ | 
কবি অজরী বন্তা রাম ভ্রমর চুম্িত| ॥ 
এটু জঙ্গম তুঝু্টী বক্ষন্ব পত্র পরমাননা | রাম ভ্রমর চুম্বিতা তুলসী মঞ্জরী 
ইহার কবিতা ই! না হলে কি একখানি পুস্তকে এত জোককে মাতাইয়! 
রাখিতে পারে? বলিতেছি আমর! কি এই বয়সে শ্রীভরত-ক থামৃত লিখিতে 
পারিব? 
মৃকং কর্ধোতি বাচালং গঙ্গুং লক্ঘয়তে গিরিম্‌। 
যতরৃপ্রী তরমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্‌॥ 
কে জানেঁদ্এই' শ্লোক আমাদের মত অভাগা জনের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে 
পারে কিনা £.. গরমান্দশ্মধিবকে বন্দনা করিতেও আমরা জানিনা । তবেকি 
কমি বশ হাহার্প] মৃককৈ, বাচাল করে, পঙ্গুকে পর্বত ল্ঘন করায় সেই 
£ খরীমানন্নরধিবকে আঁমি বন্দুনা করি? - এ শ্রী 
.. হার্ী হউক চেষ্াতু কষারিিটহা "শি টেষ্া। পাঁরি বা না পারি_ ইহা 
 পরঙারুন্দ ই জের 'ইচ্ছ-। রঃ ] 
খটাতের সমস্ত পুষ্তীক রাশি আলোড়ন . করিয়া ্াইস__ঞ্রকালে এমনটি 
কোথাও মিলিট্ধ না-প্ঠরত-টজি ছুইটি.পাইবে না! । ভরত একটিই দ্বিতীয় 
নাই। | 


অযোধ্যাকাণ্ডে মধ্যলীল| । ৯১ 


কি মধুময়, কি অমৃতময় এই শ্রীভরত চরিতামৃত | গঙ্গা্নান করিলে ভক্ত যেমন 
ভিতরে বাহিরে পবিত্র হন, এই ভরত চরিত্রের পবিত্র ছায়! হৃদয় স্পর্শ করিলে 
মানুম ততোধিক পবিত্র হইয়া উঠেন। কেন হন, কিরূপে হন তাহাই বলিতে 
যাইতেছি। 


আহ]! সর্বদা শোক-তাপ পীড়িত আজকালকার নর নারীর সর্ব 
সন্তাপ নাশকর এই শ্রীভরত কথামুতে কি নুনর আদর্শ প্রকাশিত 
হইয়াছে। দুঃখ তরঙ্গমাল! চঞ্চল ভবানুধির পরপারে লইতে পারেন এই 
শ্রীাভরত-ক্তি। 

বেশ করিয়া মনের সন্ধ/ন যখন শই, ভাল করিয়! প্রাণ খুঁজিয়। যখন দেখি 
তখন মনে হয় যদি কোন কিছুকে বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি বা ভালবাসি আর 
সেই ভালবাপার বস্তুটি হৃদয়ে বপিয়৷ যখন রাম রাম করে, তথন বুঝতে পারি, 
এই বস্তটিই আমায় মোক্ষ পর্যযস্ত আনিয়! দিতে পারে । ভাল বাসার বন্তই-. 
তাহা নামই হউক বঝ| ইইই হউক ব| গুরুই হছউক-_ভালবাসার বস্তই--র[ম হইয়া! 
রামর!ম করিয়া রাম আনিয়া দেয় আর সকল শবাই যে জয় সীতারাম জয় 
সীতার।ম ইহ! ধরাইয দিতে পারেন ইনিই । 


যে রামরদ্ব চিন্রকুটক পেটকে চিরদিন আছেন, ছিলেন, থাকিবেন ষে স্বাতি 
নক্ষত্রের জল গর্ডে ধরিবার জন্ত কৌশল্যা শুক্ি বহুদিন ধরিয়৷ হৃদয় দ্বার! উদঘাটন 
করিয়! রাখিয়াছিলেন, যে রত্ব:ক শেষে ব্রন্মবিদ্ঞ! স্বরূপিণী জগগ্জাত | প্রীজানকী, 
ক ভূষণ করিয়! নিরন্তর ধারণ করিয়! আছেন, সাধকের হ্দয রব সমুহের সেই 
কৌন্তভ মণিকে কেমন করিয়া পূজা করিতে হ্ঁ, কেমন করিয়া আদর 
করিতে হয় ভা! শ্রীভরত যেমন করিয়। দেখাইয়াছেন তেমনটি ঝুঝি আর 
কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। 
সাধনায় যে সমৃদ্ধ উপাদান এখানে আছে তাহাতে র্[ম দর্শন নিশ্দয়ই মিলৈ। 
চৌদ্দ সর ভরতের ব্রত অবহম্বন করিয়া স্্রীভরতের মঙ্ড যদি কোন ভাগ্যবান 
রাম য়াম করিতে পারেন তবে বুঝি বতের উ্াপনৈর শেধ দিনেই তিনি স্বয়ং 
আসিয়া ব্রতক্গ্ঠাপন করিয়া! দেন। 
রাবণ বধ হষ্টলে, সীর্তারুঅপ্নি-পরীক্ষ। হইয়া [গল মার ধজীবণ একটি দিঃনর 
জন্ঠ শ্রীভগবান্‌ রামচন্ত্রকে লঙ্কায় থাকিতে স্সনুরোধ করিলেন কিন্তু শ্রীভগবান্‌ 
এক মুহুর্ত ও বিল্ঘ করিলেন ন!। 


৯২ উত্সব। 


বিভীষণস্ত সাষ্টাঙং প্রণিপত্যা। ব্রবীঘ্ঘচঃ। 
দেব মামনুগৃহ্ীঘ ময়ি ভক্তি! তন। 
মঙ্গল ল্লানমদ্য ত্বং কুক সীত1 সম'হতঃ ॥ 
অহ্কৃত্য সহ ভ্রাত্র! শ্বো৷ গমিধ্যামহে বয়ম্‌॥ 
বিতীষণ সাষ্টাঙ্গ দগ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ইভগবান্‌ রাষ্ন্ত্রকে বছ্ছেন দেব 
আমার উপর 'মন্ুগ্রহ করুন আর আম;র যে সর্বদ! আপনার উপর গ্রণয় আছে 
তাহাতেই আম প্রার্থন] করিতেছ, আপনি বনবাদ ব্রত সমাপ্তির মল সান 
এইখানেই ' সী সহ সম্পাদন করন। ন্রাতা লঙ্গণের সহিত বস্ত্রাল্্ারে 
ভূষত হইয়া দিন্য চন্দন মাল্য ধারণ করুন--গঞ্সনভেক্ষণ| ঝুতস্ত্রী সকল 
আপনাকে বিধিপূর্ধক ম্লান করাক, কল্য প্রাতঃকালে আমরা »কলে 
অযোধ্যায় গমন করিব। প্রণয় হেতু বহুমান্ত করিয়া সৌন্ার্দ) পূর্বক আপনাকে 
প্রন্ন করিবার জন্ত ইহ! বলিতেছি “ন খনান্ঞাপয়ামতে” কোনরূগ আন 
কর্রিতেছি ন।। পরমভত্ত বিভীঘণের এই প্রার্থনা শ্রীভগবান রক্ষা কঠিতে 
পারিলেন না-_বলিলেন বিভীষণ ভরতকে দেখিবার জন্ত 'আমার মন গ]মাকে 
ত্বরা'ন্ত গ্করিতেছে ) জতি লুকুমার এবং আমার ভক্ত জামার ভরত। আজ 
আম|রই সন্তোষ জন্ত ভরত" জটাবলধারী, শব »মাহিত জর্থাৎ প্রণব ধান 
তৎপর। ভরত আমার আগমন [দিন গ্রতীশ্গ! কারতেছে- একটি দ্রিন ব্যতীত 
ইইলেই প্রথণত্যাগ করিবে এই আমার গ্রাণাপ্রয় « ভরঙকে বাদ দির! জমার 
মঙ্গল স্নান কিন্নুগে ং হইবে? আগা! এই মে ভক্তের ভন্ত ভগবানের খাকুলত। 
ইহা কোন্পবস্ত, ভক্তংভিন্ন ই] কে বুঝিতে পারে? 
তার পরে শ্রভগবান্‌ যখন বিছা ত্গর্ভ নী জদ পরিমগ্ডত চিঙ্জকুট পার 
হইয়! যনে ভরদজা, শ্রমে আসিলেন আর ভগবান্‌ ভরছ্বাের কথ! মত সে 
রাত্রি তরা্াশ্রমে থাঁকিতে হইবে নিশ্চয় ভইল তখন শ্রীভগবান্‌ শ্ীমৎ, 
মহাবীরকে মযোধ্যায গ।ঠ|ইলেন শ্ীভরতের সংবাদ লইতে । ভরদ্বাজ মগ্ামুনিকে 
স্্রীতগবান্‌ প্রথমেই ভরতের কগ৷ জিল্ঞ।স। করিলেন--মার মুনির মুখে 
্রীন্ুরতের কঠোর ব্রত “মহ রাজ্য পালনের কথ। শুনিয়া আননিভ হইলেন। 
শ্রীহনুমান্‌ যাঁছিবার ভন গুস্তত হইয়াছেন ভ্রীভগবান্‌ তখন শৃর্নদের পুরে গুহ 
দর্শনের কথা ব্িয়। দিলেন। আহ|! ভগণান্‌ তাহার ভন্তকে কখনও বিস্মৃত 
হঞজনা। শ্রীহনুমান্‌ মনুদ্য বেশ ধারণ করিয়া ননিগ্রামে আদমিলেন। আসিয়। 
কি দেখিলেন ? দেখিলেন-- 
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ক্রোশ মাত্রে ত্বষোধ্যায়।শ্চীর কৃষ্ণজিনাঘ্বরম্‌। 
দদর্শ ভরতং দীনং কঁশমাশ্রম বামিনম ॥ 
জটিলং মণদিগ্ধা গং ভ।তৃব্যসন কর্ষিতম্। 
ফলমূল কৃতাহ'রং রাম চিস্তা পরায়ণম ॥ 
সমু্ূত জটাভারং ব্লাঞ্জিন বাসসম্‌। 
পাছুকে তে পুরসৃত্য শাসয়ন্তং বনুব্ধরাম্‌ ॥ 
মান্ত্রভিঃ পুরমুখোশ্চ কাষায়দ্ধর দারিভিঃ। 
বৃত দেহং সরিমন্তং সাক্ষান্বম্মমিব স্থিভম্‌ ॥ ্ 
হনুমান অযোধ্যা হইতে এককোশ দূরে ভরভের মাশ্রম' দেখিলেন। 
ভরত জটাচীরধারী, ভরত কৃশ, 'ভরত ন।হৃৃঃখে পীড়িত, মলদিগ্জাগ | ভর ফলমূল 
আঠার করিয়। জীবন ধারণ করেন। অহো! মস্তকে সমুনত জটাভার ধারণ 
করিয়। ব্চলাজীন পরিপান কারয়া ভরত রাম চিন্তাপরায়ণ। রামপাছুক! 
পুরোবন্তী করিয়া ভরত বস্ুদ্ধর। শাসন করেন। তাহার মন্ত্িগণ ও পুরের 
অমাত্যগণ গৈরিক বগ্ত্র ধারণ করিয়া ভরতের নিকটে রহিয়াছেন। হনুমান শ্রী 
ভরঠকে গাক্ষ।ৎ পম্মের মত অবস্থিত দেখিলেন। ৃ 
নন্দিগ্রাম অধেধ্য। হইতে এক ক্রোশ মাত্র। ইহ।র অতি ভল্প দূরেই তমদ 
ন্দী। শ্রীভরত নন্দিগ্রামে আজ এই চতুর্দশ বৎসর পাতার ঝুটারে বাস 
করিতেছেন । আঠ। কি কঠিন ব্রত ভরত পালন করিতেছেন। মস্তকে 
জট[ভ,ট, পরিধানে চীর বসন, 'অতিশয় কৃশকায় ভরত সর্বদাই নির্জনে থাকেন। 
সপে রদ্বছত্রতলে রাম পাদুকা । ভরত জোড় হস্তে রদ্ব পাদুক1র্‌ দিকে চাহিয়া 
থাকেন-_ চক্ষে দর বিগলিত ধারা । 
“রাম রাম রঘুপাতি _জপত শুনত নয়ন জল জাত” 
নয়ন জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে ভবত নিরন্তর রাম রাম রঘুপতি জপ 
করতেছেন । বিষয় মুখে মস্তকে বামপদ ধারণ করিয়। শ্রীভরত 'আজ 
অনুরাগে বিরাগী। গোস্বামী তুলপী দান লিখিতেছেন-_- 
সেহি পুর বসত ভরত বিশ্ুরণগ। |" 
চঞ্চপীক জিমি চম্বক বাগ! ॥ | 
ভরত বিরাগে সেই এ্ুরে বাদ করিতেছেন। চম্পক উগ্ঠ।নে ভ্রমর, বিধাগী 
হইয়া যেমন বাস করে সেইরূপ। 'আহা রাম অনুরাগী 'যনি ভিনি বড় ভাগ্যবান্‌। 
তিন রম।-(বধল।স দমন প্রায় তাগ করেন। 


্ 


৯৪ উত্পব। 


দেহ কৃশ হইস্কাছে কিন্তু মুখছ্যতি দিন দিন যেন বাড়িয়া! যাইতেছে। নিত্য 
নৃতন রাম প্রেমে হাদয় সর্বদা ভরিত, মুখের শোভ। হবেনা কেন? 


জিমি জল নিঘটত শরদ প্রকাশে। 
বিলদিত বিহায়স বনজ বিকাশে ॥ 
শরৎ কালে সরোবরের জল শুখাইয়৷ যায় কিন্তু আকাশের মত স্বচ্ছ 
জলে কমলের শোভা অতি মনোহর হয়। শম দম নিয়ম উপবাস এই সমস্ত 
গুণরাশি নির্মল আকাশে নক্ষত্র রাঞজজির মত শ্রীভরতের হৃদয়ে ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
ভরত সমা(ঁত হইয়৷ "নিত পুজত প্রভু পাবরী” নিত্য গরভূর পাছুক! পৃজ। 
করিতেন আর ক।দিতেন আর “মাগি মাগি আয়াম্থু করত, রাজ কাজ বহু 
ভতি* রাম পাছকার নিকটে পুনঃ পুনঃ প্রার্থন! কারয়! করয়। সকল রাজ 
কাধ্য করিতেন। .. ৃ 
_ পুলক গাত হিয় সিয় রঘুবীরা। 
জীহ নাম জপি লোচন নীর|। 
হৃদয়ে সীতারাম, গাত্র কণ্টকিত, জিহবা! নিরস্তর রাম রাম জশ করিতেছে 
'আর চক্ষে প্রেম অশ্রু। | 
যদি কেহ রাম রাম ভজন করিতে চাছেন_ যদি কেহ রাম রাম জপিয়৷ 
রত্বাকর হইতে বাকি হইতে চাহেন, ষর্দ কেহ রাম নাম করিয়! পাষাণী 
অহল্য। হইতে প্র1তঃশ্মরণীয়। অহল্য! হইতে চান তিনি এই অমৃত সম ভরত চরিত্রে 
সকলই পাইবেন। আমর! এখানে আর অধিক বপিবনা- গোস্ব।মী তুলসীদাল 
প্রতরতকে কোন্‌ চক্ষে দেখিয়৷ ছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়া *“আরস্তে ভরত 
কথা মুতে4” সুচন। শেষ করিব। 
সিয় রাম প্রেম পিযুষ পূরণ, হোত জম্ম ন ভরত কে। 
মুনিমন অগম যম নেম শম, দম বিষম ব্রত আচরত কো ॥ 
ছুখ দাহ দ|রিদ দস্ত দূষণ, সুযশ মিনু অপহরত কো1। 
কলিকাল তুলসী মে শঠঠি, হঠি রাম সম্মুখ করত কো ॥ 


ভরত চরিত করনেম 
তুলসী জে দাদর শুন ই৫ 
সীয় রাম পদ প্রেম 
জনশি হোই ভব রপ বিরত ॥ 


অযোধ্যাকাঞ্চে মধ্যলীলা ] এ ৯৫ 


যদি ভরতের জন্ম না হইত তবে সীারামের প্রেম পিযুষ-_&প্রমামৃত কাহাকে 
ভরিত করিত? মুণ্গণও যাছ! পাননা-_বা অতি কষ্টে লাভ.করেন সেই সমস্ত 
মৃকঠিন যম নিয়ম শম দম ব্রতই বাকে আচরণ 'করিত? ছুঃখাগি দারিদ্রা দত্ত 
'ইত্যার্দি বিবিধ দোষ অপহরণ করিয়া কেই বা স্থ্যশ লাভ করিত, আর কলিকাল 
পাশ ছেদন করিয়া শঠ তুলসী দাসকে রামের নুখে 'সানিতই বা কে? 
রে তুলসি! ভরত চরিত্র নিয়ম করিয়া যে আদরে শুনিবে সীতারাম চরণ 
কমলে তাহার নিশ্চয়ই প্রেম জন্মিবে এবং অবশ্তই সেই ব্যক্তি সংসার রসে বিরতি 
লাভ করিবে। রামভক্ত জন গণ আশীর্বাদ করুন আমাদের যেন সেই লাভ 
হয়। আমরা এক্ষণে ভরত কথামৃত ভগবাণ্‌ বান্মীকির পদানু্গীরণে বর্ণন। 
করিতে অগ্রপর হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে রামভক্ত গণের গ্রন্থ হইতে যখন যাহা 
মাধুকরী করিতে 'পারি তাহাও এইখানে সংগ্রহ করিব। 

"তাই বলিঙেছিলাম কেমন করিয়া রাম রাম করিতে হয় শ্রীভরতই তাহা 
শিখাইয়া গিয়াছেন। রাজাধিরাজ হইয়াও শ্রভরত কন্দ কল মূল ভক্ষণ করিতেন 
আর স্বর্ণ ছত্র তলে রাম পাছুকা দেখিয়! দেখিয়া, পাছকাকে রাম বোধে কথা 
কহিয়! রাজ্য শীদন করিতেন। ভরত কৈকেয়ীকে মা বলিতেন না। ফেঁকেয়ীর 
ত্রম ভাঙ্গিয়ছিলাঁ কৈকেয়ী থাকিতে পারিতেন ন1 কখন কখন নন্দিগ্রামে 
একাকিনী ভরতকে দেখিতে আসিতেন, আসিতেন অতি গোপনে । আহা ! 
কি "দেখিতেন! পরিধানে চীরবসন, মস্তকে জটাতার, শরীর জীর্ণ শীর্ণ ভঙ্গ 
ধুলি ধূরিত-__কৈকেমী মর্খে মর্মে মরিয়! থাকতেন। হায়! আমিই বাছার এই 
দুঃখের কারণ। কেন আমার এমন হৃর্মতি হইয়াছিল--কেনই বা ভরতের 
প্রাণপ্রিয় রামকে, সীতাকে লক্ষমণকে বনে পাঠাইলাম ! হায়! কৈকেয়ি এষে দৈব 
কর্তৃক ঘটয়াছে__এযে রামই করিয়াছেন--সংসারের সকলের উৎপাঁৎ বিনাশ 
করিবার জন্ত। জগতের মঙ্গলের জন্ত কৈকেয়ীর অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। ইছাঁতে 
কৈকেয়ীর দোষ ছিলনা । জগতের মঙ্গলের জন্ত এবং কৈকেনীর পূর্ববকৃত পাপ 
ক্ষয় করিয়া! রাম চরণে কৈকেরীকে আনিবার জন্ত ও 'এই রাম নির্ববাসন। 

শেষে বলি শ্রীভরতের চরিত্র হৃদয়ে ধরিয়া যদি আমর! সাধন! করি তবে এই 
ঘোর কলিযুগে ্মামাদের*মত নষ্ট বুদ্ধি জনেরও পরলোক গতি সহজেই লাভ হয়। 
_. মান্থষের নিরন্তর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অষ্টিসে। কিন্তু যদি একনিষ্ঠ ন! থাকে 
তবে কিছুতেই গতি ল্গিতে পারে না'। তিন্ন তিন্ন অবস্থায় রাম রাম করিবার 
সমস্ত কৌশল রামায়ণ দেখাইয়াছেন। 


৯৬ উত্সব । 


সাধনায় বসিষ্কপ্রথমেই আস্ত অনরিচ্ছ। পরিহার জন্ত ক্রিয়া করিতে হইবে আর 
মনে রাখিতে হইবে মৃত্যু ভয়ে ভীত ইইয়! জড় প্রায় থাকা, শগীর খারাপ হইবে 
মনে করিয়! নাধনায় আন্ত করা অপেক্ষা মূর্খ! আর নাই$ যখন একেবারে 
মানুষ পারেনা স্ধনকার কথা স্বতন্ত্র কিন্ত সামান্ত কিছু কাল্প'নক খ্বি আলিলেই 
'ধিনি সাধনায় আলস্ত করেন_-আজ থাক কাল দেখা যাইবে এই যিনি বলেন 
এব্যক্তি ক্ষখন অনিষ্ট পরিহার করিয়! ইষ্ট লীভে সমর্থ হনন1। ইঞ্ার: ইহকালেও 
সুখ হয়না পরকালের ত কথাই নাই। যা হয় হ্উক আমি কর্তব্য শিখিলত! 
করিব না_-ইহাই প্রথম কথ।। তার পরে যখন ষে অবস্থা আমিবে তন্তাবে 
আপনাকে স্তীবিত করিয়া কখন চেড়ীপেষ্টিতা সীতার ভাব হৃদয়ে আনিয়া রাম 
কলাম করিতে হইবে, কখন লক্ষণের ভাব ধরিয়া রাষ সেবা করিতে হইবে, কথন 
কৈকেয়ীর অবস্থা! আনিয়া বাম রাম করিতে হইবে কিন্তু ক্রীভরতের অবস্থায় 
'আ[পন!কে পাতি করিয়া রাম রাম কণা নি সর্বপ্রকার সাধ্ষের 
অবস্থার উপযোগী । 
প্লামার কিছু মাই সবই রামের। তিনি আমায় চতুর্দশ বর্ষ জন্ত তাহার 
রাজতৈরঁ তাহার বস্ত ঈমুহের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছেন । " আম্মি তাহাকে 
পাইনা_তাহার পাছুকাকে তাহার স্থানে বসাই%1 আমি পাছকাকে নিবেদন 
করিয়া স্তাহার বস্তু সমূহ রক্ষা করিব তাহার রজ্োর আয দুশক্ণ বৃদ্ধ করিব 
তাহার" কোন বস্বকে অগ্রা্থ করিব না_-এই ভাবে সর্ব কাধে) সর্ব নাটক, 
সর্ঘ ভাবনায় তীহ্ার সেবা করিব_ এই যিনি দু নিশ্চয় রুরেন ন তাহার ধম 
জীবন সহজেই লাভ হয়। 4 


৮ক্রনশঃ ) 


স্থিতি ৩৪ স্গঃ | 
উপশম: বর্ণন । 


বশিষ্ঠদেব বলিলেন * রাম__-অবিগ্ভারি স্িগ্ধ উল্লাস দ্বারা-_( যে 
উল্লাসের ভিতরে কতদূর সর্ববননীশকর ব্যাপার থাকে তাহ। সহজে 
ধরা যায় ন! )*-ঞই আপাতঃ রমণীয় মাদকত। দ্বারা বিষয়োম্মুখ 
হইতেছে যে মন সেই মনকে যে সকল সানু জয় করিতে পারেন, র 
তাহারাই শুর, তীহারাই “বিজয়ী । বুঝ্িতেছ-- অবিষ্ার সিদ্ধ উল্লাসই 
মনকে বিষয়ান্ুখ 1 করিতেছে | ইহা হইর্তে না দেওয়াই মনোজয় |. 


ংসার্থাস্থ দুঃ খশ্য সর্ব্বোপদ্রবদায়িনঃ | 
উপাযু এক এবাস্তি মনসঃ স্বন নিগ্রহ2ঞ 


| সংসারই সর্বপ্রকার উপজ্ব ও সর্বপ্রকার ছুঃখ আনয়ন করে। 
ইহ হইসে রক পাইবার একটি মাত্র উপায় আছে-_-এইটি জুইতেছে 
নিজপনক্ষ, মঙ্গের শনিগ্রহ করা । বাহির হইতে অতি রমণীয় প্রবণ 
মন স্থখকর খীঁহ কিছুই আন্মক না কেন তাহার দোষ. অনুসন্ধান কর, 
না ৬. 
'নান। .দোষ পাইবেই। দোষ দর্শন করিলেই তাহা ত্যাগ করিতে 
পারিবে ।" জ্ঞানের সার যাহ তাহ বলিতেছি শ্রবণ কর, শুনিয়। 
অবঞ্চারণ কথী__মন্ত্ুন কর-__সর্ববদা ইহার বিচার মনে ধরিয়। রাখ। 
&সার উপত্দেশ হইতেছে *“ভোগেচ্ছা মাত্রকো বন্ধান্তত্যাগে। - মোক্ষ 
সত সস 
উচ্যতে” । ভোগ »করিবার ইচ্ছা মীত্রও যদি রাখ তবে তোমার 
“বঙ্ধান, হইবে-+ইচ্ছ। পর্যন্ত ত্যাগ কর ইহাই মোক্ষ। কত শাস্ত্র আর 
দে দ্েরিবে বল- জামার এঁই জ্থ। দৃঢ় ভাবে পালন কর যাহা কিছু স্থাত্ 
গ্রখ-তইভ্দ্রিয়ের পরিতোষ জনক জনে তাহাই বিষ ও বহ্ির স্থাঁয় 
দেখিবে। ঈররবদ। এ রাখিবাঁয় উপদেশ “যত বশুস্বাদিহ তত সর্ববং 
০ টি 
দৃশ্যাতাং বিষ বহ্িব 
আআ ওর 
. কটি১৭ 


৯২৬ যোঁগবাশিষ্ট স্থিতি ৩৪ সর্গং | - রর 


বিচার ন! করিয়। যদি চক্ষু বাঁ কর্ণের বা মনের পরিতোষ জনক বস্তুতে 
'লু্ধ হও, হইয়। শাস্ত্র ভাজ! 'বা গুরু আজ্ঞা ত্যাগ কর তবে তাহা 
তোমাকেস্ছুঃ দিবেই কিন্তু যদি গুরুও শাঞ্ল্নর আজ্ঞামত বিষয়, দোষ 
দর্শন করিয়া মনের পরিতোষ জন্বুক বস্তব ত্যাগ কর তাঁবৈ অতি বিষম 
বিষয় £ভাগ বাপন। ত্যাগ: জনয পুঞিণামে সুমস্তই তোমীর সুখপ্রদ 
হইবেই হইবে । 

যদি মনে হয় ইহাতে যেকোন অনিষ্ট হইতে পারে ইহাত মনে 
হইতেছেন। বে ইহাতে হানি কি? 


দোষান্‌ গুসব'তি ত স্ফারান্‌ বাসনা ন্ণিতা মতিঞ। 
কীর্ণকণ্টকবীজা। নঃ কণ্টকপ্রসরং যথা ॥ ৬ 
অলগ্বাঁসন্াজালা মতিঃ প্রসরবর্চ্ভিতা ] 

অনৃষ্ রাগেষ! যা শমমেতি শনৈঃ পরম্‌॥ ৭ 


তোমার মনে যদি কোন প্রকার বাসনার দাগ লার্গে তাহ হইলে 
রে পুনঃ উহার স্মরণ ব্যাপারে বহুবিধ অনুরাগা্দি প্রোষ ৩ এসৃত 
হইেই+*যেমন, ভূমিতে যদি কণ্টক বীজ ছড়াইয়া দাও তবে কুটি 
গাছ জান্মবেই সেইরূপ | কিন্তু যে বুদ্ধিতে বা মনে কারন প্রকার 
বাসনার দাগ লাগেনা অতএব যাহাতে অনুরাগ বা দ্বেষের স্বর পর্যান্ত, 
জন্মিতে পারেন! এবং যে মন সর্বপ্রকার প্রাসর চাপল্য বঙিিত-_ 
ভাল ব| কোন প্রকার প্রতিদান লাভ জন্ত বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যও যেখানে 
নাই সেই স্ুস্টিরা বুদ্ধিই বা মনই শনৈঃ শনৈঃ পক্ষমা শীন্তি লাভ 
করিতে পারে | | 
শুভ্াশুভানসদ্রানান্‌ প্রসূতে সৃগুণণন্*সদা। 
ফলদান্কুরান্‌ কালে শ্রেষ্ঠবীজবহীব ভূঃ ॥ ৮ - 
শুভ! মতঃ অসদ্গ্লানাম্‌ অসত্তী অবিষ্যমার্দী গী্ি্দি* খ্ যেত্য সথা* 
বিধান্‌ সথগুণান্‌ শান্তি দাস্ত্যাদি সদৃক্রগ যুক্তণন্‌ শুভামেব জনসমারে৬ 
বিস্ঞান্তিলক্ষুণান্‌ এসলিদানঙ্কুরান্‌ মোক্ষিফল দানুরান্‌ দা পরসূতে। 
শ্রেষ্ঠ বীজবতী ভুমি ব। কাঞ্জে-অক্ুরান্‌.সূতে তদশুঞা | 


যের্গবাশেষ্ঠ স্থিতি ৩৪ সর্গঃ । ৯২৭ 


শবষুয় দেএফ দর্শন করিয়া যে মন্ডি বা বুদ্ধি সর্বপ্রকার বাসন! 
ছাড়িয়াছে তাহাই:.শুভামতি' এই প্রকারের বুদ্ধ গানিশুন্য শম 
দমাদি সদগুণযুক্ত শুভকেই * সর্ববদ| প্রসব করিবেই।। *এই. শুভ 
*হইতেছে, জ্সন-সমাধি-বি শ্রীম লক্ষণ বিশিউ 'মোক্ষ ফলপ্রদ অস্কর। 
শ্রেষ্ঠ বীঙ্গবতী ভূম যেমন কালে-তঙ্ুর জন্মাইয়া গাক সেইরূপ । 
- বুঝিত্ছে যে বুদ্ধিতে জার বাসন! লার্সেনা-_সমন্তই মায়া,” সমস্ত 
মিগ|, এখ্যনকার স্থুখ মাত্রেই ক্ষণস্থায়ী, প্রাপ্তির বস্থই ভূমা__তহ্িন্ন 
সমস্ত বস্ই দৌষকজড়িত এই বিচার দ্বার যে বুদ্ধ জার বাসনা জালে. 
জড়িত হয় না-_-কোন কিছুর উপরে অনুরাগ্র বা দে রাখেনা সেই 
প্রা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বীজবতী ভূমির স্ায়-..শার্তি ফল প্রদা “এব ইহাই 
সমস্ত সদ্গুণের ছস্কুর প্রসব করে। সমস্ত. র্ণাকাঙ্জী ছাড়িয়,মন 
যখন একমাত্র শুভ ভাব যে ঈশ্বর, আত্মা তাহা লইয়াই.. প্রস্ন- ইয়া. 
যার, তখন মিগাাজ্ঞানরূপ মেঘ আর গাকেনা_-সৌজনগ বা শুর 
ভাবটি তখন খশিকলার স্যায় বৃদ্ধ -পায়; নভোমগ্ুলে ূর্বাকিরখের 
বিকাশের? ন্যায় অন্তঃকরণে তখন বিবেক-সূর্য্য প্রসরিত হয় আরও 
হৃদয়ে ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ ধৈর্ধ( উদ্জ্বলভাবে অবস্থিতি করোনি ক]ু্চক 
বা বেণু মগ্টে-য়েমন মুক্তা! থাকে সেইরূপ । 


রাম-প্রক্ষীচকে কি মুক্ত! জন্মে? 
ন্বীশিক্ট _করান্দ্র জীমুত-বরাহ-শঙ্ঘ-মত্স্যাদি-শুক্ত ্তববেু্গ ন। 


মুক্তা ফলানি প্রথিগনি লোকে তেষান্ত.শুক্ত ্বমেব ভূরি ॥ 

. রত্্শান্্র এই অস্টস্থান মুক্তার আকর। উন্দ্রয়নিতীহরূপ ধৈর্যা 

অর্থাৎ “সংসারে সার কোথাও নাই-_সমস্তই ক্ষণিক-»»সমস্তই 

ইন্দুজাল; দে খবার, ঞুনিবার, স্মরণ করিনার, ভোগ করিবারত কোন 

কিছুই নাই, বসন্তে নিশাকরের ন্যায় এই ধৈর্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে 

তবেতি একমাত্র স্থায়ী আনন্দে স্থিতি লাভ হইতে গাকে--শন্তর 
'আর্বাহ্থ অনুভব কারয়। ব আগ্যায়িতকভার্থ ও ভরিত হইয়। বায়। 


.ফ লঙ্কে শীতলচ্ছায়ে সশ্সঙগ সফলক্র-ম ? 
'অবভ্যাল্দ নুরসৈ সমাধি সরশ্রক্ীমেশ। ৯২: ৪ 


মনো! গুবতি নির্ঘন্ছং নিঙ্কার্ই নিরুপ্চ্মং: ইত্যাঁর | 


৯২৮ যোগবাশি্ঠ স্থিতি ৩৪ র্গঃ । 


ৃ সফল সশুসঙ্গ তরু পত্রিঠ পুষ্পিত ফলিত হই যখর . শীতল 
চায়! প্রদান করে, খ্ঘখন লরল সমাধি রুক্ষ স্বুরস আনন্দ ক্ষরণ 
করিত থাকে তখনই মুন শীত উষ্ণ সখ, হৃঃখা দি ুদু্ভাব ত্যাগ করে, 
তখনই ইহা সমস্ত ত্যাগ করিয়। নিষ্ষাম হয়, তখনই ইহ! নিরুপুদ্র হয়। 
ক্ষখন য়নের চঞ্চলতা, শোক), মোহ, য় ও পপ প্রভৃতি অনর্থপুরষ্পরা” 
প্রশমিত হয়-_-তখন মনের শী্ী বাক্যের তার্ে সংশয় ক্ষীণ হয়ু, ইহার. 
অশেষ কৌতুক নিঃশেষ হয় এবং কল্পন! জাল বিগলিত হয় ।- মন তখন 
মোহ হুমুক হয়,কোন কিছুতে মার লিপ্ত থাকে না,সমস্ত ইচ্ছা ত্যাগ করে 
মাক্রোশ ত্যাগ করে*-কাহারও আর অপেক্ষা! করেনা ; কোন আধি 
আর. উহার হুকেনা, খন সেই অনাসক্ত মনের শোক নিহার প্রশান্ত 
হয় )ঃতখন সেই নির্শীল-মর নিজ সম্মুখস্থ সনোহ রূপ কুপুত্রকে (আত্মা 
কিরূপদ-কোন্‌ ২ ধনে ইন! লাভ করা যায়__কর্ম্ম দ্বার! বা! জ্ঞানের দ্বারা 
এন্র'ভভানের সাধনই, ,ঝু কিশইত্যা্দি মনের অন্দেহ.)এবং তৃষ্জারূপিণা 
জ্রীকে বিনাশ করিয়া! -জীবশ্মুক্তিরপ পরমার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। 
মনের নল আঁকার হইবার কারণই হইতেছে ইহার বিকল্প জাল। 
কল্লনু, জর্টীন। বখন মন ত্যাগ করে তখনই মন শুকাইতে থাকে পরে মন 
আত্ম নিগ্রহে আপনার প্রভৃতা বৰা সমর্থহা স্মরণ করিয় আপনার 
দেহাকার স্থীয় কল্লিতরূপ তৃণবত ত্যাগ করে। ২. ৯ 
যতদিন “দেহটাই আমি' 'এই ভাবে বাসিত মন দেহাকার ধার! 
থাকে ততদ্দিনই দেহেব: “অনুকুল ও প্রতিকূল বিষয়ে বাগ দবেষ ও প্রসূত 
বিকল্প সহজ বদ্ধিত হইয়। ইহাকে সর্ববদ! ব্যাকুল রাখে এই সমস্য 
ল্সীগ হইলে মনের ক্ষয় হয়। 
মনসোভু।দয়োনাশে। মনোনাশো মহোদয়ঃ | 
জ্ত মনোনাশমভ্যেতি মনোহভ্ঞন্য বিবদ্ধতে ॥১৮ 
মনোমাত্রং জগচ্চক্রং মনঃ পর্ববত-মগুলম্‌ 1 
মনে! জ্যোম মনে। দেবো! মনোমিত্ মনোরিপং ॥১ 
ব্রিক রাঁলুধ যাইনভা চাস াবিস্মু তি 
মন ইস্থুুচ্চতে সেয়ংগবাসনাভ্রসাগিনী 0২০ 


 যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৫৪ সর; ৯২৯ 


চাপাতি চিন্মাত্রে ভিষঠতাভিৎম্‌। 48 
...' আনাক্‌' বিকল্প কলুষং চিততবং জীৰ উচ্যন্তে ॥২১ 

মনের অভ্যুদন অর্থাু মুনের মধ্যে সর -শ্্িকল্পের অভুয্দয়ই. 
বিনাশ আর তায় গুহতে ন! দেওয়াই, মনোন্টট, আর মনের বিন!শই 
সআ.জার- উদয় | ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব যিনি জানেন তিনিই জ্ঞ। ইজি, 
'মনোনাক্র করেন আর অঙঞ্জের মনই স্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মনই 
জগচ্চক্র, মনই এই পর্বত মণ্ডল, মনই' ব্যোম, মনই. দেবতা, মনই মিব্র,ঃ 
মনই “রিপু.( চিত্তের যে ভাব বিকল্প কলুষিত হইয়া আত্মবিস্মৃতি 
ঘটায়, সেই সংসার 'কল্পনাশীল! চিন্তবাসনাইংমন | চিপ্ত বাসনা ' তঁলয়া 
..যখন বিস্ময়ে প্রবেশ করে তখন চিন্ত পরিচ্ছন্ন হয়। কিন্তুক পক্ষে 
চিন্তটিই চিগ্মাত্রে স্থিতি নামে অন্ভিহিত। চিন্মাত্র নামধারী যিনি [তিনি 
বিষয় প্রবেশে পরিচ্ছিন্ন হইয়া! মন হয়েন। - দেই বিকল্প কলুষিত চিন্ত 
তত্বই»জীব। বিষয়ে পড়িয়া বিষয় বিষয় করিয়! যিনি ক্লভিমান করেন 
সেই অভিমানে স্বরূপ বিম্মরণ রূপ মজ্জত্ব আমিলেই জীব ভাব জঙ্গে 
তাহাই শাবার বিকল্প সহজে মোহ প্রাপ্ত হয় বলিয়া__তাহা।র সু 
স্বভাব স্মার থাকেন! । সেই সুখ স্বভাব অপহরণ জন্য যখন, তিনি 

সম্পূর্ণ নিঃসার হয়! যান তখন তিনি মনোনাম প্রাপ্ত হয়েন। 

"...... নাত্ম। সংসারি পুরুষে ন শরীরং ন শোণিতম্‌। » 
_.. জড়ং"সর্ববং শরীরাদি দেহী খবদলেপকঃ ॥২৩ 

. আত্মা! সংসারী পুরুষ যে জীব তিনি নন, শরীর ও নহেন শোণিতও 
নহেন। শরীরাদি সমস্তই জড় আর দেহী আত্ম। আকারের মত 


নিলিগ্ত। রি 
 শারীরে কণশঃ কৃত্তে নাস্তান্তদ্রধিরাদিকা। 


“নির্ভিন্নে কদলীস্তস্তে নাস্তগ্যৎ পল্লবাদূতে ॥২৪ 
. ক্রলী স্তন ছাক্ডীইতে থাক খোল ব্যতীত আর কিছুই যেমন পাওন! 
সেইরূপ খারীরেরী সুন্ষম: অংশ সকল ছেদন কর রগুদি ভিন্ন আর 
কিছুই পাইবেনা। ২মনই জী, মই আকার্থপ্রাণ্ত স্টইয়। নর। মনই 
আপনা ক্টীনায় এাপনাকে পুত! বলিয়া গ্রহণ "বছর । কোশকার 
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 ক্রমির (গুটি পোকা ) মত মন আপনাদ্ধ কীনা জাল: স্তর, কারয়া 
তপনি বদ্ধ হয়। মরার ২ জীব থক দেহ ভম-াগ-করিয় তান্য 
দেশেও অন্য কষ্টের অ্ুরেরপফর পপি যায় অন্য দহ ভ্রম প্রাপ্ত 
হয়। যেমম যেমন চ্ হইবে মুনও সেই সেই র্প প্রা হইবে-এ এবং 
স্ভাহ| তাহাই দেখিবে, চিন্ত যাহা ভাবিয়। শয়ন, কুরিবৈ, স্বগ্পে আগনাকে 
সীহ! হইয়া থাকিতে» টখিবে ৷ ' এতিস্ডিড়! দি জয় বীনকে ,মধুরসূমিক 
&করিলে, উহ খৃঙ্ষাকু!রে পরিণত ইইয় মধুরুফল-ও গার করে ৮ইরূপে 
মধুর্‌ বীজও স্টুরসে সিক্ক*হইলে তভুহপন্ন বক্ষ কটু ফল"গ্রদ+্ন কুবে। 
গত বাসনাদুড় বাবে করিতে পারিলে চিন্ত মক প্রায় --খ্যোন 
্রাঙ্মণের ই প্রাপ্ত চিন্ত কর বাসনা লইয়। থাকিলে সুই হইয়!, 
যায় শরিশাচ ভ্রম সম্পন্ন ব্যক্তি স্বগ্ধে পিশাচ দেখে। কলুষিত মনে 
নির্শল ভাব থার্কে নাঁআবার. নিদ্ল মঞ্পে কলুষিত, ভা উঠে না। 
উত্তম পুরুষ দি হইলে ও উপ্পক্রুত হইলে কি কখন ভীহার অ্ুভৃত 
চিত নিশ্লতা বা প্রস্নতা তাগ করেন? .. 
* তিনি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া ক্ষীণ শশাঙ্কের অঙগবৃদ্ধি মত আপনার 
পূর্ণ 'ভভীব আনয়ন করেন। অগবা সেরূপ ব্)ক্তির বিপদ আনার কি? 
বদ্ধ মোক্ষ তাহার নিকট নাই-তিনি জানেন সমস্তই ইন্দরক্তাল সমস্তই 
মায়া। দ্বৈষ্জ ভ্রমকে তুম গম্ধবর্ন নগরের ন্যায়, মরুমরীচিকীর ন্যায়, 
ছিচন্দ্র ভরমের টায় মিথ্য। বলিয়। জানও। 
ংসারটা পরিস্ফুরিত* হইতেছে সত্য কিন্তু ইহ! অসৎ, ইহা নিঃসার 
সমস্তইযুরঙ্গাসত্ত। । ব্রঙ্গপন্তাকেই বিচিত্র জগত্রূপে দেখা যাইতেছে। 
আমি অনন্ত নই, আমিচ্ুদ্র, পরিছিন্ন এইরূপ ভমসিদ্ধাস্তুকে, আমি | 
অনন্ত, শামি সর্দব্যাপী, আমি অপরিচ্ছিন্ন ঈশ্বর, এইপন্মিরনিশ্চয়ে 
ডুবাইয়। দাও । «এই দেহই তামি” এই ভাবনাই বন্ধন। ইহা কল্পন!। 
্রঙ্গাসন্তায় বন্ধ মোক্ষ একত্বদিত্ব কিছুই নাই। 
বর্তমান শরীরেই পরব্রঙ্গের সাক্ষাত্কার লা হয় 'ধদিমনকে. 
সকল বস্থতে অনীসন্ধ ীরিতে পঠিত বর্মরিতে প্রার, নির্মল 
করিতে পার। খরদধা শুনার সমস্ত বস্তুকে বিন, অঙ্জাহ করেন স্তর 


ঁবাগৃৰা শিষ্ঠ হ্থিতি ৩৪ সর্গ$। "৯৩১ 
আমি ক্ষুত্র ছ্টেছে নই ভাগ, ল্লা্কাশের মৃত অপ'রচ্ছিন্ন'এই ভাঁবন! দ্বার! 
ধি'ন মনো করেন, পর্জিন এই শহীতেই রূপ বিশ্রান্তি লাভ 
করে |* মুন পুরা ন্ং কারু দিশ্টুল' তে যখন ধোঁভ হয় 
তখনই এ মন্“রূপ সুহৃওডই ু্িগরন্ধা «করিম হয়। ইহাত 
নিশ্চয় কংরয়ান্ ষে ভুমি, আঁত্বা) আমি*দেহ নই? জামি মনও নই | 
গুঢ্বকেসন্ম কেখিবে মে অধ ব1 ২ গুদ হে, আত্মা সর্ববব।াপী, 
আত্মা এসববনক্তি সম্পৃন্ কাজেই, সমন্তই রশ ,আমারক্ 
ঘৃষ্থাই সুমস্ত।, এই ভাবনা দ্বারা ভান্য প্ঠতাণত "স্ধন! পরিহার 
কর করিয়া বর্ধ কষা হইছে উত্তুরহও । 

মনেহয় শুরি কিরুগে করিবে আবার বলি শরণ ফর । 
প্রথম শরার- দ্বারা মনকে গুদ্ধকর-_ স্নান, দান দূ. মাহারাদি 
ছার মন শুদ্ধকুরা যায় ॥. 


হ্বিতীস্ত শর বার মনকে শুদ্ধকর--শাস্তু গ্রহণের বস্ত দেখাইয়! 
দিতেছেন__তাগের বন্তও দেখাইয়া দিতেছেন। যাহা ত্যাগ করিবে 
তাহার মুল পর্য্যন্ত উৎপাটন কর। দোষ দর্শন ভিন্ন কৌন বিষয়কে 
মূলের স্থিতি তাগ্‌ করা যায় না। সৎসঙ্গী স্থৃহদ্‌ তৌমার সঙ্গেই 
আেন-ইনি তোমার বিষয় দোষ দর্শী অন । 

তুতীস্্ বৈরাগ্য বুদ্ধি দ্বার মনফে.স্ফটিক মনিক্র, মত স্বচ্ছ ও 
মার্ভত কর। এই মনে জগতের রহস্য প্রতিফলিত ইইবেই /. 

ক্ষণস্থায়ী অসত্য জ্ঞান দৃষ্টি এখনও আছে তাই মন বাহিরের বস্তুতে 
একশন হয় আস্মায়হয় না। যখন মন বিষয় দোষ দর্শন করিয়ুিকরিয়া 
বাহিরের ও ঠিতরের দৃশ্যদর্শন ত্যাগ করিয়াঙ্গ পরমপদ্দে লীন হইবে 
তখনই নিও হোমুর পরমপদ প্রাপ্তি হইয়াছে। যাহা দৃষ্াদৃষি 
ফুটাইয়৷ দেয় তাহা অবশ্যই অসন্ময়ী। দৃশ্য বিষয়ে তন্ময় হওয়াই 
মনের স্বরূপ-অগ্ঠ কিছুই নহে । 


আভন্তযোববশিত্বাওমধ্যেপি তু্ুসন্ময়ম্‌। 
আইজ! ত. মনসভরন ছুঃখিত| হস্তসংস্থিতা ॥8৮% 


৯৩২ যোগ্বাশিষ্ঠ/স্থিতি ৩৪ সর" 


দৃশ্য দর্শনটা 'অসশু কিমা শশা হৃখিক্শন কত তন ।, |কন্ু 
মন আদিতেও নাই এধং শেষেও ও নাই-_স্ে পযাহ মাছুম বোধ 
হয় তাহা অসত,ঞ্ভাহ মি), তাহ ধু ভয়েই আছ মত বোধ,হ, যেমন 
রজ্জুকে সর্প দেখা । 
মনের এই রহ ধার অঞ্াত, তাহার “ভুঃখগ্রএগ্তি হস্তের উপরেই 
আসিয়া পড়িয়াছে। জগুতে যাহ। কিছু দৃষ্ দর্শনে আসিতেছে তাহা 
স্কসাত্ম। ই এইস সন্মু ধূ পস্কুরক হইতেছে সে্ট। জগৎ নহে 
" আত্মাই, এইস্ভীতব, যে ই্টাকে অনুভব” শা করিতেছে. তাহার নিকট 
দৃষ্যহী হুদা পাতাতে দৌখিতে' ন্কিলে শ্রই 'দীতোগ 
অথ স্থধানু ভব ও ' মোষ উভয় ফলই প্রদান করে|. জল পূর্ক এবং 
 তরজ পৃথক, এই নান্রাভাকেঃদেখাই মুর্খত!। ঈকিন্ত, ধিনি জানৈন জলই 
_তরজ তিনিই জল্তত্ব জানেন । 
নানাত। হেয় কেন 1 আবার একত) উঞ্জাদেয় কেন? হেয়__ 
উপাদেয় রূপি €য নানান তাহা অসশ__অবি্যঙ্গান বলিয়৷ জননমরণরূপ 
*দুঃখকে, অনুসরণ করে। হেয়োপাদেয়ের াভাব যখন হয় তখন 
আহঙ্গুজ্ঞান জন্মে । এই আত্মজ্ঞান বা তন্তবজ্ঞান হইতে অনপ্ঠ অপরিচ্ছিন 
আত্মতনবরূপই, অবশিষ্ট থাকেন । 
মনও শট £- দৃশ্য বলিয়। ইহাও. সন্কল্প কল্িত;. সেইজন্য মনও 
অসন্ময়। যাহ! অসন্ময় তাহার বিনাশে শোক কি? টা 
তুষ্ি আত্মার পিঞরভূত, এই *- দৃশ্য প্রপঞ্চে উপেক্ষা বুদ্ধি কর, 
শাসক্ত হুইওনা, তোমা কোন অনিষ্ট হইবেনা। « তত্ব জাঁনিলে এই 
পাঞ্চভৌতিক দেহের সুখটুঃখে আর লিপ্ত হইতে হয় ন। দ্রেটাও 
দৃশ্যের মধ্যে যে দর্শনরূপ জ্ঞান অবস্থিত তাহাই শিত)নিরতিশয় আনন্দ 
স্বরূপ, এই তত্ব জান দ্রেখিবে ঝটিকাক্ষয়ে ধুলির মত মন্‌ শান্ত হইয়া 
গিয়াছে। 
উপশান্তে মনোবায়ৌ দেহপাংস*প্রশ্মাম্যতি । 
" পুনঃ স্ুংপপীর নগরে ননীহারঃ -পরবর্তত 0৫৬ : 





সাঙ্গ মাস নঙ্মঃ। 


 অনৈধ বুরু বেয়ে ধন কিংনক্সিসি। 


স্বগাকপাশি তারায় স্বন্তি হিএবিপর্ধযে ॥ 












+ রি হু বি, রঃ 
”. ই৯জা এ ধায় ৫১৩৩: চালু | জারা 
একদিনের কথা। 
:0১).. | 

সব সময়ে ত জপও ভাললাগে না। 

তবু কর। রি 

তাও কন্ি--করিয়া মনে ছয় কিছুই করিলাম না। 

আচ্ছা! কথ! কও কানা জপ কর ভাল লাগিবে। 

রর (২) 
রঙ্গ মহলে তারি উৎপাৎ লাগিয়াছে । তাও জানি এখন উৎপাং ল/গিধার 


দি আসিয়া পড়িয়াছে। 

আমার কাজ" পাপ কর! আর ক্ষমা চাওয়া । তুমি কি কর তুমিই জান।, 
তবু আমার মনে "ভুমি ক্ষমাই কর আর "বরাবর" স্করিয়াই আলিতেছ।. 
না করিলে এতিন এই রঙ্গ বলংলে থাকিতে পারিতাম ন!। | 
| খন বলি। শরীরের নিয়ম লঙ্ঘন কয়াও গাপ। পাপের জন্ট দাবা 
পাই তবু. ১০ থাকেন! । করিয়! ফেলি আবার সাজ! পাই। এখন গাই, 
উিছি। দিন কতক মনে থাকিবে জাধার তুলির! যাইব আবার সাজা 


পাঁইধ এইবাকিরগা?' 





মি জরা. 


2০ ৯৩৩৩ জোষ্ঠগ্ুস।: তু গরম: রে থাক! যায় না রাত্রে সমন্ত রাত্রি 
ছা'তে পড়িয়। খাক_ খোদা শরীরে । সান, বেশ কিয় সাথ? ধু কর্মে 
ক্রমে.কাণে জল-হুইল। তার পরেই পাতা সোতনা অকথ্য ।. 

তিন দিন গেল পমান ভাবে।- আজ ক্ছু কম। নিবি বিস্ত ভাল 
লাগিতেছে না। দিন কতক পূর্ব হইতে, মনে করিতেছিলাম সর্বদ| প্রস্তুত 
থাক! ভাল। যা আসে আনুক আমি তোমায় লঃ ইয়াই খা? কব। তুমি দেখাইয়! 
দিলে-_ এই .ফে একটু বাতনা-পাইতেছ ভাঙাতে কি আমায় লইয়। থাকিতে 
পারিলে? এ বাকি-_এত কিছুই নয়, তধন হে যাতনা আসিবে তাহা বলাই 
'যায়ন! |. এখনই এই ক:রতৈছ, তখন করিবে কি? যা করিব.তা তি বুবিতঠেছি ॥ 
যদি তুদ্ি কিছু করিয়া দাও তবেই হইবে নব নয়। আর ইহাও মনে খুবি 
জি. .করিয়া দিবে। তুমি বড় দচাময, বড় ক্ষমাসার, ভূমি এমন.না হইলে 
জীবের দীড়াইবার স্থান ছিল না। 

বণ্তেছ্িলাম কিছুঈ ভাল লাগিতে ছিনধন1। আমাদের বাড়ীর রন 
ঘরের সামনেই একজনদের বাগান। অনেক গাছ বাগানে, নেক ফুল, অনেক 
পাখী। | . 

এক দণ্ডেই দেখিলাম কিছুই তাগলাগেনা। দুঃখিত জানি পর 
মুহূর্তেই অন্যরূপ হস্টর়। গেল। 

_ ভাবিতেছিলাম ভাল লাগিতেছিলন কখন? আর তালই বা লাগিল 

কখন? ভাপ লাগিতেছলনা, যখন গাছকে গাছই দেখিতেছিলাম। তখন 
সবই যেন পুরাতন, সবই যেন মাধুর্য হীন, কিন্তু যে মুহূর্তে মনে €ইলে তুণিই যে 
বার কোলে কোলে, প্রতি খণ্ড বস্তুকে যে তুমি অথণ্ড জড়াইয়! ধরিয়। আছ-_ 
আহ! ! _ফুলকে ফুল দেখিতেছছিলাঁম-_এই সব ষে তুমি ইন! যখন ভাবিতে 
ভুলিয়া ছিলাম, তখন কিছুই ভাল হা গিতেছিলন!। আবার ঘন ভাবিলান সব ৫. 
ভুমি. তখন ভাল লাগিল। দেখিলাম বাতাসে গাছ ছুলিভেছে- নে হইল গাছ 
কথ। কঞচিতেছে, মনে হইল “হেলে ছুলে কথ কও অব্যক্ত ভাবায়।” ভাল 
লাগিল।... কতই দেখিলাম কিন্তু চক্ষের সামনে গাছ জর প্রাণে তুমি.) এই 
দেখাই - বুঝি দেখা । বাহিরের দেখ! শুনা! যখন গৃহ প্রবেশ করার, করায়]. 
কষা হিতে কথিতে নীরব করিয়া! দের তখনই ঠিক দেখা হয়। তোমরাষে 
বল পর মহ আদর যে করেন! সে ত মৃত, জামিও বলি রূপ গুণ দেখি 


নি 





একদিনের কথা।  . এ 
যে মানুষের গাঁরে ঢালিয়! গড়িতে ছুটে সে পাপী । সে রূপজ হে, গগন, মো 
 পড়িল--তোমার অনন্ত রূপের এককণ| এখানে ফুটিয়াছে, তাছা, ভ্যবিতে পারি! 

না, ভাবিল, আহ! কি সুনার | ইছ। ইন্জিয় হুখ বলিয়া পাপ। ইন্জি ব। আনিবে 
তাহ! ভোগের জন্ত নছে তাহা জট ভিতরে চুকিতে হইবে। স্বামীর রূপ 
গুণের অপেক্ষা! অন্তের রূপ গুণ অধথক থাকিতে পারে--মার চক্ষেও 
পড়তে পারে তা বলিয়। কি সেখানে ছুটির যাইতে হইবে? এই যে দেখি 
এক গুরুর শিষ্য শিষ্া গুরুকে ঝড় ভক্তি করিত, ঝড় সেব! করিত-_তার পরে 
গুরু দেহ রাখিলেন আর শিষ্য শিষ্যার] জ্ঞ্ত স্থানে চলিয়। পড়ল-- ইহাতে কি 
বুঝা যায়? বুঝা! যায-_একনিষ্টা নাই_-সকল শোভার আধারের সন্ধান পার 
নাই; এই সব শিষা শিষ্য! ব্যাভিচারী ব্যভিচারিণী হঠঃয়াছে। ইহারা 
সবই করিতে পারে। ইহার! ধর্মের জন্ত গুরু আশ্রয় করে না, বা করিলেও 
ঈশ্বরের কথ কিছুই বুঝে নাই। এইরূপ, স্বামী অপেক্ষা অন্তের গুণ বেশী 
দেখিলে বা রূপ বেশী দেখিলে যাহারা ঢলিয়া পড়ে তাহ! ভাল লোক নয় তাহারা! 
বাতিচার করে। ইহার! কখনও ধার্মিক নয়। ভগবানকে ইহার! কখন ধরে 
নাই( ভগবানকে বাদ দিক্াই ইহাদের ব্যভিচার । তুমি যত বড় পগুত আর 
পণ্ডতা হও তুমি কোন যুক্তি দ্বার তোমার বাতিচার সমর্থন করিতে 
প/রিবেন]। মা 
রূপ গুণ নেক স্থানে থাকিতে পারে। কিন্তু সকল রূপের এবং সকল, 
গুণের আধার যে, তাহার কথ! যদি কিছু শুনিয়। থাক তবে সব স্থানে রূপ 
দেবিয়াও, পব স্থানে .গুণ দেখিয়াও তুমি কোথাও ঢলয়! প'ড়বেন!_ টলিক়! 
পড়িবে নিঞ্জের হৃদয়স্থিত ্ীতগবানে। আহা! তিনি ষে সকল সৌনারয্ের 
আধার তিনি যে আল্পরস:-_-অঙ্গানাং হি রসঃ-_যেখ!নে যার অঙ্গের যত শোত! 
মে যে তার শোভার এক 'অতিক্ষুত্র অংশ মাত্র। তুমি কোথায় ছুটি গিয়! 
পর্বাভিচার করিবে বল? গৃছে গ্রবেশ কর। যেখানে ষা দেখ-_সব দেখিয়া, 
ভিতরে ঢুক-_তুমি সব পাইবে। আর এঁষে বল যেখানে আমার সব ফুট 
দেই খানেই আমি যাই? কি তোমার ফুটিল__কাম না গ্রেমা ঝ্পানা 
ভূদা? অল্পই কাম তূমাই প্রেম। বুঝি! দেখ দেখিবে ই€1 সভা সত) সত্য 
নতুব! গোল্প।র় বাও__কার কিব্দ? ০ 
. বলিতেছিলাম নাম যখন ভাল লাগে না তখন কথ! কও। কি কথা 
কহিবে জান? আমি আর কত তোমায় ভুলিব--কত পাপ আর করিব কত 


১৮০00 উদ: 


'্ষষ! আর চাহিব? আমার রোগ কি রোজ পাপ করা_যোজ ক্ষম। চাওয়া রা? 
ইহাতে কি আমার লজ্জা করেনা? এমন নিল্ল্জ বেছারা আর কে আছে? 
ওগে! তুমি আমায় তাল "করিয়া দাও। এই সব কথ! কহিয়া রাম রম কর 
দেখি? করিঃ1 দেখ ভাল লাগবেই। | 


মনের বেদনা । 


মাগে।! আর যে সহ করিতে পারিনা! আছা ! জগতে কত নর নারী 
আজ এইি ভাবে মনের বেদন! প্রকাশ করে। আঁ! যদ্দি ইহার! কাণ পাতয়া 
গুনে, তবে বুঝি গুনিতেও পাক_কে যেন ইহার উত্তরও দেয়। কে যেন বলে__. 
কেন আমিত তোমারও আছি। আমিই তোমার অপরাধের ফোড়া অস্ত্র 
করিয়াছি _-তোমাকে নির্মল করব বলিয়াই ইহ! করিয়ানছ। তুমি ভাল হইয়া 
যাইবে-_চিরতরে ভাল হুইয়। "আমার কাছেই আসিতে পারিবে । সহ করিয়। 
ধা৪--মামার মুখের দিকে তাকাও সহা করিতে পারিবে --আমি শক্তি দিব। 
দিতেছিও আমি--তৃমি আমাকে ভাবিয়া ভাবিয়া--আমি দুঃখহারী ইহ! 
'জানিয়। ইহ! বিশ্বাস করিয়। সা কর। তুমি আমাকে ভুলিয়। ইন্জরিয়ারাম 
হইতে যাও বলিয়াই না হঃখ পাও! আমি যাহ। বারণ করি তাই কর 
বলিয়াই না ছঃখ পাও। আমাতে আসক্তি রাখ--আর সব আসক্তি ত্য।গ 
কর। আমাকে ছাড়িয়া আর যাহাতে আসক্তি রাখিবে শাহাত্তেই পাপ 
হুইবে__তাহাতেই তাপ পাইবে। তুমি ইঞ্জিয়ারাম হইবার জন্ত আাবার যেখানে ' 
সেখানে আমার আরোপ কর। তাও কি কখন হয়? তোমার ভিতরে আঙি 
আছি-_-রামারণে আমি আছি--ভাগবতে আমি আছি--চণ্ীতে আমি আছি 
গীতাতে, উপন্িষদে, ' বেদে, পুরাণে, তস্ত্রে আরম আছি। প্রথমে এই. 
এই লৃকলের ভিতরে আমকে দেখ, দেখিয়! নির্দাল হও, তবে বুঝবে আমিই 
সব1.. গেজ দিলনে-_ইন্জিয়ারাম হইবার জঙ্ট যেখানে দেখানে আমাকে 


আরোপ করিওনা। 


সেই ভয়ে মুদিনা আখি। . 2১৭৯, 


তাই বলি তোমার কর্তব্য ত আমি দিয়াছি। . মেই কর্তব্যে মন দাও । 
মনের উপর আমার জোর কি,.? এ কথ! আর মুখেও আনিও না। মনত যেখানে 
লেখানে দো স্মত্ত গঞ্জজ্রব।ছুটিবেই | তোমাকে ত জঞানাকুশ দিয়াছি। জানাঙ্কশ 
দিয়া এই মদোন্ত্তকে গ্রাহার কর, করিতে করিতে কর্তব্য কর। প্রথমে ক্লেশ 
হুইপেই কিন্ধু শেষে তুমি দেখিবে আসক্তি গিয়াছে । মনের উপর জোর 
করাই ত সাধন! । সাধন! না করিয়! কে কবে সাধ্য বস্ত পাইয়াছে? কর্তব্য 
কর-_-মআর কর্তব্যের বিদ্ন যেখানে হয় সেখানে অসৎ সঙ্গ হইতেছে জানিও। 
অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করিতে প্রাণপন কর। 'অসৎ সঙ্গ কর! আর ইন্ত্রিয়ারাম হওয়া 
একই কথা । আমিই বলিয়াছি-_যে ইন্জ্য়ের লাল! করে--করিয়। আমার কথা 
না শুনিয়া যাহাতে কর্ণ তৃপ্ত হয়, বা চক্ষু তৃপ্ব হয়, বা রসন! তৃষপ্ধ হর-_-একফথ। 
আমার ইচ্ছাকে তৃপ্ণ করিতে চেষ্টা না করিয়া নিজের ইচ্ছাকে তৃপ্ত করিতে ছুটে 
সেই অসৎ সঙ্গ করে। অনেক গুণ গাকিলেও অসৎ সঙ্গে সমস্ত নষ্টহয়। অসৎ 
সঙ্গ ছাড়িয়!- ইন্জিয়ারাম €ওয়! ছাড়িয়া কর্তব্যে মন দাও--দেখিবে আমি 
তোমারও আছি। আমার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া বহু জন্ম এইরূপে 
হাঙাকার করিয়! ঘুরিয়।ছ-_-আর থুরিও না--আমার হইবার পথে চল সব তাল 
হইবে। 


সেই ভয়ে মুদ্দিনা অশখি। 


কতদিন মনে হইয়াছিল--কি দেখিয়াছিলাম-সেই কি? সর্বত্রই স্থানে, 
বুঝি সর্বোৎকৃষ্ট সময়েও) সময় ঠিক মনে নাই-_সে দেখার সময় কখন-ছিল।- 
স্থান যে সর্বোত্কু্ট তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে পাই। প্আস্ত। সা গীয়াত 
বেদে পুরীণাং মুক্িদায়িকা*-_স্থান সম্বন্ধে বিশু মাত্র সঙ্দেহ নাই। কাল 
সন্বক্চেও ছিল গ্রভাতকাবী--পুর্জার কাল। কিন্তু সে দিন(কসেই দিন ছিলি 
ধে দিনের কথা শাস্ত্রে পাই__ : 

হ! গ তর্ধে।গ ধুক্তানাং বারাণস্ঠাং তুতাজম্‌। 

মা! গতিঃ গান মাত্রেখ সরযবাং-ছুরিবাসরে ॥ 


৯২000 উতর ৬. 


কালের কথ! আদ মনে নাইন কিন্তু ৪ কথ! ত ঠিঃ জাছে। শাঙ্্ে 
পাই রী 
বিণর্য সহশ্রাণি কাঁশীবাসেষু যং ফলং। 
তৎফলং নিমিষার্দেন কলো দাশরথীং পুরীম্‌॥ 


 ঝলিতেছিলাম যান! দেখিয়াছিলাম_ গ্রথম গুথম এই সে ঠিক ধরিতে ন| 
পারিলেও যতই দিন শেষ হউয়। আসিতেছে ততই দেখিতেছি সেই আমার এর্ব- 
শাস্ত্রের শেষ ফল-_সেই আমার সব-_-একমাত্র অবন্ষন। ক্রমে মনে হইতেছে 
আমার সমস্ত জ।ন, সমস্ত ভক্তি, সমস্ত কর্ম, ভাবনা, বাঁক/-ষদি এই সব কিছু 
থাকে, তবে এই সব সেই চরণের পানেই ছুটিয়াছে। আমার যেখানে গতি 
₹উক--এঁ বন্দি গৃতি করিয়া দেয় হবে নতুবা হইব না। ইহাতে ভাম।র 
মন বিন্দুমাত্র ও বিচলিত হয় না_-সংশর আজকাল আছদী উঠে না| 
বলিতেছিলাম “সেই ভয়ে মুদিন] অ']খি”। নিতাকর্দ করিবার দমন বড় 
সখ পাই যখন ভাবনা করি সেই সম্মুখে দীড়াইয়াছে। কথ! কি মিথ? 
কোথায় তুমি নাই ? তোমাকে লইয়। সব উঠিয়্াছে কৌথায় নাই তুমি? তোমার 
মত্ত! অংলঘ্বনে সমস্ত বিশ্ব বরন্মাণ্ড সত্তাবান্‌ কোথ|য় তধে তুমি নাই ? 
তু'ম জানা কথ! লেখ--তাই তোমার “আট” তার শান্ত লেখেন যা তোমার 
জানা নাই অথচ তোমার জান! উচিত--ন! জানলে জীবের »দগতি *ইতে 
পারে না অজ্ঞাত-জ্ঞাপক শাস্ত্র তাহাই লেখেগ__তে!মাকে উদ্ধার করিবার জন্য ; 
তোমার লেখা ক্ষণিক তৃপ্থির জন্ত আর শাস্ত্র দেখান ভূমা_শস্্র দেখান তোমার 
স্বরূপ । তোমার লেখ! ও শাস্ত্র বাক্যে এতই প্রভেদ। শ্াস্ত্রীর জান ও শাস্তীয় 
কর্ম লইয়! থাকিতে চেষ্টা কর হইবে দেবতা আর স্বাভাবিক জ্ঞান ও স্ব(ভাবিক 
কর্ণ লইয়। পাক রহিয়! গেলে অসুর । শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্মে হইবে গ্রকৃত 
মনুষ্যত্বের প্রসারণ আর ম্বাভাবিক কর্টে ও স্বংভাবিক জনে হইবে মনুষ্যত্বের 
সক্কোচন। অন্থরত্বের গ্রস/রণকে বদি মন্ুয্যত্বের প্রসারণ বল তবে তুমি বিস্তা 
শিক্ষা কর নাই শিখিয়াছ অবিদ্ভ।। এখন দেখ শাস্ত্র কি বলেন-_ 
 যঙ্দং দৃহ্ঠতে সর্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমম। 
তৎ স্ুযুগ্তাবিব স্বগ্নঃ কলাস্তে প্রবিনস্ততি ॥ 
7. ততন্তমত গ্ভীরং ন তেজে। ন তমন্ততদ্‌.। 
: - অন।খামনভিব্যক্তং সৎ কিঞিদিবশিষযতে ॥ 


সেই ভয়ে সুদিনা অ াখি | ৯৩ . | 


-গ্াবর জঙ্গম ই সব হা! দেখ তাহা নুযুষঞ্ধতে বন যেদন লীন হইয়া ধার লেই- | 
রূপ বল্লান্তে বিলীন হইবে। এখন ভাবন! কর _দৃষ্ঠ গ্রপঞ্চ কিছু্ট নাই, জাগ্রতের 
“কিছু নাই, স্বপ্নের ও কিছু নাই এক ভ্িমিত গল্ভীর কি জানি কি জীছে__ 
তাহাকে গ্রকাশও বল! যায় না, অপ্রকাশও বলা যার না। কোন আখ্য। 
নাই, কোন অভিব্যক্তি নাই__-অথচ আছেন কিছু। সং কিঞ্দবশিযাতে এই 
সন্মাত্রকে খষগণ ব্যবহারার্থে কলিত সংজ। দিতেছেন--বলিতেছেন ইনি খত, , 
ইনি সত্য ইনিই পরংব্রহ্ম। পন তথাভূত এবাত্ম! ম্বয়মন্তইবো্সন্* সেই তথাতৃত 
মত আত্ম--কি করিয়। ইহার কথ! বল! যাইবে--ভাষ! যেখানে পোছায় ন 
সেখানে প্রকাশ আর কে করিবে সেই আত্মা জাপনি আপনিই আছেন--কিন্ত 
আমি “অন্ত” এইরূপ উল্লাস প্রাপ্ত মত হইলেন। অন্পন্দ স্বভাব. ধিনি তিনি 
ষেন ম্পন্দ স্বভাগ প্রাপ্ত হইলেন। আপনাতে আপনি ধিনি ডুবির ছিলেন__ . 
ধিনি অন্তর্শ,খ-_তিনি অন্তর্শখ থাকিয়ও বহির্শখত] প্রাপ্ত হইলেন -সন্মাত্র 
যিনি তি'ন চিন্াত্র হষ্টয়। চেত্যত। প্রাপ্ত হইলেন। তখন সুচির শতপঞ্র তেদের 
মত ক্রম অন্থুদারে অথচ অতি অপ সময়ে দৃণ্ত প্রপঞ্চ ভায়া উঠিল। *হুযুগ্রং 
পরবন্ত।তি ভাতি ব্রদ্ধৈব স্বর্গ বত” নুযুণ্ত ভা'জয়। উঠাই যেমন স্বপ্নবৎ প্রকাশ পায় 
ব্রহ্ম ও নেইরূপ যেন স্যষ্টি-__এইরপে প্রকাশিত হলেন। 

ব্হ্মই সর্বপক্তি। শক্তির অভি্যক্তি তেগ্গ। ব্রহ্ম তেঙোমণ্ডিত রর 
গ্রকাশিত হইলেন। শক্তির মধ্যে চিৎ শর্ত ও ময় শক্তি উন্তয়ই ছিপ, আছে, 
থকিবে। আর তুমি? “মায়াং বু[দশ্ত চিচ্ছক্ত্য। কৈবল্যে স্থিত আত্মনি” ১ স্ব 
৭ অধ্যায় ভাগবত। মাগ়াং বুাদস্ত অভিতূয় মায়াকে অভিভূত করিয়া । বিশ্ব 
বিমেহিনী মার়।- ইহাকে অভিহত করিলেন কিরূপে? চিচ্ছক্তযা। চিৎ শক্ষি 
ত্বারা। তোমার চিৎশক্ত দ্বারা তুমি তোমার মাগশক্তিকে পরাস্ত করিয়া 
কেবল স্বরূপে-_-মআপনি আপনি স্বরূপে_আপনাতে অবস্থিত রহিলে। 
ভাগবং অন্তরূপে ইহাই বলিতেছেন--বলিতেছেন--্ধায়! স্বেন সদ! নিরন্ত 
কুহুকং সত্যং পরং ধীমছি” আপন চিচ্ছক্কি দ্বারা মায়!র কপটাবরগ নিরন্ত করিয়! 
ধিনি সর্বদা অবস্থিত--তিনিই পরম সত্য স্বপ্ণপ- ইনিই নিদধ্যাসন বা ধ্যানের 
বস্ত। নিদিধ্যাসন, স্বরূপ লইয়। আর উপাসন। যাহ। তাহা একট। মিথ্যাতে স্বরূপকে 
তাবন। করিয়া । টু 7 

বগিতে ছিলাম তুমি বদন বিশ্বরূপে ভাসিলে তখন রহ সর্বব্যাপী রহিলে। 
অর্ধবা!পীর আবার অংকার কি খাকিধে? আকাশকে সকলে সর্বব্যাপী বলে। 


১০৪ 11101 উতষক। 


. কিন্তু আকাশের আকার কোথার 1. লেইযপ সর্বব্যাপী হইগাও আক।শরপী 
:বিশ্বূপ তুম ধরিলেও তোমার মুর্তি মব্যক্তই রছিল। তাই তুমি বলিতেছ “ময় 
 ততঙ্গিং সর্বং জগদ ব্যক্ত মুষ্তিনা* গীত1 ৯1৪ অব্যক্ত মুর্তিতে-_ইন্দি়াতীত অব্ক্ত 
সচ্চিংস্বরূপে তুমিই সম্বন্ধ দৃণ্ঠ প্রপঞ্চের বাহিরে ভিতরে ব্যাপির। রছিলে। চিরদিন 
তুমি আপন আপিন অনেজং-_মম্পন্দ স্বভাব থাকিয়।ও আপনার চিৎশক্তি দ্বারা 
মার! শস্তকে নিরস্ত করিয়! মায়াধীণ ঈশ্বর হও। আবার ব্রঙগ তুমি, ঈশ্বর তুমি 
খাকিয়াও পরে হও মাত্র সুক্ষ দেহধারী হিরণ্যগর্ভ--আবার বর্গ, ঈশ্বর, মাত্র 
ভাবনামস্ দেহধারী _হিরণ্যগর্ভ তুমি__তুমি তোমার বিরাটরূপ ধারণ কর। 
তারপরে কি? বিরাঞ্গঃ সম্ভবন্তোতে অবতার! সহজণঃ__বিরাট হইতে সহ 
অবতার তখন তুমি হও। প্জগৃহে পৌরুষং রূপং ভঙ্গবান্‌ মহুদা দিভিঃ* ভাগবত 
১/৩১। স্বভাবতঃ আপনি আপনি নিগুপ সদ| থাকিয়াও, তুমি নিধাকার হইয়াও 
নরাকার-__নার্ধ।কার ধারণ কর। এই ভাবে যধন কাহাকেও তাহার জন্ম 
জন্মরস্তর কৃত পুপাফপে দেখ। দাও তখন সে কি দেখিলা্গি কি দেখিপাম--কতর্দিন 
ধরিয়া করিয়া শেষে দেখির! দেখিয়া! বলয়! উঠে “দেই ভরে মুদি না 'অ[থি ? 
আহা! প্রথম আলিলে ঘন নীল আকাশ ধিরিয়! চন্দ্রকেটি সুশীতল 
জ্যোতিরাশি সাজিয়।। আকাশকে লোকে নীল দেখে । আকাশে কিন্তু নীলিম। 
নাই--তবু মানুষ দেখে ভ্রমে। আকাশে যেমন হৃুর্ধা তেমনি ভিতরে স্থুশীতল 
দীপ্তিছট। মণ্ডিত ঘন নীল আকাশ। অনস্ত আকাশকে বরণীর ভর্গ যেন গ্রথম 
কূপ প্রদান করেন--এইখানে ব্রঙ্ম ও গামত্রী একসঙ্গে। তারপরেই গ্রশ্দুট 
রূপ-_নুন্দর মনোভিরাম মুত্তি। 
ভাবনা করিবার বস্ত পাইলে, একগ্র হইবার বস্ত পাইলে--এখন কেন 
নিশ্চিন্ত হও ন1? যতদিন মৃত্যু না আদিতেছেন ততদিন যাহা দেখিয়াছ তাহ 
দেখিস দেখিয়া একাগ্র হও- হই! প্রণব, বীজ, নাম লইয়৷ যে মন্ত্র সেই মন্ত্রের 
অর্থ ভাবন! কর--করিতে করিতে কি পাও দেখ? পাইবে--প্রথমে ক্রম 
অনুদারে পাইবে- স্ষ্টি শক্তি, স্থিতি শক্তি, লয় শ'ক্ত-- তারপরে সকল শক্তি লয় 
হইয়া আসিবে নাদে-_শবে--পরে শব লয় হইয়! পাইবে বিশ্ু-_এই বি্ুই সিদ্ধ, 
বহাসিন্কু -চৈউন্ত। বিলূতে'আ'সতে আসিতে তখন দুযুণ্তুতে ডুবিয়া যাইবার 
মত ভূবিয়! যাইবে__ তখন গৃহ প্রবেশ করিবে ইছ। যিনি করাইয়া! দিবেন তিনিই 
দিয়! দিবেন। বতঙগিন মৃত্যু না আলিতেছে ততদিন একাগ্র হইয়া হইয়া! এই সব 
ত' ভাবনা! কর। বর্ণ ঘদি কর--কর্মের বিরাম কালে বল_এখন ত তোষার 


সেই ভয়ে মুদিনাআখি। ১৪৫ 
কোন কর্ম ন।ই। বসির! বিয়া! ভূবিয! যাওয়াই কর্ম । যে এই সাধন! করে-- 
নিত্যকর্ম্, শ্বাধ্যাপে, সদাচার পালনে যে তারে তৃপ্ত করার কথা একবারও 
ভুলিতে চায় না-যন্ধি কখন ভুল হয় তৎক্ষণাৎ কাতর ভাবে প্রার্থন! করে--. 
আমার যে আর কোন যদ নাই-- একমাত্র বাজ! “তবাশ্মি* তোমার আমি-_ 
বল দেখি এই ভাবে যে সদ! সর্ববদ। প্রন্তত থাকিতে চায়--সেও কি নিশ্চিন্ত 
হয় না? সেও কি প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারে ন!_ মৃত্যুকালে _ মরণ নুর্চায় 
যাহাই হউক ন|। কেন--"মরণে মংশ্থৃতিং লভেৎ” এই ভগবদ্বাণী কখনই মিথ্য 
হইবার নহে--ন[ছি কল্য।ণকত কৃশ্চিং বিনাশং তাত গচ্ছতত--ইহাতে যে স্পেন 
স্থাপন করে ত!র মতভ্রান্ত আর কে আছে? কিছু ভয় নাই--যাহ! করিতেছ 
করিয়া চপ আর বাকো, কর্মে, ভাবনায় সেবা! করিয়া চল-__অযে/গ্যকেও ধোগা 


করিপ লইতে এমন আর কেহ নাই। বুঝিলে প্র ভয়ে মুদ নাআখকি? 
এই যে আন্ন্ত, অনিচ্ছ!, আজ এই বিদ্ল, কাল ত্র বিদ্র এই সব মাইসে, তাহা 


কেন আসে জান? এইগুলি তোমার পাপ। বিপ্ন গুপি তোমার পূর্বক 
পাপই। মুর্তি ধরিয়৷ উহারাই বিশ্ব হইয়া আইসে। সর্ব প্রথমকার কার্য 
হইতেছে কিন্তু পুণ্য সঞ্চরন। পুণা সঞ্চয়ের কর্ম কর, করিলে চিত্তটা কতক শুদ্ধ 
হইবে। ভোমার পাপ ত আছেই । কিন্তু পুণ্য যাহা করিবে তন্থার| বিশ্বের 
উৎপীড়ন ডইবে কম। পুণ্য কর্মের মধ্যে দানই উৎকৃ পুণ্য কর্মা। অন দান, 
বস্ত্র দান, বিছ্যা দান এই সব কত ভাল । যদি নিতান্ত দ'রদ্রও হও তথাপিষথ! প্রাপ্ত 
কর্থে কোথাও শরীর দিয়! সেবা কর, কোথাও বাক্য দিয়া উপকার করে। আর 
ষন্দ পার প্রত্যহ অন্ততঃ একটি ফলও দান কর। এইপুণ্য কর্ধে তোমার বহু 


উপকার হুইবে। 
তারপরে সদাচারে সেবা কর, নিতাকর্ধে সেবা কর, উপাসনায় সেবা! কর, 


ভাবনায় বিশ্রান্তি লাভ কর। সর্বাপেক্ষ। স্বাধ্যায় করিয়! করিয়!, তাহার রূপ, 
গুণ ও লীলাতে প্রাণ ভরিয়। ফেলিবার চেষ্টা কর। একদিন করিলেই হইবে ন। 


জানিও। নিয়ম করিয়। করিতে থাক | নিয়মই উপরে উঠিবার প্রধান সোপান । 
তারপর একাগ্র হইবার জন্ত ধ্যান ও ভাবন!। এই ভাবে একটা নিয়ম বাধিয়া 


চল সবই সে করিয়! দিবে। তার মত এমন অকারণ দাতা আর কে নাই। 
একদিকে যেমন এই সমস্ত অভ্যাস করিবে অন্তদিকে প্রতিদিন-_সে ভি 


অন সমন্ত মিথ্য। মিথ্যা মিথ্যা -এই বৈরাগ্যও অভ্যাস কর। সেভিনন অন্ত 
ভোগেচ্ছাকে বিপদের মূল জানিয়! আর সব ভাল লাগালাগিকে মিথ্যা বলিয়া 
তাহার নাম লইয়। থাকিতেই পুনঃ পুনঃ যত্ব কর।. ইহাই সমস্ত সাধন! । 


১৩ টি 


অযোধ্যাকাণ্ডে অন্তযলীল। ৷ 
দ্বিতীস্ত্র অসধ্যান্র। 
ছুঃস্বপ্ন দর্শনে ভরতের চিত্ত-চাঁঞ্চল্য । 


দেখছি রাতি ভয়ানক সপন! । 
জাগি করহি বসৃকোটা কল্পনা ॥ তুলসী। 


মানুষ দুরে__অতিদুরে থাকিলেও সাংঘাতিক বিপদের ছায়া পূর্বেই হ্থাদয় 
স্পর্শ করে, আর সেই অবস্থায় মানুষ ভয়ানক শ্বপ্রও দর্শন করে। ভরতের 
তাহ।ই হইয়াছে । আমর! তাহাই বলিতে যাইতেছি। 

অতিবেগে অবিশ্রান্ত অশ্ব চালনা করিয়! সপ্তম রাত্রে অশ্বারোহিগণ কেকয় 
রাজ পৌছিলেন। আর সেই রাত্রি শেষে শ্রীভরত ভয়ানক দুঃস্বপ্র দেখি! 
অতিশয় চঞ্চল হুইয়। উঠিলেন। প্রাতঃকালে- ভরত সভায় আসিয়! বলিলেন । 
ভরতের কথ! কহিবার শক্তি যেন নাই) চক্ষু নিশ্রভ, মুখ শু, সমস্ত শরীর 
যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে । বযন্তগণ ভরতের অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। 
ভরতের অন্থখ নিবারণ জন্ত তাহারা নান! প্রসঙ্গ তুদললেন--কেহ বীণ! বাদন 
করিতে লাগিলেন, কেহ নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহ ব! হান্ত-প্রধান নাটকাদি 
পাঠ করিতে লাগিলেন। বন্প্রকার হাস্তপরিহাম করিয়াও তাহারা ভরতকে 
আনন্দিত করিতে পারিলেন না। ভরতের কোন প্রিয় বয়স্য ভরতের 
নিরানন্দের কারণ জিজ্ঞাস! করিলে ভরত বলিতে লাগিলেন-_ 


না জনি হৃদয় মোর কাপে কি কারণ। 
বাম বাছু উর আখি নাচে ঘনে ঘন ॥ 
কুকুর আমার অগ্ররে করে ক্রন্দন। 
রোদন করিছে ওই রথের বাহন ॥ 
পেচক ডাকয়ে কেন আমার আগেতে। 
জলন না জলে কেন ত্বৃত প্রদানেতে ॥ 
এ সকল উপদ্রবে স্থির নহে মন। 
তাছে পুনঃ গত রাত্রে দেখি কুণ্বপন॥ 


গযোধ্যাকাণ্ডে অন্তালীল| । ১০৭ 


ভরত শত্রন্কে বলিতেছেন-.. 
শুন শক্রঘন ভাই স্বপ্ন দেখি প্রাণ নাই 
.  এবুন্ান্ত বুঝিতে নারিল। 
জিহ্ব!তে লাগিছে দস্ত মন মোর হৈছে ভ্রান্ত 
কলেবর কম্পিত হইল। 


আমি নানাপ্রকার অরিষ্ট দেখিতেছ। বিশেষতঃ গভরাত্রে ভীষণ ছুংস্বপ্ন 
দেখিয়। আমার দৈম্ত উপস্থিত হুইয়াছে। স্বপ্নে দেখিলাম পিতা মুক্তকেশে 
মলিনবেশে পর্বতের শিখর হইতে গোময়পুর্ণ পঙ্কিল হৃদে পতিত হুইয়ছেন 
এবং হান্ত করিতে করিতে যেন অঞ্জলি করিয়া তৈল পান করিতেছেন। 
আবার দেখিলাম তিনি পুনঃ পুনঃ তিল মিশ্রিত '্সন্ন ভোজন করিয়া, সর্ববাঙ্গে 
তৈল মাধিয়া, অধোমস্তকে তৈল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 


দ্বপ্রেংপি সাগরং শুধং চন্ত্রঞ্চ পতিতং ভূবি। 
উপরদ্ধ/ঞ্চ জগতীং তমসেব সমাবৃতম্‌ ॥ 


পুনরায় স্বপ্রে দেখিলাম সাগর শুফ হইয়া! গেল, চন্দ্রদেব ভূমিতে পতিত 
হইলেন, সমুদায় পৃথিবী অন্ধকারে মাচ্ছন্ন হই যেন তিরোহিত হইল। যে 
হস্তী রাজার বাহন ছিল তাহার দস্ত সকল ভগ্ন হইয়াছে । অগ্রিজক্তে জ'লতে, 
নির্বাণ প্রাপ্ত হইল, পৃথিবী বিদীর্ণ ও বৃক্ষ মকল শু ছইল। আমি দেখিলাম 
পর্বত সকল বিধ্বস্ত হইল ও সধুম হইল। পিত! কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া 
কুষ্ণবর্ণ লৌহময় পীঠে উপবিষ্ট আছেন এবং কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণের স্ত্রী নকল 
তাহাকে প্রহার করিতেছে । রাজ! ত্বরাপর হুইয়৷ রক্ত চন্দনে চচ্চিত হইয়া! 
রক্তমাল্য ধারণ পূর্বক গর্দাভ যোঞ্জিত রথে দ্রতবেগে দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছেন। 
রক্ত বসন! প্রমদ! তাহাকে দেখিয়! হাসিতেছে এবং দেখিলাম বিকৃতানন। এক 
রাক্ষপী তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে । রাত্রিতে আমি এই ভয়াবহ স্বপ্ন 
দেখিলাম। আমি, রাম অথবা রাজ। কিম্বা লক্ষণ কেহ না কেহ নিশ্চয়ই 
মরিবেন। স্বপ্নে যে মানুষকে গর্দাভ যোজিত রথে ধাইতে দেখ! যায়, অচিরাৎ 
তাহার চিতার ধুমশিখ! দেখা যার। এই জন্য আমি দীনতা প্রাপ্ত হইযাছি, 
তোমাদের বাকোর সমাদর করিতে পারিতেছি না। বলিতে কি মামার কণ্ঠ 
শুফ হইতেছে, মন কিছুতেই নুস্থ হইতেছে না। আপাততঃ ভয়ের কারণ, 
দেখিতেছি ন| সত্য কিন্তু পদে পদ্দে ভয়ের আগমন আশঙ্কা করিতেছি। আমার 


অযোধ্যাকাণ্ডে অন্তযলীল। ৷ 
দ্বিতীশ্ত অসম্যযান্ত্র। 
ছুঃস্বগন দর্শনে ভরতের চিত্ত-চাঞ্চল্য ৷ 


দেখছি রাতি ভয়ানক সপন । 
জাগি করহ্ঠি বুকোটা কল্পন! ॥ তুলসী। 


মানুষ দূরে__অতিদুরে থ|কিলেও সাংঘাতিক বিপঞ্গের ছায়া পূর্বেই হৃদয় 
স্পর্শ করে, আর সেই অবস্থায় মানুষ ভয়ানক শ্বপ্রও দর্শন করে। ভরতের 
তাহাই হইক্পছে। আমরা তাহাই বলিতে যাইতেছি। 

অতিবেগে অবিশ্রস্ত অশ্ব চালন! করিয়৷ সপ্তম রান্লে অশ্বরোছিগণ কেকর় 
রাজো পৌছিলেন। আর সেই রাত্রি শেষে শ্রীভরত ন্ডয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়! 
অতিশয় চঞ্চল হইয়। উঠিলেন। প্রাতঃকালে তরত. সভায় আসিয়! বগিলেন। 
ভরতের কথ! কহিবার শক্তি ষেন নাই; চক্ষু নিশ্রভ, মুখ শু, সমস্ত শরীর 
ষেন বিবর্ণ হইয়! গিয়াছে । বরস্তগণ ভরতের অবস্থা দেখিয়! শঙ্কিত হইয়াছেন। 
সরতের অস্থখ নিবারণ জন্ত তাহারা নান! প্রসঙ্গ তুলিলেন--কেহ বীণ! বাদন 
করিতে লাগিলেন, কেহ নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহ বা হান্ত-প্রধান নাটকাদি 
পাঠ করিতে লাগিলেন। বন্প্রকার হাস্তপরিহাস করিয়াও তহার। ভরতকে 
আনন্দিত করিতে পারিলেন না। ভরতের কোন প্রিয় বয়ন ভরতের 
নিরানন্দের কারণ জিজ্ঞাস! করিলে ভরত বলিতে লাগিলেন-_ 


না জনি হৃদয় মোর কাপে কি কারণ। 
বাম বাহু উরু আি নাচে ঘনে ঘন ॥ 
কুক্ধুর আমার অগ্রে করয়ে ক্রন্দন। 
রোদন করিছে ওই রথের বাহন ॥ 
পেচক ডাকয়ে কেন আমার আগেতে। 
জবলন ন! জলে কেন দ্বৃত প্রপানেতে ॥ 
এ সকল উপদ্রবে স্থির নহে মন। 
তাছে পুনঃ গত রাত্রে দেখি কুণ্বপন ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্যলীল। ৷ ১০ 


ভরত শক্রন্কে বলিতেছেন--- 
শুন শক্রঘন ভাই স্বপ্ন দেখি প্রাণ নাই 
এ বৃৰ্তাস্ত বুঝিতে নারিল। 
জিহব।তে লাগিছে দস্ত মন মোর হৈছে ত্রাস্ত 
কলেবর কম্পিত হইল। 


আমি নানাপ্রকার অরিষ্ট দেখিতেছ। বিশেষতঃ গতরাত্রে ভীষণ ছুঃহ্বগ্ণ 
দেখিয়া আমার দৈন্ত উপস্থিত হুইয়াছে। স্বপ্নে দেখিলাম পিতা মুক্তকেশে 
মলিনবেশে পর্বতের শিখর হইতে গোময়পূর্ণ পঞ্থিল হদে পতিত হইয়াছেন 
এবং হাস্ত করিতে করিতে যেন অঞ্জলি করিয়া তৈল পান করিতেছেন। 
আবার দেখিলাম তিনি পুনঃ পুনঃ তিল মিশ্রিত 'ন্প ভোজন করিয়া, স্বধাঙ্গ 
তৈল মািয়া, অধোমস্তকে তৈল মধো প্রবেশ করিলেন। 


স্বপ্রেংপি সাগরং শুধং চন্দ্র্চ পতিতং ভূবি। 
উপরদ্ধঞ্চ জগতীং তমসেব সমাবৃতম্‌ ॥ 


পুনরায় স্বপ্রে দেখিলাম সাগর শু হইয়া গেল, চন্দ্রদেব ভূমিতে পতিত 
হইলেন, সমুদায় পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয। যেন তিরোহিত হইল। যে 
হস্তী রাজার বাহন ছিল তাহার দস্ত মকল ভগ্ন হইয়াছে । আগ্ন জক্তে জ:লতে, 
নির্বাণ প্রাপ্ত হইল, . পৃথিবী বিদীর্ণ ও বৃক্ষ সকল শুফ হইল । আমি দেখিলাম 
পর্বত সকল বিধ্বস্ত হইল ও সধূম হইল। পিতা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া 
কষ্ণবর্ণ লৌহ্ময্স পীঠে উপবিষ্ট আছেন এবং কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণের স্ত্রী সকল 
তাহাকে প্রহার করিতেছে । রাজ। ত্বরাপর হুইয়৷ রক্ত চন্দনে চচ্চিত হইয়া 
রক্তমাল্য ধারণ পূর্বক গর্দভ যোঞ্জিত রথে দ্রুতবেগে দক্ষিণা ভিমুখে যাইতেছেন। 
রক্ত বসন! প্রমদ। তাহাকে দেখিয়! হাসিতেছে এবং দেখিলাম বিকৃতানন! এক 
রাক্ষপী তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে । রাত্রিতে আমি এই ভয়াবহ স্বপ্ন 
দেখিলাম। আমি, রাম অথবা রাজা কিন্বা লক্ষণ কেহ না কেহ নিশ্চয়ই 
মরিবেন। স্বপ্লে যে মানুষকে গর্দীভ যোজিত রথে যাইতে দেখা যায়, অচিরাৎ 
তাহার চিতার ধৃমশিথা দেখ! যায়। এই জন্ত আমি দীনত। প্রাপ্ত হইয়াছি,, 
তোমাদের বাকোর সমাদর করিতে পারিতেছি না। বলিতে কি 'আামার ক 
শু হইতেছে, মন কিছুতেই নুস্থ হইতেছে না। আপাততঃ ভয়ের কারণ 
দেখিতেছি ন। সত্য কিন্তু পদে পদ্দে ভয়ের আগমন আশঙ্কা করিতেছি। আমার 


১৪৮. 0 উৎসব 


বয় বিকৃত হইয়! গিয়াছে, অঙ্গ গ্রভ! মলিন হইয়া! গিয়াছে এবং অকারণে জীবনে 
ধিকার আঙিতেছে। এ ভ্তিস্তিসতপূর্ব্ব হছুঃ্বপ্ দেখিয়। রাজাকে আর 
দেখিতে পাইব কিনা চিন্তা করিয়! অ।মার মন হইতে মহুত্ত় কিছুতেই অপনীত 
হইতেছে ন1। | 


তুতীল্স অন্যান্ত। 
ভরত বিদায়। 


বড? হস্ত হৃদয়ে চিন্ত| স্থমহতী তদ1। 
ত্বরয়! চাঁপি দূতানা স্বপ্নন্তাপি চ র্শনাৎ ॥ ঝাল্ীকি। 
ভরত স্বপ্ন কথ! বলিতেছেন এমন সময়ে ক্লান্তবাহছন দৃতগণ ছুর্লজ্বা পরিখা! 
বিশিষ্ট সুরম্য রাজগৃহে গ্রবেশ করিল। রাজা অশ্বপতি ও রাজপুৰ্র সুধাজিৎ 
দুতগণকে সমুচিৎ সৎকার করিলেন। দুতগণ রাজার পাদবননান্তে ভরতকে 
বলিলেন রাজকুমার 1! কুলপুরোহিত বশিষ্টদেব এবং শ্স্তিগণ আপনাকে কুশল 
সম্ভ।ষণ করিয়। বলয়! দিয়াছেন “ত্বরমাণশ্চ নির্ধ্যাহি কৃতমাহারিকং তব” 
আপনি সত্বর এখান হইতে বহির্গত হউন, বিশেষ ক্ষার্য) উপস্থিত হুইয়াছে। 
ছে বিশালাক্ট! এই লকল বহুমূল্য বসন ভূষণ গ্রহণ করুন ও মাতুলকে প্রদান 
করুন। বিংশতি কোটি বস্ত্রাভরণ আপনার মাতামছের এবং দশকোটি 
আপনার মাতুলের। নুগ্থজ্জনে অন্ুরক্ত ভরত তৎদমত্ত গ্রহণ করিলেন, পরে 
দূতগণকে অভিষ্ট বসন্ত গ্রনান করিয়া তাহাদের সন্মান রক্ষা! করতঃ জিজ্ঞাস! 
করিলেন মহারাজ ত কুশলে আছেন? মহাস্বা রাম ও লক্ষণ আরোগো 
আছেন ত? ধর্ম নিরতা, ধর্শজ্ঞ|, ধর্মববাদিনী সেই ধীমান রামের মাত! 
আর্ধা কৌণলা। এবং লক্ষণ ও শক্রপ্প জননী ধর্শজ্ঞা মধ্যম! মাত। সুমিত ভাল 


আছেন ত? 
আত্মকাম! সদা চণ্ডী ক্রোধন] প্রাজ্ঞম।নিনী। 


অরোগ! চাপি মে মাত কৈকেী কিমুবাচ হঃ 
আর ধিনি সর্বদা আত্ম সুখ কমন! করেন, ধিনি স্দ। চণ্ডী, যিনি কোপন 
হবভাব! ধিনি আপনাকে অত্যন্ত জ্ঞান্শালিনী বলিয়৷ অভিমান করেন সেই আমার 
মাত কৈকেরী ভাল আছেন ত? তিনি আমাকে কি বণিয়াছেন? দুতগণ 
কি সবিনয় বাক্যে উত্তর করিল-_ 
" কুশলান্তে নরব্যা্জ যেষাং কুশল [মচ্ছল ” 


গ্রধোধ্যাকাঞ্ডে জন্ত্যলীল। ৷ ১৯৯ 

নরব্যান্্! আপনি যাছাদের কুশল ইচ্ছ! করিতেছেন তীছার! কুশলে জাছেন। 
এক্ষণে পন্স/বতী লক্ষ্মী আপনাকে গ্রার্থন! করিতেছেন আপনি অবিলম্বে রখ যোজনা 
করিতে অনুমতি করুন। তখন ভরত মাতাষছের নিকট সমস্ত জানাইলেন এবং 
বলিলেন আপনি আবার ধখন আমাকে শ্মরণ করিবেন তখন আমিব। কেক 
রাজ ভরতের মস্তক আদ্াণ করিলেন এবং অযোধ্যাগমনে অনুমতি 
দিলেন ও বিদায় কালে বলিলেন--তোমার মাতা ও পিতাকে, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও : 
অন্তান্ত বিগ্রগণকে এবং রাম ও লক্ষণকে আমাদের কুশল বলিও। তখন 
কেকয় রাজ শ্রীভরতকে বিশেষ সংকার করিয়া উত্তম হস্তী, চিত্র কম্বল, ও 
বহু মুগছাল! প্রদান করিলেন। এতত্তিক় বছ গ্রকাগুকায় কুকুব দিলেন। এ 
সকল কুকুর অস্তঃপুরেই বর্ধিত, শীস দংগ্াই উহাদের অস্ত্র এবং উহ্থারা ব্যাঞ্জের 
সায় বীর্ধযশালী। আরও তিনি ছুই সহজ মোহর, ধোড়ণ শত অর্থ ও ভরতের 
অন্থুচর হইবার জন্ত কতকগুলি গুণবান্‌ অমাতা প্রদান করিলেন। তরতের 
মাতুল যুধাজিৎ তাহাকে ইন্দ্রশির দেশোৎপন্ন, এীরাবৎ বংশীয়, দেখিতে মুনগর, 
বন্ধ হস্তী এবং অনেক শীত্তগামী ভারবাহী গর্দভ দিলেন। : 

ভরতের কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি নাই_-তিনি অযোধ্যাগমনের জন্ত বড়ই বাস্ত 
হইয়| উঠিয়াছেন। ছুঃন্বপ্র শরণ করিয়া! এবং দৃতগণের ব্যগ্রত! দেখিয়। তিনি 
অত্যন্ত উৎকণ্টিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি সকলের নিকট বিদায় লইয়া! 
শক্র-প্র সহিত রখারোহনে যাত্রা করিলেন। বন্ধু সংখাক রথ, উদ্ন, গো, অশ্ব ও 
গর্দভ লইয়। ভূতাগণ তাহার অনুগমন করিতে লাগিল। মাতামহের আত্মসদৃশ 
অমাত্য ও টৈন্ঠ সমূহে, সুরক্ষিত হইয়। শ্রীভরত ইন্দ্রলোক হইতে সিদ্ধ পুরুষের 
গায় রাঞ্গৃহ হইতে বাহির হইলেন। 


চতুর্থ অধ্যাস্ব। 


অযোধ্যা পথে ভরত 


পচল সমীর বেগ হয় হাকে। 
লজ্বিত সরিত শৈল বন বাকে ॥+ তুলসী 


প্বাধু বেগে রখ. লই॥! অশ্ব ছুটিল, এবং বহু বক্র নদী পৈল বন অতিক্রম 
করিয়। আলিল” । 


১১০ 11110 উৎসব। 


... গুরু বেদনা বক্ষে লইর! শ্রীভরত চ লিলেন। পূর্ববমুখে বাহির হুইক়! তিনি প্রথমে 

সুদান]! নদী পার হইলেন। পরেহাদিনী নামে পচ্চিম বাহিনী অতি বিস্তীর্ণ 
লধী পার হইয়া শত্ক্র পার হছইলেন। এলধান গ্রাম বর্তিনী আর. এক নদী পার 
হইয়া অপর পর্বত নামক জনপদ বিশেষ অতিক্রম কছিলেন। পরে শিলা 
আ.কুর্ধবতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া, অন্নিকো!ণে শল্াকর্ষণ নামক দেশে উপস্থিত হইলেন। 
তথায় শুচি হইয়া শিলবহ। নদী দর্শন পূর্বক, বনু বহু পর্বত অতিক্রম করিয়া 
চত্রয়থ কাননে প্রবেশ করিলেন। অনস্তর গঙ্গা-সরন্বতী সঙ্গমে আসিয়! 
( মীত। নামে গঙগর শাখাই এখানে গঙ্গ! ) বীর মত্ত দেশের উত্তর ভারও নামক 
অরণ্যে আফস্িলেন। পরে পর্বত বেষ্টিত মনোরম! বেগবতী শ্রোতম্বতী কুজ্ি। 
উত্তীর্ণ হইয়া! যমুন।তীরে গমন করিয়া সৈশ্ু্বেগকে ক্লান্তি দুর করিতে অনুমতি 
দিলেন এবং পরিশ্রান্ত অস্বগণকে যমুনাজলে স্নানাদি করাইয়! তাহাদের সর্বশরীর 
শীতল ও রলমরছিত করাইলেন। পরে তিনি স্বয়ং যমুনায় গ্জান ওপান ক্রিয়া 
সম্পর্ন করিলেন। রাজপুত্র তীর্ঘ বোধে যমুনার জল ষঙ্জে লইলেন (এবং 
লতামণ্ডুপে দেবতার গমনের সায় উৎকৃষ্ট যানে শুন্তপ্রান্থ মহা!রণ্যে প্রবেশ 
করিলেন। পরে অংশুধান গ্রামে মহানদী গঙ্গ। পার হঞয়। ছুষ্ষর জানিয়! 
বিখ্যাত প্রাথটপুরে আসিলেন। তথায় গঞ্জ! পার হুইয়। সসৈন্তে কুটি, 
কোঞ্টিকা নদীতে সমাগত হইলেন এবং এঁনদী পার হুইক্স! ধর্মবর্ধন গ্রামে 
উপনীত হুইলেন। তদনস্তর তোরণ গ্রামের দক্ষিণ ভাগ দিগ্ঝ ভমুপ্রস্থে, এবং 
তথ! হইতে মনোহর বরুথ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথাকার রম্যবনে বিশ্রাম 
করিয়৷ পূর্ববসুধে প্রিয় বা! বৃক্ষ বিশিষ্ট উজ্জীহান নগরীর উপবনে আসিলেন, 
তথায় অসিয়৷ ভরত বেগবান অশ্ব সকল রথে যোজত করিলেন এবং সৈশ্ত দিগকে 
পশ্চাৎ আসিতে অনুমতি দিয়! অতি ভ্রতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। 
সর্বতীর্ঘথ নামক গ্রামে বিশ্রাম করিয়৷ পরে বহু সংখ)ক পার্বত্য তুরঙ্গমের সছিত 
উত্তরগ। নদী ও অন্তান্ত নদী পার হইলেন। হস্তিপৃষ্ঠক গ্রামে গিয্জ! কুটিক 
নদী পার হুইয়! লৌহিত্য গ্রামে কপীবতী, একসাল গ্রামে স্থাণুমতী এবং বিনত 
গ্রামে গোমতী নদী পার হুইল্পেন। পরে কলিঙ্গ গ্রামে সালবনে উপস্থিত 
হইলেন। অন্ব সকল পরশ্রান্ত তথাপি ভরত সত্বর দেই রাত্রিতেই বন 
অতিক্রম করিলেন এবং অরুণোদয় কালে মনু গ্রত্ঠিত অযোধ্যা নগর তাহার 
নয়ন- পথে পতিত হইল । 


সখঞ্ম অন্যান ॥ 


অযোধ্য। দর্শনে ভরত। 


প্হদয় শোচ বড় কচ্ছুন সোহাই | অস জানহি জি জাউ” উড়ায়ি॥ 
এক নিমেষ বর্ষ সম জাই। ইহ বিধি ভরত অবধ নিয়রাই ॥ 
অশকুন হোছি' নগর পৈঠার|। রটছি" কুভ'1তি কুখেত করারা ॥ 
থর শৃগাল বোলছি' প্রতিকূল! । শুনি শুনি ভরত উর শুল1॥ 
শ্ীহত নর সরিত। বাগ! । নগর বিশেষ তয়াবন লাগ! ॥ . 
থগ মুগ হয় গঞ্জ জাহি' ন ভোয়ে। রাম বিয়োগ কুরোগ বিগোয়ে॥ 
নগর নারীনর নিপট হুথারী। মনছ' সবহি সব সম্পতি হারী॥” 

| _তুলসীদাস 


হৃদয়ে দারুণ শোক কিছুই ভাল লাগিতেছেন!, মনে ভাবিতেছেন যদি 
উড়িয়। যাইতে পারিতাম ॥ এক নিমেষে বর্ষ ঝহয়। যায় ভরত এই ভাবে 
অযোধ্যার নিকটে আলিলেন। নগরে প্রবেশ করিতে অশণুভ সৃচক চিন্ চক্ষে 
পড়িতেছে। দীড়কাক সকল কুস্থানে বদিয়৷ শব্ষ করিতেছে, গর্দভ, শৃগাল 
প্রতিকূল চীৎকার করিতেছে-_শুনিয়৷ শুনিগ্না ভরতের হৃদয়ে যেন শুলবিদ্ধ 
হইতেছে । অযোধ্যায় নদী, সরে।বর, বন, উপবন সণশ্তই লক্মীত্রষ্ঈ। নগর অতি 
তয়ঙ্কর লাগিতেছে, পক্ষী, মুগ, অশ্ব, হস্তী--এসবের পানে চাওয়! যায় না; 
কাহার বিয়োগ রূপ হুঃলাধ্য ব্যাধি যেন ইহার্দিগকে নষ্ট করিয়াছে, অযোধ্যার 
নরনারী অঠি হুঃখী মনে হয় তাহারা তাহাদের সব সম্পত্তি বুঝি হারাইয়াছে। 


পুরঞ্জন মিলহি' ন কহছি কচ্ছ,, গবহি জোহারহি জাহি । 
তরত কুশল নহি' পুচ্ছি সকি, ভা বিষাদ মশমাহি ॥ 
পুরজন-_যাছাদের সঙ্গে দেখা হইতেছে--তাহার! কিছুই বলেনা-_ প্রণাম 
করিয়া সরিয়! যায়, ভরত কাহাকেও কুশল জিজ্ঞসা করিতে পার়েননা- মন 
আরও বিষাদে ভরিয়! যাইতেছে । | 
হাট বাট কিছুই আর দেখা যায় ন! যেন অযোধ্য| পুরীর রাস্তার ছই দিকে 
আগুণ লাগিয়ছে। গোস্বামী তুলনী দান অল্প কথায় শ্রীরতের অযোধা! 
প্রবেশে কি হইতেছে দেখাইয়াছেন। ভগবান্‌ বানীকি পূর্ণ মাত্রায় ভরত 
হইয়া ভরতের সঙ্গে শোক করিতে করিতে ভরতের অযোধ্যাপ্রবেশ 


১১২: ্ 0) ভতুসব।, 


(দেখাইতেন। আমর! তগবান্‌.বানীকির অঞ্ুষরণ চির নিন যেন 


ভাবিয়! চিন্তর! লিখিবার কিছুই নাই__সবই যেম দেখা । 
তাং পুরীং পুরুষ ব্যাপ্রঃ সপ্তরাক্রোধিতঃ পথি। 
অযোধ্যামগ্রতে। দৃষ্ট। মারথিঞ্েদ মব্রশীৎ ॥ 
পথে সাত রাত্রি কাটিয়া গেল। পুরুষ ব্যাস্ত প্ীতরত পুরোভাগে অযোধ্যা 


দেখিয়! সারথিকে বলিতে লাগিলেন-_সারথে! এই কি সেই পুণ্যোস্কান 
যশন্বিনী অযোধ্য? দূর হইতে ইছ।কে নিতান্ত নিরাননদদ দেখিতেছি কেন? 
ইছাকে পাও মৃত্তিকাবং নিঃসারা! দেখিভেছি কেন? পুর্বে যে অযোধ্যাতে 
গুণবান্‌ যজ্জিক, বেদপারগ ব্রাহ্মণ বহু সংখ্যক ধনীজনকে তুমুল কোলাহল 
করিতে দেখিয়াছি আজ ত সমস্ত নরনারীর সেই মহান শব্দ শুনিতেছিন! ? 
পূর্ব্বে বিলাসী পুরুষগণ অধোধ্যায় যে সঙ্ল উদ্যানে সায়ান্ছে প্রবেশ করিয়া সমস্ত 
রাত্রি আমোদ করিয়া প্রাতঃকালে ইতততঃ গৃহমুখে ধাবিত হইত- আজ সে 
শোার অন্তথা দেখিতেছি কেন ? বিলামি-পরিত্যক্ত সেই সকল উপবন যেন 
আমাকে লক্ষ্য করিয়া রোদন করিতেছে । সারথে! 'যোধ্যাপুরী আমার 
নিকটে যেন মহারণ্য বলিয়া বোধ হইতেছে । এখানকার মুখ্য লোকেরা 
পুর্বববং হস্তী অন্ব বা অন্ত যানে ধাতায়াত ত করিতেছে না। এই সকল 
উদ্ধান পূর্বে বিলামিগণের আমোদ কোলাহলে গ্রচ্ছিধবনিত হইয়া! যেরূপ 
আনন্দিত থাকিত কৈ. আজ যেন সেই গকলকে সর্বতো'্ভাবে নিরানন্দ 
দেখিতেছি ? যেন ইহাদের বৃক্ষ সকল কাদিতেছে আর পথ সকল স্থলিত পত্রে 
আকীর্ণ হইয়া তাহাই জানাইতেছে। মত্ত মুগ পক্ষী সকলের সেই অনুরাগ 
ভর! মধুর কলরব আর ত বারম্বার উচ্চারিত হইতে শুনিতেছি না? পুর্ব্বে যেমন 
চন্দন অপুর সংপৃক্ত, ধূপ সংমুচ্ছিত সুনির্মল পবন প্রবাহিত হইত আজ ত তাহা 
স্পর্শ করিতেছিন1!। পূর্বে যেমন ভেরী, মুধঙ্গ ও বীণা যন্ত্রের বাদন দণ্ড 
ংঘটিত- আধাত জনিত শব সর্বদ! অদীনভাবে উত্থিত হইত আজ কেন 
সে দব নীরব? বিবিধ অনিষ্ট ও পাপ হৃচক অগ্রীতিকর ছুনিমিত্ত দেখিয়! 
আমার মন অবসন্ন হইতেছে । সত আমার আত্মীয় স্বজনের সর্বযাঙগীন কুশল 
বুঝি ছল্লত হইল তথাপি বিহ্বল হইনার ' কোন কারণ ন! থাকিলেও আমার 
হৃদয় শিথিল হইয়! আসিতেছে । ভরত বিষগ্র, ভরত শ্রাস্ত হৃদর, ভরত ত্রস্ত, 


ভরত ক্ষুভিতেন্জিয় হইয়! ইক্ষাকু পালিত পুরীতে প্রবেশ করিলেন। 
জগদ্রামী রামায়ণ অযোধার বালকগণের আনন্দ ও ভয় সম্বন্ধে বাহ! 


কনার আনিয়াছেল-_কল্পন! হইলেও ইহাতে ভক্তি ভাবের  স্ফুরণ ওন্ত সুপার 


অধোধ্যাক [গড অন্তযলীলা । ১১5. 


ছবি হৃদয়ে ফুটিযা উঠে। ভরতের আকুতি রাষের মত এবং লক্ষণের পতি শত্রত 
দেখিতে । অযোধ্যার বালকের! দূর হতে ক্রুত চালিত রথে ভরত ও শক্রত্নকে 
রাম লক্ষ্মণ ভ্রম করিয়া বলিতেছে-_ | 

ফিরে রাম এলরে রাম আইলরে। 


অয়োধ)1 বালক মারিছে মালক 
পুলক হুইলরে ॥ 

ভরত সরার আগে শত্রত্ন পাছু ভাগে 

ফিরে রাম এল চল সবে চল 
এই বলি ধার বেগে ॥ 

ভরত রামের প্রায় গ্তামল সুন্দর কায 

লক্ষণ সমান কাঞ্চন বরণ 
শত্রুর দেখি ধায় ॥ 

যুথ যুখ.শিশু মেলি ধাইছে ছুহৃজ তুলি 

কেহ বলে আগে, কহি গিয়! বেগে 


কৌশল্য। আছয়ে ঢপি॥ 
কালি শোকে পিতা মৈল সে শুনয়া ফিরে এল 
ভাল হল ভাল হৈল রাম এল 
মনের আধার গেল ॥ 


করুণ। করিয়া বিধি . ফিরাল গুণের 'নধি 
আসিয়। সদন মদন মোহন 
ক পুনঃ নাহি যায় য্দ॥ 
কেহ বলে মৈল পিতা : সে ছিল এ ছঃখ দাতা 
শ্রীরাম রতনে, পাঠ।ইতে বনে 
আর কে বলিবে কথা ॥ 

একজন বলে তথ! . আছয়ে ভরত মাত. 

কৈকেয়ী বাচিতে কে রাখে গৃহেতে 
শ্ীরাম লক্ষণ সীতা ॥ 

' এই নানা মনে করে চিনিতে ন। পারে দূরে 

জল বিন্দু আশে পীড়ভ পিপাসে 


চাতক যেখন ফিকে ॥ 
১৫ | 


১১৪ ... উৎসব। 


কোন শিশু বলে দেখি ছুভাই বটে ধান্ুকী 

রুচি ঘন শ্য।ম নয় যেন রাম 
সঙ্গে ন| দেখি জানকী ॥ 

সবে বলে চল ধোয! নিকটে দেখিগে গিয়া 

হয় কিবা নয় জানিয়। নিশ্চয় 
আপিব তবে ফিরিয়া ॥ 

এত বলি সবে যেছে গেল ঙরতের কাছে 

ভরতে দেখিয় মনে ভয় পেয়া। 
ধেয়ে ফিরে পলাইছে॥ 

মিছা কার কাছে এল সে নিধি বিধ হরিল 

যাথে ছৈতে ছুখ দেখি তার মুখ 

| বুক বিদরিয়া গেল ॥ 

এ দেশে আর ন! রব: অন্ত কোঝ দেশে যাব 

এই সবে কনে নোত্রে জল বছে 
শিশু কান্দি ফিরে সব॥ 

এ কথ! ভরত শুনি চকিত গীত তিনি 

স্বিজ জগদ্রাম কাব্য অনুপম 


রচয়ে অমৃত ছানি ॥ 

ভগবান্‌ বাল্সীকির এই সমস্ত আকিবার তবসর চিলনা বিস্ত এইরূপ 

হওয়ারও অসস্ভব ছিল না। কাজেই ইহাকে শুধু কল্পন1ও বলা চলে না। 
ভরত শ্রান্তবাহনে বৈজয়ন্ত ছার দিয়! পুরীমধ্যে প্রবেশ করিক্নে। দ্বারপালগণ 
সসন্্রমে গাত্রেখোন পূর্বক বিজয় প্রশ্নে সম্বর্ধনা করিয়া! তাহার সমভিব্যাহারে 
চলিল। প্রাণ নিতান্ত ব্যাক্কুল, দ্বারপালগণকে প্রত্যাবর্তনের অঙম'ত দিয়া 
ভরত চলিলেন ? নিতাস্ত ক্লান্ত কেকয়পতির সারথিকে ভরত জিজ্ঞাস] করিলেন 
অনঘ | দূতের! কারণ নির্দেশ না করিয়া কি ভন) আমায় ত্বর! প্রদর্শন করিয়া 
আনিল? আমার হৃদয়ে অণ্ুত ভাশঙ্কা উঠিতেছে আমি অধীর হুইয়। উঠিতেছি। 
সারথে ! নৃপতিগণের বিনাশে যাহ! হয় পূর্বে শুনিয়াছিলাম, সেই সকল আকারই 
এখখনে দেখিতেছি। গৃহস্থের গৃহ সকল সম্মার্জন! বিহীন, অপরিচ্ছন্ন, গৃহের 
কবাট উদঘাটিত, পুরীকে সর্ব গ্রকারে হতভ্রী লক্ষ্য করিতেছি। দেগত! 
ব্লিকর্মাবিহীন, ধৃপগন্ধের সম্পর্ক শৃন্ট, কুটুম্বগণ অনাহারে রহিয়াছে, আর নকল 


অধোধ্যাকাঞ্চে গ্ক্যলীল।। . ১১৫ 


(লোকই প্রভাহীন। বিচিত্রধবজ তোরণার্দ কোথ1ও দেখিতেছিনা- সবই. যেন 
লক্্ীত্রষ্ট, গৃহস্থ ভবন সমূঙ্ত মালা শোভাহীন, প্রাঙ্গন ভূ সর্কত্র অপরিষ্কৃত, 
দেবাগার সকল শৃন্ত, পূর্বের স্তায় শোভা কোথাও দেখিতেছিন1, দেব গ্রতিমার 
পূজ! নাট, যজ্ঞ ভূমিতে আর যজ্ঞ হয় না, মাল্য বিপনীতে বিক্রয় মাল নাই, 
বণিকের! পূর্বের মত ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে ব্যস্ত নাই, তাহ|দের আপণ সকল 
রুদ্ধ দেখিতেছি। চিন্তায় ইহাদের হৃদয় ব্যাকুল। এই সকল দেবায়তনে ও 
চৈতবুক্ষে মৃগপক্ষিগণ দীনঙাবে রঠিয়াছে। বকিতে কি পুরীর স্ত্রীপুরুষ সকলকেই 
মলিন, অশ্রুপূর্ণগোচন, দীন, চিন্তাপূর্ণ, কৃশ, উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি। | 
ভরত দীন মনে সারথিকে এইরূপ বলিয়া, তযোধায় নানাপ্রকার অনিষ্ট 
পরস্পর! দেখিয়! রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিক্নে। ভযোধ্যার চতুষ্পথে ও রখ্যার 
জনসঞ্চার নাট, গৃছের কবাট ও দ্বারযন্ত্র সকল ধুলি ধৃসর-_অমর! পুরীর স্থায় 
৫শাভ! বিশিষ্ট অধোধযার সেই দশ। দেখয়া ভরতের হৃদয় অত দ্রঃখেপূর্ণ 
হুয়া উঠিল। পূর্বের অযোধ্যা যাহা কখন দেখেন নাই, নয়ন ও মনের অগ্রিয় 
ঘটন। প্রত্যক্ষ করিয়। মহাঝ্ম! ভরত কিছুতেই হু ন! পাইয়।, দীন মনে অবনত 
মন্তকে পিতার গৃগে প্রবেশ করিলেন। 
গোস্বামী রঘুপন্দন ভগবান্‌ ঝালাীকর জনুমরণ করিয়া এই কথাই 
[লখয়াছেন। ভরত শক্রত্পকে বলিতেছেন-__ 
দেখ দেখ ত্রাতৃবর _ দেখিতে লাগয়ে ডর. 
€েন দশ! কেন অযোধাায়। 
ম্লান দেখি উপবন নাহি ডাকে পক্ষিগণ 
মুগগণ নাচি ন। বেড়ায় ॥ 
পূর্বে অতি দূর হ'তে প্রবেশিত শ্রবণেতে 
গীতবাদ্থ বেদ কোলাহল। 
আজি তাত! নাছি শুনি কারণ নাহিক জানি 
প্রাণ মোর &ইছে বিকল।॥ 
নদ নদী মরোবরে পুষ্প নাহি শোভ! করে 
ব|ষ্প উগারিছে মলিলেতে। 
চণ্ড় গজ বাজি রথে : কোন জন রাজ পথে 
গতাগতি না করে পুরেতে ॥ 
বৎস নাহি পিয়ে স্তন তশ্রমুখী গ|ডিগণ 
বৃষে নহি কয়ে হ!ঘারব। 


৯১৬0 শা উত্সব: 
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_ শোঁভাহীন সব ধাম | রাজের নগর গ্রাম 
রা নিরানন। দেখি লোক সব ॥+ ্‌ 
গে মুগ বামেতে যায় দক্ষিণে গর্দীভ ধাপ. 
হৃদয় কাপয়ে ঘনে ঘন। 
কিছু নাহি জানিবারে কিরূপে আছেন ঘরে 
পিতা আর শ্রীরঘুনন্দন। 


নিরাকার ঈশ্বরই সৃষ্টিকর্তা কি? 


গত বর্ষের (১৩৩২ ) ভারতবর্ষের পৌষ সংখ্যার শানরাকার ঈশ্বর কৃষ্টি 
(কর্ত।” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নিরাকার ঈশ্বর সি 
স্বতি প্রলয় করেন কিন| তাহ বিচার করা আহ্গক ৷ বেদো'্দ শাস্ত্রে রঙ্গের 
২টী ভাবের কথ! বর্ণিত আছে। একটা নির্কশ্ষ, নির্কিকর, ন্রিপাধি, 
নিগুণ ও নিরঞ্জন । আর একটি সবিশেষ, সগ্ুণ__এই শেষোক্ত ভাবকে লক্ষ 
করিয়! পরমেশ্বর, মহেশ্বর, ঈশ্বর প্রভৃতি শবের প্রয়োগ কর! হইয়াছে। নির্বিশেষ 
ভাবের প্রতি লঙ্গ্য করিয়৷ আচার্য শঙ্কর তৈত্তিরীয় ভাষ্যে “সর্ব কাধ্য ধর্ম 
বিলক্ষণে ব্রহ্ধণি” সমস্ত কাধ্য ও ধর্ম হইতে বিপরীত ঝলয়াছেন | 
দ্বে বাব ব্রদ্গণে! রূপে মুর্ভূঞ্চে বা মুর্তঞ্চ । বৃহদারণ্যক ২৩।$ 

একটা মূর্ত (সবিশেষ ) অপরটী অমুর্ত ( নির্বিশেষ )। 

সম্তি উভয় লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ে। ব্রঙ্ছ বিষয়াঃ। সর্বকর্ধা! নর্বকামঃ সর্ববগ্ন্ধঃ 
সর্বরসঃ ইত্যেনমাগ্ত।; সবিশেষ লিঙ্গাঃ। অস্থূণমনগু মহুষ্থমূ অদীর্থম ইত্যেব 
মাঞ্চাশ্চ নির্বিশেষ লিঙ্গাঃ | আচার্য্য শঙ্কর । | 

ব্রক্ধ বিষয়ে ছুই প্রকার শ্রুতি দৃ্ট হয়। এক সবিশেষ নি শ্রুতি যেমন 
সর্বকর্ণা, সর্বক1ম, সর্বধগন্ধ, সর্ব্বরস ইত্যাদি । ভ্ন্ নির্বিশেষ লিঙ্গ শ্রুতি যেমন 
তিনি স্থুল ও নেন হুক্মও নছেন  হুপ্বও নছেন, দীর্ঘ ও . নহেন ইত্যাদি । শ্রুতি 
নির্বিশেষ ভাব বর্ণন! কালে ব্লীব লিঙ্গ এবং সবিশেষ ভাবের নির্দেশ স্থলে 
পুংলিজের ব্যবহার করিয়াছেন। এই নির্বশেষ ব্রদ্ধের কোন কার্য কি ধর্ম নাই। 
এই ভাব মন বুদ্ধর অগোচর, অনি্দিহ্, অনেরুক্ত, অবাচা, অক্ঞেয়, অমের়। 
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যতে। বাচো নিবর্তীত্তে অপ্রাপ্য মনস! সহ। তৈত্তিরীয় ২৪,১ 
তিনি বিদ্িত ও অবিদিত সমস্ত পদার্থ হইতে বিভিন্ন । এই যে নির্ধিশেষ 
নিগুপ নিরুপাধি ব্রদ্ম ইনি মুর্ব নছেন এবং ইহার কোন অ|কার লাই ভাহ। 
সর্ববাদী সম্মত। | 
এই নির্বিশেষ পরব্রন্গই স্যষ্টির প্রারস্তে মায়! উপাধি অঙ্গীকার করিয়া মনেখ্বর 
হন পমারিনস্ত মহেশ্বরম্‌* এবং হুষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। তিনি শ্বরূপতঃ নিগুপ 
হইলেও পন।রায়ণে ভগবতি ভদিদং বিশ্বমাঞিতং গৃহীত মায়োরগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ 
স্বতঃ। ভাগ ২।৬.২৯ 
এই গ্রগৎ ভগবান্‌ নারাগণে নিছিত মাছে; তিনি শ্বভাবত নিগুণ কিন্ত 
সষটির 'প্রারস্ডে মায়া উপাধ গ্রহণ করিয়া সগুণ হয়েন। ইহাই ভাগবতে গুণাবতার 
নামে বার্ণত। ভ1গবণতের ওথম স্বন্ধের ২য় অধাায়ে ২৩ শ্লোকেও বলিয়াছেন-__ 
বং রজস্তম ইতি গ্রকৃতেগুণ। স্তৈষুক্তপরঃ পুরুষ এক ইহান্ত ধত্তে। 
স্থিত)দয়ে হরি বিরিঞি হরেতি সংজ্ঞঃ ইতাদি। 
সত্ব রজঃ তমঃ এই প্রাকৃতিক গুণত্রয় অবলখখন করিয়। টি ছি ত প্রলয় 
ঃ ব্রহ্ম! বিষু ও হর নাম সংস্ঞ৷ গ্রহণ করেন। 
ব্যন্ত ও অব্যক্ত ভেদে তীাচার ই রূপ। অব্যক্ত মুত্তিকে শব সংজ্ঞ! 
দিয়াছেন “শাত্ত হীনঃ শব প্রেত্তঃ* তখন তাহার নাম রূপ কাব্য £ভূত 
কিছুই থাকে না । আবার খন সি সর্ববিৎ সর্ব কর্তা তখন তিনি “শ.ক্র-যুক্তঃ 
সদা শিবঃ”। 
এই সবিশেষ ভাবের গ্র“ত লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন “্যতে| ব! ইমানি 
ভূতানি জায়স্তে | যেন জাতানি জীবস্তি। ষৎ প্রযস্তযভি সংবিশস্ত। তৈত্তি ৩১ 
ধাহ। হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়। যাহ! দ্বার! জীবিত 
রহিরাছে, অন্তকালে ধাহাতে বিলীন হইবে। 
বাদরায়নও এই আ্ঠর ত্নুলরণ করিয়া ব্রহ্ম হ্ত্রে পওন্মাগ্যন্ত ষতঃ” 
বলিয়াছেন। শঙ্করাচার্। এই হুত্রের সারার্থ এই রূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন £__ 
বিবিধ নাম ও রূপে গ্রাকাশ্রিত, অনেক কর্তা ও ভোক্তা সংযুক্ত প্রতি নিয়ত 
দ্বেশ কালাদি ছেতৃক ক্রয়! ফলের আশ্রযীভূত *  * * এই জগতের স্থিতি 
ও লয় যে সর্বজ্ঞ সর্বশ ক্তমান্‌ কারণ হষ্টতে চয় তিনিই ব্রহ্ম । . 
এই সুত্রে ফলিহার্থ এই যে জিজ্ঞাসিত তরঙ্গ জগদ তীত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্িমান্‌ 
এই হগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ। কাজেই এখালে পর্বশক্তিমান্‌ 
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সগুণ সবিশেষ ব্রচ্ষের" কথাই বলা হইতেছে। গুণের (শত্তির) »মাবেশ 
হইলেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ হুইয়। আকারবান্‌ হইবেন। শ্রুতি ও এই 
বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছেন হিরণ্য গর্ভং জনয়ামান পূর্বাং (শ্বেত ৩৪) তিনি ছিরণ্য 
গর্ভবূপে প্রকটিত হন। তার পর বৃষ্টি । 
খগ.বেদেও এই কথার গ্রতিধবনি রহিয়াছে-._ 
হিরণ)গর্ভঃ সমবর্তীগ্রে ভূতন্ত জাতঃ পরিরেক অমীৎ। 
অগ্রে হিরণাগর্ভ বর্তমান ছিলেন তিনি.ভূতগণের জাতপতি অর্থাৎ জন্ত ঈশ্বর । 
বর্ম দেবানাং প্রথমঃ সন্বভূব। বিশ্বস্ত কর্ত। ভুবনন্ত গোপ্ত! ৷ 
তিনি স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাধীন হইয়!ই ব্রঙ্গরূপে আভব্যক্ত হইয়াছিলেন। অব্য 
অপরাপর দাংসারিকগণ যেরূপ ধর্মাধন্ম পরবশ হয়! জন্মলাভ করে তিনি সেরূপ 
করেন ন|। 
এই ব্রচ্ম জগতের কর্তা, উৎপাদক এবং গোপ্ত।-- পালন বর্ত।। 
ত্রিপাদ্িভূতি মহ। নারায়ণ উপনিনষং বলিয়াছেন. 
শপর্ববপরিপুরণস্ত পরক্রদ্ষণঃ পারমার্থতঃ সাকারং বিনা কেবলং নিরাকারত্বং 
যন্ঠতিমত্ং তি কেবল 1নরাকাচস্ত গগন্ন্তৈব পরজ্রক্ষণে।২পি জড়ত্মাপন্চতে। 
তন্মৎ পরব্রক্গণঃ পরঘার্থতঃ সকার নিরাকারো স্বভাব [সিদ্ধ । পরমাত্ম! নিত্য 
নিরাকার ও নিত্য সকার। সর্বপরিপুর্ণ পরব্রদ্মের নিত্য দাকারত্ব স্বীকার না 
করিয়! যদি তাহাকে কেবল নিরাকার বলা হয়, তাত। হইলে তিনি নিরাকার 
আকাশবৎ জড় ৪ইয়। পড়েন। অতএব পরক্রদ্দের সাকার নিপাকাংত্ব উভয়ই 
স্বভাবসিদ্ধ। ছান্দোগ্য শ্রুতি ও এট লবধিশেষ ব্রঙ্ধেব সাকার মহেশ্বর ভাবের 
প্রতি লক্ষ্য করিয়াই পতজ্জল[নিতি* বলিয়াছেন। তাহা! হইতে জগৎ জাত 
তাহাতে অবস্থিত ও তীহাতে লয় হয়। শক্তি ভিন্ন ভগতে কোন ক্রিয়! হয় ন|। 
শক্তি শিবঃ শিব: শি শক্তি ব্রন্গ। জনন; | 
শক্তিরিন্রো। রবিঃ শক্তি; শক্তিশ্চন্দ্রে। গ্রচা্ধ বম্‌ ॥ 
শক্তি রূপং ঞগং সর্বং * * * * ৬ শিবাগম। 
কৃষ্টির পুর্বে সমস্ত জগং প্রন্থপ্র ছিল সে সমদ্ন এক পরমাযম। ভিন্ন দ্বিতীয় 
বস্ত ছিলন। | সেই মহানিশার অনসানে ্থষ্টি করণ রূপ ক্রীড়। করিবার জন্ত তিন 
সহত্র শী বিরাট মুষ্তি গ্রহণ করেন এবং ব্রহ্ম! সূল প্রকৃতি, ঈশ্বর ব! শব ব্রচ্ম এবং 
আঞ্সাশক্ত বা দৈবী প্রকৃতি রূপে প্রকাশিত হন। এই নাগা শক্তি তাহার 
স্বরূপ শক্তি । নিগুন ও সগুণ ব্রক্ধে ভেদ কিছু মাত্র নাই। উভয়ই পুর্ণ। 
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কেবল অবিকাশ্রিত সাম্যাবস্থায় নিগুণ নিস্তরঞ্গ ব্রক্ম। বিকাশ অবস্থায় সগুণ 
ব্র্ধ। আত্মা সর্বশক্তিমান্। শক্ত যখন শক্কিমানে এক উইয়। থাকেন তখন 
এক অদ্বৈত শান্ত পরষ পদার্থ মাত্রই থাকে । তখন পর্ধ)স্ত অহং নাই, কোন 
স্থষ্টি নাই। 


সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। 
আত্া। বা ইদমেব অত্র আসীং নান্ঠ কিঞ্চনমিষৎ ॥ শ্রুত 


সেই গ্রলয়ের অবস্থ।য় এক পরমাস্মা ভিন্ন আর কোন কিছু ছিলনা; ছিলেন 
কেবল সেই “একমেবাদ্বিতীয়ং” সং বর্গ বস্তু । 

এই যে সং তাহাকে প্রকৃত পক্ষে সং অনং কিছুঈ বল! হইল ন|। সেই 
জন্ত অন্ঠর খগ বেগের খাষি বলিগাছেন-__ 


নস আমীং নে! সদ আলীৎ তদানীং। 
সেই প্রলবের অবস্থয় সং ও ছিলন!, অসৎ ও ছিলন।। 


নাসীদ্‌ রজো ন বোম পরো যং। 
তম অসীৎ তমনা গঢ় মগ্রে ॥ 


আকাশ, বোম, চক্র, হুর্য্য ছিল না, ছিল কেবল-_তমসের দ্বারা নিগৃঢ়তমঃ- 
ব্রদ্ে- বিলীন একীভূত অব্যক্ত অব্যাকৃত প্রকৃতি। সমস্ত গগং স্থুলরূপ পরিত্যাগ 
করির়! হক্ম রূপে ব্রন্ষে অবস্থিত ছিল। সে সময় শক্তির কান কার্য থাকে নাঁ। 
শক্তি আছে বানাই কিছু বল! যায়ন। তখন যিনি থাকেন তিনি তুরীয় 
নিরুপাধিক নির্বিশেষ ব্রঙ্থ | স্থানাস্তরে 

ন'সীতিমে! জোতিরভূন্ন চান্ডৎ। 
অন্ধকার ক্োতি কিছুই ছিলন]। 
প্রন্থপ্ত মিব সরবত । 

যেন সকল জগৎ নিদ্রিতাবস্থায় ছিল। 
_. গ্রলয়াগমে তিনি ইচ্ছ। ফরেন আমি বহু হইব “স অকাময়ত বনুঃ স্তাং 
গ্রজ্জায়ের। তখন শক্তির চলন হইপ। নিগুণ ব্রদ্ধ লগ্ুণ হয়েন) যিনি 
নিক্ষি, পরম শান্ত তিনি যখন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন সেই পরম শান্ত 
অবস্থ! হইতে চঞ্চল অশান্ত স্পন্দনে অবতীর্ণ হইতে হয়। 

“ক্রির কার্য হলেই তিনি অবাস্ত হইতে ব্যক্তাবস্থায় অবতীর্ণ হর! নাম 
রূপ গ্রহণ করিয়! স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন ইছাই শ্রাস্ত্রের তাৎপধ্য। 
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-দেহগ্ছদম দেহন্ত তব বিশ্বং রিবক্ষিযোঃ। 
বিরাট্‌ স্থুলং শরীরং তে সত্রং সু্মমুদাহতং ॥ 
বিরাঞ্জঃ সম্তভবত্যেব অবতারাঃ সহম্রশঃ | 
কার্যান্তে প্রবিশ্বান্তেব বিরাজং রখুনন্দন ॥ 
জগৎ পালনেচ্ছু আমার ছুই দেহ। বিরাট স্থূল দেহ এবং হিরণাগর্ভ ব1 হুঙ্গ 
দেহ। এই বিরাট দেহ হষ্টতে সহজ সহজ অবতার জন্ম গ্রহণ করে এবং 
কার্ধ্যারস্তে তাহার! এই দেহেই প্রবেশ করে। 
ভগ'তী, গীতাতেও বপিয়াছেন-_ 
সষ্টার্থ মাত্ুনে৷ রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়া পিতঃ। 
কৃত দ্বিধ। নগশ্রেষ্ স্ত্রী পুমানিতি ভেদতঃ ॥ 
পিতঃ পর্ধত র|জ, আমি শ্যক্টর জগ্ত নিঙ্গ রূপকে শ্বেচ্ছ ক্রমে স্ত্রী পুরুষ এই 
ছই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। 
সথজজম ব্রদ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্। 
ংহরামি মহারুদ্রকুপেণ|স্তে নিজেচ্ছায়া ॥ 
ভগবতী গীতা ৪র্থ ১৫ শ্লোক। 
তিনি নিজ মায়া উপসংহার করিলেও বিগ্রহ উপসংঃর করেন. না । সৃষ্টি 
অবসানে মহাগ্রলয়ে এই সকল রূপের অপ্রকট অবস্থ। হয় সত্য বিস্তু ন্ট হয়না! । 
এই রূপ গুলি নিত্য "নিত্যৈব স| জগন্ম,র্তিঃ” চগ্তী। কেবল মহা প্রলয়ে মায়ায় 
লীন থাকে মাত্র এবং সৃষ্টি সময়ে প্রকাশমান হয়। ব্রহ্ম মায়ার উপাধি 
অঙ্গীকার করিয়া নিজেকে যেন সঙ্কুচিত করেন তখন যে সগুণ ভাব হয় 
তাহাই ঈশ্বর ভাব। যেমন উর্ণনাভ জাল রচন1 করিয়া নিজেকে আবৃত করে, 
সেইরূপ স্বভাবতঃ অদ্বিতীয় ব্রহ্ধ প্রকতিজ জালে আপনাকে আবৃত করিয়! সণ্ডণ 
অর্থাৎ ঈশ্বর ভাব ধারণ করেন। তিনি শ্ব়ং প্রকৃতি; তাহার অ।কার ধারণ 
করার জন্ত অন্য কোন নিয়স্তার আব্ক হয় ন। "স্বয়ং প্রকূতিরীশ্বরঃ* ভাগ 
৪/২৯:৪৮ “তন্ত মন্যঃ নিয়ন্তা নান্তি” কাজেই ঈশ্বরকে সাকার বলিলে অন্ত জন্ত 
ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয় ইহ! অলীক কল্পন1। তিনি নিজে নিগুণ ও সগুণ। 
সগ্ডণে! নিগুণো বিষুঃ | নিওুণ ব্রহ্গ লীল| বশে গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হন। তাহার 
দেছের সহিত জীব ভাবের কিছুমাত্র সংঅ্রব নাই। তহার দেহের সহিত ভূত 
বা ভৌতিক পদার্থের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই; অস্থি, মজ্জ রক্ত, গ্রভৃতি কিছুই 
নাই । তাহার এই সকল দেহ শক্তময় ও ইচ্ছা ময়। সচ্চিদনন্ন:বিগ্রহ। 


নরাকা'র ঈশ্বরই স্কষ্তিকর্ত! কি? ১৯১ 


ইহাতে পরিচ্ছপ্নতা দোষ আসে না কারণ সর্বশান্্রশিরোমণি গীতা 
বলিয়াছেন ₹-- নর্ধতঃ পাশিপাদং তৎ সর্বতোহ ক্ষিশিরোমুখম্‌। 
| সর্বতঃ শর্ত মল্লোকে সর্বমাবৃত্য ভিষ্ঠতি ॥ 


তাহার সর্বত্র হস্ত, সর্বত্র পদ, সর্ধত্র চক্ষু, সর্বত্র মস্তক, সর্বত্র মুখ, সর্ব 
কর্ণ; এই ত্রিভৃবনে তিনি সর্বত্র ব্যাপি আছেন। শ্রুতি বলিতেছেন-__ 

বিশ্বতশ্চক্ষুকত বিশ্বতোমুখে! বিশ্বতো বাহুরূত বিশ্বতমপাৎ। হ্বতাশ্বতর । 
তাহার চক্ষু সর্বত্র, তাহার মুখ সর্বত্র, তাহার বাহু সর্বত্র, তাহার গতি সর্বত্র । 

তিনি অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন তাহাতে ও তাহার সাকার ভাবে 
সর্বত্র বিস্তমানত! প্রতিষ্টিত । কাজেই তাহার মাকার ও নিরাকার কোন রূপেই 
পরিচ্ছিন্নতা দোষ আসে না। 

সবিশেষ ব্রহ্ষুই জগতের স্ষ্টিস্থিতি লয় সমাধা করেন তিনিই ব্রঙ্গমযোনি 
যেনিশ্চছি গীর়তে । ব্রঙ্গসথত্র ১1৪।২৭ 

নিরাকার ও নিগুণ ব্রঙ্গের জগৎ সৃষ্টির প্রসঙ্গ কুঞ্রাপি নাই । যেখানে 
বর্গের হৃষ্টির প্রসঙ্গ আছে সেখানে সবিশেষ ব্রন্মের কথ! বুঝিতে হুইবে। 

তিনি এক আর .কেউ নাই। তিনি একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছত । 
এক! রমণ হয় না তাই দ্বিতীয় ইচ্ছা করেন কিস্তু দ্বিতীয় আর পান কোথার ? 
আপনাকে আপনি দেখিলেই দ্বিতীয়, “নিজ শক্তি মুমাং পণ্ঠন্‌ ;* আপনিই এক 
আপনিই দ্বিতীয়। আপনিই শক্কিমান্, ভাপনিই শক্তি উভয়ে এক। শক্তি 
গ্ররোচিত হইলে নিল নিগুণ ব্রহ্ম শক্তিমান হন ও স্ষ্টি করেন। তখন তাহার 
মস্তি অপরিছার্ধ্য। শক্তি ক্রিয়া করিবে, ক্রিয়া কর! শক্তির ধর্্ম। শক্তিমানে 
বিদ্তমান্‌ শক্তির অভিব্যক্তি হইলেই সাকার রূপে আবিস্ভূতি হন। 

নিষণ নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্গ মায়াতীত, সবিশেষ সাকার ব্রহ্ম ( ঈশ্বর ) 
'মায়াধীশ। ঈশ্বর মায়! প্রতিবিশ্বিত চৈতন্ত। ইনি সর্বান্তর্যামী, সর্বদ্রষ্টা, 
সি, স্থিতি প্রলয়ের কর্তা । মায়া দ্বারা ব্রন্গ পরিচ্ছিন্ন মত হয়েন। শ'ক্তর 
নাম মায়া, চেত্যভাব, অবিশ্া ইত্যাদি । অগ্নির যেমন উষ্ণতা, বায়ুর 
যেমন স্পন্দন সেইরূপ পরমাত্মার এই চেত্যভাব। ইহা! স্পন্দনধর্মমী, ইছ| হইতে 
সমস্ত দৃশ্ প্রপঞ্চ আইসে। শক্তি তিন ভাগ। 

সাৰিক মায়াত্মকে| বিষুঃ রাজস ম।রাত্মকে। ব্রহ্মা | 
তমে মায়াস্মকে রদ্রঃ শক্তি । 
১৬ 


১২২ 7.1 উৎসব । ” : 


* ” তিনি সমকালে নিগুণ সগুণ আত্ম! ও অবতার ইহাই তাহার শর্জিমত্ত| ৷ 
তাহার স্বরূপের বিছাতি ঘটে ন) তিনি সম স্বপ্বরূপে অবস্থিত ও বিকাগ্গ 
রহিত । বি. কী টি ই নি | | 

;-০ ছকালীচরণ সেন, সম্পাদক সনাতন ধর্খ্সভ| গৌহাটী। 


শ্রীকুষ্ের আকার । 

রাসলীলা শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীকষ্ণের আকার সম্বন্ধে লিখিয়াছ যে, শ্বয়ং 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ গর্বিত দৈতাগণে সমাচ্ছন্ন ভূরি ভাজে আক্রান্ত! ধরণীর ভার 
হরণোদেপে মায়া মন্ুষ্য। কারে স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ করিয়া! লীল। দেখাইয়া ছিলেন । 
যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বায়ভূব মন্বস্তরাদিতে পৃপ্সিহৃতপ্ার ও অরদদিতি--কশ্তুপের 
পুত্ররূপে জগৎ ব্রঙ্গ।গ্ডে লীল! দেখাইয়া! ছিলেন, স্তিনিই দ্বাপরের শেষ তাগে 
দেবকী বস্থুদেবের পুত্রবূপে মনুষ্য দেহ ধারণ করেন। কেছ কেহ বলেন এঁ দেহে 
ভূততৌতিক পদার্থের সম্পর্ক ছিল না, উহ! চৈতগ্ট-আত্ম। সংযুক্ত কার্ধা-- 
নিষ্পাদনোপঘোগী ত্বক-_নয়ন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, বুদ্ধি, মন, বাক, পাণি, পাদ, প্রাণ, 
অপান, ব্যান ইত্যাদি সপ্তদশ ব! উনবিংশতি ই ন্ত্রয় ও অবয়ব বিশিষ্ট দেহ। 
এ প্রকার দেখে পঞ্চ-জ্ঞানেন্তরিয়, পঞ্চ কর্মেন্দিয়, বুদ্ধি মন, পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবাযু 
সংযুক্ত থাকে । উহাতে মজ্জা, বসা, রুধির, অস্থি, পেষী, পাকস্থণী আদি স্থূল 
বন্ধ থাকে ন1। সকল দেহীর জীবদ্দশায় এ প্রকার সুক্ষ শরীর দেহাভ্াস্তরে 
অবস্থিতি করে, মরণের পরে ও তাহার স্বত্ব! যায় না। এ গ্রকার প্রছন আকার 
বহিন'য়নের দ্রষ্টব্য নহে। উহা কেবলমাত্র অস্ত নয়নে দেখিতে পাওয়। যায়। 
যোগাসনে বসিয়! মনকে বিশেষরূপে উন্নত করিতে পারিলে বা স্থূল দেছ হতে 
স্বতন্ত্র ছইয়! মনকে জাগ্রত করিতে পারিলে প্র প্রকার দেহের দর্শন লাভ হয়। 
সুক্ষ দর্শীর! এর প্রকার দেহ দেখিতে পান। আবার সাত্বিক ভক্তগণের কণ্ধ 
ফলদানের জঙ্ত শ্রীকৃষ্ণ জবস্থা ও ক্ষেত্র বিশেষ তাহাদের দিব্য চক্ষুদান করেন ও 
তদবস্থায় তাহাকে যে ভক্ত যে প্রকারে ভাবনা করেন তিনি তাহাকে তদাকারে 
দেখ দেন। | 


স্ীকঞের. জাকার। ১২৩, 


।.্ছাও. শ্ীমন্তাগবতে শ্রীকের আকার সম্বন্ধে, একটি গ্লেরকে (১.) লিবিত 
রি তিনি মন্ুষদেহ . আশ্রয় .করিয়াছিক্নে। এ গ্রন্থের, জনৈক টাকাকার 
শ্ীৎ সনাতন গোস্বামী মহাশয় এ প্লোকের প্মানুষং মনুষ্যাকারং পরম সুন্ধরং 
দেহং গ্রকটীরুত্য সচ্চিদানদ ঘনাত্বন তত্তত্বাং” প্র অর্থ করিয়াছেন । শ্রীমদ্ধিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী মহাশয় ধী শ্লোকের “পরমাজ্মানরাক তি? এই ব্যাণ্য! করিয়াছেন। আনার 
প্বির্ের আকার সম্বন্ধে শ্রীমন্তুগবদগীতায় লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ তাঙার সখ! 
ও পরম ভক্ত পার্থকে বলিয়াছিলেন যে, যে বাকি, ষ্ঠাহাকে মানুষ দেঙধারী 
বলিয়া জ্ঞাত আছে সেমুঢ। (২) 

.*শ্রীকষদৈপায়ন . বেদব্যাস জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়! তাহ।র কৃত বেদের 
উত্তর-মীমাংসায় জীবই ব্রহ্ম এই মত গ্রতিপাদন করেন, আবার দেবধি নারদের 
উপদেশানুসারে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়! তার শ্রীমাগবৎ গ্রহে শ্রীকঞ্ণরূপী 
প্রমরঙ্গ 'সাগ্রভাব, আজ্মশক্তি, গোপন. করিয়া. মনুষ্যোচিত নানা! কর্খ 
করিয়াছিলেন ইহাই লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। শ্রীমন্ভাগবতে লিখিত শ্রীরৃু্ণের 
বহ্ছদেব পরী দেবকীর . অষ্টম গর্ভে জন্ম প্রসঙ্গিকা কথা, তার বাল্য, পৌগণ্য, 
কিশোর,.যৌবনাদি সময়ের সমন্ত ক্রিয়া কঙাপ যেমন মুনুষ্বচিত: তেমনি 
অনাদিরাদি গেৌঁবিন্দোচিত। শ্রীকুষেের বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরাবস্থায় 
গ্রীগোকুলে ও শ্্রীরন্দাবনে নন্দ যশোদালয়ে ব্রজরাজের স্বতুক্তশেষ চর্কিত তায 
আগন্দে ভক্ষণ, গোপবালকগণের সহিত মানস গঙ্গাতীর্ঘে ও যমুনাতীরাদিতে, বেধু, 
শৃঙ্গ ও বৎসত্তারণ বেত্র স গোঁচারণ-ও গোচারণ কালে শ্রদামাদি বযস্তগণের 
সহিত মল্লযুদ্ধ ক্রীড়া, তাহার কলবাকয দ্বার| শুকপক্ষীর ও কোকিলের »ৰ আনু- 
করণ, তীভার মযুধগণের অগিমুখী হয়া তদনুরূপ নৃন্া, তীহার ব্যাপ্ত্ের স্তায 
গর্জনের দ্বার! হরিণগণকে ওয় প্রদর্শন, তাঁচার ধন্ুর্ধজঞ দর্শনোচ্ছলে রাজধানী. 
মথুঝ৷ নগরে গ্নপূর্বক রথ মধ্যে যাদনগণের ও তীহার আজন্ম শক্র তোজরাঙা, 


রঃ ৬ 


১৫৯ পপ ও পপ ৪ জাল পর আট পাপা আসি পজ * শপ 





রহ 
০০৬ ০ পপপস্পি পপসাশিালি তত পাত তিশীপীিশি পি সী ৩ ০ “পাপা পপ 





(১) দেহং মানুষমাশিত্, কতিনর্যাণ বুষণভিঃ। 
যহুপূর্ধ্যাং সা২বাতসীৎ পতাঃ কতা ভবন্‌ গ্রাভো১1১১1১।১০ স্বুহ্থীৎ নিগার & 
সপ |. 
অপস্ত বিষ্োথসুজদ্য যুযো, ভায্লাবতারায় ভুঝে নিজে । ১০1৩৮।১০ মন্বন্ধঃ এ 


(২) অবঞ্জানাস্তি মাং মূ মানুষীং তনুমার্রিতম্‌। গীতা নবম অধ্যায় 
১১ ঙ্লোক। 


-১২৪ মর | উৎদব) . 


মাতুল কংশের ও ত।ছার 'অনুজগণের নিধন, তাছার বথাকালে উপনয়ন সংস্কার 
লাভ করিয়! হবিজ প্রাপ্তি পূর্বক বছুকুলের আচার্ধা গর্গখবিয় নিকট হইতে গায়ত্র 
ব্রত গ্রহণ, তাহার আত্মজ্ঞান সাধন জগত সান্দীপণি গুরুর নিকট ফড়জ উপনিষদ, 
ধুর্বেধদ, আ.ম্বী(ক্ষকী যড়বিধ রাঞ্রনীতি বিস্তা শিক্ষা তাহার মথুরার সিংহাসনে 
আরোহণ, রাজ কন্তাগণের মহিত বিধাহ ও পরে বিদর্ভাধিপতি ভীম্মক রাজ 
ছছিতা রুক্সিণীকে হরণ ও বিবাহ, তাহার মাতুলানি অন্তি ও প্রাঞ্চর পিত। রাজ 
জরাসক্কের দ্বার! মথুর! অবরোধ কালে ব্রয়োরিংশতি অক্ষৌহিণী নর নিপাত, 
রাজ! কাল যবন ও জরাসন্ধের পরাভব, তাহার শত্র . হস্ত হইতে আত্মীয়গণকে 
রক্ষ। করিবার মানসে সমুদ্র গর্ভে দ্বারকাপুরীতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে হূর্গ নিশ্মাণ, 
তাহার পাপিষ্ঠ রাজ! ছুর্যোধনাদি পুত্রগণের প্রতি একান্ধ আসক্ত বুদ্ধি এবং পরম 
ধার্দিক যুধিষিরাদি ভ্রাত্‌ পুত্রগণের প্রতি বিষম বুদ্ধি ধৃতকলা্রর ধ্বংসের জন্ত কুরু- 
ক্ষেত্র মহ! সমরে স্বয়ং অজ্জুনের, রথে অস্ত্র শস্ত্রে নাজ্জত হইয়। ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ 
ধারণ করিয়া সারথ্য গ্রহণ, সকল কর্মই দেশ কালেগ্র্চত এবং মনুয্যোচিত, 
আবার শৈশবে পৃতনা, অধ, অরিষ্ট, বক, গ্রলম্ব, ধন্গুক, তৃণাবর্ত আদি দৈত্যগণের 
অনায়াসে বিনাশ, দাবানল উপশমন, সপ্তাহ কাল গ্রোবদ্ধন পর্বত উত্ধে ধারণ 
করত জল প্রাবন হইতে ব্রগ্স্থ মনুষ্য পণ্ড পক্ষা্দি প্রাণি গণের প্রাণ রক্ষা, 
বসুন! পুলিনে গোচারণ কালে মধ্যাত আহার সময়ে মণ্ডলাকারে বেষ্টিত 
গোপবালকগণকে একত্রে সমভাবে আত্ম অবয়ব ও দর্শন (১) নবম বর্ষ বয়ক্রম 
কালে দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠ। বিকাশ জনক রাস মগ্ডলীতে বিচার কালে 
হলাদিনী শক্তির শিরোমণি স্বরূপা, এ্বয্য জান মিশ্র সফল জল্!, মহ! ভাবাত্বক! 
ভক্তি সিষ্কা! ভগবৎ প্ররেয়সী খঁজবাসিনী গোপবধূগণের প্রত্ত্েকের সঞ্িত একব্রে 
সমভাবে ভূজঘ্বয়ের দ্বার! ক আলিঙ্গন, রমণ ও গ্রীতিদান, ব! মধুর! যাত্রাঞালে 
রথে সমাসীন থাকিয়া ভক্ত শ্রেষ্ঠ গান্দিনী তনয় অক্ুরকে তাহার মাধ্যাতুক 
অন্ুষ্ঠের ক্রিয়া সম্পাদন কালে যমুনা হদে আবির্ভাব ও আত্মরূপ দর্শন, গুরু 
লান্দীপণির মৃত পুত্রকে যমরাজ্য হইতে আনয়ন করিয়! গুরুদশ্িণ! স্বরূপ তাহার 
রা পুত্রকে জীবন্ত করিয়া দান, এবং কুরুক্ষেত্র মহ! সমরের পূর্ববাত কারুণ্য 

শংবদ হয়! শরও শরাপন পরিত্যাগী সহোদর কল্প ণীর শ্রেষ্ঠ ঠ অঞ্জুনের হৃদ 

( ১) সর্ধতঃ পানি পাদস্তৎ সর্মতোক্ষি শিরোমুখং। 
সর্বাতঃ শ্রুতি মল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 





শ্রীবফের জাফার । ১২৫ 
দৌর্বলা দুরীকৃত করিবার মানসে তাহাকে দিব্য চঙ্গুদান ও তাহ।র হবীফেশ রূপ 
দর্শন,' এই সকলই তাহার তস্তুত ব্রদ্ধাধ্য চিদঘনযৃত্তি ধারণের পরিচায়ক । . 

আমর! উপরে লিখিয়াছি-যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রথমে জ্ঞানমার্গ অবজম্বন 
করিয়া বেদের উত্তর মীমাংসার জীবই হক্গ এই মত প্রতিপন্ন করিয়া পরে দেবধি 
নারদের পরামর্শান্ুসারে তত্তিমার্গ অবক্ষ্বন কারয়। ভ্রীমস্তাগবৎ গ্রন্থে শ্রীকষেের 
অতভূত লীলার কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্তাগবতে বর্ণিত শ্রীরুষণ লীল! অতি কঠিন 
ও ছবোধা। উহা! স্বয়ং মহাদেব, দেবধি নারদ ও ভগবান কপিল মাত্র হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিয়াছিলেন। কথিত আছে যে শুদ্ধ বুদ্ধি মগ্াত্মা পরীক্ষিৎ পর্যাস্ত 
এ গ্রন্থে লিখিত শ্রীকষ্জদীলাতত্ব বুঝিতে না পারিয় সন্দিগ্ণচত্ে শ্রীকষ্ণলীল 
বিশারদ মুন্বির শুকদেবকে এ লীল! সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে হয়াছিল। সুতরাং & 
মনথাগ্রস্থের কোন নিষয় অববম্বনে মতামত প্রকাশ করা বাতুলত!র পরিচয় দেওয়া 
মাত্র। তবে শ্রীকষ্ণকে শরণ করিয়া এ গ্রন্থে লিখিত কোন বিষয়ের ষথাজ্ঞানে 
চর্চ। মাত্র করিলে বোধ হয় সহজ অপরাধ মার্জনীয়। এই বিশ্বাসে কোন 
বিষয় সম্বন্ধে মনের ধারণ। এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। 

আমাদের মনে ভয় জীব ব্রহ্মবাদী শ্রীরুষ্ দ্বৈপায়ন সণ শ্রীকঞ্াবতারের 
লীল। কীর্তন করিতে যাইয়া স্বীয় “জীবউ ব্রহ্ম” এই মতের সহিত সামঞ্জন্ 
রাখিয়াছেন। বাস্তবিক জীবে যদি তল্লধিক ব্রহ্ম শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে 
জীবের উৎপত্তি পধ্যন্ত হইত না। তবে জীবে ব্রহ্ম শক্তির তারতম্য 'আছে। 
একটি ক্ষুদ্র কীটের সহিত মানব শা্তর তুলনায় যে মল্লাধিক্য তারতম/ আছে 
তাহ! প্রশ্ক্ষসিদ্ধ। ব্রদ্গাণ্ডে কোন কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, কোন কোন 
পদার্থ চর্ম চক্ষে প্রতাক্ষ হয় না। দেবতাগণকে সাধারণ শক্ত বিশিষ্ট মানবগণ 
দেখিতে পান না। মানব স্ষ্টিতেই ভগণান তাহার অনস্ত শক্তি নিয়োগ করেন 
নাই। মানবের জপেক্ষ! অনেক শ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্গাণ্ডে আছে। ব্রঙ্গাণ্ডের স্তরে 
স্তরে ভূঃ, তূব, ম্বঃ, মহ, জন, তপ ও লত্য লোক।দিতে উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম, 
দেবভাগণে যে ব্যাপ্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের শক্ত ও গুণ এজগতের 
মানবগণের শক্তি ও গুণ অপেক্ষা! অনেক অধিক । শ্রীরুষ দ্বৈপায়নকে তাভার 
বেদান্ত দর্শনে লিখিত মতের সহিত সামঞ্জন্ত রাখিতে যাইয়া! তাহাকে কদাচিৎ 
শ্ীরুষ্ণকে নাধারণ মানবের স্তায় দেখাইতে হইয়া ছল, কদাচিৎ তাহাকে অড়ূত 
গুণ ও শক্তি বিশিষ্ট দেবতারপে দেখাতে হইয়াছিল। যে রুষ্ শৈশবে 


১২৬ | 7. উত্সব ।. 


পিতৃতুক্ত শেষ চর্বিত তাঘুল মুখে দিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন, যে কৃষ্ণ, নৃন্দা- 
বনের ও গোকুলের মাঠে বৎদতারণ বেজস গোচারণে দিনাতিপাত করিতেন, 
যে কৃষ্ণ বয়ন্তগণের সহিত মল্লযুদ্ধ ক্রীড়1! ও বহুবিধ আমোদ প্রমোদ করিতেন, 
ধে কৃষ্ণ দেশ কালোচিত বাবচারানুপারে 'আচার্ধোর নিকট গায়ত্র ব্রতগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ গুরু সঙ্নিধানে বড়ঙ্গ উপনিষদ্‌, ধনুর্বেদ, রাজনীতি শিক্ষ। 
করেয়াছিলেন, যে রুষ্ণ প্রতিহিংসাবশে যাদবগণের চিরশক্র ভোজরাজ কংসের 
ংশ নিপাত করিয়াছেন, যে কৃষ্ণ রাজ। কালযবন ও মগধ রাজের হস্ত হইতে 
আত্মীযগণকে রক্ষ। করিবার মানসে সমুদ্রগর্ভে দ্বারকাপুরীতে অতি সাবধানে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে হর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, যে কু কুরক্ষেত্রের সমরে 
অঙ্জুনের রথে সারথির কষ। কৌশলে ধারণ করিয়! রথ চালাইয়াছিলেন এবং 
ক্রোধান্ধ হইয়া! সুদর্শন চক্র ধারণ করতঃ ভীম্মদেবের বধের জন্য উদ্ধত 
হইয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণই শৈশবে অমানুষিক শক্ত দেখাইয়া গোবর্ধন গিরি 
সপ্তাহ কাল উদ্ধে ধারণ করিয়াছিলেন। বুন্দাবনের: মাঠে গোচারণ করিতে 
করিতে মধ্যাহ্ব মাগার কালে মণ্ডলাকারে বেষ্টিত বন্ধু বয়ন্ত গোপবালকগণকে 
তীছার বছুবাহ্রুপপাদম, বছদরং যুক্ত দিব্য আকার দেখাইয়াছিলেন, বু দৈত্য 
দানবকে নিমেষের মধ্যে সংহার করিয়ঃছিলেন, নবমবর্ষে রাস মগুলীতে সহ 
সহজ গোপীগণের সঞ্িত একত্রে আলিঙ্গন ও রমণ করিয়াছিলেন, গুরু 
সান্দীপণির মৃশতপুত্রকে জীবিত করিয়৷ গুরু দক্ষিণ! দিয়াছলেন এবং কুরু্গেত্র 
মহাসমরে অর্জুনকে নাস্তং নমধ্যং ন 'আাদিং সর্বব্যাপী দেবাদদেবের রূপ 
দেখাইয়াছিলেন। অপর দিকে সগুণ ব্রব্ষম? গুণ ও শক্তি বুঝাইতে হইলে ছুইটা 
[বিপরীত * গুণাবঙন্বী বস্তর সহিত তুলন1 করিতে হয়। সেইজন্ শ্রীক্ণ রূপা 
সগুণ ব্রন্মের রূপও. গুণ কীর্তন করিতে হইলে সেই শ্্রীুষ্ণকে কখন সাধারণ মানব 
ও কখন সর্বব্যাপী সর্বশন্ত সম্পন্ন রূপে দেখাইতে হইয়াছিল, অনন্ত ব্রহ্ম! ওে 
আলে।ক দাত। হইলেও তাহাকে কৃষ্ণনর্ণে রঞ্জিত করিতে হইয়াছিল। 
আমরা এই গ্রাবন্ধে শ্রীক্েষ আকার সম্বন্ধে যকিঞ্চং 'আহংল[চন] করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের মনে হয় পুর্বে বর্ণিত শ্রীকূষ্ের রূপ বিশ্ব ব্রহ্মাওময় 
ব্যাপ্ত। একটা. রীটের আকার, একটা পতঙ্গের আকার, একটা গে! হরিণা্ি 
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শ্রকফের আকার । ২? 
পশুর আকার, একটা দরিদ্র মন্চুষ্যরে আকার, একটা সসাগর! সম্বীপের 
অধীশ্বয়ের আকার, একটী বৈরাগীর আকার, একটা মহর্ষর আকার, একটী 
দেবর্ধির, সকলই শ্রীকৃষ্ণের আকার মাত্র। একই শ্রী ব্রহ্মাণ্ডে বহুরূপে 
ব্যাপ্ত। সাধকগণ ভগবানের ভিন্ন ভিগ্ন রূপ চিনিতে পারেন। হৃদয়ে তন্ময়ত। 
জন্মাইলে ভেদ মোহের অপগম হয়। | 

শ্ীকষ্ণের আকার সম্বন্ধে কয়েকটা শ্লোক: 
(১) শ্রীবৎনলক্ষ্যং গলশোভিকৌন্তভং প'তাম্বরং সান্দ্রপায়াদ সৌত্যাম্‌ ॥ 
১০1৩1১০ম স্বন্দঃ শ্রীমন্ভাগবতম্। 


(২) নীলকুস্তলৈর্বানর হ!ননং বিভ্রদাবৃতষ্‌ ধনরজস্বলং । ১২.৩১১০ম স্বন্দঃ 


শ্রীমন্তাগবতম্‌। 
(৩) সুনসংনু শ্বতেক্ষণম্‌ | ১৯.৪৬১০ম স্বন্ধঃ শ্রীমন্তাগবতম্। 


(৪) দর্শনীয় তমং গ্ঠামং (* ১) পীত কৌশেয় বাসসম । 
শ্ী+ৎস বক্ষসং ভ্রাঞ্জৎ কৌন্তভামুক্ত কন্ধরম্‌ ॥ 
পৃথুদীর্ঘ চতুর্ববাহং নব কঞ্জারুণেক্ষণম | 
নি্যং পুমুদিতং শ্রীমংস্থকপোলং শুচিন্মিতম ॥ ৩,৫১।১০ স্বন্ধঃ | 
_ শ্রীমস্তাগবতম্ । 
মহার্য বেদব্যাস তাহার শ্রমস্তাগবতের স্থানে স্থানে উপরে উদ্ধৃত শ্লোক 
গুলিতে যে শ্রী$ষের আকার এক প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার 


শ্রমস্তগবদগীত! গ্রন্থে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই নিয়ে উদ্ধত গ্লোকে স্বতন্ত্র রূপে বর্ণনা 


করিয়াছেন। 
লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমস্তাৎ 


লোকান সমগ্রান্‌ বদনৈ জ লঙ্তিঃ। 
তেজোভিরা পূর্ধ্য জগৎ সমগ্রং 
ভাসস্ত বোগ্রাঃ গ্রতপস্তি বিষ্ো ৩০১১ অধ্যায়। 
এই জগৎ ব্রঙ্গাণ্ডে বন্ত নকলের শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে নিরস্তর বেন যেমন 
রাসলীগা ও আকাশাদ সর্বত্র ব্যাপ্ত ঝঙ্কার ধ্বনি যেমন শ্রীকষ্খের বাশরির শব, 
তেমনি এই ব্রহ্গাণ্ডের ভূতভৌ তক পদার্থ সকল যে কোন আকার ধারণ করে, 








নিলা টিসি নি ৭ উঠি সপ পা - ৬. সপ পর সত 


(১) বৈজ্ঞানিকগণ বল্নে যে, যে বন্ত সর্ধপ্রকারের আলোক গ্রাস 
করে তাহাই কুষ্ণবর্ণে প্রকাশ পায় । এই বৈজ্ঞানিক নিরমানুসারেই বোধ হয় 
মহর্ধি বেদব্যাস,ছাপরের অবতার তাহার শ্রীকষ্ণকে কৃষ্ণ বর্ণে চিজ্রি তকরিয়াছিলেন। 
শ্রীকফণ দেহে সকল বর্ণ ই-_বিশ্ব ব্ঙ্দাণ্ডে যতকিঞ্-_সমস্তই লুপ্ত আছে। 


১২৮ উত্সব 1... 


সকলই প্রীফের আকার বা মৃর্তি। (1২) তবে জ্ঞানীও কশ্ধা পার্থকে সগুণ বর্গ, 
নীলকুস্তলৈর্ববনর হাননং, দর্শনীয় ৩মং শ্যামং ইত্যাদি নটবর প্রীকৃষ্ণ রূপে হয়ত 
প্রকাশে দ্বেখ! দেন নাই। আমাদের মনে হয় সফল জন্ম গোপবালকগণকে 
মহাভ|বাত্মিকা ভক্তিসিদ্ধ! শ্রীবৃন্দাবনের গোপবধুকে বা! এ জগতের ভক্তিপূর্ণ 
নারীগণকে তিন প্রেমভরে তাহাদিগকে সুন্দর আকারে নিশ্মীণ করিয়া তাহা 
দিগকে এ মনোহর মুক্তিতে দেখ! দিয়াছিলেন। বাছাই হউক আমাদের মনে হয়, 
পুণাল্লে।ক দেবকী--বহুদেব, যশোদা- নম্দরাজ, ভ্রীদামাদি অনুগত বয়ন্ত গোপ- 
বালকগণ,ভক্ত প্রধান! আত্মার! শ্রীবৃন্দাবনে র গে'পীগণ ব! চিত্ত স্থৈ্্য প্রার্থী ইক্ষাাকু 
বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজ! মুচকুন্দ, ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রীঅক্র,রও শ্ীনারদাদি খষগণ, শ্তামং পীত 
কোশেয় বাসসম্‌, সুনসং স্থশ্মিত লক্ষণম্‌ দর্শনীয়তম ইত্যাদ্িরূপে বর্ণিত যে আকার 
বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্চকে দর্শন করিয়। তাহার চরণতলে ভক্কিভরে আত্মাহৃতি দিয়া 
আত্মহার! হইয়াছিলেন, সেই রূপই, সেই আকারই ভক্তের চক্ষে তাহার প্রকৃত 
আকার বলিয়! মনে হয়। নিতাস্তপক্ষে সেই মনোমুগ্ধকর আকারে তাহাকে দেখিতে 
পাইলে বড়ই স্ুখান্ুভব হয়। তিনি যে তাহার জর্ধান্গী শ্রীরাধার সহিত 
সদাযুক্ত তাহ! আমর! পূর্বে্ব বলিয়াছি। দেবর্ধি নারদের পরামর্শানুসারে শ্রীকষঃ 
দ্বৈপার়ন বেদব্যাদ জগৎ ব্রহ্গাণ্ডে ভক্তির শ্রোত বুদ্ধি করিবার মানসে তাহার, 
শ্রীমন্ত'গবং গ্রঞ্থে শ্রীরাধ! কৃষ্ণের সর্বত্র সেই মনোমুগ্ধকর রূপের কীর্তন করিয়া 
ত্রিভৃবনের চক্ষে ধন্ত হইর়াছেন। অধিকস্ত যাহাতে এই পুণ্যক্ষেত্রের প্রত্যেক 
পিত। শ্ীবন্দেবের ও শ্রীনন্দের স্তায ফলাকাজ্ষ! রহিত হইয়া! আপনাপন 
সম্তানকে বিষণ গ্রেরিত মনে করিয়! বাৎসল্য ভাবে চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে, 
যাহাতে প্রত্যেক বয়স্ত প্রত্যুপকারের আশা ত্যাগ করিয়া! আপন বয়স্তের 
হৃদয়ে সখাভাবাত্মক প্রেম প্রকটিত করিতে পারে, যাহাতে প্রত্যেক নারী 
আপন পতির সহিত সম্দাযুক্ত। থাকি! তীঞাকে দেবত! জ্ঞানে পুঞ্জ! করিতে 
শিক্ষা! করে ও গৃহস্থাপ্রমের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপর করিতে পারে, সেই অভিপ্রায়ে 
এবং প্রত্যেক মানব হৃদয়ে যাহাতে দয়া, মমতা, মেছ, বাৎসগ্য, প্রেম, ভক্তি 
প্রভৃতি সঞ্চার ও বিস্তার হয় এবং সর্বশেষে যাহাতে ছূর্যোধনাদির ন্যায় ছুষ্টের দমন 
ও সংশোধন হয় এবং বুধিিরাদির স্তায় শিষ্টের পালন হয়,শ্রীকৃঞ্ণ লীল! কীর্তনে মহধি 
বাদরায়ণের ও দ্েবর্ধি নারদের একটি উদ্দেশ্ত ছিল। আমাদের আরও মনে হয়, 





101২) বো মাং পতি সর্বত্র সর্বধঞ্চ মরি পশ্ততি। 
. তস্যাহং গ্রণশ্তামি সচ মে ন গ্রণশ্তাতি ॥ 


| খ্যাপার ফুলি। | ১২৪ 
গ্রত্যেক নরনারী আত্মদেছে সর্ঘশক্তিমান এ্রকৃতি পুরুষ ঝা শিবশক্জি, প্ীরাধা 
কুষ্খরূপে বাস ও বিরাঞ্জ করিতেছেন, ইহ! বিবেচন1! করিয়া যাহাতে পাপাসক্ত 
না হন ও হতাশনে ত্বত দানের হার সর্বশক্তিমানের শক্তিতে জাছুতি দান 
করিয়! সেই শক্তি বৃদ্ধির ও বিস্তারের চেষ্টা! করেন তাহ হইলে তাঁহার! -এজনমেই 
জগৎ পুজ) হইতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাহার মহাগ্রস্থে এ সঙ্কেতও 
করিয়াছেন। ফলে জীব. ব্রদ্মবাদীকেও শ্রীরুষ্ণশীল। কর্তন কারীকে আমর! যে 
চক্ষেই দেখিনা কেন, যে ভাবে ভাবিন্| কেন, তিনি যে সমগ্র জগতের পরম 
দিনা তাছাতে সন্দেহ নাই। নমঃ বানুদেবার় ! নমঃ ব্যাসদেবার়ঃ 

শ্রীজ্ঞানানন্দ রার চৌধুরী | 


জীশ্রীগুরুবে নম: | 


খ্যাপার ঝূলি। 
আত্মার কথা । 


খ্যাপ। নিরঞ্জন গঙ্গাতীরে সায়ংসন্ধ্। সারিয়া আপন মনে অনেকক্ষণ 
গাছিল-_ ৰ 
কলাম কষ রাম কষ 
রান কৃষ্ হরে হরে 
গাহিতে গাহিতে কাদিল হাসিল শেষে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল সহসা. 
পিছু দিকে চাহিয়। দেখিল একটা ব্রাহ্মণ যুবক বসিয়া আছে। 
খাঁপাকে পিছু ফিরিতে দেখিয়! যুবক প্রণাম করিয়া বলিলেন কদিন 
আর্পনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। | 
খ্যাপা বলিল আমাকে ? কেম? ৰ 
ব্রাঙ্গণ বলিল "আপনার সের্দিনকার কথা গুনে গ্টা কতক কথ! বিজন 
কর্ব বলে খুঁজছি। | % 
৯১৭ 


১৪৪; উৎসব। 


ই. 1. 


'খ্বাপা 1 কি কথা বাঝ। ? : 
:. স্রাঙ্গণ। দেখুন আমি শাস্ত্র পড়িনি বা সাধু সঙ্গ করিনি আমি ইংরাজি 
শিক্ষার শিক্ষিত, অন্ধ বিশ্বাস করি না, আমার বুঝায়ে দিন আত্ম! স্বীক।র করে 
লাত কি? - 
 খ্যাপা। বাব! তুমি এক ছটাক ঘটাতে দশ সের দুধ চাচ্ছ এ আত্মতত্ব খুব 

শক্ত জিনিষ এবং আমি ত! নিজেই বুঝিতে পারিনি তোমাকে কি করে বোঝাব 
বল, তার উপর তুমি শাস্ত্রের কথা শুন্বে ন!, সাধুর কথা মান্বে না । 

ব্রাঙ্গণ। আমি কিছু জানি না, দেহ ছাড়া আত্মা আছে এট! সোজ। কথায় 
বুঝিয়ে দিন। 

খ্যাপা। তুমি জড় ও চৈতন্ত এছুট। স্বীকার করতে! ? 

ব্রাঙ্গণ। চৈতন্ত আবার কি জড়ইত সব। 

খ্যআাপা। যদি সব জড় হয় তবে তুমি চল্ছ দেখছ শুন্ছ কার শক্তিতে? 
জীবিত আছ কি করে? 

ব্রাহ্মণ । জড়ের সংমিশ্রণে স্পন্দন শক্তি স্বতঃই প্রকাশিত হয়েছে; আত্ম! 
স্বীকার কর্ব কেন? যেমন চুণ আর হলুদ একসঙ্গে ফরিলে গাল রং হয় তেমনি 
রক্ত মাংস মেদ মজ্জ। অস্থির সংমিশ্রণেই জীবন-_এখানে আত্মা কোথায় পেলেন 
আপনি? 

খ্যাপা। তাই যদ্দি হয় তাহ! হইলে চুণ হলুদের রং যেমন স্থায়ীভাবে 
ধাকে তেমনি জীব চিরদিন জীবিত থাকে না কেন? মুখ ছঃখ রোগ শোক 
জ্বালা যন্ত্রণ। বিভিন্ন প্রকার হয় কেন? এবং কেহ কাণ! কেহ খোঁড়া কেহ 
ধনী কেহ নির্ঘন এরূপ হয় কেন? এক রক্ত মাংস অস্থির সংমিশ্রণে যে সমস্ত 
জীব স্পন্দন শক্তি বিশিষ্ট তাদের দেহ ত্যাগের সম্বন্ধে এত পার্থক্য দেখা যায় 
ফেন? কেহ বাল্যে কেহ যৌবনে কেহব৷ বৃদ্ধাবস্থায় গ্রাণ ত্যাগ করে কেন? 

ব্রাহ্মণ । উপাদানের বেশী কমই ইহার কারণ। . | 

খ্যাপা। সকলের উপাদান সমান ন! হয়ে বেশী কম হয় কেন? আরও 
দেখ মৃত দেহ পড়িয়া! আছে তাহার দেহের সব উপাদান রহিয়াছে তবে তাহাতে 
শ্রন্দন শক্তি কেন নাই? তুমি যে চুণ হলুদের উপমা দিলে তাহ হইতেই 
পারেনা কেন না চুগ হলুদ একত্রিত হইলেই তাহার স্বরূপের নাশ হইয়! অন্ত 
স্বরূপে প্রতিভাত হয় কিন্ত রক্ত মাংসাদির একত্র মিশ্রণে ইহাদের কোন রূপাস্তর.. 


. খ্যাগারঝুলি। ১ 
হইল না অধিকপ্ত *পণন শক্তি. জন্মিল এ কি কথা? তোধার | উপমা উপমেয়ের 
সঙ্গতি কোথায়? | 

ব্রা্গণ। আপনি ন্তারের ফ1কিতে  অথব! পাঁচটা বড় কথা বলে আমায় 
বোঝাতে চেষ্টা! করবেন ন! মোজা কথায় বুঝিয়ে দিন। | 

খ্যাপা। আচ্ছ। যদি জড়ের সংগিশ্রণই জীবন তাক হইলে কতক গুল! রক্ত 
মাংস একত্র করিলে তাহ জীনিত হয় না কেন? তাহাকে জীবন দিতে পারন! 
কেন? | 0. 
_. ব্রাঙ্ষণ। ও কথ! বল্বেন নাঁকেন না জড়ের এখনও চরম উন্নতি হয় 
নাই। আমি আজ জীবিত করিতে পারি না বলেই যে আত্ম স্বীকার কর্তে হবে 
এর মানে কি? পরে কেহ হয়ত পার্বে। ্‌ 

খ্যাপ।। কবে কে পারবে ন! পার্বে এই বলে স্বতঃসিদ্ধ পদার্থকে ত্যাগ 
করি কি করে? আচ্ছ। তোমার বাড়ী বিলে তুমি বোঝত তোমার বাড়ী 
আর তুমি আলাদ! জিনিস। 

ব্রাঙ্মণ। আজ্জে ই1। 

খযাপা। তোমার হাত তোথার পা তোম।র চোক তোমার নাক তোমার রক্ত 
তোমার ম!ংস তোমার দেহ বই তোমার তুমি তাহা! হইলে তোমার দেহ হষ্টতে 
স্বতন্ত্র। যেমন তোমার বাড়ী তুমি নও সেইরূপ এসবও তুমি নও তোমার 
দেহাদ্দির অতীত যে তুমি তাহাই আত্ম! । 

ব্রাহ্মণ । এন্ায়ের ফাকি দিয়ে বুঝাতে চান। 

খ্াাপা। দেখ যেখনে আর তুমি তর্ক কর্তে পারছন! সেই খানেই 
বলছ ন্তায়ের ফাকি । আচ্ছা বাব! তুমি যখন ঘুমাও তোমার দেহ নিম্পন্দ থাকে 
'কেন? জড়ের মিশ্রণই যে জীবন তাহার জাগ্রৎ স্বপ্ন স্যুপ্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব 
হয় কেন? জাগ্রং হতে কে স্বপ্নে লয়ে যাষ স্বপ্ন হ'তে কে স্ুযুগ্ততে খেল! করে 
কে আবার জাগ্রৎ অবস্থায় লইয়া! আসে বল্তে পার কি? 

ব্রাঙ্গণ। ও ম্বভাব_স্বপ্ন ও কিছুই নয় দিব! ভাগেষা করা যায় তাঙাই 
মন্তিষবে সুপ্ত থাকে সেই সব প্রকাশ হয়। . 

খ্যাপা। এমনওত হয়-_যাহা চিন্তা কর! হয় নাই ধাহ! কখন দেখ! যায় নাই 
তাাই শ্বপনে দেখিলাম আবার কোম কোন দিন গ্বপনই দেখ! যায়না । স্বভাব 


এ উৎস |. 


যদি হুটত নিতা একরপই দেখা যাইত কখন হয় কখন হন্ন! এ বেন গ্তাৰ ? 
স্বভ/ব মানে কি? 


ব্রাঙ্মণ। স্বভাব মানে প্রকুতি। 

খ্যাপা। বেশ বেশ ওই প্রকৃতির ধিনি ভোক্ত। তিনিই আত্ম! | 

ব্রাঙ্মণ। প্রকৃতির 'আবার ভোক্ত! কি প্রক্কতিই সব। 

খ্যাপা। নন! প্রন্কৃতি সব নয় চতুর্বিংশতি তন্বময়ী প্রকৃতি ভোগাা।, 
ইহারি ভোক্তা আত্ম, যেমন তোধক চাদর বালিস দিয়া বিছন! কর! হয়েছে 
তা! দেখিলেই বোঝা যায় ইহাতে শয়ন করিবার লোক আছে 
সেইরূপ প্রকৃতির দ্বারা বুঝা যাইতেছে-_ভোগ্য। প্রকৃতির ভোক্ত! পুরুষ 
আছে। 

ব্রাঙ্গণ। আপনি বুঝি শাস্ত্রের কথ! বল্ছেন। 

খ্যাপা। বাবা শান্ত্রেরে কথ বল্ব না তক্ষোথ! থেকে অশান্ত্রীয় কথ৷ 
যলি।.. 

ব্রঙ্গণ । আপনার কথ। আমি ঠিক বুঝ তে পার্গাম ন1। 

খ্যাপা। এই মনে কর সম্মুখে গল এই হ'ল বিষয়, চক্ষু হ'ল করণ ইছার 
থারা ধিনি দেখেন তিনি আত্মা, ফুলের গন্ধ হ*ল বিষয়, নাসিকার দ্বার! যিনি 
সেই গন্ধ গ্রহণ করেন তিনি আত্মা কুলু কুলু স্বরে গঙ্গা সাগরের দিকে 
ঢলিয়াছেন এ শব বিষয়, কর্ণ করণ, সেই কর্ণের দ্বার! যিনি শব গ্রহণ করেন 
তিনি আত্ম! । 


ব্রাঙ্গণ। ও-_আপনি কি বল্ছেন প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিন যে এই মাত্া। 

খ্যাপা। প্রত/ক্ষ কাকে বলে। 

বারণ । চোখের উপর ঘা দেখা বায় তাহাই প্রতাক্ষ কোন বু্ধিগান্‌ 
ব/ক্তিই প্রত্যক্ষ ছাড়! বিশ্বাস করতে পারে না যাহ! অপ্রতাক্ষ তাত নাই। 


খ্যাপা। হঠ! বাব! বুদ্ধিমান তুমি যে অন্ধকি করে দেখবে? 
ব্রাঙ্মণ। আজ্ঞে আমার এই চোক রয়েছে-_ | 
খ্যাপ।॥ কে বল্লে চোক রর়েছে--চোক প্রত্যক্ষ বর্ছ। 
ব্রাঙ্গণ। আজ্ঞে আন্ঞে। | 
খাপ । আজে আজ্ঞে নয়_-প্রতাঞ্গ ছাড়। যদি বিশ্বাষ ন! কর তাহ! হলে 
সি কর তুমি অন্ধ, তোম|র পিতামহকে দেখ নাই তোমার পিতামহ ছিলেন 


খ্যাপাঁর খুলি। ১৩৩. 
না। তোধার স্ত্রী পুত্রকে এখন দেখিতে 'পাটতেছ না, তাহ! হ'লে তোমার 
স্ত্ীপুত্র নাই তোমার ক্ষুধা! ভৃফাকে দেখিতে পাওনা! তোমায় ক্ষুধা তৃষ! নাই। 

ব্রাঙ্গণ। আজ্ঞে আরসি.নুমুখে ধরিলে চক্ষু দেখিতে পাই আমি রয়েছি ধখন 
তখন আঁমার পিতামহ ছিলেন ইহ! বেশ অনুমান হয় বাড়ীতে গেলেই 
স্্ীপুত্রকে দেখিতে পাইব তাহ! হলে চক্ষু পিতামহ স্ত্রীপুত্রাদি অগ্রত্যক্ষ কিসে? 

খাপা। বেশ বেশ তাই হ'লে তুমি অনুমান স্বীকার করলে, শাস্ত্রোজ্দল। 
বুদ্ধি রূপ আর্সি ধর্লে 'আত্মাফে দেখতে পাবে তোমায় দেখলে যেমন তোমার 
পিতামছের জনুমান হয় সেইরূপ ইজ্জয় অশ্ব মন লাগাম বুদ্ধ সারথি যুক্ত দেহরথ 
দেখলে আত্মা আরোহীর অনুমান কেন ন! হবে? যেমন স্ত্ীপুত্রের নিকট বাইলে 
্ত্ীপুত্রেকে প্রত্যক্ষ করিবে সেইরূপ আত্মার নিকটস্থ ছইলে আত্মাকে প্রত)ক্ষ 
করবে। 

ব্রাহ্মণ । দেখুন তর্কে আপনার কাছে পরাজিত হয়েছি সত্য কিন্তু আত্মা 
বুঝিতে পার্ছি না। 

খ্যাপা। তা! পার্ৰে না বাব! আম।র গোড়ায় ভূল হয়েছিল আত্মার সম্বন্ধে 
তোমার সঙ্গে কথ! কওয়া__অন্ধকে যদ বলা যায় "ওই দেখ হৃর্যা উঠেছেন” হৃর্ধ্য 
স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ হলেও সে যেমন দেখতে পায় ন৷ আত্মারূপ স্ু্ধয স্বতঃসিব্ধ হ+লেও 
তোমার দেখবার কোন উপায় নাঈ, সহশ্রবার শ্রুতি যুক্তি অনুভব দিয়া বুঝাইলেও 
তুমি বুঝতে পারবে না। এ জন্মট। তোমার পশুজন্ম আবার জন্মান্তর না হ'লে 
আত্মতত্ব অনুভব করতে পারবে ন|। 

ব্রাহ্মণ । আমায় পণ্ড বলছেন কেন? 

খ্যাপা। আহার নিদ্র। ভয় মৈথুন 

সামান্ত মেতৎ পণুভি ন'রাণ।ম্‌। 

আহার নিদ্র! ভয় মৈথুন তোমার ও আছে পণ্ডর ও আছে তাহ! হলে 
তোমাতে পশুতে প্রভ্দে কোথা? 

ব্রাঙ্গণ । তা! হইলে নানুষ মাত্রেই পু । 

খাপা। ন! ষে.ধর্মপরায়ণ যে দ্বিজাতি সে পণ্ড নয়। 

ব্রাঙ্মণ। আমি ছিগাতি তবে আমি কেন পণ্ড হইব? 
খ]াপ। । দিজাতি বটে তবে সন্ধা! উপামনাদি ন৷ করায় আতুড় ধরে ফ্েদ রক 
যুক্ত হয়ে পড়ে আছ এখনও নাড়ী কাট! হয় নাই ত্বিজাতি বল্তে পারতে যি 


১৩২ উত্সব 1: : 


লন্ধ্যা উপাসন। শুদ্ধ আহার করতে এখন বে পণ্ত পেই পণ্ডই আছ খর 
বেদাস্ত বাক্যে বিশ্বাসনবপ শ্রদ্ধ! নাই-_জআছে শুধু সংশয় ঘোর সংনয়-_”সংশয়াত্মা 
বিনস্কতি” বিনাশের জন্ত প্রস্তুত থাক । 

ব্রক্ষণ। আচ্ছ। আমার কি কোন উপার নাই আমি কখন মন্ধ্যা উপাসন! 
করি নাই কখন শুদ্ধ আহার করি নাই জাতি (বিচার করি নাই যথেচ্ছ ভাবে 
ভোজন করেছি কখন ভগবানকে ডাকি নাই প্লেছের ও অধম আমি আমার কি 
কোন উপায় নাই আমার ভক্তি নাই শ্রদ্ধ। নাই বিশ্বাস নাই, আমার জীবনট! কি 
এইরূপ ব্যর্থ হয়ে যাবে? আপনার পায্জে পড়ি আমার একটা উপায় করুন। 
এই বলিয়৷ ব্রাঙ্গণ খ্যাপার পা জড়াইয়! ধরিল। 

খ্যাপা। আরে পা ছাড় পা ছাড় নাম আছে ভয় কি। 


তন্নান্তি কর্মাজং লোকে বাগজং মানসমেব বা। 
যন্ন ক্গপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দ কীর্তনং ৷ 


শ্বন্দ পুরাণ 
মহাপাতক যুক্তো২পি কীর্তয়ন্সনিশংহরিং 
* শুদ্ধান্তঃ করণে! তৃত্ব! জায়তে পঙ্ক্তি পাৰনঃ ॥ 
ৰা ব্রহ্ম গপুরাণ 
নায়োংসা ষাবতী শক্তি পাণ নির্থরণে হরে 
তাবৎ কর্তংং নশরুোতি পাতকং পাতকী জনঃ। 
বৃহদ্‌বিষুবপুর1ণ 


হাঙ্গণ। আহ নামের দ্বারা আমার উপায় হবে? 
খ্যাপা। নিশ্চয়ই-হবে যে নামে রত্বাকর যে নামে অক্জামিল উদ্ধার হয়েছে 
গে শাম আশ্রয় কর নিশ্চয় শান্ত হতে পার্বে। 
ব্রাহ্মণ । দেখুন আমি কিছুই জানি না আমার মন্ত্র হয় নাই আশায় কি কর্‌তে 
হবে বলে দ্িন। 
 খ্যাপা। রাত্রি চারিটার সন্য় উঠবে শৌচ যাবে তারপর শ্রান করিয়! 
মাথার+্উপর দ্বিভজ গ্বেতবর্ণ গুরু আছেন: চিন্ত! কর্বে হু্য্োদয়ের চব্বিশ 


রাজভক্তি। | ১৩৫ 
মিনিট পুর্ব্ব হইতে সৃর্ষ্যোদয়ের চবিবশ ধিনিট পর পর্যন্ত প্রাতঃসন্ধ্যার কাল ইহার 
মধ্যে সন্ধা! করা চাই বেশী করে গায়ত্রীজপ করবে গীতা পড় বে শিবপুা বিষ পুজা 
করবে নধ্যা সন্ধ্যা! করবে সায়ং সন্ধযা যথা কালে করিবে ত্রিসন্ধযা গায়ত্রী গীতা 
শিবপুজ| বিষুপুঞ্জা আর সর্বদ! নাম এই পলইয়! কার্ধা আরম্ভ করিয়া দাও নিশ্চয়ই 
শ্ীভগবানের ক্কগালাত কর্বে। শুদ্ধ আহারটী খুব দরকার নাম কর বাব! নাম 
কর এ কলি যুগ নাম করিলেই শাস্তি আনিবার্ধয-_ 

হারেনণাম হরেন গম হরে নণমৈব কেবলম 
কালো নান্ত্েব নান্ত্যেব নান্তেব গতিরন্তখ!। 


খ্যাপ! হাততালী দিয়ে গাহিতে লাগিল। 


হরে রাম হরে রামরামরাম হরে হবে 
হরে কষ্$ হরে কষ কষ কৃষ্ণ হরে হরে 


তাহার স্বর লহরী গঙ্গাতরঙ্গে নাচিয়া নাচিযা খেলাকরিতে লাগিল। শাস্তঃ 


শ্রীরামঃ। 
শরণং মম। 
বহমাবোশ। 
রাজভক্তি । 
বক্তা-_ভার্গব শিবরামকিস্কর। 
জিজ্ঞান্থব- _রম। | 
ল্লাজভ্ডক্তি ক্াহাক্কে জলে? 


 িজ্ঞান্থু-_আপনার মুখ হইতে বনধবার শুনিয়াছি, রাজাকে দেবত। বলিরা 
বিশ্বাস কর! উচিত, রাজাকে দেবত! বাঁিয়। বিশ্বাম না করিলে, বধার্থ .রাজভ্জি, 


রি না রাজাকে দেবতা বলির! নি করা উচিত কেন, আপনি মানবতকে। 
ক্বৈদিক জার,” “বৈদিক জার শ্বভাবঙ: রাজতভ,* *শ্বভাবতঃ রাজভক্ 
বৈদিক আর্ঘ/দিগের মধ্যে ইদানীং রাঞতক্কির হাস হইতেছে, ভাছার কারণ কি” 
প্রভৃতি গ্রন্থে তাছ। বুঝাইবার নিমিত্ত বছ পরিশ্রম করিয়াছেন, বিত্ত আমি. এই 
সফল গ্রন্থ পড়িয়া বিশেষ ফল পাই নাই, আমার ন্তায় স্বল্প মতির ওন্ত উহার 
লিখিত হয় নাই। আমি তগই প্রার্থনা করিতেছি, প্রাঞ্জতক্তি কি? রাজাকে 
দেবত| জ্ঞান করা*উচিত কেন,” রাজাতে দেবতা বুদ্ধি না থাকিলে, কি ক্ষতি হয়, 
(এই সকণ বিষয় অবলম্বন পূর্বক, যাহাতে জামি কিছু বুঝিতে পারি, এই ভাবে 
কিছু উপদেশ প্রদান করুন। 

বক্ত1--"রাজ ভক্তি” কাহাকে বলে, তোমার ফে, তাছার জানিবার ইচ্ছা 
হইর়াছে, তাহার কারণ কি? 

বিজু -মাপনি বলিক্লাছেন, “ঈখব ভক্তি" ও প্রাঞ্জভক্তি* ভিন্ন সামগ্রী. 
নছে বাহার যথার্থ ঈ্বর ভক্তি নাই, তাহার যথার্থ রাঙ্রচক্তি হইতে পারে না। 
কাহার গ্রতি ঈশ্বর বা দেবত! বুদ্ধি না হইলে, তাহার প্রতি প্রকৃত ভক্তি হয় ন!। 
পিতাকে ধিনি দেবতা! বলিয়া! মনে করেন, তাহারই যথার্থ পিতৃ ০ত্তি হয়, এইরূপ 
মাতাকে যিনি দেবী বলিক্স! বিশ্বাস করেন তাছারই যথার্থ মাতৃভস্তি হয়, আচাধ্য 
বা জ্ঞানদাতা এুরুদেবকে যিনি দেবতা বলিয়া! জানেন, তাহারই বিমল গুরুতক্তি 
হইয়া থাকে। অতএব রাজার প্রতি দেবতা! বুদ্ধি হওয়া উচিত, রাজাকে দেবতা 
জ্ঞান কর! শাস্ত্ান্থযোদিত। অবিক্ৃত বৈদিক আর্ধ্য রাঞ্জাকে দেবত৷ বলিয়। 
বিশ্বাম করিতেন, রাজার প্রতি শ্বভাবেস্থিত ৰৈদিক আর্ধ্ের দের্বোচিত অনুরাগই 
ছিল। মানবতত্বে উক্ত হইয়াছে, অরাজক অনপদ বিবিধ দোষের আকর, রাজা! 
ন! থাকিলে, গ্রঞ্ার ছঃখের সীম! থাকে না, রাজ! ন1 থাকিলে, হুর্ব্বল, বলবান্‌- 
দিগ দ্বারা অভিভূত হয়, রাজা, না থাকিলে, ভীষণ পাপের শ্োতঃ খরতর বেগে 
প্রবাহিত হইয়া থাকে । রাঞ্জার যে প্রয়োজন আছে, আধুনিক উন্নতিশীল 
বৈজ্ঞানিকগণও তাহা! একেবারে অস্বীকার করেন নাট। শাস্ত্রের সহিত আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক্দিগের এই বিষয়ে মতের কিছু. সাদৃশ্ট আছে। কিন্তু শান্ত 
রাজাকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে উপদেশ করিয়াছেন, নবীন বৈজ্ঞানিকগণ 
র্লাজাকে সে দৃষ্টিতে দেখিতে উপদেশ করে না, বরং রাজাকে 
তক্ছ্রীতত' দেখা, ইঠ্ঠাদের মতে অসত্যোচিত। বিজ্ঞান কুশল আধুনিক 
আদি মধ! অনেকের দৃঢ় ধারণ! হটয়াছে, রাজনৈতিক বতবন্ধাঈসারে কোন, 


রাজভ্ক্তি। ১৩৭ 
ব্যক্তি রাজ! হইতে পারেন না, সাধারণ বা প্রজাতন্ত্র রাজযকেই ইহার! 
প্রাকৃতিক ও স্থলভ্যোচিত বলিয়। মনে করেন, আধুনিক রাঞ্জনীতি কুশল সভ্য 
ব্যক্তিদিগের বিশ্বাস স্থলভা জাতি মধো এক প্রভুক ব! এক রাঙ্জায়ত্ত রাষ্ট্র মাক! 
উচিত নহে । এই মঠ ষে, প্রাকৃতিক নিয়মানুমোদত নহে, মানব তে 
আপনি তাহ! প্রাতিপাদন করিয়াছেন । বেদ ও শাস্ত্র মতে শ্ধম্ম” বা “ঈশ্বর”্ই 
প্রকৃত রাজ! । কিসে সুখ হয়, শাস্তি হয়, উন্নতি হয়, মানুষ মাত্রেই 
বোধ হয় তাহ। জানিতে উৎসুক, মাগুষ মাথেই পোধ হয়, তাহ। জানার চেষ্টা 
করে। আমি এই নিমিত্ত পাজাঃ স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। 

বক্তা--তোমার যুক্তিযুক্ত কথ! শুনিয়া, আমি অত্যন্ত স্থবী হইলাম । রাজা প্রজ! 
তত্বের যথার্থভাবে অনুসন্ধান উন্নতি প্রার্থি__মানুষমাত্রের যে কর্তব্য, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই । প্রকৃত "রাজভক্কি* ও “ঈশ্বরভক্তি” যে, অভিন্ন সামগ্রী তাহা 
বল! বাছুল্য। প্রকৃত রাজভক্তি” ও “ঈশ্বরভ্তি* ষে, এক পদার্থ, তাহ! সত্য 
হইলেও, ঠিকভাবে তাহা অনুভব করা সকলের স্থসাধ্য নছে। প্রকৃত রাজভক্তি” 
ও “ঈশ্বরভদ্তি* যে, এক সামগ্রী, তাহ! অনুভব করা, তে।মার সুখ সাধ্য হইতে 
পারে না, রমা। 

জিজ্ঞান্থ- আপনার কথ। যথার্থ, রাঞ্জনীতি সম্বন্ধে আপনি যে সকল গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন, তাহ! পড়িয়া আমার দৃঢ় ধারণ! হইয়াছে, "রাজ! কোন্‌ পদ।্থ” তাহ 
বথার্থভাবে বুঝিবার শক্তি আমার না । বেদে ও শাস্ত্রবার| আপনি রাজা ও 
প্রজার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, দে চিত্রকে ঠিকতাবে হৃদয়ে ধারণ করিবার 
সামথ্য আমার না থাঁকলেও, যাহাতে আমার একটু রাজভক্তি হয়, যাহাতে আমি 
রাজাকে দেবতা ঝলিয়। বিশ্বাস করিতে পারি, ভিজ্ঞাস|৷ করি, তাহার চেষ্টা করাও 
কি আমার উচিত নহে? ইঈশ্বরতক্তি লাভের জন্ত চেষ্ট)৷ যদি আমার পক্ষে 
একেবারে গ্তায়বিরুদ্ধ পে বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে, আম।র রাজার স্বরূপ 
দর্শনের চেষ্টা, রাগজভক্কি লাভার্থ যত্ব একবারে ন্যায় বিরুদ্ধ রূপে বিবেচিত হইবে 
কেন? আমি রাজনীতির কূটতর্ক বুধিবার অভিলাষ করি না, রাজাতে দেবতা 
বৃদ্ধ, যদ্দি বস্ততঃ হিতকরী হয়, তাহ! হইলে, যাহাতে আমার মনে রাঞ্জতক্তির 
একটু বিকাশ হয়, আপনি আমাকে ( আমার যোগ্যতানুসারে ) তাদৃশ উপদেশ 
প্রদান করুন। 

ব্ত্র1--রাজভক্তির স্বরূপ কি, কি করিলে, রাজার প্রতি যথার্থভক্তির উদয় 
হয়, রাজাকে কে, রাজ! করেন? কিরূপে রাঙ্গ। রাঙ্জা হন, মানুষের মধ্যে কেছ 


১৮ 


১৩৮ উতসবূ। 


রাজ! এবং কেহ যে প্রজা হুইয়। থাকেন/ তাহার কারণ কি, রাজ্যের কত প্রকার 
ভেদ আছে,বিধি ঝা নিয়মের প্রবর্তক কে? "ঈখর* ব| ধর্দুই বস্ততঃ রাজা-সনিয়স্ত।, 
এই কথার প্রকৃত অভি প্রায় কি, 'সাধারণতন্ত্র, এক প্রহথক প্রতৃতি রাজ্য সমূহের 
মধ্যে কোন্‌ রাজ্য প্রাকৃতিক ? রাজার ধর্ম কি, রাজার প্রতি গ্রজাগণের কিরূপ 
ব্যবহার কর্তবা, রাজাকে কোন্‌ দৃষ্টিতে দেখা উচিত, এঈ সকল বিষয়ের জিজ্ঞাস! 
মানুষ মাত্রের হওয়! উচিত, তোমার এই সঞ্চল বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিশ্চয় 
অধিকার আছে। সকল বিষয় সকলের বুঝিবার এক প্রকার শক্ত থাকিতে 
পারে না, সকল কর্ম সকলের সমভাবে স্ুপাধ্য হয় না, তোমার যে 
সকল বিষয়ের জিজ্ঞাস! হয়, তোমা হইতে বয়সে বড় এমন বহুঙ্গনের সেই সকল 
বিষয় জানিবার ইচ্ছ। হয় না। অতএব রাজভক্তি সম্বন্ধে তোমার যাহ! যাহ! 
গানিবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, তোমার বুবীবার শক্ত বিচার পূর্বক আমি 
তোমাকে সেই সকল বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব, তুমি বিনা! সংকোচে তোমার 
জিজ্ঞাস আমাকে জানাও । বুদ্ধ হইয়!ছেন, মানবললীল! সম্বরণের দিন নিকটবর্তী 
তইয়াছে, তথাপি ইহলোকের কথ! ছাড়া লোকাস্তরের কথ! কখন বলেন 
না, লোকাস্তরের কথ! কদাচ শুনিতে চান না, ঈশ্বর সন্বন্ধীয় কোন কথা 
গুনিতে কখন প্রবৃত্ত হয় ন', এমন লোকের এংখ্যা সংসারে বিরল নছে। পর- 
লোকের তত্বজিজ্জান্_-মরণের পর মানুষের কি হয়, তাহা জানিতে উৎস্থৃক, 
ঈশ্বর কোন্‌ পদার্থ, কিরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে পার! যায়, ধর কি, কিরূপে 
ধার্মিক হওয়! যায়, সৎপথ কি, কোন্‌ পথ ধরিয়া চলিলে, ইষ্ট প্রাপ্তি হইবে, 
অনিষ্টের পরিহার করিতে সমর্থ হওয়া যাইবে, যথার্থ উন্নতির স্বরূপ কি, কিরূপ 
কার্ধ্য করিলে যথাথড|বে উন্নত হওয়। যায়, অল্প বয়স্ক দিগেরমধোও ইতা!দি বিষয় 
জানিতে একান্ত অভিলাধী দেখিতে পাওয়। যায়। অতএৰ বালিকা বলিয়া 
তোমার রাজভক্তি গ্রভৃতি মানুষ মাত্রের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহের লিজ্ঞাস। 
করিবার অধিকার দাষঈট, আমি কখন তাহা মনে করি না, করিব না।' মহর্ষি 
শ্রেষ্ঠ বামদেব গর্ভবাস কালেই ব্রহ্গ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, খখেদে ও এতরেয় 
জারণযাকে এই কথ! আছে। বিমল ব্রহগঙ্ঞানের বিকাশে যে, কাল নিয়ম নাই, 
কপিলগেব মহর্ষি বামদেবের গর্ভবাম কালে ব্রহ্ম বিস্তার আবির্ভাবকে দৃষ্টাস্ত রূপে 
গ্রহণ করিয়া দ্ব প্রণীত সাংখ্যদর্শনে তাহ! প্রতিপাদন করিয়াছেন (* ন কালনিয়মো 
বামদেববৎ “--সাং দং 81২০ )। তোমার কি কি বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, 
তাহ! বল। 





শ্রীসদাশিবঃ 
শরণং। 
লমে! গণেশায়। 
শ্রী১*৮ গুরুদেবপাদপক্সেভ্যো নমঃ । 
শ্রীসীতা রামচন্দ্র চরণ কমলেভো। নমঃ । 


্বপ্নতত্ত। 
বন্ত।- ভার্গব শিবরামব্ক্কর যোগব্রয়ানন্দ 
জিজ্ঞান্্ব__প্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এমৃ, এস, সি, এম, বি, 
অঞতস্ভ্ৰান্ুলন্ধালেল্স প্রস্বোজন। 


জিজ্ঞানু--মামার স্বপ্নের তন্াানুসন্ধানের প্রয়াজন বিশেষতঃ উপলব্ধি 
হইয়াছে, স্বপ্লেব স্বরূপ নিরপণার্থ আমি যথাশক্তি চে! করিয়াছি, ইংরাজী 
নরশরীর ক্রয়! বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ( নু) [07591091085 500 
7৪5০1১01085 ) অধায়ন পূর্বক স্বপ্ন চত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাচ করিয়াছি, তাহাতে 
আমার তৃগু হয় নাই, আমি যে সকল বিষয় জানিতে চাই, ইংরাজী নরশরীর 
ক্রিয়া বিজ্ঞ।ন ও মনোবিজ্ঞান আমাকে সেই সকল ন্ষিয় জানাইতে পারেন নাই। 
শান্ত্রপাঠ করিয়াও আমার স্বপ্রতত্ব জিজ্ঞাস! বিনিবৃত্ত হয় নাই। শ্াস্ত্রপাঠ পূর্বক 
আমার স্বপ্রতত্ব জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় নাই বটে, কিন্তু আমাকে ইহ শ্ব'কার 
করিতে হইবে, ন্ট কপর্দকের অন্বেষণ করতে যাইয়। আমি ম্পশমণির সন্ধান 
পাইয়াছি, ধিনি পাম দ্রব্য, ধিন পরম গ্রাপ্ুবা, ধাঠাকে দেখিভে পাইলে, আর 
কিছু দেখিবার প্রয়োজন থাকে ন!, দর্শন পিপাসার অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, ধান্ধাকে 
পাইলে, আর কিছু পাইবার অবশষ্ট থাকে না, শাস্ত্রে স্বপ্রতত্বের অনুসন্ধান করিতে 
যাইয়।, আমি আমার দেই পরম গ্রেমাম্পদ আত্মার দ্বরূপের একটু আভাল 
পাইগাছি। আত্ম! ব্যবহার বিশিষ্ট ও কেবল এই দ্বিবিধ; ব্যবহার 
বিপি্ আত্মর 'আনার প্জাগরণ,* *স্বপ্রু” ও শমুযুণ্তি” এই ভ্রিবিধ অবস্থ! 
( "বিধে! থি নামা, ব্যবহ!র বিশিষ্টঃ কেবলশ্চেতি। বিশিষ্ট ব্যবহারোহপি 
ব্রিবিধঃ। জগরণং ন্বপ্রঃ স্বযু্চশ্চেতি ৮ ততবেয় আরণ্যক ভাষা )। 
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আমি যে তত্বের জিজ্ঞান্থ হইয়! পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের 'অনেক গ্রন্থ প1ঠ 
করিয়াছ, কিন্তু তৃপ্িলাভে সমর্থ হই নাই, ধাহ। জানিতে চাই, তাহ। 
জানিতে পারি নাই, ব্যবহারিক আত্মা প্জাগরণ” দন্বপ্রশ ও “ুযুগ্তিশ 
এই ত্রিবিধ অবস্থ। বিশি্ট, আমার জিজ্ঞাসিত “ন্থপ্র” পদার্থ আত্মার 
অবস্থা বিশেষ, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার আশ! হইয়াছে, এইবার 
আমার পন্বপ্” পদার্থ বিষয় লিজ্ঞাস। উরিভার্থ হষ্টনে, তামি আমার 
আত্মার স্বরূপ দর্শনের দর্শন পাইব, আমার কুতকুতা ভইবার পথ সম'ধগত 
তইবে। আমি তা'ইঈ বলিয়াছি, নছ কপর্দকের অন্বেষণ করিতে যাইয়া, আমি 
স্পর্শমণির সন্ধান পাইয়াছি। আমি যৎ পদার্গের তত্বান্বেষধণের প্রয়োজন বিশেষ তঃ 
উপলন্ধ করিয়াছিলাম, যাহ! জানিবার নিমিত্ত আম বছ চেষ্টা করিয়াছি, হাহা 
যে আত্মার অবস্থা বিশেষ, আমি পুর্বে পুর্ণ ভাবে তাহ! অন্থুভন করিতে পারি 
নাই। পন্বপ্র” বলিতে লোকে সাধারণতঃ যাহা বুঝয়া! থাকে, যাহ] মানুষমাত্রের 
পরিচত পদার্থ, আমি তৎপদার্থেরই স্বরূপ জিজ্ঞান্থ হ্য়াছিলাম। গ্রতিদিন 
নিদ্রাকলে প্রায়ই যাহ] দেখি, তাহ! দেখি কেন, তাহ! জানিতে পারি না, যাহা 
ভাবি না, যাহা কখন ভাবিয়াছি বলে মনে হয় না, নিদ্রাকালে তাহা কোথ। 
₹ইতে, কি কারণে মনে উদিত হয়? স্প্রে যাহা! যাহ! অনুভব হয়, তৎসমুণায় 
অনুভব কালে জাগ্রদবন্থার অনুভবের হ্টায় সত্য বলিয়াই বে'ধ হইয়া থাকে, 
নিদ্রাভঙ্গ হইলে বুঝতে পারি, স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয় অনীক, ভ্রান্তি বিলাসমাত্র, আবার 
ইহাঁও একাধিকবার অনুভব করিয়াছি, স্বপ্নে যাহ] দেখিয়াছি, হাহ! অলীক নহে, 
স্বপ্নে যাহ! দেখিয়াছি, তাহ! অবিকল সংঘটিত হঈয়াছে, তা+ই বিশ্বাস হইয়াছে, 
স্বপ্ন 'মনেক সময়ে ভাবি ঘটনার সচক হইয়া থাকে, স্বপ্ন পূর্বেই ভবিষ্যৎ ঘটনার 
ংবদ প্রদান করে। নুশ্রুত সংহিত] প্রভৃতি চিকিৎস! গ্রস্থ স্ব বিশেষ রোগীর 
শুভাশ্ুভ জ্ঞানলাভের উপায় রূপে স্বীকৃত হইয়াছে, রোগীর সুহাদগণ অথবা! 
রোগী স্বয়ং যেরূপ স্বপ্ন দেখিলে, রোগীর মুত্রা বা! আবোগা লাভ হয়, সুশ্রত 
সংহত! প্রভৃতি চিকিৎস! গ্রন্থে তাহ! বর্ণিত হইয়াছে । বিরূপ স্বপ্র দেখিলে, স্বস্থ 
ব্যাধিত হয়, বাধিত মৃতামুখে পতিত হয়া থাকে, ড্রপ স্বপ্ন বিফল হয়, স্ুশ্রত 
সংহিতাতে তাহা উক্ত হইয়াছে । মানুষ স্ব-স্ব 'প্রকৃতি অনুসারে স্বপ্ন দেখিয়া 
থাকে । বাত প্রধান প্রকৃতির আকাশ গমনের, পিত্ত প্রধান গ্রক্কীতির অগ্নি 
দর্শনের, কফ প্রধান প্রকৃতির জলে মগ্র হওয়ার স্বপ্ন হইয়! থাকে, ইহার! স্ব-স্ব 
প্রকৃতি অনুনারে স্বপ্ন দর্শনের দৃষ্টান্ত, এইরূপ স্বপ্র অফলপ্রদ হয়) বিশ্থৃত 
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স্বপ্ন (যে স্বপ্লের কথা ভাল মনে থাকে ন1), বিহত স্বপ্ন (পূর্ব দৃষ্ট 'অশুভ 
স্বপ্ন পরদৃষ্ট শুভ স্বপ্ন দ্বার! হত হষ্টলে, তাহাকে বিঠত স্বপ্ন বলে), চিস্তাকৃত 
স্বপ্ন (ধে বিষয়ের চিন্বাকর! হয় সেই বিষয়ের স্বপ্ন), দিবাদু্ স্বপ্ন, স্ু্ত 
সংচিতা ইহাদ্দিগকে 'অফলপ্রদদ (বিফল স্বপ্ন বলিয়ছেন। * আমি 
মানুষমাত্রের সুপরিচিত স্বপ্ন (1)19৪%7) ) পদার্থের তন্ব জানিতে ধাইয় শ্রুতি 
মুখ হইতে যাঠ! শুনিয়াছি, তাহ। শ্রবণ করিমা, আমি বিশ্মিত হঈয়াছি, স্বপ্ন 
সম্বন্ধে যে নকল বিষয় জানিবার নিমিত্ত আমি শ্রুতি ও শাস্্ পাঠ করিয়াছি, সেই 
সকল বিষয়ের বিশেষ সংবাদ ন1 পাইলেও, বাবচারিক আত্মা “জাগরণ” “স্বপ্ন” 
ও “নুষুপ্তি” এই ত্রিবিধ অবস্থা বিশিষ্ট, এই শ্রুভুাপদেশের গর্ভে যেজ্ঞান রত্ব 
বিদ্ধমান আছে, আমার তাহ! কিঞ্চন্সত্রায় উপলব্ধি হইয়াছে, শিশ্বাস হইয়াছে, 
বানহার বিশিই আত্মার, জাগরণ, স্বপ্ন ও নুষুপ্তি এই ভ্রিবিধ অবস্থা এই কথার 
প্রকুত আশয় কি, ধথার্থভাবে তাহা জানিতে পারিলে, আমার পরম লাভ 
হইবে, আমি স্বপ্র বিষয়ক যে সকল প্রশ্নের সবুত্তর পাইবার নিমিত্ত 
সমুত্সৃক হইয়াছি, ব্যবস্থার বিশিষ্ট আয্মার স্বরূপ দর্শন হলে, আমি সেই সকল 
প্রপ্নেব সহুন্তর গ্রাপ্তু হইব, আমার বহুদিনের অতৃপ্ত লিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হুইবে। 
বক! যাহ চক্ষুবাদি ইন্দ্িমগণের অগম্য, তাহার তত্বানুসন্ধান ( আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণের মতে ) অনর্থক, তাদৃশ পদার্গের তত্ব জানিবার চেষ্টাকে 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক গণের মধ্যে অনেকেই নিন্বা করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, 
তই জানিবার ইচ্ছা ঠইতেছে। বিজ্ঞানের দেখ! করিয়াও আধুনিক বৈজ্ঞ!নিক 
গণের মধ্যে অনেকেই যাদৃশ পদাথের জিজ্ঞাসাকে নিন্দা করেন, যাদৃশ পদার্থের 
তন্বক্গান লাভ অসম্ভব বানিশ্রয়োজন বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন, তোমার যে 
তাদৃশ পদার্থের তন্বানুধন্ধ।নে প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহার কারণ কি? 
জিজ্ঞান্-_-"আমি যাহা বুঝতে পারিনা, অন্ত কেহই তাহা! বুঝিতে 
পারিবেনা,” অন্ত কাহার তাহ! বুঝিবার চেষ্টা বর্তব্য নহে, অতীন্দ্রয় পদার্থের 
তত্বানুসন্ধ।নের কোন গ্রয়োভন নাই, আমার ধারণা, ধা£ারা এইরূপ মতাবলম্বী, 
তাঞার। যথার্থ তত্ব জিজ্ঞাস নহেন, তাহার! আত্ম-পরের প্রকৃত কল্যাণ সাধন 


০০০০০১১১১১১ ১১ আরব 
পাপী পি? পর, রি ১১১32 ১১১ 


* শ্যথান্বং একতিস্বপ্রে। বিস্থৃতে! বিহতশ্চ যঃ। চিন্তারতো দিবাদৃষ্টো 
ভবস্ত্য ফলদাস্ত্ব তে।” ন্ুশ্রত সংহিতা । - 


৪ উতসব। 


করিবার অনুপযুক্ত, শ্রুতি ও শ্রতিমূলক শাস্ত্র দৃষ্টিতে তাহারা আগন্ন চেতন। * 
যাছ। প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিন অন্ুস্তব করিতেছে, তাহার তত্বান্ুসন্ধান না 
করিয়া মান্য কিরূপে থাকিতে পারে, আমি তাহ! বুঝিতে পারিনা । বর্তমান 
সময়ে ধাহার! মনের ম্বরূপ কি, তাহা জানিতে চাহেন, সন্দর্শন ও পরীক্ষ। 
দ্বার তাহ! জানিবার নিমিত্ত ধাহার! যথাশক্কি চেষ্ট। করেন, বিজ্ঞানের অপরিপুষ্ট 
অবস্থার দিনে উৎপন্ন, অদ্ধী সভ্য জ্ঞানে উপেক্ষিত পুরুষদিগের কোন বিষয়ের 
অনুমান বা কল্পনাকে বাচার! উপহাস কবেন, "মগ্রাহা কংরন, হাহাদিগকেও স্বপ্নের 
তত্বানসন্ধান করিতে হয়, তবে তীাচার! ইহার ম্বরূপ নির্ণয় করিতে অশক্ত হইয়! 
ইহাকে আমোদ প্রদ অনিশ্চয়ার্থক পদার্থ বলিয়! উপেক্ষা করিয়াছেন ( [67085 
19891) 19৮ 17) 29118196601 810018015 )1 যাহা অধুন। দুর্বিবিজ্ঞেয় 
বলিয়! বোধ হয়, বাহার তত্ব জানিকার চেষ্টা, বর্তমান কালে বিজ্ঞানের যাদৃশী 
উন্নতি হষ্টয়াছে, তন্দবার। ফলবতী হয় নাই তাহার শুব্ব নির্ণয়ার্থ দত করা বৃথাশ্রম, 
বাহার এবন্প্রকার মতাবলম্বী, তাহার! কখন আত্মপরের প্রক্কত কল্যাণ স।ধনে 
ক্ষমবান্‌ হন ন1। ন্বপ্পের উপাদান কারণ কি, স্বপ্ন দর্শন কি অতিগ্রাক্ৃতিক 
কারণ হইতে সংঘটিত হয়? অথব| ইহ! বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক কার্ধ। ? তত্ব জিজ্ঞান্থু 
মানব হ্বদয়ে নিশ্চয় এইরূপ প্রশ্জের উদয় হয়, ঈদৃশ প্রশ্নের যাবৎ সস্তষ জনক 
সমাধান ন! হয়, তাবৎ তত্ব জিঙ্ঞান্নুর শান্তিলাভ হইতে পারে না। জ্ঞানে।দয় 
হইবার পর হইতে আমি অসংখ্য নিক্ষল ও ফলপপ্রদ শব দেখিয়া, এমন স্বপ্ন 
দেখিয়াছি, যাহাকে আমি আমার বর্তমান জন্মের চিস্তাকুৃত বলিয়া অবধারণ 
করিতে পারি নাই। জাগ্রদাবস্থতে যাদৃশ কর্ম করা দূরের কথা, কখন 
করিতে পারিব বলিয়। বিশ্বাস হয় না, স্বপ্নে স্বেচ্ছা, অনিচ্ছায় ব পরেচ্ছ। 


সপ স্পস্ট 





* অথেতরেষাং পশৃনাম শনাপিপাদে এবাভি বিজ্ঞানং ন বিজ্ঞাতং বস্তি 
ন বিজ্ঞাতং পশ্তন্তি ন বিছুঃ শ্বস্তনং ন লোকালোকৌ ত এতাবস্থে। ভবস্তি 
ধথাপ্রজং হি সম্তবাঃ ॥”--এতরের আরণ্যক । 

্ননু চৈতন্তমপুরুষাকার বিগ্রহাণ।মপি ঠি গবাদীনাম্তি নু নান্তি। নু 
তে বিবেকক্ষম। আলন্ন চেতনাঃ। লোকে&পি ছি যন্ত ভিতাহিতবিবেক লক্ষণং 
বিশিষ্টং সংবিজ্ঞাং ন ভবতি, তমধিকৃত্য ক্র!তে, নিশ্ে তনোইয়মিতি। 
এবমেতে চ গবাদয়ঃ সত্যপি চৈতন্টে আসন চেতনাত্বাক্স বি€ুঃ ্বস্তনম্। ন লোক! 
লোকাবিতি ছি বিজ্ঞা়তে, তন্মাদচৈতন্তা ইবোপেক্ষন্তে ।”_-নিরুক্ত টীক। 
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প্রেরণায় কখন কখন তাদৃশ কম্মুও করিতে হয়, নিদ্রাভঙ্গের পর ইহা স্বপ্ন এইরূপ 
নিশ্চয় হইলেও, এই প্রকার স্বপ্ন দেখিকাম বণিয়! অতান্ত তন্ুতাপ হয়। আবার 
জাগ্রদাবস্থাতে যাদৃশ ঘটন। সংঘটিত হওয়! সম্ভব বলিয়াই ভাবিতে পারিনা, শ্বপ্নে 
তাদৃশ শুভ ঘটনাও যেন সংঘটিত হইতেছে এইরূপ বোধ হইয়! থাকে । ভগবানের 
অত্যন্ত মনোহর মুত্তির আরাধন। করিতেছি, কোন মহাপুরুষকে দেখিতে ছ, 
তাহার শ্রীমুখ হইতে অমুল্য উপদেশ শ্রবণ করিতেছি, এইরূপ মনোরম স্বপ্নও 
দেখিয়াছি। স্বপ্রে যে ভবিবাৎ ঘটনার যথার্থভাবে পূর্বে(ক্ষণ (079515107) 
হয়। আমি একাধিকবার তাহা! অন্ভৰ করিয়াছি; অসাধ্য রোগে আক্রান্ত, 
স্থচিকিৎসক বর্তঁক পরিত্যক্ত ব্যক্তি স্বপ্রে ওষধ পাইয়! রোগমুক্ত হইয়াছেন, 
ইহা বোধ হয় বু জনের বনুশঃ দৃ্ট ঝ শ্রুত বিষয়। অতএব আমার বিশ্বাস 
হইয়াছে, স্বপ্নের তত্থান্থুসন্ধান অবশ্য বর্তব্য। ভাবি ঘটনার স্বপ্ন যে সতা হয়" 
প্রতীচা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকে তাহ! স্বীকার ক:রয়াছেন, 
করিয় থাকেন। চিকিৎসকদ্দিগের মধ্যে ধাহার! মানস বিকারের তত্বান্থসন্ধানে 
নিরত, স্বপ্ন হত্বের অনুসন্ধানে তাহাদের অতিমাত্র অনুরাগ হইয়! থাকে । * 


স্বপ্নের তত্বানুসন্ধীন আত্মতত্ৃক্তিজ্ঞাস্র অবশ্য কর্তব্য, 
স্বপ্নের তত্বানুসন্ধীন প্রকৃতিততৃচিস্তকদিগের স্বভাবতঃ 
হইয়া থাকে । স্বপ্রতত্তের সমীচীন জ্ঞান না হইলে 
মানুষ যথার্থ আত্মতত্ববিৎ হইতে পারে না, 
মানুষের সম্পুর্ণ জ্ঞানের বিকাশ 
হইতে পারেনা। 


বক্তা-__স্বপ্নের তথ্বান্থন্ধান যে অবশ্য কর্তব্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
স্বপ্ন ব্যাবহারিক আত্মার অবস্তা বিশেষ, মতএব বল! বাহুল্য, ধাহার৷ আত্মার 
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. ৪ |  উতুসব। 


হারূপ জানিতে ইচ্ছ,ক, তাহারা! বুদ্ধিপূর্্বক হোক্‌, অবুদ্ধি পুর্বক হোক্‌, স্বপ্ন 
তত্বের স্বরূপ অবলোকন করিতে ইচ্ছ,ক ন! হ্যা থাকিতে পারেন না। মানুষ 
মাত্রেরই জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুযুণ্ত এই অবস্থাত্রয়ের সহিত 'নল্প-বিস্তর পরিচর 
আছে, জাগরণ, স্বপ্র ও সুযুগ্ত (গাঢ় নিদ্র।), ম।নুষ এই ত্রিবিধ অবস্থাতে 
অরনস্থান করে, জা গ্রদবস্থ। হইতে স্বপ্নাবস্থয় এবং স্বপ্নাবস্থ! হইতে সুযুস্তি অবস্থার 
মানুষ অবিরাম গমনাগমন করে । আমর! বখন চক্ষুরাদ ইন্দ্িয়গণ ছার! স্থূল 
বাহ বিষয় ভোগ করি, তখনই আমর! জাগিয়! থাকি, বাহ্‌ বিষয়ের সহিত 
সম্বন্ধ জনিত ক্রিয়াশীল অবস্থাই আত্মার জাগ্রদবস্থা ( /8101175 ৪6869 )। 
ইন্জ্িয়গণ যখন স্ব-স্ব বিষয় গ্রহণে বিরত হয়, তখনই স্বপ্ন বা নিদ্রা! হইয়। থাকে, 
ইন্দ্রয়গণের ও বুদ্ধি পূর্বক কর্পের বিশ্রামাবস্থাট আমাদের সমীপে স্বপ্ন বা 
নিদ্রা নামে পরিচিত অবস্থা! :897098 ০৫ (1) 0781)8 01 88788 ৪70 ০01 
৬0101006875 10061018) | ম্বপ্র (0:98) বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা 
বুঝিয়৷ থাকি, তদবস্থাতে ইন্দ্রঃগণের ক্রিয়ার উপরতি হয় বটে, কিন্ত মনের 
সম্পূর্ণ ভাবে উপরতি হয় ন!। স্থযুগ্তি বা গাঢ় নিদ্রাবস্থাতে (9991) 5819919), 
মনের ক্রিয়া, মনের স্পন্দন সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। স্বপ্রুতত্বের জিজ্ঞাসা 
পূর্ণভাবে চরিতার্থ হইলে, মানুষ যে কৃতকৃত্য ভয়, তাহার যাহ! জ্ঞাতব্য, 
তাহা"ষে সে জানিতে পারে, যাহা প্রাপ্তবা, তাহা যে সে পাইতে পারে তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। আত্মাই ড্রষ্টবা, আত্মার স্বরূপ যথখ।যখতাৰে দৃষ্ট হইলে, 
মানুষের আর কিছু দ্রষ্টব্য থাকে না, আর কিছু প্রাপ্তব্য আছে বশিয়৷ তাঠার 
বোধ হয় না । স্বপ্রতত্বের সম্পূর্ণ দর্শন হইলে, মানুষের আত্মদর্শন হইয়। থাকে। 
স্বপ্রতত্ের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ ও আত্মদর্শন লাভ-_বিশ্বতত্ব জ্ঞান লাভ এক কথা। 
“নষ্ট কপর্দীকের অন্বেষণ করিতে যাইয়া, আ'ম স্পর্শনণির সন্ধান পাইয়াছি”, 
তোমার এই কথ! যে কিরূপ সারগর্ভ, তাহ! তুমি স্বয়ং পূর্ণভাবে উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছ কিন! তাহ! বলিতে পারিনা । জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্যুপ্তি এই 
অবস্থাত্রয়ের স্বরূপ দর্শন, আস্তর ও বাহৃঞজগতের স্থষ্টি, স্থিতি ও লয়ের শ্বরূপাব- 
লোকন যে এক কথ তুমি যখন এই কথার প্রকৃত অ1শয় কি, পূর্ণভাবে তাহ! 
উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখনি নষ্ট কপর্দকের অন্বেষণ করিতে যাইয়া, আমি 
স্পর্শমণির সন্ধান পাইয়াছি, এই কথ! ষে সারতম কথ! তাহ! তোমার সম্পূর্ণরূপে 
অন্থুভব হইবে | মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণ প্রসিদ্ধ, ইঠিহ।সপুরাণাদি বিশ্রুত বিশ্বপিতৃভৃত 
ব্হ্মবিৎ ভূগুদেব, ব্রক্ষজ্ঞান. লাভ করিতে হইলে, কি কর্তবা, কিরূপে কর্তব্য 
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অন্তরকে তাহা জানবার নিমিত্ত স্বপ্নং পিতা! বরুণদেবের সম'পে, ব্রহ্মজিজ্ঞান 
শিষা যে রীতান্ুস!রে গুরুর সন্নিধানে গমন করেন, সেই রীত্যন্নসারে গমন 
করিয়াছিলেন, পিতৃদৰ, বরুণকে যথাশাস্ত্র গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
("ভৃগুনৈ বারাশিং। "বরুণং* পিতরমুপদ সার । ”_ টৈত্তিনীয় তারণ)ক ) 
শ্রতিতে ব্রদ্ধ ঝিজ্ঞানার্থ- সংশিষ্যে!চিতভাবে গুরু সমীপে গমন পূর্বক 
বলিয়াছিলেন, ছে" ভগুবন্! হে পুনাস্বরূপ গুরে!! ব্রক্ধর স্বরূপ স্মরণ 
করুন, এবং- তাহা করিয়া! ব্রহ্মজিজ্ঞস্থ যথারীতি উপদন্ন শি্যভাবে 
তোমার শরণাগত এই শিষ্যকে ব্রহ্ম দ্ঞানের উপদেশ করুন (“অধীহি 
ভগবে! ব্রদ্দেতি” ) ভগবান্‌ বরুণ ব্রহ্ম জজ্ঞসার্থ অতান্ত উৎসুক ভূগুদেবকে 
বলিয়াছিলেন-_-প্বতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে। যেন জাতানি জীবস্তি। যং 
প্রযস্তাভিসংবিশস্তি তদ্ধিজিজ্ঞাসম্ব । তত্বদ্ষেতি।” বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম ও 
উপাসন! দ্বার! চিন্ত যথ। প্রয়োজন শুদ্ধ হইলে, ব্রহ্ম হত্ব বিচার দ্বারা ব্রহ্মজজান হইয়া 
থাকে, কর্ম ও উপাসন| ব্রহ্মজ্ঞন লাভের বহিরঙ্গসাধন, বিচার অস্তরঞ্গসাধন। 
"আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, এবং ভৌতিক দেহযুক্ত হিরণ্যগর্ভ হইতে স্ত্ব পর্যাস্ত 
অখিলপ্রাণি, যে বস্ত হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন প্রাণিগণ যে বস্ত দ্বার! জীবিত 
থাকে, স্থিতিলাভ করে, বিনাশ কালে যনস্ততে প্রবেশ করে, তিনিই তোমার 
জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম” পদার্থ । ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, কিরূপ বিচার করিত 
হয়, বিচার দ্বার! কি প্রকারে ব্রহ্ধকে জান। যায়, ভগবাণ্‌ বরণ ভূগুদেবকে তাদৃশ 
উপদেশ দিয়াছিলেন। বেদান্ত দর্শন, ব্রহ্মজিজ্ঞান! পরিপূর্ণ করিতে হইলে কি 
কর্তব্য, কিরূপে ব্রহ্মতত্ব বিচার করিতে হইবে, তাহ বুঝাইবার সময়ে ভগবান বরুণ 
ভৃগুদেখকে যাহ! বলিয়াছিলেন তাহাই বলিয়াছেন, “জন্মগত যত১”, এই সুত্রটার 
অর্থ হইতেছে, এই জগতের যে কারণ হইতে জন্ম হইয়াছে জাত-_উৎপন্ন “জগৎ 
যদ্দণার! জীবিত থাকে-_স্থিতিলাভ করে, লয়কালে ষে বস্তুতে বিলীন হয়, হাতে 
প্রবেশ করে, অর্থাৎ ধিনি বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও লয় কারণ, তিনি ব্রঙ্দ। বিশ্বের 
সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় একটু চিন্ত। করিলে উপলব্ধি হয়, যথাক্রমে বিশ্বের জাগরণ, 
স্বপ্ন) ও ন্থযুগ্তি এই অবস্থাত্রয় ভিন্ন আর কিছু নছে। জগতের অথবা কোন 
জাগতিক বস্র অব্যক্ত অবস্থ। হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন, এবং ব্যক্ত অবস্থ! 
হইতে পুনর্বার অব্যক্ত অবস্থায় গমনের তত্বান্ুসন্ধান দর্শন ও বিজ্ঞানের কাধ । 
অত্তএব বলিতে পার! যায়, দর্শন ও বিজ্ঞান বিশ্বগ্গতের সমষ্টি ব! ব্ষ্টি ভাবের 
জাগরণ, স্বপ্ন, ও ন্ুযুণ্ত এই অবস্থাত্রয়ের স্বরূপাবলোকনের চেষ্টা করে ॥ কেবল 
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ও ব্যবহার বিশিষ্ট, জাগরণ, স্বপ্ন ও স্বযুপ্তি এই অবুঠরয়োপেত আত্মার 
তত্বা্ন্ধানই দর্শন-বিজ্ঞনের কাধ্য। ভ্রষ্টধা কি? জীব কাহাকে দেখিবার 
নিমিত সদা ব্যস্ত? নিয়ত চঞ্চল? শ্রুতি বলিহ/ছেন, আাত্মাই পর্ব 
“আত্মাকে দেখিবার নিমিত্তই জীব সদ। ব্যস্ত, দিয় টঞ্চলপ্ঞআত্ম! বা অরে 
আইটবাঃ।” -_বৃহাদারণাকউপনিষৎ ২৪1৫ )। পথের তস্বানুসন্ধান আত্মতত 
গিজ্ঞান্থুর আবস্ত কত্তবা, স্বপ্পের তত্ান্থদন্ধান গ্রকৃত তুন্চিস্তজ্কর স্বতাবতঃ হইয়া 
থাকে, স্বপ্নতত্বের সমীচীন জ্ঞান না হইলে, মানুষ যথার্থ আত্মীতত্ববিৎ হইতে, 
মানুষের সম্পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে না,” যছদ্েস্তে আমি এই সকল 
কথ! বলিয়াছি, তাহার একটু আভাস দিবার নিমিত্ত দর্শন ও বিজ্ঞান ঝা 
তত্ব চন্তক মানুষ মান্ধেই, জ্ঞান পূর্ববক হোক্‌ অজ্ঞান পূর্বক হোক্‌, ষথীর্থভাবে 
হোক্‌ অধথার্থভাবে হোক আত্মার ঝা বিশ্বক্জগতের জাগরণ, স্বপ্ন ও স্ুযুপ্তি এই 
অবস্াত্রয়ের স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা করে, “আত্মাই দ্রষ্টন্” আপাততঃ সংক্ষেপে 
তোমাকে এই ক্রৌত ও শ্রুতমূলক শাস্ত্পদেশ শুনাইলাম, এহদ্বার। তোমার 
্গ্রতবানুদন্ধানের প্রয়োজন বিষয়ক জ্ঞান প্রসারিত হইবে, স্বগ্রতত্বের পূর্ণভাবে 
অনুদন্ধ।ন কিরূপ হূঃলাধা ব্যাপার, তুমি তাহা ও অনুমান করিতে পারিবে। 


পরকাল। 


পের্বানুবৃত্তি) 


কটবস্ং জাঞজম।নং বা গরবিশস্তঞ্চ যৌনিযু। 
* প্রপন্তত্তিচ তং দিদ্ধ! দেনা দিব্যেন চক্ষুষ! | 
অগ্নি পুঃ ৩৭২ 


দেহ হইতে গ্রচ্যুত, ধোনি গ্রবেশন শীল ব| জায়মান জীবাত্ম।কে পিদ্ধগণ 
দিব্যচক্ষে দেখিয়! থাকেন । নট যেমন নানা সাজ গ্রহণ করে, তন্রপ হুক্ম লিঙ্গ 
শরীরও ধর্মাধন্াদির প্রেবণায় দেব মনুষ্যার্দি শরীর ধারণ করে। এই হুক 
শরীরই ন্বর্গনরকগামী ব্যবহারিক জীব। লিঙ্গ দেহ প্রতি মানবদেহে বিদ্তমান 
আছে। নিজের মধ্যে একটু মগ্ন হইতে পারিলেই লিঙ্গ শরীরের সত্ব অনুভূত 
হয়। মনকে বাহিরের বিষয় রাজ্য হইতে গুটাইয়া আস্তর রাজ্যে সংস্থাপিত 
করিলে, যখন কোন চিন্তা, ভাবন।, ধ্যানাদি থাকিবে না, তখন লিঙ্গ শরীর 
উপলব্ধ হইবে। লিঙ্গ শরীর ন| থাকিলে নিদ্রাবস্থায় আমাদের মৃত্যু সংঘটিত 
ঞ্হইত। নিদ্রাবস্থায় স্থুলশরীর হইতে পৃথকরূপে যাহা অবস্থিতি করে, তাহাই 
আমাদের লিঙ্গ শরীর। হৃঙ্ম দেহী আত্ম! স্থুলদেহ পরিত্যাগ কহিলেই মৃত্যু 
ছয়, কিন্তু যোগিগণ নিজের স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়! অপরের পরিত্যক্ত স্কুল 
দেকে লিঙ্গ দেহ সহ প্রবেশ করিতে পারেন, ইহ।র নাম পরকায় প্রবেশ ), 
আচার্ধ্য শঙ্করের শিষ্য আনন্দগিরির লিখিত আচার্যের জীবনচুঙ্গিতজিরূপ 
একটা ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। আচার্ধা শঙ্কর তাহার স্থুল দেহের বুক্ষার 
ভার শিষ্গণের উপর ত্স্ত করিয়া লিঙ্গ দে£ সহ এক রাজার মৃত দেহে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। ্ 
আর্য খধগণ স্থির করিয়! ছিলেন যে, আমাদের স্কুল সুক্ম ও কারণ দে 
পাঁচটা বিভিন্ন কোষের দ্বারা গঠিত। | 
দেছত্রয়ে পঞ্চকোধ! অন্তস্থাঃ সন্তি সর্বদ|। 


পঞ্চকে!য পরিত্যাগে ব্র্গপুচ্ছং ছি লভ/তে ॥ 
দেবী ভাগবত ৭৩৯ 


১৪৮ উৎসব । 


এই €দহত্রয়ের মধ্যে পঞ্চকে।ষ সর্বদাই অন্তনিহিতি র্‌ হিয়াছে।. এই 
পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলে ব্রহ্মপদ লাভ হয়। 
এই পঞ্চকোষের ধ্বংস হইলে তবে জীবের ব্রহ্ধপদ“বঠভ হইয়। থাকে । এই 
পঞ্চকোষের নাম_ অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ? সনম কোষ, বিজ্ঞানময় 
কোষ ৬ জীননদময় কোষ। আহার দ্বার] যেশহ পুষ্ট হট তাঁহুুর নাম 
অন্নময় কোষ। রক্ত মাংসাদি দ্বার! গঠিত আমাছের সা ইঁ অন্নময় কোষ। 
প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের দ্বার! লিঙ্গ শরীর গঠিত। গ্রাণময় 
আমাদের লিঙ্গদেহের অতি স্থুল দেহ মাত্র। ইহা ভুলেোকের হুক্ষম উপাদানে 
নির্টিত হইলেও পরবর্থী উপাদানের তুলনায় এত স্থূল যে, ইহ। লইয়৷ এ 
লোকে যাণ্ডয়া৷ অসম্ভব । নুতরাং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে হিঙ্জ শরীর হইতে 
উহার বহিস্তর এই প্রাণময়' কোষ শ্চ্যিত হয়। "অনেক সময় মুত ব্যক্তির 
আত্মীয় স্বঙ্গনের| মৃত্যুর অল্প পরেই এই দে£টীকে শবের নিকটে দেখতে প|ন 
এনং কবর ভূপ্মিতে ও ইহার-_মাবির্ভাব দেখা যায়। আমাদের অরময় কোষ 
ও গ্রাণময় কোষের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় মৃত্যুর পরে ও প্রাণময় 
কোষ অনরুময় কোষের নিকট£ অবস্থান করে। শবদেহ দাহ করিলে সঙ্গে 
সঙ্গে প্রাণময় কোষ ও নষ্ট হয়) কিন্তৃস্থুল দেহ মুত্তিকা প্রেথিত করিলে স্থুল 
দেঁঠের ন্যায় প্রাণময় কোষ ও অল্পে জল্লে ন্ট হইতে থাকে। অন্নমযর কোষের, 
যে খ্অংশ নষ্ট হয়, প্রাণময় কোষের ও সেই অংশ নষ্ট হয়। এই প্রাণময় দেহটা 
স্থলদেহের অনুরূপ; থিওস্ফির ভাষায় ইহার নাম 7)01)9710 0০819 ইহার 
সবার! আমাদের লিঙ্গদেহের হুক্মাংশ স্থৃলদেহের সহিত সংযুক্ত থাকে । প্রাণময় 
সঁকাষ ৯৪/৮থ। কিলে লিঙ্গ দেহের সহিত আমদের স্থূল দেহের কো নসন্বন্ধ 
খাবি ন/"? গুতরাং স্থুলদেহ জীবিত থাকিত না । আমাদের স্থলদেহের “উক্মা, 
ও এইঁগলিঙ্গ শরীরের উদ্ম। | 
“অন্তৈব চোপপত্তেরেষঃ উদ্মা” | হুক দেহ হইতে প্রাণ শক্তি এই প্রাগময় 
কোষ নামক স্তর দিয়া প্রবাহিত ইইয়। স্থলদেহকে সজীব রাখে এবং চেষ্টা বিশিষ্ট 
করে? এজপ্ত ইহার নাম, প্রাণময়-কোব। মৃত্যু সময় লিঙ্গ শরীর ইহার গথম 
আবরণ প্রাণময়-কোবকে যদিও টানিয়! স্থূল শরীর হইতে বাহির করিয়! লইয়া 
যার, তথাপি অন্প সময় মধ্যে এই কোষ পরিত্যাগ করিয়া ভূবলেণকের উপযোনী 
'অতিবাহিক দেহ ধারণ করে। শাস্ত্রে এই দেহকে প্রেতদেছ বলিয়াছেন। ইহ! 
লিঙ্গ দেহের মনোময়-কোধের অস্তর্গত। আর্য শাস্ত্র 'অবস্থ। ভেদে মনোময় 


পরকাল। ১৪৯ 


কোষের সুর বিভাগ করিয়াছেন। লিঙ্গ দেহ এই মনোময় কোধ অবলম্বনে 
ভুরলেণক ও শ্বর্গোকে গমন করে। মনোময় কোষের হুল্মহর সব প্রধান অংশই 
বর্গলোকে বিচরণ স্বরিবার যান এবং রাজসিক ও তাম'সক কামনামর় 
স্থলতর অংশ ভুবলেকের দেহের উপাদান। মনের লুঙ্কাতম উপাদানে 
গঠিত তি চীঠকে বিজ্ঞানিময়, কোষ বলে; লিঙ্গ দেহ বায়ু অপৈক্ষা লঘু ও 
্রুতগামী। *« পু | 

লিঙ্গ দেহের স্বর্গ ও নরক ভোগ কবির কল্পনা নহে । বিশ্বরঙ্গাণ্ড যে অর্থে 
অনিতা, স্বর্গ নরক ও সেই অর্থে অনিত্য। ততন্বজ্ঞ মহাপুরুষের নিকট জগৎ 
মায়াময় ও সংস্কারজ ভ্রান্তি গ্রবাহ মাত্র; কিন্তু তা বলিয়া আমাদের স্ঠায় জীবের্‌ 
নিকট প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জগৎ মিথ্যা নহে । আমাদের নিকট বাহা জগৎ যেভাবে 
সত্য ও বাস্তব প্রতিভাত হয়, স্বর্গ নরকও সেই ভাবে লিঙ্গ দেহীর নিকট সত্য ও 
বাস্তব। নরক ভূবলেণকের একটী স্তর বিশেষ। শাস্ত্রে রৌরব, অন্ধতা মিশ্র 
প্রভৃতি 'অনেক প্রকার নরকের বর্ণনা আছে এবং কিরূপ পাপের জন্ত কিরূপ 
নরক ভোগ হইবে, তাহা লিখিত আছে। শ্রতিতে ও আছে-_-আননষ্ 
কর্মকার লোক সকল মের বশীভূত হইয়! পুনঃ পুনঃ তাহার সংযমন নামক 
পুরে গমন করে। বেধাত্ত দর্শনকার এই সকল নরকপুরী প্রধানত; সপ্ত শ্রেণীতে 
বিভক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান্‌ পরাশর প্রভৃতি স্থৃতিক রগণও 
প্লর্ষেচৈতে বশং যাল্ত মস্ত ভগবন্‌ কিল” এই প্রকার বলিয়াছেন । ঈশোপনিষদে 
আছে-_যাহারা কেবল বিষয় ভোগে মত্ত হইয়! বুথ! কামনার দ্বারা পরিচালিত 
হষ্টয়া থাকে, সেবপ মনুষ্য অস্ু্ধ্য নামক অজ্ঞান তিমিরাবৃত লোক সকলে গমন 
করিয়! থান্ডক। বেদ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ সর্বত্রই যমপুরী বা পধীমন. প্রুরীর 
উল্লেখ আছে। যম ও সংযমন একার্থ বাচক। যেখানে জীব 
নিয়মিত বা নংযত হয়, তাহাই যম বা সংযমন পুরী ' তবে একথা আমারটিগকে 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল নরকার্দি ও ধমতুবন আমাদের 
পার্থিব রা্জেের সভায় পার্ধিব উপাদানে গঠিত ঝুহে। ইহ! একটা মানস 
রাজ্য। 


বম সাবিত্রীকে বলিয়াছেন ১--: 


গন্বং মতে ন শকোত গৃহীত্ব। পাঞ্চভৌতিকম্‌। 
রঙ্গপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ২৪ অঃ ১৫। 


১৫৩ | উত্ধব |. 


ধম লোকে পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়| যাইতে পারে না। আমাদের 
মনেময় কোষ যে উপাদানে রচিত, ইহ1ও সেই উপাদানে গঠিত। | বিশুপুখাদে 
নরকাধ্যায় (২। ৬। ৪) স্ছে-_ 


মনঃ গ্রীতিকরঃ স্বর্গ; নরকন্ত দ্িপধ্য। 
নরক ত সংজ্ঞে বৈ পাপপুপোর্টছিজো তুম ॥ 


বর্গ মনের ্রীতিকর এবং নরক মনের অগ্রীতিকর। হে দ্বিজোত্ম! পাপ 
ও পুণ্যের নামই নরক ও স্বর্ণ অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য নরক ও স্বর্গের সাধন। 
ভ্রীধর স্বামী এই বচনের যে টাকা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্ধ্য এই যে, 
ব্রঙ্গজ্ঞান জন্সিলে স্বর্গ নরকার্দ ও তৎসাধন সমস্তই মিথা। বলিষ! 
বনুভূত হয়) কেননা স্বপ্রে মনের গ্রীতিকর ব| ছুঃখ কর সে সকল বস্ত দর্শন 
কর! যায়, তাহা" যেমন মিথ্যা, তদ্বং স্বর্গ নরকও মিথ্যা । ব্রহ্মজ্ঞান না জন্ম 
পথ্যন্ত বাসন! ও অনৃষ্ট বশে এই মায়াময় জগতের স্থায় প্রীতি জন স্বর্গ ও.গ্লানি জন্য 
নরক লোক সকল জীবের ভোগার্থে সংঘটিত হইয়! থাকে; কিছুতেই তাহা 
হইতে পরিত্রাণ পাওয়! যায় না । স্বর্গ নরক ব্রহ্গজ্জান বিহীন জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ 
সত্য ও কার্যকারী, এইরূপে জীবের পক্ষে পাপপুণ্য ভোগ ও পরলোক ভ্রমণ 
অপরিহাধ্য। স্বপ্প ন। ভাঙলে স্বপ্ন দৃ্ বস্ত অলীক বলিয়া বোধ হয় ন]। 
্্সূীনীর নিকট আমাদের ভোগ সাধক এ দৃগ্তমাণ জগৎ 'অলীক ্বপ্রবৎ, কিন্তু 
আমদের নিকট সম্পূর্ণ সত্য ; কারণ আমর! এখনও মায়ার স্বপ্রঘে।রে বাস 


স্কীরতেছি 1 


ব্রক্ধ সতং জগন্সিথ্যা জীবে ব্রদ্ধেব কেবলম্‌। 


ব্রঙ্গ সতা, জগৎ মিথ্যা, জীবামস! ত্রন্মই_-মামাদের যে কাল পরাপ্ত এই 
জ্ঞান সত্য সতীই জা! হয়, সে কাল পর্যন্ত আমাদের নিকট পৃথিবী, স্বর্গ, 
নরক ও ততজ্জাত নুখ,হুঃখ »ম্পূর্ণ সত্য। আমারা যেমন পৃথিবীর স্থুখ 
ছঃখ ঈীত তাপ অন্থন্ভবকরি, তদ্রপ নরকের যম যন্ত্রনা ও স্বর্গের 
খপার্থব সুখ সত্য সত্যই আমাদের অনুভবে আপিবে। এই ব্রহ্মজ্ঞান 
শান্্রকধিত ব্রঞ্গজঞান। খইহ1! অজন্মিপে অবিগ্থা-বীন নষ্ট হয় এবং 
ভীবের জন্ম মৃত রহিত হয়। ব্র্গজ্জান আ.স্মাহডৃতি--ইছ1 মুখের কথা 


লছে। 


পরকাল । ১৫১ 


শান্তর বলিয়াছেন-_ 


» সর্ব বঙ্গ বদিষাস্তি বর্তমানে কলৌফুগ । 
নানুতিষ্ঠস্ত মৈত্রের শিংক্পাদর পরায়ণীঃ ॥ 
, সাংসারিক স্থখাসকং ্জ্োইস্থীণতি বািনম্‌। 
কর্ম ব্রহ্মোভয় ভ্রষ্টং তং ত্যজেদস্তাজং যথা & 


হে মৈত্রেয়! কলিযুগে সঞ্লেই ব্রন্দগ বলিবে; কিন্তু উদর-সেব! এবং 
কাবেপগ্োগ সমসক্ত হই! তাহারা অনুষ্ঠান করিবে না। যাহার! সাংসারিক 
সথথে মাসক্ত, মথচ “আমি ব্রঙ্গজ্ঞ” এইরূপ বলে, তাহারা কর্ম ও ব্রহ্ম উভয় 
হইতে ভর । অন্তাঙ্গের গ্ঠায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে। 


যেরূপ অন্নের দ্বার। অন্নময় কোষ গঠিত, তদ্রপ চিন্তা কামনা 
দ্বারা মনোময় কোবের পরিপুষ্টি। স্থ ও কু চিন্তা ও কাঈনাই" মনের 
) চিন্ত। ও কামন| দ্বারা মনোময় কোষ গঠিত। সচিন্ত। মনোময় 
বি উন্নত করে এবং কুচিস্তায তাহার অবনতি হয়। তাপ 
ও 'ভড়িতের স্ায় চিন্তাও একপ্রকার স্পন্দন; গ্রভেদ এই-- 
একটী বাহিরের, অপরটা অন্তর রাজ্যের । চিন্তা ও ধ্যানের শক্তি অপরিসীম । 
-এই চরাচর, স্ষ্টিকর্তা ব্রহ্মার চিন্তা ও ধ্যান গ্রহুত। স্থৃল বাহরপ চিন্ত। ও ধ্যানের 
অনুগামী হয়” 


মনসা চিন্তন পাপং কম্মণ! নাভিরোচয়েৎ । 
স প্রাপ্পোতি ফলং তস্তেত্যেবং ধন্দববিদে। বিছঃ ॥ 
গুক্রন্ৃতি 1 


যদি মানসবর্ত পাপচিস্ত! কার্যে পরিণত নাও হয়, তাহী হইলে ও সেই 
পাপের ফল চিস্তাকারীকে আশ্রয় করে। মনোমর় 'কোধকে টার করিয়াই, 
-সকল প্রকার, ভাবের উৎপত্তি হয়এ যাহার যেরূপ জর, তাহার দেখ সেইরূপে 
গঠিত। শারছদারে এই স্থক্ম ভোগদেহ অগ্বিবারা ভন্ম হয় না,-কোনরপ: 
অর্রধারা ইহ! ভেদ করা বায়না) উদ্ধ হইতে পতনেও নষ্ট হঈনা,” কিন্ত 


চি উৎস - 


মিন ৮ & রর 
সাপ তোগ করিতে হয়) কারণপ্ডয, মোহ, সুখ ও ছঃখ এই থেহের, 





(১) বা প্রমাণস্ক ধং জীব; কাকি: 

*বিভর্তি দেহুং জীবস্তং তক্বপং ভোগ হেতবে॥ ৩৭ 
+ সদদেহী ন ভবেস্ত্ম জলদযৌ-ময়াল়ৈ। | 
প্লে ন্‌ 2 দেহীঝ। গ্রহারে সুচিরেকতে ॥ ৩১ 

ন শস্ত্রেম ন চান্বেচ স্থৃতীক্ষে কণ্টকে তথা । 
* তপ্ত ভ্রবে তপ্ত লৌহে তপ্ত পাষাণ এবচ ॥ ৩২ : 
 প্রতপ্ত প্রতিমান্বনেষে ইপতুাক্ধে পতনে ইপিচ। 
কথিতে| দেবি-বৃতবান্তঃ কারণঞ্চ যথা গম | ৩৩ 
ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রকৃতি খণ্ড ৩২ অঃ 


| (জম: ) 


৩ ৬৩ 
শ্লি রি 








অদৈ]ব কুরু যচ্ছরেয়ে। বু্ধঃ সন কিং ক 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভনন্তি হি বিপর্য্যয়ে 
ও ঠা 








শ্রাবণ, ১৩৩৩ সাল। রখ ৪র্থ সংখা । 





জগতের শান্তি। 


মানঞ্চজাতি যেন অত্যন্ত অশান্ত হই! উঠিতেছে। কিসে শি হইবে ? 

, জান আর সেব| কর। 

কাহাকে ? 

ধহাতে এই জগৎ ভাসিতেছে তাহাকে-_ঈশ্বরকে | 

করিলে জানা হয় আর কি করিলেই বা সেবা হয়? $& 
 ্ খরমুখে ও শান্মুখে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ কর ইহাতে ঈধরকে জানিবে-_ 1 
কিন্তু পরোক্ষভাবে। যাহ! গুনিয়৷ জানিলে তাহাই প্রত্যক্ষ করিবার সাধন! 
কর ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারিবে। ঈশ্বরকে অনুভব করিবাগ্গ আরম্তস্তর : 


হইতেছে সেবা। | 
ভাল করিয়! বল সেব! ধর্মটি কি। আমি সেব৷ ধর্মটি ভাল স্বরিয়। অনুষ্ঠান 


করিক্! জীবনকে সফল করিতে চাই। 
শুধু তুমি কেন্রীপমগ্র মানব জাতি যদি বথার্থ তাবে সেবা ধরি বুঝে বুঝি 
সেব! বের অনু্ঠ্টি করে ভবে জগৎ শান্ত হইবেই নিশ্চয় । 
রঃ বলুন_.সেবা ধর্ম কি,.আর কিরূপে বাহার গঁুষ্ঠান করিতে শা 
ঈশ্বরের ুমৈবাই স্রো। যাঁহারই সেবা! কেন কর-বদি 
পু কর ডি তুমি সেব৷ ধর্ম বুঝিয়াছ জানিও। আর ঈশবজীবে 
ও 


এ 






্‌ ১৫ 1. উত্গৰ । 
সেনা. ক্গিতে ঘদদি ছুট তবে ইহাতে যতই কেন না সাময়িক হুবিধা থুকুক--. 
া্দীরও স্থারী কোন ফু বিধ্ও থাক্ষিবেনা, সারক্জ্ীহার সেব$ক রিগে তাহার 
স্থায়ী কোন উপকার্ধীহইবেনু। রী 
বৃ্থতে পারিতেছি না-কীতুমি কি বঙ্গিতেছ। 
কি বুঝিতেছন।? . . 
", ঈশ্বরের সেবা করিলে এবং ঈশ্বর বোধে সকরোর সেঝ! করিলে জগতের 4, 
শান্তি কিন্ধপে হইবে-কছ্হাই প্রথম ভিজ্ঞান্ত । পার অন্ত জিজ্ঞন্ত বলিব। . « 
'াহীর। ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক জানে না তাহারাই ঈশ্বরের নাম লইক্ক পু ধবীক্কে 
রক্তারক্তিতে ভাঁদাইয়া দেয়। নতুব! ধিনি পরম শীস্ত, হিন্দি করুণ! বরুণালয় 
হিনি সর্ঝার সমান দৃষ্টি তাহাকে ভঙিয়। অত হিংস। ছেধ কি থাকে ? না 
তুমি কি নিগ্জের বিচারের কথ! বলিতেছ--ন| এই বিষয়েশবিশিবজঞ জনেরও 
, মত ইহ! ? 
| অমি ভ্ীজে কি বলিব বল? শীন্্রই এই কথা৷ বলিতেছেন। স্বার্মিুক্ি দিয়া 
শী কথাষই বলিতেছি। 
শীর্স্মক বলিতেছেন ? 
শা বুনে 
নি রি $ শভৃতীবমানিনার্চায়ামর্চিতোইছং ন পুজিতঃ” 
ঈান্্রও আরও বলেন__ 
র্কেয প্রাণিঙগাতেষু হহমাত্ম! ব্যবস্থিতঃ। 
তদজ্ঞাত। বিমূঢাত্ম। কুরুতে কেবলং বহিঃ ॥ 
ক্রিয়োৎপনৈ নৈক ভেদৈ দ্রবোমে নামঘতোধণম্‌ । 
ভূতাবমানিনার্চায়ামর্চিতোইছং ন পৃজিতঃ ॥ 
স্কত ত বুঝিনা । ভাষায় বল। | 
শ্রবণ কর্ম. প্রীভগবান্‌ আপনি বলিতেছেন_ জননি! সকল গ্র(মীতে 
আদি আত্ম! হইয়। অবস্থান করি। যাহারা মূ তাহার! ইহ! না জানিয়। কেবল 
বাহ্‌ কর্ম করিয়াস্ধীকে। নেই সকল বর্ণের উপকরণ রূপ বাঁধ রবে আমার | 








ূ বা কোন প্রাধুঅবমানন! করে সে যেমন: করিয়াই আমার অর্চন!, 
ক ভার পুধ। আমি গ্রহণ করি না? ধর্ম জগতে ইহ! সমপৃ্ী সতা কথ । 
রহ ডাক কিন্তু মানুষকে দ্বণ! কর, মানুষকে হিংস। কর তুমি, কি ব্গীদ 
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ঈশ্বরকে ডাক? হইতেই পারে না। ঈশ্বরকে ডাকিয়া মানুষ হিং মাঃ খবেষ 
করিতেই পারে না। .তবেই'হইল যে ধর্ছে রক্তানক্তি ধাকে সে ধর্থে ঈশ্বরকে 
জান! হয় নাই। 
তাই বুঝি বলিতেছ "জান আর দেবা কর জগতে শাস্তি ্াপন করিতে 
পারিবে? 
নয় কি? ঈশ্বরকে নিজের ভিতরে জানিতে চেষ্ট! কর মার ঈশ্বরকে বাছিরে-_ 
জোক ব্যবহারে জানিতে চেষ্টা কর। এই উভয়ের একটি «বাদ দিলেও তোমার 
ঠিক ঠিক, জান! হইবে না, ধর্মের কলঙ্ক লইয়া তুমি উৎপাৎ করিবে আর 
পৃথিবীর গ্ীপ ভার বাড়াইবে মাত্র। ভিতরে জানাটিতে তোমার সাধনা হইবে 
'আর বাহিরের, জানাতে তোমার ভিতরের ভাবটি বাহিরে প্রয়োগ কর! হইবে। 
এইরূপে ভিতরৈর সাহায্যে বাহির, এবং বাঁছিরের সাহাযো ভিতর-__এই ভাবে 
তোমার ঈশ্বরকে ডাকা! মৌখিক হইবে ন|। তুমি ভিতরে বাহিরে ঈশ্বরের সেবা! 
করিয় রাগ স্বেষ বর্জিত হইয়! প্রেমময়ের চিহ্নিত মানুষ হইতে পারিয্ব।. সকল 
মানুষ যদি এই পথে চলে শুবেই মানুষ মানুষকে ভাল বাসিতে শিথিবে। বল 
মানুষের এই প্রেম যদি জাগে তবে হিংসা! দোষের স্থান কোথায়? জগতে হিংস 
হেধ লা থাকিলেই জগতের শান্তি। হিংসা দ্বেষ পশুর মধো থাকুক, ছিং ংস| দ্বেষ 
অন্ুরের থাকুক _মান্থুষের মধ্যে-_-বিশেষ ধার্মিক মাচু'ষর ' মধ্যে টা থাকিবে 
কিরূপে? 

আৃহা--বড় শ্বন্দর ত। আহা! ঈশ্বরের সেবার কণ। আরও: তাল করিয়া 
বল। | চি 
ভিতরে -ধিনি তোমার ভিতরে নিত্য বিরাজমান, সকলের ভিতরে নিত্য 
বিরাঞ্জমান তাহাকে অনুভব করিবার জন্য বাহিরেও তাহছ।!র বিভূতি বিরাজিত। 
বাহিরের সৌন্দর্য দেখিয়!, বাহিরের রূপ গুণ দেখিয়। যে বাহরট! ভোগ করিতে 
ছুটিল, বাহিরের সৌনর্ধ্য বাহিরের রূপ গুণ দেখিয়! যে ভিতরে তাহার চরণতলে. 
বিশ্রামের স্খ অনুভব করিতে পারিলন।-_সে ধর্ জগতে প্রদেশ করিতে পারিল 
না ফারাঁপ বা ঈশ্বর জান! ও সেব! ঠিক ঠিক হইল না) তথাপি ইহারা. যদি 
ধর্ম করে, তবে প্িইরূপ ব্যক্ত. ধর্ণের ব্যবস। করিয়। ফেলিনে ; এপ বাতি, 


ব্যভিচারী ব্যভিচারিণী হইযী গৃত্তিত হইয়াঁ যাইবে। 
জানিয়া, লৈ করিতে করিতে ভিতরে প্রবেশ করিবার দৃষ্টান্ত দয়া বিষয়টি 


অআঁরও স্পষ্ট করা যাইতেছে । 
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» ঝাছিরের গ্রকৃতি দেখিবার জন্ত এম এষ্ট বাগানটি একবার দেখি ছোট 
বড কত গাছ এখানে, ক বর্ণের কত ফুল ফুটিয়াছে এখানে, বিচিত্র বর্ণের 'বিচিত্ 
আকারের কত পাখীতানে, আর কত গ্রঞ্কারের কত সুন্দর প্রঙ্জাথতি উড়িয়! 
উর ঘুরিতেছে এখানে । “পাশীরা সুন্দর শব করিতেছে, প্রঙ্গাপতিগণ খেল! 
করিতেছে, পবন ইহাদের মকলের সঙ্গে খেল! করিতেছেন। এ গোলাপটি কত 
সুপার দেখ--:ছুইটি গোলাপ-- গাছের শীর্ষ দেশে হ্টটি ফুটন্ত গোলাপ-_একনার 
বাধুদ্ধরে একটি আর' একটির গায়ে ঢলিয়! পড়িয়া পরক্ষণেই পৃথক হয়া 
হাদিতেছে_-ইহা কত নুন্দর। এই উগ্ভানের শোভা দেখিয়া কে 'লাভবান্‌ 
হ্য়? ্ 

একটি গরু ফুটন্ত গোলাপটি দেখিয়া জিহব| বাহির করিয়া, জিহবা: বক্র করিয়া 
মুখের মধ্যে ফেলিয়া রোমস্থন করিতে লাগিল এখানে দেখায় শেষ এই পর্য্স্ত। 
একজন বিলাসী গোলাপটি দেখিয়৷ ক্ষিপ্রহস্তে পু্পটিকে বৃদ্তচাত করিয়া নাড়িল 
শুঁখিল আর জেবে রাখিয়! ক্ষণিক তৃষ্তি সাধন করিল বা শোভা দেখ]ইবার জন্য 
এখানে ওখান্সৈ ছুটিল। শোভার সদবাবহার এখানে ক্ষপিক ভোগ। কেছ্বা 
ফুলটি দেঁখিক্/! উঞ্বাকে বৃন্তঠীত করিলনা__দেখিয়া৷ বলিল ফুলটি ছুলুক ওখানে, 
বিস্তর করুক উছার শোভা, উর সৌরত, তুমি দূর হইতে দেখ, দেখিয়া সুখ 
ভোগু কর্। 4 এখানেও ভোগকে একটু দীর্ঘকাল স্থাস্মী করিবার চেষ্টা রছিল 
মাত্র। আর একজন ফুটন্ত গোলাপ দেখিয়৷! ভাবিল আহ! কি হুন্দর! কিন্ত 
॥ এ সৌন্দর্য্য কাহার? কোথা হইতে এ সৌন্দর্য্য আদিল? হুর্যা হইতে রশ্মির মত 
কোন্‌ সৌনর্ধ্য কুর্ধা হইতে এই রশ্মি কণা বাঠির হইতেছে? অহা সকল 
সৌনধে্যর আধার তুমি--সব শোভার মন্দির তুমি-_-সকল রসের রস তুমি- তুমি 
আমার হদয় কমলে সর্বদ| রহিয়াছ, তোমার কথাই বেদ পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র নানা 
ভাবে বলিতেছেন-আহ| ! তোমার সৌনর্ষে/র একটু কণ! পূর্ব নুক্কৃতি ফলে 
এখানে, ভানিয়া আলিয়াছে আহা! আহ! তুম কতন্ছুন্দর! কত লুনার! 
বলিতে ্‌লিতে ইনি গৃহ প্রবেশ করিলেন-_বাহিরে ভোগ লালস! তৃপ্তির ভন্ 
আনহার গায়ে'টলিয়াও পড়িলেন ন, বৃস্তঠাত করিয়! জেবেও রাখিলেন্গ পা বা 
জিব! ঝুঁরা ই খাইয়াও ফেলিলেন না। বিনি ্রীঙুগবানের কর্থ। গুরুমুখে শান্্রমুখে 
শুনিয়া্ধেন, যিলি শ্রতগঝানকে সকল পর, স্কুল গুণের, সকল শোভার আধার 
'জানি [ছেঁন তিনি বাহিরের রূপ গুণ বা লোড দেখিয়া ভিতরে তীঁহাকে পাইবার 
অন্য নাধন[র' মুল দিলেন। .ভিতরে তিনি-তীহার কাছে'যাইবার জন্ত বাহির়েও 
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তঁছার শেভ। ছড়া ইয়! দিয়াছেন তিনিই । সমস্ত জগৎট। তাহারই মন্দির। এখানে 
যত কিছু সুন্দর বস্ত অ।ছে_সবই তাহাকে দেখিবার জন্য, তাহাকে ভিতরে 
বাহিরে অনুভব করিয়া ধন্ত হইবার জন্ত--তিনিই যে সব সাজিয়! আছেন-- 
বাহিরের নাম রূপের আবরণে আত্ম গোপন করিয়! একমাত্র তিনিই বিরাজমাল্- 
ইহা প্রাণে গ্রাণে অনুভব করিবার জন্ঠ। | 

এখন এস দেখি একবার মনুষ্া জাতির দৃষ্টান্তে তাহাকে জ]ন| ও সেবার 
কথা কই, আর দেখি জগতের, মানন জাতির প্রকৃতি শান্তি কোথায়? 

পেদদিন কার সেই মহাযুদ্ধের পর এখনকার সভ্যঙ্গাতি ধাহার! তীহার! 
যে অবস্থায় আসিয়াছেন তাহাতে মাজ কাল সভ্যজাতি সমস্ত বলিতেছেন 
পৃথিবী নিতান্ত অশান্ত হইয়! পড়য়াছে। জগতে শাস্তি স্থাপিত হউক টহ। 
সকলেরই ইচ্ছা! হইয়াছে। এগন্ত ই"ছারা নূতন করিয়া! জাতি গঠন করিতে ইচ্ছা 
করিতেছেন। কিগ্ড জাতিকে একটা আদর্শ না দ্িলেজতি গঠিত হইবে 
কিরপে ? সভ্য জগৎ যে আদর্শ দিতে ইচ্ছ! করেন দ্িন-_কিন্তু আমর] বলি 
একটা সনাতন আদর্শ আছে--সেই আদর্শ ধারয়। জাতি, সঙ্গাজ, পরিবার, 
ব্যক্তি গঠিত হউক জগং শান্ত হইবে। 


এই সনাতন আদর্শ কি? 


ই!ই ত বলিতেছি--প্জান আশার পেৰ| কর”। জানিবে কি জান? একমাত্র 
ঈশ্ব€ই সতা-_ইহ|কে ব্রঙ্গই বল আর ভগনানই বল-_-মলার আত্মাই বল-_-আর 
ধাগীকে লক্ষ্য কিয়! বল! হয়-_- এ; 

প্বন্দে শারদ পূর্ণচন্্র বদনং বন্দে কৃপ|ভ্তোনিধিং” ইত্যাদি আবার বলি জানিবে 
কি জান_-ধিনি নিগুণ, যিনি সগ্ুণ, যিনি আত্ম! যিনি অবতার --যিনি মিথ্য। 
আবরণ দূর করিয়'_যিনি ধায়! স্বেন সদা নিরন্ত কুহকং সত্যং পরং-_-ধিনি 
আপন মহিমায় মায়ার সমস্ত কুহক অপসারিত করিয়া পুর্ণ সত্যরপে সর্ব! 
বিরাজমান, আবার সর্বদ। আপন আপনি আপনি স্বরূপে নিতা অবস্থিত হইয়াও 
ধিনি, মিথ মায়! তুলিয়া-_মায়াধীশ হইয়! ঈশ্বর, যিনি মিথা.জীব পাজিয়া 
মায়াধীন আবার যিনি মিথ্য। মায়ার সাহাযো মায়৷ মানুষ--বলিতেছিলা্গ এই 
চৈতন্তই সত্য-_বলিতেষ্টরিলাম এই চৈতন্ঠই গাত্মা_-আর যাহা চিফছু সবই" 
অনাত্ম। । অনাত্মাকে, অবিগ্থকে অজ্ঞানকে দুর করিবার জন্ত একদিকে__ 
বাছিরের যাহ! কিছু দেখ_-সব মিথা| মিথ্য! বলিয়! বৈরাগোর লাধন| কর, আর 
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ভিতরের,সেই চৈতন্জই লত্য বলিয়া! সতা সাধন! অভ্যান কর এই বৈরাগ্য ও 
"অভ্যাস এই ছুয়ের সাহায্যে অজ্ঞান দুর কর--কঞিয়! সমাজ গঠন কর জগতে 
শাস্তি আসিবে। বাহিরের সমন্ত কর্তব্যঃকর কিন্তু ভিতরে আপনার নিঃদ 
স্বভাবে থাকিবার জন্য সাধন! কর-_মত্যন্ত কঠিন হইলেও মুলকথ। ইহ!। 
সমাজে যে আদর্শ গ্রতিঠিন্ত করতে হইবে তাহার গ্রয়োগের কথা নলিয়! প্রবন্ধ 
শেষ কর! যাউক। 
পিতামাত! আচার্য), স্ত্রী, পুত্র, কন্ঠ, বন্ধু, বান্ধব, অতিথ এই লহইয়াই ন। 
সমার্জী ? জান যে একমাত্র সত্য স্বরূপ ভগবানই পিতা হইয়। আসেন, মাত! 
হইয়। আগেন, আচার্য্য হইয়া আসেন, স্ত্রী, পুত্র, কন্য', অতিথি সন সাজিয়া 
আসেন, শুধু ইহাই নছে 'আকাশ, বায়ু, অগ্ন, জল, পৃথী, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, 
কীট, পঠঙ্গ, পর্বত সাগর, চন্ত্র, স্্ধা, তারা, ফুল__একমাত্র তিনিই এই দব 
সাজিয়াছেন। তিনি ডিতরে অবিভক্ত সর্দা থাকিলেও বাহিরে তোমার অজ্ঞানে 
তুমি তাহাকে বিচিত্ররূপে দেখিতেছ মাত্র । যেমন স্বপ্পে একমাত্র মনই বহুরূপে 
সাজিয়! ন্বপ্নে খেল! করে আর স্বপ্ন ভাঙ্গিলে দেখ! যায় যাহ! দেখিলাম সব 
মিথ্যা সেইরূপ অজ্ঞান স্বপ্ন ধ!হাদের ভাঙ্গিগ্নাছে তাঙ্গার! দেখেন এটা ওট। সেট, 
পিতা, মাতা, ভাই বন্ধু এ সব অগ্রানের দীর্ঘ স্বপ্নে দেখ! যাইঈতেছিল কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে 
দেঝ্জিতেছি তুমিই আছ-_-আর সমন্তই তোমার গায়ে ছায়! ছায়া মায়! মায়! মত 
তাসিয়াছিল; অতএব সব তুমি সব তুমি বলিয়া বিয়া পিতা মাতা ভাই বন্ধ স্ত্া 
পুত্র সবার সেবাতে তোমারই সেবা! হইতেছে এই আদশ সমাঞ্কে দাও--আর 
'দৈখ রাগণ্ধেষ ইত্যাদি দুর হয়কিনা? 
শ্রুতি ইহ! লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন, পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবে ভব, 
আচার্ধা দেবো ভব, অতিথি দেবো ভব। পিতাকে ভগবান ভাবিয়। সেবা কর, 
মাতাকে, স্ত্রীকে, পুত্রকে, কন্তাকে, আচার্ধাকে, অতিথিকে, ভগবান্‌ ভাবিয়া 
উংসার কর--জগৎ করুক জগৎ শান্ত হষ্টবে। সব তুমি সব তুমি--ইহ! ভাল 
করিয়! বয় ইগ সর্বদ| প্মরণে রাখিয়া! পরিবার, সমাঞ্জ, জাতির সেধা কর তুমি 
মী হইয়া! “জগতের ছিতও করিলে আর নিগ্জেও সংসার সাগর হইতে মুক্ত 
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শতবার ন! বলি ঠাকুর *শ্াম।কে” তোমার কর*। বিপদ্দের উপর বিপদ 
আমাকে ঘিরিয়াছে। তোমার পথে যাইতে পদ্ধেপদে বাধা পাইতেছি। 
তোমায় জিজ্ঞান! করির়। কথ৷ কহিতে ভুলিয়া যাই, তোমাকে শুনাইবার অন্ত 
স্বাধ্যায় করিতে মনে থাকে না, সকলের মধো তুমি আছ মনে রাধিয়া চর 
তোমাক্ষে প্রণাম করিতে নিত্যই তুল হুইয়! যায়, তোমার দিকে চাহিয়। হয় 
সন্ধা উপাসন! করিতে ভুলি, সর্বদ! তোমার সঙ্গে কথ! কহিতে আদৌ মনে থাকে 
না, ধাহার! তোমায় পাইয়াছিলেন তাহারা! তোমার সর্গে যে কথ। কহিয়া লিখিয়া 
রাখিয়া গিয়াছেন তাহ! লইয়! যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ থাকি কিন্ত তাহ! লইয়া 
সর্বদ! থাকিতে পারি না-_সে জন্ত প্রাণপণও করিতে মমে থাকে না, নামমূর্তি-_ 
ন্তরমূর্তি তৃমি-__-তোমার নাম সর্বদ| করিয়া করিয়া অন্তরে তোমাকে সর্বদ! প্রণাম 
করিয়৷ করিয়া, বাহিরের সবও তুমি ভাবিয়! ভাবিয়! প্রণাম করিয়! করিয়! 
মননের ত্রাণ করিতে পরি না-তোমার সঙ্গে ভিতরে ব্যবহারও হয় 
ন|-_লোকরূপী তুমি_লোক ব্যবহারও হয় না। বিপদে পড়িয়াছি_-তখাপি 
গ্রপর হইয়। “তবা শ্ম” ষাচঞ|। করিতে পারিলাম না-_-কদ1চিৎ "তোমার আম্মির” 
স্মরণ প্রকৃত ভাবে €ইলে কাদি আহা! ভবরোগ বৈগ্েয় ওষধ ও পথা কোন- 
ট|ই বাবহার কাঁরতে পারিলাম না। নিজের ব্যাভিচার দেখিয়া কত ধিক্কার 
দি-_-অন্তের ব্যভিচার আর কি দেখিব বা দেখাইৰ ? | 

লাম্পট্য ত্যাগ কন্ন হইবে এইত তুমি বলিতেছ? আচ্ছা কথাটা বুঝিতে 
চেষ্ট/ করি। তোমাকে ভুলিয়া বিষয় ভোগ করাই লাম্পটা। আমার সকল 
ইন্ছিয়ই লম্পট । মধুর রূপ দেখিতে চক্ষু লম্পট, মধুর শব শুনিতে শ্রো্র 
লম্পট, মধুর গন্ধ আঘ্রাণ করিতে ন|সিক। লম্পট, মধুর রস গ্রহণে জিহবা লঙ্পট! 
মধুর ্পর্শ স্পার্শতে ত্বক্‌ লম্পট, উন্দিয়ের রাজ! যন যা! তা চিত্ত! লইয়! লষ্পট, বাক্‌ 
[ধা তা উচ্চারণে তম্পট। যদি ইহার! রূপ রস গন্ধ স্পর্শ দির আধার যে তুমি--. 
তোমাতেই পবরূপ সব রস সব গদ্ধাদি ভোগ করিতে ব্যাকুল হইত রদ সতী 
সাবিত্রীর মত ইহার! বলিতে পারিত-- 

ন কাময়ে ভর্ত বিন! তং স্থখং 
ন কাকে ভর্তু বিনা কতা দিবম্‌। 
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ন কাময়ে ভর্তু-বিন! কৃতা শ্রিষরং 
ন ভর্তৃগীন। ব্যবসামি জীবিতুম্‌ ॥ 
| মহান্তারত বনপর্ব ২৯৭ অধ্যায় ৫৩ শ্লেক। 
আমার স্বামীর হস্ত, হইতে না পাইলে অন্যের দেওয়া কোন সখ আমি 
কামন! করি না, আমার স্বামী লইয়! না! গেলে অন্ত কাহারও সঙ্গে আমি স্বর্গে 
যাইবার সুখও প্রার্থনা করি না, স্বামী আমাকে ধন প্রদান ন! করিলে 'অন্তের 
দত্ত লক্মীও আমি চাই ন!, অধিক কি স্বামীহীনা হইয়া! আমি প্রাণ রাখিতেও 
ইচ্ছার না_যদি সতী স্ত্রীর মত এইরূপ আমি করিতে পারিতাম তবে 
বুবিতাম আমার ইন্দ্রিয়গণ আর লাম্পট্য করে না। যদি চাতকের মত সর্ব! 
জলধর 'জলধর করিয়া শুধু জলধরের জলের জন্তই অপেক্ষায় থাকিতে পারিতাম, 
নদী তড়াগ সরোবরের -জল স্থগভ হইপেও আমি তাহ। পান ন করিয়। শুধু 
জলধর প্রদত্ত জল পানের জন্যই পিপাপার শুফ ক হইয়াও শুধু জলধরের দিকেই 
চাহিয়া চাহিয়া সকল ছুঃব অগ্রহা করিয়া কেবল জলধর জপধর করিতাম, 
জলধর জল ন! দিয় বজ্রহানিলেও পুড়িতে পুড়িতেও জলধর জলধর করিয়! 
মরিতে পারিতাম তবে বুঝিতম আমার লাম্পট্য গিয়াছে। ইহাত হয় নাই__ 
যদি কিছু ভোগ চাই, তাহা তোমাতেই ভোগ করিব, শতবার ইচ্ছা করিলেও 
কাধ্যকালে আমারত তাহ! মনে থাকে ন'_আমার লম্পট ইন্ছ্িয়গণ আমাকে 
আমার প্রাণের প্রাণ তোমাকে ভুলাইয়। যে এখনও বেষয় ভোগ করায় আহ! 
আমার এই লাম্পট্য যায়না! বলিয়াই না আমর সর্বস্বকে আমি সখখানি প্রাণ 


দিয়! ভাল বাসিতে পারি ন|। 
মনে ভাবি বিষয় ভোগ কর।ই ত ইন্িম়ের স্বভাব। ইন্দ্রিয় আপন 


স্বভাব মত স্বাভাবিক কর্মে আনন্দ পাইলে লাম্পট্য কেন হইবে? আহ! 
মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি ইহার মীমাংসা করিয়! দিয়াছেন। শ্রুতি বলিতেছেন-_ 
| পরাঞ্খানি ব্তৃণৎ স্বয়স-_ 

স্তম্মাৎ পরাঙ. পশ্ঠতি নাস্তরাত্মন্‌। 

কশ্চিষ্ধীরঃ প্রত্যগত্মানমৈক্ষ-_ 

দাবৃন্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌ 1১॥ কঠ-ছ্বিতীয় অধ্য।য়-_ 
প্রথমাবল্লা। 

বয়: থানি পরাঞ্চি বাতৃণৎ। তন্মাৎ_-উপলব্া, পরাঙ. পশ্ততি - অস্ত 


রাত্মন্‌ ন পশ্ততি। 
কশ্চিৎ ধীরঃ অমৃতত্বম্‌ ইচ্ছন্‌ আবৃতচক্ষুঃ র্াগাত্মানম ধক্ষং। 


ইন্দ্রিয় লাম্পট্য। ১৬১ 


স্্ 


বয়, পরমেশ্বর চক্ষুশ্রোন্ডাদি ইন্দজ্রযগণকে বহির্গমনশীল করিয়া হিংসা 
বা হছনন করিয়াছেন সেই হেতু উপগন্ধ। যে জীব--সেইজীব প্রত্যগ রূপ 
অনায্মভূত যে শব্দাদি তাহাই দেখে--তাহাই উপলব্ধি করে--তস্তরে যে আত্ম! 
জাছেন ত।হাকে দেখেন না। কোন বীর সাধক-_বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন বিচারবান্‌-_ 
আত্মমর নিত্য স্বভাব যে তমুত্ত্ব--তাহ। ইচ্ছা কিয়া_ আমি আত্মা--আমি 
বহির্গমনশীল ইন্দ্রিয় নই--আমি আত্মা বলিয়! অমর হইয়াই থাকিব এই ইচ্ছা 
করিয়া অমৃতচক্ষু হইয়া--অর্থাৎ চক্ষু শ্রোত্রা্দ ইন্দ্রিয় সমুহকে বিষয় ভোগ 
করিতে ন| দিয়! প্রতাগ স্বরূপ আত্মীকে__-আপন স্বরূপকে দর্শন করেন। *% 

আর্ম মন ও ইন্দ্রিয়ের বাহিরের কবাট বন্ধ করিতে চেষ্টা! করিয়াও পারি- 
তেছি না_মন্তরের কবাট খুলিয়৷ ভিতরে তোমাতে ডুঁবিয়! যাইতে পারিতেছি 
না। লোকে ধলে আমার দেবতার--আমার শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, 
বাকের বাক্‌, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু_এই আত্মপুরুষের অনুগ্রহ ভিন্ন আমি 
কখনও মন ও ইঞ্জিয়কে ইহাদের লাম্পট্য ছাড়।ইতে পারিব না। . 

তার অনুগ্রহ চাই। তিনি পশ্চাৎ গ্রহণ করেন--কাহ্ছাকে ? যাহাকে তিনি 
পশ্চাৎ গ্রহণ করিবেন তাহাকেও ত অগ্রে কিছু করিতে হয়। অগ্নে আমাকে 
নির্গত--গ্রচণ হইতে হইবে-মন ও ইঈন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রঃণ ভিতর হইতে নির্গত 
করিতে হুইবে__অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মনকে উপদেশ কর, ইন্দ্রিয়গণকে উপদেশ কর 
কত কত দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ধরিয়৷ বাহিরের কত কি গ্রহণ করিলে কিন্তু 
জুড়াইতে কি পারিলে? পুর্ণ হইতে কি পারিলে? পার নাই-_আর তবে 
গ্রহণে কাজ নাই--তোমাদের বাহিরের বিষয় গ্রহণের ইচ্ছা পর্যাস্ত আম! হইতে 
নির্গত হইল__কর এই নিগ্রহ_-মনের নিগ্রহ বা শম এবং ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ বা 
দম-এই শমদম অভ্যাসে প্রণপণ কর-_ইহাই আমার কর্্ম। আমার কর্ম 
আমি করিতে বদি প্রাণপণ করি তবে শ্রীতগবান অনুগ্রহ করিবেন। যে চেষ্টা 
করেন! আত্ম! ভাহার গন্য কিছুই ত করেন না। প্রথমে নিগ্রহ পরে অনুগ্রহ । + 

ইঙ্দিয়কে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব আর গ্রহণ করিতে দ্রিবন! হঁছাত বড় 
কঠিন। যিনি অভ্যান করিতে চেষ্টা করেন তিনিই কঠিনত্ব উপলব্ধি করিতে 
পারেন। সকলে ত ইহা পারে না। আমি মূর্খ আমি নষ্ট বুদ্ধি আমিত কিছুতেই 
পারি না। সেইজন্ত আমার পক্ষে যাহ! সহজ তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। 

এএকবারে পারনা__সমেই রূপ রসাদির আধার যে পুরুষ'তাহাতে রূপ রসাদি 

দেখিতে অভ্যাস কর। ইছাই ভক্তি পথ। তুমি যাহাদিগকে দেখা দি্লাছ 


১ 


১৬২ উত্সব 


তাহারা তোমাতেই সব রূপ দেখেন, তে।মার অঙ্গেই সব রল পান, তোমার দেচের 
গন্ধে সমন্তই আশ্াণ কবেন, তোমার দেহম্পর্শ করিয়া স্পর্শ শীতলত! লাভ 
করেন, তোম।র উচ্চারিত বাক্যের শবে কর্ণতৃপ্ত করেন এই পুরুষ তোমার 
হাদয়ের রাজ!1, এই পুরুষ সর্বদা তোমাতে--তোমার হৃদ্‌পুণ্ডরীকে সর্বদা বিরাজ 
করিতেছেন । তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়। এই পুরুষকে ভোগ করিতে চেষ্টা কর। 
যদ্দি বল হৃদয়ে আছেন ন! হয় বিশ্বাস করিলাম-__কিন্তু শৃন্যে শুস্তে কি আলিঙ্গন 
হয়, ন! শুগ্ঠে শুন) মালা পরান হয়, ন! শূন্তে শুন্য পদ সেবা! হয়? হয়_ইহাই 
মানস পুক্জাতে করিতে হয়__প্রত্যহ কল্পনাতে করিতে করিতে শেষে সত্য সত্যই 
তাহাকে আিতে হয় । 

একটা সরস অভ্যাস এই পুরুষকে পাইবার জনক বলি। এই পুরুষকে 
জানাইয়৷__-এই পুরুষের অনুমতি লইঞ্! কথ! কহিতে অভ্যাস কর, সন্ধ্যা পু 
করিতে অভ্যাস কর, স্নান আহার, শয়ন গমন-__দমস্ত কাধ্য করিতে থাক--এই-_- 
রূপ ভিতরের ও বাহিরের অভ্যাসে মন নিরস্তর এই আত্মপুরুষকে লইয়াই থাকিতে 
শিখিবে-_ ভিতরে আত্মপুরুষের ধ্যান চলিবে আর বাহিরের সব মুক্তিতে মেই 
অমূর্তের মুত্তিকে দেখিয়! দেখিয়া প্রণাম চলিবে, প্রণাম করিয়! করিয়া সর্ববদ| 
নাম লওয়! অভ্যাদ হইয়। যাইবে । ইছাও যদি কঠিন মনে কর তবে পটের ছ'ব 
ব1 ধাতু পাষাণের মুত্তি অবলম্বনে ইহ! অভ্যাস কর, হইবে। 

বুঝতেছ কি করিবার কথ! বল! হইতেছে? বাহিরে ত কত দেখিলে কত 
গুনিলে পূর্ণত হইতে পারিলে ন|--তবে বাহিরের দেখ! শুন! ত্যাগ করিয়া--সব 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্ধ সেই এক আত্মার অঙ্কে উপলন্ধ করিতে চেষ্টা কর--. 
মনে মনে মনকে সেইরূপ খুজিতে পিযুক্ত কর, তার কথা শুনিতে পাইবার 
অপেক্ষায় থাক, ধীরে ধীরে তার চরণ কমল তোমার মন্তকে স্থাপিত যেন 
হইতেছে ভাবনায় দেখ, তার অন্ত--তার প্রতি অঙ্গ জন্ত তোম।র প্রতি অল 
অপেক্ষ। কৃরুক-_ প্রা অঙ্গ কাছক--এই অভ্যাস হুক্তিযোগ অভ্যাস। 

জাগ্রতের দৃশ্ত দর্শনের খেল! শেষ করিয়! ভক্তিযোগে স্বপ্নের খেলাকে জাগ্রত 
খেল! কারয়। সাধন কর। পরে স্বপ্নের থেল! শেষ করিয়া, সব খেল! শেষ 
করিয়া-সব কর্ম শেষ করিয়৷ তাহার স্পর্শে পুর্ণত্ব অনুভব করিতে করিতে 
পর্ণ হইয়। স্থিতি লাভ কর। 

এই করিতে অভ্যাস কর দেখিবে সেও যেমন তুমিও তেমন। অজ্ঞান 
কাটিলেই বুবিবে সেই তুমি-_তুমিই সে। তখন আপনাকে মনবুদ্ধি ইন্জরি় দেহ 


অযোথ্যাকাণ্ডে অন্তলীলা। ১৬৩ 


হইতে অতিরিক্ত যে আত্মা এইটি দৃঢ়ভাবে জানিয়৷ দেহ ধারণ করিয়া থাক। 
বছরে কর্তৃত্ব করিবে--সকল কাধ্য, সকল ব্যবহারই ঠিক ঠিক কণরয়াও ভিতরে 
তুমি যে বড় শুদ্ধ, বড় নির্্দলঃ বড়ই অসঙ্গ ইহার অভ্যাসে এই জন্মেই মুক্ত হইয়! 
যাইবে। প্রতিদন কর্ম ভক্তি যোগ ইত্যাদি নিত্যব্যাপার সারি! চুপ কারয়! 
বাসয়া বসিয়। ভাবন! করিবে আম দেছ নই, প্রাণ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আম 
টৈতন্ত, আম লাত্মা__সংসার আমানে নাই, সুখ ছুঃখ আমাতে নাই--আমি পুর্ণ, 
আমি পূর্ণ এই ভাবিয়! ভিতরে শান্ত হইয়া থাকিবে। বুঝিলে-_ইহাই কার্য । 


তর হট 


অযোধ্যাকাণ্ডে অন্তালীলা। 
( পূর্ববানুবুত্ত ) 
আন্ত অধ্য্যান্। 


কৈকেযী ভরত সংবাদ । 
“কালি রাম রাজ! হবে আঙ্গ অধিপাস। 
হেন কালে রামেরে দিলাম বনখাস ॥” 
সঃ নং ঈং ১০ 
“মাতৃখণ পুত্র কভু শুধিতে ন। পারে। 
রাম লয়েছিল রাজ্য দিলাম তোমারে ॥ 
রাজ! হয়ে রাজ্যকর বস রাজপাটে। 
রাঙ্গলক্ষমী মাছে পুত্র তোমার ললাটে ॥” 
| কৃত্তিবাস 
পিতার গৃক্কে পিত| নাই ভরত মাতাকে দেখিতে মাতার গৃহ্থে আ'সলেন। 
প্রবাশী পুত্রকে পাইয়া কৈকেম়ী অতি আনন স্বর্ণ আপন ত্যাগ করিয়া 
উঠিলেন। মহাত্মা ভরত মাতৃগৃছে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন গৃহ শ্রীত্রষ্ট। ভরত 
তখন জননীর পবিত্র চরণ গ্রহণ করিলেন। কৈকেয়ী যশন্বী পুত্রের মস্তক 
আস্তরণ করিলেন, পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন পরে ক্রোড়ে বসায়! বলিতে 
লাগিলেন বম । আজ কন রাত্রি মাতামছের গুহ ছাড়িয়াছ? ভ্রুত গভিতে 
রথে আসিতে তোমার কষ্ট হয় পাই? তোম|র মাতামহ ও মাতুল যুধা্িতৈর 


১৬৪ উতপব। 


কুশল ত? পুত্র! প্রবাসে তস্থথে ছিলে সমস্ত 'আম।কে বল। চিন্তাকুপে- 
স্ত্ির ভরত তখন মাতার নিকট বলিতে লাগিলেন মা! আজ সাতরাত্রিআমি 
মাতামহের রাজধানী ছাড়িয়াছ। তোমার পিতা ও ভ্রাত। উভয়েই ভাল আছেন। 
মাতামহ আমাকে যে সমস্ত ধনরত্ব দিয়াছিলেন, বাহকের। পথে ক্লান্ত হওয়ায় আমি 
সে কল পশ্চাতে ফেলিয়! রাৰিয়! অগ্রেই আগিয়াছি। [পতার দূতের ত্বরা প্রদর্শন 
করাতেই আমি 'এখানে শীঘ্র আসিয়াছ। কিন্ত অম্ব। আ'মযাহা জিজ্ঞাসা করি 
তাছার উত্তর দাও। “মাতঃ পিতা মে কুত্রান্তে এক! ত্বমিহথ সংস্থিত। | ত্বয়া বিন| 
ন মে তাতঃ কদাচিদ্রং্ন স্থিত” পিভা কোথায় মা, তুম একা কেন, তোমায় 
ছাড়িয়া !পতা ত কখন থাকেন না, তোমার এই হেমভূতষিত শয়নীয় পর্যস্ক শুগ্ঠ 
কেন ম1? আর ইক্ষকুজনের কাহাকেও ত হষ্ট বলিয়! মনে হইতেছে না। রাজ! 
ঠোমার এই গৃহে প্রায়ই থাকেন-মাজ ত তাহাকে ' দেখিতেছিনা-পিতহাকে ন! 
দেখিয়। আজ দু খে ও ভয়ে বড়ই অস্থির হইতেছি॥ পিতা! কোথায় মা? আমি 
তাহার চরণবন্দন। কারব-_বল তিনি এখন কোথায়? তিন কিজোষ্ঠা মাত! 
কৌ।শলার গৃছে ? বল মা আমার কথার উত্তর দাও। রাজালোভ মোহিত! 
ভরত মাতা তখন ঘোর অপ্রিয় কথ! প্রিয় জ্ঞানে বলিতে লাগিলেন পিতৃবৎসল ! 

ংসারে সকলেরই যে গতি রাজা, মহাত্ম। তেজস্বী, যাগশীল, সাধুগণের 
আশ্রয় তোমার পিতারও সেই গতি লাভ হইয়াছে । উহ! শুনিয়। ভরত শোকে 
অভিভূত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন । পেই মহাবাহু তরত বাহু যুগল ভূমিতে 
[ক্ষিপ্ত করিতে কগিতে দীন ও করুণ বচনে বলিতে লাগিলেন হায় আমি হত 
হইল[ম। 


হ! তাত কগতোইসি ত্বং ত্যক্ক। মাং বৃক্তিনার্ণবে। 
অসম্যেব রামায় রাজ্জে মাং কগতোহসি ভে ॥ 


হায় পিতঃ আম।কে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া রামের হস্তে আমাকে সমর্পণ 
ন| করিয়। আপনি কোথার গিয়াছেন? ভ্রাস্তাকুলিত চেতন শ্রীভরত পিতার 
শৃন্ঠ শযা। দেখিয়! বলিতে লাগলেন-__ 


এতং সুরুচিরং ভাতি পিতুমে” শয়নং পুর।। 
শশিনেবামলং রাত্ধৌ গগনং তোয়দাত্যদে ॥ 
ূ . তদদং ন বিভাগ বিহীনং তেন ধামতা। 
৮. ব্যোমেব শশিনা হীননপ শুফ ইব সাগরঃ॥ 


গাযোধ্যাকাণে অস্থ্যলীল! | ৩১৬৫ 


পূর্বে পিভ1! থাকিতে পিতার এই সুন্দর শা, বর্ষার মেঘ আকাশ হইতে 

অন্তগ্ধত হইলে রাত্রিকালে নিশ্্ল গগনে চন্দ্রদেবের মত কতই সুশোভিত 
দেখিতাম, হায় আল্র পিতার অভাবে শশাঙ্ক শুন্ত 'আকাশের মত, সলিলশুন্ত 
সাগরের ন্তায় ইহার আর কোন শোভা প্রকাশ পাইতেছেন।। জয়শীলগণের 
শ্রেষ্ট শ্রীভরত বাম্পপুর্ণ নয়নে রুদ্ধক্ঠে বসনে বদন আচ্ছাদন করিয়! নিতান্ত 
ব্যাকুলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। শোকার্ত দেবসদৃশ পুত্রকে বনভূমিতে 
কুঠারচ্ছিনন শ।লবৃক্ষের শাগার ন্যায় পতিত থাকিতে দেখিয়! মাতা সেই শোকার্ত 
মাতঙ্গসক্কাশ চন্্রহথর্যয সদৃশ পুত্রকে উত্থিত করিয়। বলিতে লাগিলেন, _ 

উত্তিষ্টোত্তিষ্ট কি শেষে রাজনত্র মহাযশঃ। 

তদ্িধ! নহি শোচস্তি সস্তঃ সদসি সম্মতাঃ ॥ 

দান যঙ্ঞাধকায়াহি শীলশ্রতি তপোইন্ুুগ! | 

বুদ্ধি স্তে বুদ্ধিসম্পন্ন প্রভেবাকরন্ত মন্দরে ॥ 

উঠ উঠ রাজন্‌ তুমি মহাযশন্বী, তুমি ভূমিতে কি জন্য শয়ন করিয়া আছ? 

তোমার মত সাধু সম্মত জনগণ কখন শোক করেন না। হে বুদ্ধ সম্পন্ন, 
তোমার বুদ্ধি, শ্রুতি, শীল ও তপস্তার অনুগামিনী এবং দান ও যজ্ঞের অধি- 
কারিণী। হুর্ম্যমন্দিরে গ্রাভার স্তায় তোমার বুদ্ধ সর্বদাই তোমার অন্তরে 
বিরাজ করিতেছে। ভূম্যবলুপ্িত অশেষ শোক সমচ্ছন্ন ভরত বছক্ষণ রোদন 
.করিয়। মাতাকে বলিতে লাগিলেন মা! পিতা রামকে রাজ্য দিবেন এবং 
যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন মনে করিয়। আমি মহালাননে রাজগৃহে গিয়াছিলাম। 
ইহার অন্তগা দেখিয়! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । নিত্য প্রিয় এবং হিতেরত 
পিতাকে ত আর দেখিব না। জ্ব আমার অনুপস্থিত কালে পিত! কোন্‌ রোগে 
গ্রাণত্য।গ করিলেন? রাম প্রভৃতি ধাহার! দেহাস্তে পিতার অগ্নি সৎকারাদি 
ক'রলেন তাহারাই ধন্থ। আগা! কীন্ডিমান্‌ মহারাজা আমি যে আসিয়াছি 
তাহ। নিশ্চগ্নই জানিহ্েছেন না, জানিশে তিনি সত্বর হইয়] আমার মস্তক সন্নত 
ক্রয় আন্্াণ করিতেন। অক্রিগ্কর্মম। পিতার সেই ন্ুৃথম্পর্শ হস্ত-_আমার অঙ্গ 
ধূলিধূসরিত হইলে যে হস্ত পুনঃ পুনঃ আমার 'অঙ্গ মার্জনা! করিয়! দিত--ছায় 
নেই মুথস্পর্শ হস্ত আজ কোথায় গেল? যাহ! হউক মা! এখন তুণ্ম রামকে 
শীঘ্রই আমার আগমন সংবাঁদ দাও। রামই আমার ভ্রাতা, রামই আমার পিত1। 
রামই আমার বন্ধু। অক্রিষ্ট কর্মা রামেরই আমি দাদ। জোট ভ্রাতাই পিতা-_ 
আধ্যবর্শাজ্ ব্যক্তিমাতথেই ইহা জানেন । আমি তাছার পাদপন্ধ গ্রহণ করিব-__ 


১৬৬ উৎসব। 


এখন তিনিই আমার গতি। আর্য! পিতা আমার ধর্দ্রবিং, ধর্্মশীল, 
মহ1ভাগ, দৃঢব্রত ও সত্যবিক্রমছিলেন--মরিবার সময় তিনি কি বলিয়! গিয়াছেন 
বল শুনিতে আমার অতান্ত ইচ্ছ। হইতেছে । 
নাহি লঙ্জ। নাহি কিছু করুণ! হৃদয়ে। 
কৈকেয়ী কঠিন বাকে) কহে শ্বতনয়ে ॥ 
কৈকেমী নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন-__ 
সমাস্বমিহি ভদ্রং তে সর্বং সম্পাদিতং ময় ॥ 


তুমি আশ্বস্ত হও আমি তোমার সমস্ত কার্ধ্যই করিয়। রাখিয়াছি। মরিবার 


সময় রাজ! 
ভা রাম রাম সীতেতি লক্ষ্পণেতি পুনঃ পুনঃ । 


বিলপন্নেব সুচিরং দেহং ত্যক্ত দিবং যযো ॥ 
বংস! রাজা হা রাম রামহ! সীতা হা! লক্ষণ পুনঃ পুনঃ নয়! বিলাপ 
করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয় স্বর্গে গিয়াছেন । মহাগজ যেমন পাশদ্বার! 
বদ্ধ হয় তোমার পিতাও সেইরূপ কালধর্শ্ের বশবর্তী হইয়। মৃত্যুকালে আমাকে 
এই মাত্র বলিলেন যে যাহার! সীত! ও লক্ষণের সহিত মহাবাহু রামকে পুনরায় 
সমাগত দেখিবে তাহারাই ধন্ত। 
ভরত নিতান্ত বিশ্মিত__দ্বিতীয় বিপদের আশক্ক।য় ভরত বড়ই ভীত 
হইয়াছেন। পিতার মৃত সংবাদ অলগনীয়। তদপেক্ষ। মারও বিপদ ভরতের 
সম্মুখে । 
তামাহ ভরতো হেহ্ম্ব রামঃ সন্গিছিতে। ন কিম্‌। 
তদানীং লক্ষণে! বাংপি সীতা বা কুত্র তে গতাঃ॥ 
বিষন্ন বদনে ভরত জিজ্ঞাসা করিলেন অনম্ব ! রাম কি নিকটে ছিলেন না? 
আর লক্ষণ ও সীতাই ব| কোথার গিয়াছিলেন? 
রামের বনবাসে ভরত সুখী হইবেন মনে করিয়া কৈকেয়ী বলিলেন পুত্র ! 
সেই রাজকুমার চীর পরিধান পূর্বক লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে গমন 
করিয়াছেন। তরত আপনাদের বংশ মাহাত্মা স্মরণ করয়। রামের চরিত্র দোষ 
আশঙ্ক! করিয়া বড়ই ত্রস্ত হ'য়াছেন--ভরত মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
__ ক্বচ্চিন্ন ব্র।্ষণধনং হৃতং রামেণ কম্যচিৎ। 
কচ্চিন্নাচ্যে! দরিদ্রে। বা হেলাপাপো বিহিংসিতঃ। 


কচ্চিন্ন পরদারান্‌ ব| রাঞজগুত্রোইডিমন্তে | 
কন্মাৎ স দণ্ডকারণ্যে ভ্রত| নীম বিবাসিতঃ ॥ 


. অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্যলীল। ১৬৭ 


মাতঃ রাম কি কোন ব্রাঙ্গণের ধন অপহরণ করিয়াছিলেন? রাম কি কোন 
নিষ্পাপ ধনবানের বা দরিদ্রের হিংসা করিয়াছিলেন? কিন্বা সেই রাজপুত্র 
কোন পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়াছিলেন? কি জন্ত ভ্রাতা রাম দগুকারণ্যে 
বিবাসিত হইলেন? তখন সেই বৃথা পঞ্ডিত মা্ননী চপল! ভারশমাতা স্ত্রী 
স্বভাবে যাহ! যা! করিয়াছেন সানন্দচিত্তে তাহাই বলতে লাগিলেন-__ 
ন ব্রন্ষণধনং কিঞ্চিদ্ তং রামেগ কম্তচিৎ। 
কশ্চল্নাঢো। দরিড্রোব! তেনাপাপে! বিহিংসিতম্‌ ॥ 
ন রাম: পরদারান্‌ স চক্ষুর্যামপি পশ্ঠতি। 
বস! রাম কোন ত্রাঙ্ধণর কিঞ্চিম্াত্র ধনও অপহরণ করেন নাই) 
অকারণে কোন শিম্পাপী ধনী বা দরিদ্রের কোনরূপ হিংস| ও করেন নাই। রাম 
কোন পরস্্রীর প্রতি চক্ষুপাতও করেন নাই। আমি তাহার রাজ্যাভিষকের 
আয়োজন দেখিয়! নৃপতির নিকট তোমার জন্য রাজ্য ও রামের জন্য বননাস 
প্রাথন! করি। পূর্বে রাজ! আমাকে দুইটি বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন 
সুতরাং তিনি সত্য রক্ষার অনুরোধে তাহাই করিয়াছেন। এক্ষণে রাম, লক্ষণ 
ও সীতার সহিত বনবাসী হইয়াছেন। মহাধশ! মহীপতি প্রিয়পুত্রের অদর্শনে 
শে!কে আকুল হইয়! গঞ্চত্ব পাইয়াছেন। হে ধন্মজ্ঞ! তুমি এখন রাত গ্রহণ 
কর। আমি তোমার জন্তই এই সমস্ত করেয়াছি। পুত্র তুমি ধৈর্য্য ধর-_শোক 
সস্তাপ করিবার কিছুই নাই-। এই রাজ্য ও নগরী নিফণ্টকে তোমারই 
হইয়াছে। তুমি এখন বিধানজ্ঞ বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণগণের সাহাযো অদীনসব রাজার 
প্রেত কার্য সম্পাদন করিয়৷ রাজ্যে অভিষিক্ত হও--শোক করিবার এখানে 
কিছুই নাই। 
পারিবে কি ভরতের ছঃখ হৃদয়ে আনিতে? পারিবেনা। তুমি যে 
অপরাধেভর1--জীবনের প্রথম হইতে আলোচনা করিয়া দেখ কত পাপতুমি 
করিয়াছ, কর্ত অপরাধ তুমি করিয়াছ। যদি সন্য কথ। বল তবে গোস্বামী 
তুলসী দাসের মত তোম!কে বলিতে হইবে:*ম্যায় সম কোউন্‌ কপট খল কামী-_ 
এ গুনিয়ে শ্রীপতি ম্বামী।” কিন্তু ভরতের ত কোন অপরাধ নাই, কোন কলঙ্ক 
নাই, কোন পাপ নাহই। ভরত নির্শল, ভরত শুদ্ধ, ভরত রাম তরা। তবু 
তরত আজ সকলের কাছে অপরাধী। মাতার দোষে আঙ্জ ভরতের নিফলঙ্ক 
চরিত, কলস্কত হইয়াছে। কিন্ত এ কলঙ্ক আর কতক্ষণ থাকে ? শুদ্ধ, (নর্ুল, 
অপরাধ শুন্ঠ, পাপশৃন্ত তত, মেধ সরিক্না গেলে সুধ্যদেবের মত জ্যোতির্ময় হইয়। 


১৬৮ উত্সব । 


শীপ্রই প্রকাশিত হইতেছেন, বলিতেছি শ্রীতরতকে প্রকাশ করিখার জন্যই 
এই বৃথা! মেঘের আচ্ছাদদন। ভরতের প্রাণ, রাম ভিন্ন কিছুই চায়না । ভরত 
রামগত প্রাণ। যাহার 'প্রাণ--সত্া সত্য রাম লয়! মাতিয়া থাকে, সেকি 
আর এদিক ওপ্দক সেদিক চাইতে পারে? যে একবারও রামকে ভোগ 
করিয়াছে সে কি কখন অন্ত কিছু ভোগ করিতে ছুটিতে পারে? ওরতের ত 
কোন ভোগাকাজ্ষ। নাই। বিশাল রাজ্য কিরাম সুখের কণামাত্রও অনিতে 
পারে ? রাম শুস্ত যা কিছু তাহাই ত বিষবৎ লাগিবেই। রামকে ভাল বাগিলে, 
বৈরাগা যে আপনি আসিয়া পদতপে লুষ্টিত হয়। আবার বলি তুমি আমি 
তরতের দুঃখ হাদয়ে আনিব কিরপে? তুমি আমি যে অপরাধে ভরা, কলঙ্কে 
পূর্ণণ পাপে সর্বদাই উন্মজ্জিত নিমজ্জিত। তুমি আমি যে পাঁপকে পাপ 
বলিয়! বুঝিতে পারিনা_তুমি আমি যে মজ্জাগত পাপ মালিন্তে অসত্যকে 
সত্য ভাব, দুঃংখকে স্থখ ভাবি, ব্যভিচারকে সাধু পথ মনে করি; আমর! 
কির্ূপে ভরতের ছুঃখ ভ্বদয়ে আনিব-_-আনিয়! সাধুপথে চপিব? শ্রীসীতার 
পথ আমাদের পথ নহে, শ্রীভরতের পথও আমাদের পথ নহে। এরূপ নির্মল 
আদর্শ আমাদের পাপ মলীমস অন্তরে স্থান পাইতে পারে না। আমর! পাপকে 
পাপ বলিয়। বুঝিতে পারি না, পাপ পথে ছুটিতেছি কেহ বুঝাইয়! দিলেও বুঝিতে 
পারিনা। পাপের অনুষ্তাপ করিবে কে? আমর! বলি পাপই করিলাম না, 
ব্ভিচারই করিলাম না, অনুতাপ করিব কেন? আমার প্রাণে যাহ! আনন্দ 
দিতেছে তাহাই আমার শ্রেয়ঃ। প্রে়ই আমার শ্রেয়ঃ | অন্ুতপ্তও যখন কেহ 
করিতে পারিলন।৷ তখন রত্বাকরের পথ ঝ! অহল্যার পথ আমাদের অবলম্বনের 
বস্ত নহে। আমাদের জন্ত আরও যাতন| চাই, আরও দণ্ড চাই, অ|রও বনুজন্ম 
চাই তবে যর্দি আমর! ফিরি । তবে যদি রত্বাকরের পথ ধরিয়! মরা! মরা করিয়। 
--অহল্যার পথ ধরিয়া রাম রাম করিয়! ভরতের দুঃখ হৃদয়ে আনিয়! অত্যন্ত 
কঠোর ব্রত করিয়া রামের আপেক্ষায় আমাদের থাক! সন্তব হইতে পারে। 
আমাদের জ্ঞানের কথা মৌথিক, আমাদের ভক্তির . অভিনয় শঠতা, 
আমাদের ভগবানের সস্তেষ জন্ত কর্ম হৃদয়ের প্রতারণ৷ মাত্র। ভগবান্‌ এইরূপ 
শঠ, প্রতারক, এইরূপ বিশ্বাম ঘাতকের গতি কি? গ্রভৃু করুণ, কর--কৃপা 
কর নিতান্ত মূঢ় আমরা, নিতাত্ত নষ্ট বুদ্ধি আমর! আমাদের ভন্ত ণথুপায় ধরাইয়া 
দাও। যে লঘুপায় তুমি বলিয়৷ দিয়াছ তাহা ধরিবার অধিকার দাও । 

. বলিতেছিলাম মাতার মুখে পিতার মৃত্যু . এবং প্রাণপ্রিয় রামের-_সীত| ও 


অযোধ্যাকাণ্ডে অন্তালীল! । ১৬৯ 


লক্মণের সহিত রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের নির্বাসনের কথা শুনিয়া ভরতের কি 
হইল? ভগবান্‌ বাল কির মুখে এই কথ! শুনিব পরে_-আমাদের এই ভাব প্রবল 
দবেপে-_মামাদের আপনাদের সাধক কবিগণের মুখে এই কথা অগ্রে শুনি এস। 
আবাল বুদ্ধ বনিতার বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাম কৈকেরীকে দিয়! বলাইলেন 
কালি রাম রাজা হবে আঞ্জি অধিবাম। 
হেন কালে রামেরে দিলাম বননাস ॥ 
এ ৬ স সঃ সং 
মাতৃখণ পুত্র কভু শুধিতে না পারে। 
রাম লয়েছিল রাজা দিলাম তোমাবে ॥ 
রাঞ্জ হয়ে রাজাকর বস রাজপাটে। 
রাক্গলক্মী অছে পুত্র তোমার ললাটে ॥ 
জগতর|ম বলিতেছেন 
অংশীরে নিরংশী করি কৈল বনব।সী। 
পাটে রাজ! হও পুত্র মায়ে বলে ইসি ॥ 
গোশ্বামী রঘুণন্দন বলিতেছেন 
তোম! লাগি করিয়াছি আমি এ করম। 
রাজ। হয়ে সার্থক কর তুমি মোরএম ॥ 
বাপধন করিয়াছি কম্ম যে সকল। 
এতদূর নহে মোর বাক্য বুদ্ধি বল ॥ 
মোর সখী মন্থর! সে স্ববুদ্ধিভাজন | 
তার পরামর্শে হল এ কন্ম সাধন ॥ 
অতএব সন্ত করহ তার মন। 
দিয়! গ্রাম দাস দাসী বসন ভূষণ ॥ 
কৈকেরী সরলা-_সরলভাবেই সব কথ। খুলিয়া বলিলেন। কৈকেয়ী নিজের 
ভ্রমকে ভ্রম বলিয়। এখনও বুঝেন নাই । যে একবারও রাম দেখিয়াছে, রাঁমকে 
আদর করিয়াছে, রামের আদর প|ইয়াছে সে কুটিল হইতে কি পারে? সে 
শেষে অনুতপ্ত হয়, হইয়া রামই পায়। গোস্বামী লিখিতেছেন-_ 
এই বাকা যেইমাত্র কৈকেয়ী কহিল। 
ভরতের বুক ফেল বিদীর্ণ হইল॥ 


২ 


১৭ 


উত্সব । 


মুহূর্ত পর্যন্ত থাকি মুচ্ছিত হইয়া । 

পুনরায় উঠিলেন চেতন পাইয়া ॥ 

বক্ষন্থলে করেছেন করের প্রহার 

নয়নে বহিছে অবিরল তশ্রধার ॥ 

ক্রোধে শোকে ভাল মতে ন| স্ফারে ভারতী । 
কান্দ কীাদি কহিছেন কৈবকেয়ীর প্রতি ॥ 
কলক্কনী কদর্ধ্য কারিণি ক্র,রমতি। 

কিবা অপরাধ কৈলা তোর রঘুপতি ॥ 

কোন দোষ নাহি দেখি তাহার নয়নে । 

পুষ্প নিরীক্ষণ যেন ন৷ হয় গগনে ॥ 

যাবর্দীয় গুণের আকর রদ্ুবর। 

জলের পরমাশ্রয় ষেমন সাগর ॥ 

আ'য্মপর বুদ্ধি যার নাহি ত্রিভূবনে। 

যার গুণ অবিরত গায় সর্বজনে ॥ 

অকারণে হেন রামে পাঠাইলি বন। 

কি দোষে বা বিনাশিলি রাজার জীবন । 
কৌশল্যা ভইতে প্রীতি করিত! তোমারে । 
নৃপতি তাহার ফল দিয়াছ তাহারে ॥ 

রাজ্য লোভে ছাড়ি, লোক-_ লজ্জ! ধর্ম ভয়। 


করিলি এমন_কন্মম ত্রিলোকে ন! হয় ॥ 
(ক্রমশঃ) 


শ্রীরাম: 


এরণং মম । 


মুমলমানদিগের হিন্দুর প্রতি বিঘেষানল 
প্রস্জ্রলিত হইবার উদ্দীপক কারণ কি? 
এবং দেবমন্দিরও দেববিগ্রহের অবমান। 
হইতে দেখিয়৷ সহ্ৃদয় বৈদিক আর্য্যসন্তান 
দিগের কি শিক্ষা পাওয়। উচিত? 


বক্তা__ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ 
জিজ্ঞান্থ-_শ্র'অক্ষয় কুমার চক্রবর্তী বিগ্াভূষণ এম, এ, বি, 


এল, মুন্সেফ. এবং ইন্দুভূষণ সান্যাল এম্‌, এসও সি, এ, বি। 
জিজ্ঞান্বদ্বয়-বাবা! আপনার সংগ্রাম ও শাস্তিবিষয়ক সস্ত!ষণ শ্রবণ করিয়া, 
আমরা যে কিরূপ লাভবান্‌ হইয়াছি, তাহা পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি 
আমাদের নাই। “সংসার সংগ্রামক্ষেত্র, শাস্তিভূমি নহে, আপেক্ষিক সুখ-শাস্তির 
মুখ দেখিতে পাইলেও, কোন সংসারী চিরশাস্তি সখের মুখ দেখিতে পান না, 
আপনার সংগ্রাম ও শান্তিবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিবার পুর্ব্বে আমাদের হৃদয়ে 
এই সত্যের রূপ যথার্থ ভাবে পতিত হয় নাই, “সংস।র দেবাসুরের সংগ্রামক্ষেত্র,* 
সর্ববিদ্যাময়ী, বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি শ্রুতি মুখ হইতে এই হথ্যের সংবাদ 
পাইয়াছিলাম, কিন্তু মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, ইতংপুর্ব্বে 'সংসার দেবানুরের 
সংগ্রামক্ষেত্র', এই গ্রমেয় বহুল শ্রত্যুপাদশের গ'কৃত তাৎপর্য) হৃদয়ঙ্ম হয় নাই। 
সংগ্রাম ও শাস্তি? নামক সম্ভ|ষনে, সংগ্রাম শবের বুুৎপাত্ত হইতেই, সংসারকে 
কেন “সংগ্রাম ক্ষেত্র" বলা হইয়াছে, আপনি স্ুন্দরভাবে তা বুঝাইয়াছেন, 
ংগ্রামের স্বরূপ কি, পরস্পর বিজিগীষা! সংসারবামীর কেন সভাবসিদ্ধ হইয়াছে, 
সংগ্রাম শঞ্জের নিরুক্তি গর্ভেই যে, এই সকল গ্রাশ্নের সছুত্তর বিশ্মান আছে, 
আপনার কৃপায় তাহ! অবগত হইয়া, আমর! £তার্থ হইয়াছি। শাস্তির স্বরূপ কি, 


১৭২ উতুসব। 


সংগ্রাম ক্ষেত্র সংস।রে বাঁস করিয়া ৪, মানুষ কিরূপে শাস্তির কমণীয় রূপ নিরীক্ষণে 
সমর্থ হয়, কোন্‌ উপায়ে সংগ্রাম ক্ষেত্রকেও শান্তিক্ষেত্র করতে পার1 যায়, 
আপনার সংগ্রাম ও শাস্তি বিষয়ক উপদেশ শুনিয়া আমাদের কিয় পরিমাণে 
তাহা উপন্বি হইয়াছে । “অনাকে উৎপীড়িত করিয়া, “পরের প্রাণ সংহার 
পূর্বক" কি বস্তুতঃ শান্তি হয়, সুখ হয়, এই প্রশ্্ের, সংগ্রাম ও শাস্তি নামক 
সম্ভাষণে যেরূপ দমাধান করা হইয়াছে, আমাদের তাহ! অপুর্ব ও মনোহর 
সমাধান ঝলিয়াই, বোধ হইয়াছে । পপরকে উৎপীড়িত করিয়া স্থথ হয়, একের 
প্রাণ নষ্ট করিয়া শান্তি হয়, আমর! এখনও ইহ! যথার্থ বলিয়। হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিতেছি না, ইতর জ্গীবের কথ! ছাড়িয়া দিলাম, জ্ঞানবান্‌, শিল্প-বিজ্ঞানকুশল 
সভ্য মনুষ্যগণও পরকে হুঃখ দিয়! শান্তি পান, স্থুথী হন, কহ] যে, বিশ্বাস করিতে 
ইচ্ছ! হইতেছে না, সতা হইলেও, ইহ। যেন মিথ্যা হয়, আমাদের এইরূপ প্রার্থন৷ 
হইতেছে। জ্ঞানবান্‌ শিল্প বিজ্ঞান-কুশল সভ্য মনুষ্য জাতিও যদি পরকে ছঃখ দিয় 
স্থথী হ'ন, তবে কি করিব? কোথায় যাইব ? কাহাকেই বা বিশ্বাস করিব? তাহ 
হইলে,ন্যাপ্র-পিংহাদি হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান্বান, শিল্প-কলাকুশল মনুষ্যদিগকে ভীষণতর 
বলে মনে না হইবে কেন? যাহারা অন্তকে ক্রেশ দিয়া স্থখী হন, শান্তি পান, 
তাহাদিগকে সভা, শিষ্ট, ধার্খক, বিদ্বান, উত্যাদি বিশেষণ দ্বার1 বিশেষিত কর! 
যুক্তি সঙ্গত হইবে কেন? শান্তর মুখ হইতে শুননয়াছি, বিদ্্জনের সমাগমে শূন্য 
স্থান ও জন সংকীর্ণ বঙ্গিয়া বোধ ভয়, মৃত্যুও উৎসবের স্তায় প্রতীয়মান হয়, আপদ 
ও »ম্পদের ন্তায় অনুভূত হইয়া! থাকে। সধুর সত্বাণী, পরছুঃখ মোচনেচ্ছা, 
পাত্রে দান, দীনজনের সংরক্ষণ, সাধুসঙ্গতি, চরিত্রবান হওয়া, সৎপুরুষের ব্রত, 
তাহাদের নিতা আচরণীয় কর্ম, যাহার! ছুঃখার্ণবে নিমগ্র দীন জনকে উদ্ধার 
' করেন, তীহাদিগ হইতে জগতে উৎকৃষ্ঠতর সংপুরুষ নাই। যথোক্ত লক্ষণ 
সৎপুরুষ কৃ, তাহ! হইলে, বস্ততঃ নাই? “সৎপুকুষ" শবটা কি বৈকল্পিক? 
সৎপ্রুরুষ কি আকাশকুনুমের হ্যায় অবাস্তব পদার্থ? “পরোপকার পুণা এবং 
পরপীড়ন পাপ*। সুসভ্য বিদ্্জনগণও যদি পরপীড়ন দ্বার! স্বী হন, তবে 
কাহাদিগকে পুথ্যবান্‌ বলিয়! অবধারণ কারব? তাহ! হইলে বিগ্তাশিক্ষ। দ্বার কি 
উপকার হুইয়৷ পাকে? সভ্য ও অসভ্োর মধ্যে তাহ| হইলে কি ইতর ব্যাবর্তৃক 
লক্ষণ থাকিবে? পরপীড়ন বা পাপাচরণ দ্বার! যদি সুখ প্রাপ্তি হয়, শাস্তি লাভ 
হয়, তাহা, হইলে, “পাপ দুঃখের হেতু এবং পুণ্য স্থখের কারণ' চিরগ্রনিদ্ধ, সুুসত্য 
বিজন কর্তৃক সমাদৃত এই উপদেশকে সত্যনূমিক বলিয়! বিশ্ব করব কিরূপে? 


মুসলগানদিগের হিন্দুর প্রতি বিছ্েষানল। ১৭৩ 


জিজ্ঞানুর এই সকল প্রংশ্র উত্তরে আপনি যাহ যাহ! বলিয়াছেন, যাদৃশ সমাধান 
করিয়াছেন, তাহা! আমাদের অশ্রুত পূর্ব, আমর! এই প্রশ্ন সমূহের এতাদৃশ 
পক্ষপাত বিরহিত, জ্ঞানগর্ভ সদুত্তর, কাহারও দিকট হইতে পাইবার আশ! করি 
নাই। বাবা! আপনার “সংগ্রাম ও শাস্তি” নামক সস্তষণ শ্রবণ করিয়া, 
সাধারণ হিন্দু মুদলমান মধ্যে অহি-নকুলের স্টায় নৈসগ্রিক বৈরিভাব থাকা যে 
গ্রাকৃতিক নিয়মান্ুলারে অনশ্তন্তাবী, যাহার! হিন্দু মুসলমানকে ইই।দের সহজ 
বৈরিভাব বিনাশ পূর্বক একীভূত করিনার চেষ্টা করেন, তীহার! যে, সুম্মদশী 
নগেন, পুর্ণ প্রকৃতিতবজ্ঞ নহ্বেন, আমর! তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝিয়াছি, হিন্দু 
মুসলমান যে, চিরদিন হিন্দু-মুসলমানই থাকিবে, আমাদের শাহ! দৃঢ় বিশ্বাস 
হইয়াছে । জাত্যন্তর পরিণামের নিয়মানুসারে হিন্দু যদি মুসলমানের অথবা 
মুদলনান হিন্দুর প্রতি পায়, প্রকৃতি যদি হিন্দুতে মুসলমানত্ব অথবা মুসলমানে 
হন্দত্ব আপৃরিত করেন, তবেই স্বভাবতঃ ভিন্ন প্রক্ৃতিক, নৈসগিক বিরুদ্ধ 
ভাখাপন্ন এই জাতিদ্বয়ের একীভাব সম্ভবপর হইবে, নচেৎ নহে। অতএব হিন্দু 
মুসলমানকে (উভয়ের প্রক্কৃতিক স্বাতন্ত্রা রক্ষা পূর্বক ) পরম্পরকে সম্মিলিত 
করিবার চেষ্টা কখনও ফলবতী হইবে না। এ সম্বন্ধে আমাদের আর কোনরূপ 
বপ্রতিপত্তি নাই, এখন জিজ্ঞাম! হইতেছে, হিন্দু মুসলমানের পৎ্স্পর বিদ্বেষানল 
প্রজ্জলিত হইবার উদ্দীপক কারণ কি? দেখিতে পাই হিন্দু-যুগলমানের পরস্পরের 
প্রত পরস্পরের স্বাভাবিক বিদ্বেষানল সর্বদ| সমভাবে গ্রজ্জলিত থাকেনা, কোন 
কোন দেশে বা সময় (বিশিষে ইহা প্রজ্জলিত হয়, গ্রুলয়ানলের হয় খোর! মুন্তি 
ধারণ করে,আবার কোন কোন দেশে বা সময় বিশেষে ইহ! কিঞিম্মাত্রায় শাস্তভাবে 
অবস্থান করে। হিন্দু মুদলমান কিছু কাল পরম্পর মিলিয়! মিশিয়া কার্য করিতেছে, 
এ দৃষ্টান্তও নয়নে পণ্ডিত হইয়৷ থাকে । জানিবার ইচ্ছা হইতেছে, মুসলমানদিগের 
হিন্দুর প্রতি প্রকৃতি বৈষম্য বশতঃ যে বিদ্বেষভাব আছে, তাহ! উদ্দীপিত হইবার 
মুখ্য উদ্দীপক কারণ কি? দবমন্দির দেববিগ্রহের অবমানন| করিবার প্রবৃত্তি 
মুনলম।নদিগের সহজ হইলেও, ইহার! যে, সর্বদা! ত্প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে 
উদ্ক্ত হয় না, তাহার কারণ কি? মস্জিদের সম্মুখ দিয়া বগা বাজাইতে 
বাজাইতে যাওয়াই যে, মুপলমানদিগের হিন্দুব প্রতি সহজ বিদ্বেষানলকে গ্রজ্জলিত 
করিয়াছে, আমাদের তাহ। খিশ্বাস হয় ন1। মস্জিদের সম্মুখ দিয়া বাজনা 
বাজাইতে বাজাইতে গমন করিলে, মুসলমানের ত পূর্বে এইরূপ 
উত্রমুত্তি ধারণ করিতেন না, আমাদের অনুমান, মুসলমান'দগের হিন্দুর 


১৫৪ উৎসব। 


গ্রতি সহজ বিদ্বেষানলকে প্রজ্জবলিত করিবার নিগুঢ় অন্ত উদ্দীপক কারণ 
আছে। 

বন্তা--আমার দৃঢ় প্রতায়, তোমাদের অনুমান নির্দে|ষ। কার্য মাত্রের 
পূর্বাবন্তী (27911909817)8) ও উদ্দীপক (1011178) এই দ্বিবিধ কারণানধারণ 
দর্শন শাস্ত্রের রীতি। কোন কার্য্ের পূর্ণভাবে তত্বান্থন্ধান করিতে হইলে 
তাহার উপাদান নিমিভ্তাদি পর্বপ্রকার কারণের অনুসন্ধান অবশ্ত কর্তবা, ইহা 
ন! করিলে, পূর্ণভাবে কার্য তত্বান্ুসন্ধান হয় না। কোন কার্ষ্যের কারণানুসন্ধ/নে 
প্রবৃত্ত হইয়া লোকে সাধারণতঃ কারণ চত্রের মধো অব্যবহিত, স্ুবাক্ত 
কারণটাকেই লক্ষ্য করিয়৷ থাকে, ব্যবহ্তি বা সহকারি করণ চক্রের দিকে 
সাধারণের দৃষ্টি পতিত হয় না । 


জিজ্ঞান্থ ইন্দুভূঘণ--তন্ব চিন্তকিগের মধ্যে দেখিতে পাওরা যায় ইহারা 
প্রত্যেক বিষয়েই প্রায়শঃ একটু না একটু ভিন্ন মতাবলম্বী হুয়া থাকেন । রোগোৎ- 
পত্তির কারণ সম্বন্ধে গ্রতীচ্য নৈদ।নিকাদগের পরম্পর দিরুদ্ধ বহুবিধ মত আছে। 
বাহ ( (50117510 ) ও আন্তর (11760117910 ) রোৌগোৎপন্তির এই দ্বিবিধ কারণ 
সর্ববা'দ মন্মত নহে । অধ্যাপক ডাক্তার গ্রিগ.লারের মতে (21০8161" ) সনির 
ও বিপ্রকুষ্ট বাগ কারণই রোগোৎপত্তির নিদান, যাহাদিগকে রোগোৎপন্তির 
আস্তর কারণ বাঁলয়! অণধারণ কর! হয়, তাহার! প্ররূত পঙ্ষে বাহ্‌ শরক্তিরই কার্য 
(৮/১]] 106901780 00701101022 19911)6 792119 006 60 230661178,] 107063, 
৪৮ 80101901119 01 0901867 11) 01091719001 01 0109 11001510081 
0৮ (1)9 72087 )। 

বন্ত।__তুনি বাহা বলিলে, তাহ| সারগর্ভ, দন্দেহ ন।ই, তথ্যানুলন্ধায়িগণের 
তাঁহ। অব্গ্য বিচাধ্য । মুমলমানদিগের হিন্দুব প্রতি বিদ্বেষানল প্রজ্অলিত হইবার 
উদ্দীপক কারণ কি, তাহ! স্থির করিতে হইলে, পূর্ববর্তী ও উদ্দীপক না আস্তর ও 
বাহ্‌ এই দ্বিবিধ কারণের স্বরূপাবধারণ করিতেই হইবে। প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক ও 
দাশনিকগণ কার্ধ্য কারণের তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়। যে সঞ্চল অনুমান 
করিয়াছেন, আমার বোধ হয়, তাহার! নির্দোষ নহে। “দেবমন্দির ও দেব 
বিগ্রহের অবমানন। করিবার প্রবৃত্তি মুললমানদিগের স্বাভাবিক” হইয়াছে কেন, 
তাহ! জানিবার চেষ্ট কর। কোরান পাঠ করিলে অবগত হওয়। যায়, মং্মদ 
পৌন্তলিকতাকে অত্যন্ত ঘ্বণা কর্রতেন, যাহার! পৌত্তলিক (100186918 ) 


মুসলমানদিগের হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষানল। ১৭৫ 


তাহার তাহার মতে অধার্মিক, নান্তক (1716179], 1106) * তাহাদিগকে 
মারিয়া! ফেল, বা “ইস্লামিক” ধন্মে দীশিত কর! তাহার প্রধান কর্তব্য রূপে 
বিবেচিত হইয়াছিল । মুসলমানদিগের দেবমন্দির ও দেন বিগ্রহ, বিনষ্ট করিবার 
প্রবৃত্তির হই প্রধান সহজ কারণ। 

জিজ্ঞানুদ্ধয় -নৈর্দক আর্ষেরা কি বন্ততঃ পৌত্তলিক ? 

বন্তা--অল্প কথায় উহার যথার্থ উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপে 
বলিছেছি, বৈদ্দিক আর্ষেরা পোত্ুলক নহেন, বৈদিক আধ্যের! অথগ্ড সচ্চণা- 
নন্দময় সগ্ডণ-নিগুণ ব্রদ্গেরই উপাসক, সর্বব্যাপক সকলের অন্তরে বাহিরে সদা 
বিদ্যমান, সব্ব সম্পূর্ণ শক্তিমান পরষেশ্বরকেই বৈদিক আর্ষ্যেঃ। উপাসন! করিয়া- 
ছেন, অবিকৃত বৈদিক আর্য সন্তানগণ অগ্ঠ|,প করিয়! থকেন। সগুণ ব্রঙ্গের 
উপাসনা না৷ করিলে, কেহ কখন নিগুণ ব্রন্মের উপাসন! করিতে সমর্থ হয়েন না । 
এই বছ বিবাদ|স্পদ বিষয়ের যথ|সময়ে যথাসম্ভব সমালোচনা করা যাইবে । কি 
নিমিত্ত মুদলমানদিগের হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষনল এইরূপ তীব্র ভাবে জালয়। 
উঠিয়াছে, এখন তাহ! চিন্তা করিতে হইবে। দেবমন্দির ও দেব বিগ্রহের প্রতি 
দেব প্রাণ বৈদিক আধ্যদিগের হৃদয় বিদারক অতাচার হইতে দেখিয়া! স্বধর্ম 
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১৭৬ উতসব। 


নিরত বৈদিক আধ্য সন্তনদিগের কি শিক্ষ/ হইতেছে, তাহ। ভাখিয়াছ কি? 
মামুদ, মহম্মদ গোরী, আরঙ্গজেব. প্রভৃতি কর্তৃক বখন দেব মন্দির ও দেব বিএহের 
অবমানন1 হইয়াছিল, তখন বৈদিক আর্জাতির প্রাণ শক্তি বর্তমান কালের সায় 
একেবারে ক্সীণ হয় নাই, ভগবদ্ধিশ্ব স, স্বধন্ন পরায়ণতা, সতানিষ্ঠ। প্রভৃতি বৈদিক 
আর্ষোচিত সদ্গুণগ্রাম তখন বৈদিক আর্য হৃদয়কে সর্ধতোভাবে ত্যাগ 
করে নাই। বিশ্বাস করিও, সত্যের জয় অবশ্ঠন্তাবী, বিশ্বাস করিও, স্বধন্থ নিরত 
পুরুষই যথার্থ তেজস্বী হ'ন, স্বধরন্মরূপ তপঃ যৎ কর্তৃক সমাগ-রূপে অনুষ্ঠিত হয়, 
মান্থষের কথাত দূরের পৃথিনীতে দেবতারাও তাহার কিস্কর, তাহার বশীভূত 
হইয়া থাকেন। দেব ভক্তিই দেবপ্রাণ বৈদ্দিক আর্ষ্যের জীবনীশক্তি, যে মুহূর্ত 
হইতে বৈদিক আর্্ধ্যরা স্বধন্ম ভ্রষ্ট হইয়াছেন, যে মুহূর্ত হইতে ইহাদের দেবতক্কির 
সহবাস হইতে আর্ত হইয়াছে, ইহার! শাস্ত্রিত পুরুষকারকে ত্যাগ করিতেছেন, সেই 
মুহূর্ত হইতেই এই পবিত্র সম্পূর্ণ মন্ুযোর আদর্শ জাতির অধঃপতন প্রবৃত্ত 
হইয়াছে । 

জিজ্ঞান্ুদ্বয়__বাঁব ! মুসলমানদিগের হিন্দুর প্রতি বিছ্বেষ।নল প্রজ্জলিত 
হইবার উদ্দীপক কারণ কি, মুশলমানের! যে, বৈদিক আর্ধ্যজাতির স্বভাবততঃ 
বিদ্বেষী, তাহার হেতু কি, কৃপ! পূর্বক আমাদিগকে তাহা বুঝাইয়! দিন। 


০০ 


শ্রীরামঃ 
শরণং মম 


বিধন্মীকে স্বধন্মে আনয়নের চেষ্ট। বেদবোধিত 
সনাতন ধর্মের অনুমোদিত নহে কেন, এই 
প্রশ্নের সমাধান । 
বক্তা-___ভার্গব শিবরাঁম কিন্কর যোগত্রয়।নন্দ 
জিজ্ঞান্ -_-ঈীনন্মকিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল, 


ভূতপুর্ব্ব মুন্সেফ, 
প্রস্তাবন]। 


জিজ্ঞান্ব--৬কাশীধামে বিবিধবিগ্ভাকুশল, বিশেষতঃ সন্ম।নাহ্ রাজকর্ম্মচারীপদে 
প্রতিষঠিত নিয়ত পরোঁপকার পরায়ণ স্বভাবতঃ স্বধন্ম নিরত, বিপন্নের নৈসর্গিক 
সহ সদা শাস্তবদন সদা শান্তচিত্ত পরলোকগত আমার এক বন্ধু একদিন 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভাই নন্দ! আম শুনিয়াছি, বিধর্ীকে 
স্বধন্মে আনয়নের চেষ্টা বেদবোধিত সনাতন ধন্মের অনুমোদিত নহে, ইহ! কি 
যথার্থ? তুমি কি কোন দিন পৃজাপাদ বাবা শিবরাম কিন্করের মুখ হইতে এ 
সম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছ? বাব! শিবরাম কিন্করের উপদেশ আমার বড় ভাল 
লাগে, তাহার উপদেশ শুনিলে, আমার বড় তৃপ্তি হয়, আমি তাই জানিতে 
ইচ্ছা করিতেছি, তুমি এ সম্বন্ধে বাবার মুখ হইতে কিছু শুনিয্নাছ কিনা? 
আমি এতদৃত্তরে বলিয়াছিলাম না! দাদা! আমি বাবার মুখ হইতে অগ্ভাপি এ 
সম্বন্ধে কিছু শুনি নাই। দাদা! তোমার এই বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে 
কেন? 

দেখ নন্দ! আমার বিশ্বাম হুইগাছে, বৈদিক আর্ধজাতি ক্রমশঃ ধ্বংস 
প্রাপ্তি পথে গমন করিতেছে, মহীশুর প্রভৃতি দেশে প্রত্যক্ষ করিতেছি, 
বনু বৈদিক আধ্যসস্তান, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতির ধর্ম গ্রহণ করিতেছে, বৈদিক 

২৩ 


১৭৮ ৃ্‌ উতসব। 

আর্ধাজাতির সংখা! ' ক্রমসঃ হুগ হইতেছে, অতএব এই পবিস্র পুরাতন জাতির 
অল্পকাল মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে বিলোপ হইবে, আমার হৃদয়ে এইরূপ মাশঙ্ক। স্থান 
পাইয়াছে, "কলিতে সকলেই ্্নেচ্ছীভৃত হইবে,” পুরাণাি শাস্ত্রের এই ভবিষ্যৎ- 
বাণীও বৈদিক আর্ধাঙাতির ধ্বংস প্রাপ্থি হইবার ভয়কে বর্ধিত করিতেছে। 
শাস্ত্র পাঠ পূর্বক বিদিত হইয়াছি, স্বধর্মনিরত ব্যক্ত তেজন্বী হইয়! থাকেন, 
্বধর্ম পালন ব্যতিরেকে সখ হয় না, উন্নতি হয় না, যে পুরুষ কর্তৃক সদা নিজ 
ধর্ম পালনরূপ তপঃ বর্ধিত ( সম্যগভাবে অনুষ্ঠিত) হয়, মহামতি শুক্রাচার্য্য 
বলিয়াছেন, মানুষের কথ! কি, পৃথিবীতে দেবতারাও তাগার কিন্কর হন ( ”্তপঃ 
দ্বধর্মরূপং যং বর্ধিতং যেন বৈ সদ1। দেবাস্ত কিন্বরান্তস্ত কিংপুনমনুজ। 
ভূবি 1”সগুক্রনীতিসার )। 'ম্বধন্ম পালন করিতে করিতে নিধন প্রাপ্ধিও 
শ্রেয়ঃ, তথাপি পরধর্ম্নের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না, পরধর্ম্নের আশ্রয় ভয়াবহ, 
অতিমাত্র অনিষ্টজনক, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্চচন্্ও এইরূপ কথ! বলিয়াছেন। 
প্তৃধর্ম” কাহাকে বলে, স্ুরাস্থরগুর শুক্রাচাধ্য “স্বধর্মঁ শব কোন্‌ অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন, স্বধন্থ পালন করিতে করিতে নিধনপ্রাপ্তিও বরং ভাল, তথাপি 
পরধর্্ গ্রহণ ভয়াবহ, ভগবান্‌ শ্রীকুষণচন্দ্রই ব| এই স্থলে স্বধন্্মন বলিতে কাহাকে 
লক্ষ্য করিয়াছেন, আমি তাহ! ভাল বুঝিতে পারি নাই। শাস্ত্রের এই সকল 
কথ! শুনিয়৷ জিজ্ঞাস। হয়, তবে কি বিধন্মীকে স্বধন্দে আনয়নের চেষ্টা বেদ- 
বোধিত সনাতন ধর্মের অনুমোদিত নছে ? খ্রীষ্টানেরা বিধন্্ীকে শ্বধর্ে 
আনিবার সতত চেষ্টা করেন, মুসলমানের! বিধন্মীকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত 
করিতে পারিলে পরম লাভবান্‌ হইলাম মনে করেন, বিধর্মীকে স্বধন্্ণে আনয়ন 
ভীহাদের উৎসবরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে, ফলতঃ বৈদিক আর্ধ্যধর্্ম ব্যতীত 
অন্ত সকল ধর্মেই বিধর্দীকে শ্বধর্মে আনিবার রীতি আছে। অপাত দৃষ্টিতে 
বোধ হয়, বিধর্ীকে স্বধন্ম্নে আনিতে পারিলে, জাতীয় বলবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, 
অতএব ইহান্তায় বিরুদ্ধ বা! অহিতকর কাধ্য নহে। কিন্তু আমাদের অদুরদর্শি 
বিচার নেত্র ছার! এই গুরুতর বিষয়ের ঝটিতি কোনরুপ সিদ্ধান্ত কর! উচিত 
নছে। বেদ ও বেদমূলক স্থৃতি পুরাণাদি শীস্ত্রসমূহ এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, 
সর্বাগ্রে আমাদের তাহ! অবশ্ত প্রোতব্য, অবশ্থ মস্তব্য । মুসলমানের! যে হিন্দু- 
রিগকে মুসলমান করিয়!ছেন, তাঁছাদের মধ যাহার! পুনর্বার হিন্দুধর্ম আসিতে 
চাছেন,ভীহালিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করা উচিত,ইদানীং অনেকে এইরূপ মতের 
পক্ষপাতী হইয়াছেন। বিধর্মীকে শ্বধর্ম্ণে আনয়নের চেষ্টা, বেদবোধিত সনাতন 


বিধন্মীকে স্বধর্মে আনয়নের চেষট! | ১৭৯ 


ধর্মের অনুমোদিত কি না, আমার যে, তদবধারণের প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, 
ইহাও তাহার উদ্দীপক কারণান্তর। 

আমি বাবাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিব, এবং তিনি এ সম্বন্ধে ধা! বলি- 
বেন, আপনাকে আমি তাহ! জানাইব, আমার বন্ধুকে আমি এই কথ! বলিয়া- 
ছিলাম, কিন্তু ছুর্ভাগ্য বশতঃ অল্পদিনের মধেই ইনি ছঃখময় মর্তাধাম ত্যাগ পুর্ব্বক 
স্বথময় অমৃতধামে চলিয়৷ গিয়াছেন। যদিও তিনি এখন স্থল দেছে 
বিগ্কমান নাই তথাপি আমার দৃঢ় ধারণ! তিনি যাদৃশ ধার্মিক ছিলেন, 
বিশুদ্ধ জ্ঞানবান্‌ ও ভক্কিমান্‌ ছিলেন, তাহার জঈশ্বরগ্রণিধান যাদৃশ এ্কাস্তিক 
ছিল, স্বধর্ম্মান্থরাগ যেরূপ প্রবল ছিল, আপনার প্রতি তীহার যাদৃশ শ্রদ্ধ। 
ছিল, তাহাতে তাহার জিজ্ঞাস! যথযথভাবে বিনিবৃত্ত হইলে, তিনি পরমানন্দ 
লাভ করিবেন, আপান তাঁহার উক্ত প্রশ্নের সমাধান করিলে, তিনি অতিমাত্র 
আপার়িত হইবেন। আমি এই নিমিত্ত আপনাকে বিধন্মাকে স্বধর্মে আনয়নের 
ঢেষ্ট। বেদ বেধিত সনাতন ধর্মের অনুমোদিত কি না, তাহ! জিজ্ঞাসা করিতেছি। 
পূর্বে না হইলেও এখন আমারও এই বিষয়ের সমীচীন মীমাংসা কি, তাহ! 
জ।নিবার তীত্র আকাঙ্ষা হইয়াছে। 

বক্তা তোমার উক্ত বন্ধুকে আমি কখন দেখি নাই, তীহার দেহ ত্যাগের 
১৫।১৬ দিন পূর্ব্বে তিনি আমার চিকিৎসাধীন হইয়াছিলেন। তিনি যে আমাকে 
এতভাল বাসিতেন, আমার প্রতি তাহার যে, এতাদৃশীশ্রদ্ধ! ছিল, তাহার দেহ 
ছাড়িবার অল্পদিন পূর্বে আমি তাহ! জানিতে পারিয়াছিলাম | তিনি আমাকে যে 
দৃষ্টিতে দেখিতেন, আনম তাহা অবগত হইয়াছি, দেহত্যাগের পুর্বে তিনি স্বয়ং 
তাহার মনোভাব প্রকটিত করিয়াছিলেন। আমি যতদিন এই দেছে বাস করিব, 
ততদ্দিন তাহাকে আমি আমার প্রাণ বলিয়াই ভাবিব,আমার বিশ্বাস তিনি আমার 
সহিত লোকান্তরে মিলিত হইবেন, স্বাশিতের অভীষ্ইদায়ক করুণাময় তাহার ইচ্ছা 
কখনও অপূর্ণ রাঁখিবেন না| তুমি যে বিষয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, আমি ষগা 
জ্ঞান তোমাকে তাহ! জানাইবার চেষ্টা করিব। *বিধন্ত্ীকে শ্বধশ্শে আনিবার চেষ্টা 
বেদ বোধিত সনাতন ধর্মের অনুমোদিত নহে কেন,” এই প্রশ্নের সমাধান করিতে 
হইলে, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের সমালোচনা আবশাক হইবে, তাহ! চিন্ত। করিয়াছ 
কি? তোমার প্প্শ্নটার সমাধান অল্লায়াস সাধ্য নভে, ইহা! 'প্রমেয় বহুল, 
ৃত্তীরার্থক বছ বিবাদাম্পদ প্রশ্ন । গ্রশ্নটার সমীচীন সমাধান করিতে হইলে, 
ব্বধর্শণ ও “বিধন্ঘ' এই শহরের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা চিন্তা করিতে ছুইবে। 


১৮৪ চে উৎসব । 


ধর্ম” কোন পদার্থ, ব্যক্তিভেদে, জাতিভেদে, দেশতেদে ধর্পের ভেদ 
হইবার কারণ কি, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জোরেন্তান, বৌদ্ধ, জৈন 
গ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধন্মাবলম্বীদিগের ধর্মগত ভেদ কি নিত্য? হিন্দু, 
মুসলমান, খুষ্টান, জোরেস্তান, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি ইহারা কি চিরদিনই 
হিন্দ মুনলমানার্দি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, অথব! কর্ম্মবিশেষ ইহদ্িগকে 
ভিন্ন ভিন্ন ধশ্মীবলম্বী করিয়াছে? সাধারণ ও অসাধারণ এই দ্বিবিধ 
ধর্মের স্বরণ কি? একজাতি যে অন্ত জাতিতে পরিবন্তিত হয়, তাহার কারণ 
কি, কোন্‌ নিয়ম!নুনারে জাত্যন্তর পরিণাম হুইয় থাকে? তোমার প্রশ্নটার 
শমীচীন সমাধান করিতে হইলে, ইত্যাদি বহু বিষয়ের তত্বাম্ুসন্ধান করিতে ভইবে। 
প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকেই (৪৮121 9019০061017) পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এক 
জাতীয় প্রাণিশরীরের অন্তজাতীয় প্রাণিশরীরে পরিবন্তিত হইবার একমাত্র কারণ 
রূপে অবধারণ করিয়াছেন, ইহাদের মতে তাপ (768) শৈত্য ইত্যাদি কারণ 
রশতঃ প্রাণিদ্রিগের আরুতিগত পরিবর্তন হইয়া থাকে। যথাসম্ভব পক্ষপাতশূন্ 
হৃদয় হইয়| এ সম্বন্ধে বু বিচার করিয়াছি । ভগবান্‌ পতঞলিদেব ও ভগবান্‌ 
বেদব্যাস জাত্ান্তর পরিণ।ম সম্বন্ধে বাহ] বলিয়াছেন, তাহাই এতদ্বিষগ্নক বিশুদ্ধ 
সিদ্ধান্ত বলিয়! আমি বুঝিয়াছি, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের অনুমান যে সদে।ষ, 
আমার তাহ! উপলব্ধি হইয়াছে । বিশ্ীকে স্বধন্থে আনিবার চেষ্টা বেদ বোধিত 
সনাতন ধর্মের অনুমোদিত নহে কেন, আমি তোমাকে তাহ! যথাশক্তি বুঝাইবার 
চেষ্টা করিতেছি, তুমি সাবধান হইয়! শ্রবণ কর। 

জিজ্ঞান্ম--আপনার বর্ণাশ্রম বিবেক" নামক সম্তাষণে উক্ত হইয়াছে, 
বর্ণাশ্রমধর্্ের নিব্ন্ধপরতা! (902290 91995978009) বশতঃ হিন্দু জাতি 
অন্ত জাতির সহিত শ্বচ্ছন্দতঃ ব্যবহার করিতে পারেনা, জাতিভ্রংশের ভয়ে 
বর্ণাশ্রমধর্খমনিষ্ঠ হিন্দুর অন্তদেশে গমন করিতে ও অন্য দেশ বাসীর সহিত সম্মিলিত 
হইতে পারে না, হিন্দু জাতির এই কারণে যেকত ক্ষতি হইয়াছে, হইতেছে, 
তাহার ইয়ত্তাব্ধারণ অসস্ভব। একজন গণিত ও বিজ্ঞানকুশল পাশ্চাতা কবি 
বহু গবেষণ| দ্বার! দিদ্ধাত্ত করিয়াছেন, হিন্দুস্থানীদিগের ধর্্মবিষয়ক জড়ত 
(01079] %15 [709:019) অত্যন্ত অধিক, এই জন্ত ইহাদের পরম্পর স্মিলিত 
হইবার-প্রবৃত্তি অল্প, হিন্দস্থানীর। যে অবস্থ! আপতিত হইয়াছে, তদবস্থাতেই 
ইহারা জড়ের স্ঠায় অবস্থান করে, ধর্মের বন্ধন মোচন পূর্বক উন্নতির নিমিত্ত 
চেষ্টা করে ন। (০) 16 1)9,009109 61096 0109 100781 ছ1৪ 11)97619, 


বিধস্মীকে স্বধর্ণ্টে আনয়নের চেষ্টা । ১৮১ 


01 61)9 [01117009681 19 ০1 ৪171211, 10009 (10917 66109100য 6০ 
8,109,169107261011 29 91179,]1১ 0195 7:8107911) 11) (179 96269 11) 11101) 
6095 12097. 6০ ৪৮-10)9 7২০01097090? 11966756109 
৮, 85-88)। বাবা! আশাকরি আপনি এই সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে কিছু 
উপদেশ দিবেন। 
শ্রীরামঃ শরণং মম। 
নিস্ত্ুত ল্য শ্যাসগ্েেত কুলিসম্লপ-শোগিনিঅহু । 
ব্যাখ্যাতা-_স্রীক্মীভার্গব শিবরাম কিন্কর ঘোগত্রয়ানন্দ__ 
শুশ্ীযু-_ঞ্রইন্দুভূষণ সান্যাল, এম, এস, সি, এম্‌ বি, 
| এবং অধ্যাপক-- 
ভীমহেশ চক্র চট্োপাধ্যায়। এম্‌, এ, বি, এস্‌, দি, 
এল এল, বি। 


সূচী । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


এপস্তালন্না। 
নবদীপের সংশ্গিপ্ত বিবরণ; দেশাদির উৎকর্ষাপকর্ষ গুণ ও কর্শানুসারে 
হইয়া! থাকে; পমীতাদেবী শরীরিণী আধীক্ষিকী বিদ্যা” এই কথার, 
তাৎপর্য কি? মিথিলাতে স্তায়শান্ত্রের বিশেষতঃ আবির্ভাবের কারণ 
কি? নবদ্বীপ নব্যন্তায়শান্ত্রেরে বিশেষতঃ আাবির্ভাবস্থল হ্ইয়াছে 
কেন? স্বধন্মপরায়ণ, উদ্দারহৃদয়, সাধুকন্দে মুক্তহস্ত মাড়োয়ারী 
দের কলিকলুষবিনাশন, ভবার্ৰ তারক, আদি নারায়ণের 
ষোড়শক নামসংকীর্তনের ব্যবস্থাবিধানরূপ কার্য দেখিয়! শুশ্রাযু 
ছয়ের আনন্দ) ব্দে ও বেদমুলক নিখিল শাস্ত্রে বহুশঃ 
প্রশংসিত যথার্ভাবে ভগবানের নামকীর্তনের 
কাধ্যকারিতার কথা; কলিসস্তরণোপনিষদের 
ব)াখ্যাশ্রবণের ও তাহার প্রচারের প্রবৃত্তি 
হইয়াছে কেন? ভগবানের নামো- 
চ্চারণ করিলে এত ফল কেন হইবে, 
এতন্বিযয়ক  জিজ্ঞাস। 


১৮২ উতসব। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


মঙ্গলীচরণ ; মঙ্গলাচরণের ব্যাখ্যা; শাস্তি পাঠ) 
শাস্তি পাঠের ব্যাখ্যা; কলিসম্তরণোপনিষৎ (মুল )) 
কলিসম্তরণোপনিষদের ক্ষিপ্ত ব্যাথ্য।। 


. তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

কলিসস্তরণেপনিষদের বিস্তৃত ন্যাখ্যাতে জিজ্ঞান্য়ের যে যে প্রশ্নের উত্তর 
প্রদত্ত হঃয়াছে £-- 

“ক লি'শবের মূল অর্থ কি? সতা, ভ্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয়ের 
স্বরূপ কি? সত্যাদদি নামচতুষ্টয়ের অর্থ হইতে যুগচতুষ্টয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে কি 
জানিতে পারা যায়?" যুগভেদে ধর্মের ভেদ হইয়৷ থাকে এই কথার প্রকৃত 
অভিপ্রায় কি? দেবধি নারদ যে পৃথিবী পর্যটন করেন, তাহার কারণ কি? 
নারদ খধষি কে? তাহাকে ব্রন্গার মানস পুত্র বলা হয় কেন? মানস পুত্র 
কাহাকে বলে? ব্রহ্ধার স্বরূপ কি? নারদ, যিনি দেৰধি, যিনি ভক্তাব্তার, 
ধিনি জ্ঞানিশিরোমণি, ধিনি যোগিশ্রেষ্ট, তাহার কলিমলে মলিন হইবার ভঙয় 
হইয়াছিল কেন? আদিপুরুষ নারায়ণ কে? তাহার নামোচ্চারণ মাত্রে 
কলিমল নিধূ্ত হয়, তাহার “হরে রাম”, হরে কৃষ্ণ এই সকল নাম ভবার্ণবতারক, 
এই সকল নামের উচ্চারণ করিলে, মানুষ লামীপ্য। মুক্তি লাভ করে। এই 
সকল কথার অর্থ কি? এই সকল নামের সার্ঘত্রিকোটি সংখ্যক জপ পরিসমাপ্ত 
হইলে জাপক সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। হরে রাম” প্রভৃতি নামো- 
চটীরণ করিলে, মেঘ অপসারিত হইলে রবিরশ্মিমগুলের যেমন প্রকাশ হয়, সেইরূপ 
স্বগ্রকাশ পরব্রদ্দের প্রকাশ হুইয়। থাকে, যোড়শক নামের উচ্চারণ হইতে 
কলিমলশোধনের পরতর উপায় সর্ববেদে পরিদৃষ্ট হয়ন-_ এই সকল কথার প্ররুত 
অভিপ্রার কি? পাতঞ্জলদর্শনে উত্ত হইগাছে, প্রাণায়াম দ্বার আত্মজ্ঞান 
বিকাশের আবরণ ক্ষীণ হয়", অতএব জিজ্ঞান্ত--হরে রাম “হরে রাম 
ইত্যাদি নামের উচ্চারণ করিলে কি প্রাণাগামের কাধ্য হয়? কেবল আদিপুরুষ 
নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিলেই সর্বপাপবিমোচন হইয়া! থাকে, ইহ! সতা 
হষ্টলে, বেদ-শান্ত্রে বজ্ঞাদি বিবিধ সাধনার উপদেশ আছে কেন? “উপনিষৎ' 
শবের অর্থ কি? প্রত্যেক বেদের যত শাখা, উপনিষদের সংখ্যাও তত, 
এতদ্বাক্র অভিগ্রায়কি? বেদ ও উপনিধৎ কি অভিন্ন সামগ্রী? 
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নিস্তৃত ব্যাধ্য। সমেত কলিসম্তরণৌপনিষৎ। 


ব্যাখ্যাতী__ভার্গব শিবরামকিস্কর যোগত্রয়ানন্দ । 

শুশ্রাধু_শ্রীইন্দ্ভৃষণ সান্যাল এম্‌, এন, সি, বি, এবং অধ্যাপক, 

গ্রীমহেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌, এ, বি, এস্‌, সি, এল, এল, বি। 
প্রস্তীবন1 ৷ 


ুশ্যদ্য__কঠিন রোগাক্রান্ত, স্থানীয় চিকিৎমকগণ কর্তৃক ছশ্চিকিত্্ বোধে 
প্রত্যাখ্যাত। এক আত্মীয়াকে চিকি সার্থ উত্তর পাড়ায় আনিবার নিমিত্ত আমর! 
বাব ভার্গবৰ শিবরামকিস্করের আদেশানুসারে নবন্বীপধামে গিয়াছিলাম। পবিত্র 
নবদ্বীপধাম দর্শনের আকাজ্ষ। বছদিন হইতেই আমাদের হৃদয়ে বিদ্বমান ছিল,কিস্ত 
এযাবং সে আকাঙ্ষাকে চরিতার্থ করিবার ভাগ্যোদয় হয় নাই। নবন্ধীপধাম বৈদিক 
আর্চ) সম্তানগণের চিত্তকে স্বীয় ধাম দ্বার! নিয়ত আকর্ষণ করে, ইই। ভক্তের পরম 
রমণীয়, পরমারাধ্য স্থান, ইহা জ্ঞান পিপানধর অসেচনক জ্ঞান ধামনিধি। ভক্তা- 
বতার শ্রীচৈতন্তদেব যে ধামকে প্রেমতক্তি মন্দাকিনী দ্বার! আপ্লাবিত করিয়- 
ছিলেন, পুঞ্াপাদ প্রাতঃস্ররণীয় রামভ্ দিদ্ধস্ত বাগীপ, বাসুদেব সার্ববতৌম, তৰ 
চন্তামর দীধিতিকার স্প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি (যিনি শ্ীৈতস্থদেবের সম সাম- 
রিক ছিলেন ),ভবানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশ, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, 
গদাধর তটটাচার্ধা, অতুলনীয় গ্রাতিতাশালী, অক্ষয় কীত্তিমান্‌ পুরুষ প্রধান স্ধীগণ 
(ষাহার! মিথিলায় আহ্মিক্ষিকী বিদ্ধ গৌরব রবিকে নিশ্রভ করিয়া নবন্ধীপধামকে 
শ্বপ্রকাশ করিয়াছিলেন ), যে ধামে ইহারা বান যোগ্য জানে বাস করিয়াছিলেন, 
সেই নবহধীপধাম যে ভক্তের পরম রমণীয় হইবে, অবস্ঠ রষ্টবারপে বিবেচিত হইবে, 
জান পিপান্ুর অসেচনক হইবে, সহদয় বৈদিক আর্ধ্য সম্তানদিগের পবিজ্ তীর্থ 
জ্ঞানে সমারাধিত হুইবে, তাহা! বলা বাহুলা। বাবা ভার্গব শিবরামকিন্করের 


১৮৪ উতসব। 


প্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি, দৈশিক প্রকৃতির উৎকর্ষপকর্ষ “গুণ” জীবের 
পর্ববজন্মার্জিত সদলৎ কর্ম্মানুসারে হইয়া! থ।কে। সৃর্ধা সিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ 
গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, সত্ব, রঃ ও তমোরূপ গুণত্রয় এবং জীবের পূর্ববকত সদসৎ 
কর্ম, এই উভয়ের একীকরণাত্মক বিভাগ দ্বার! বিধাতা গ্রাপ্থৎ (তন্ত্র হুর্যযাদির 
ষ্টি ক্রমানুসারে ), স্থুর, নর, অসুর, ভূমি, পর্বত, প্রভৃতি চরাচর জগৎ সর্জন 
পূর্বক বেদে দর্শন করিয়া__-বেদোপনিষ্ট রীতি দৃষ্টে যথা দেশে, যথাকালে স্থ্ 
পদার্থ জাতের অবস্থান বিভাগ কল্পন। করিয়াছেন (গুণ কর্ম বিভাগেন সৃষ্ট 
প্রার্থদনুক্রমাৎ। বিভাগং কল্পগামাস যথাম্বং বেদ দর্শনাৎ ॥৮-_ কুর্য্য সিদ্ধান্ত )। 
সুর্য্য সিদ্ধান্তের এই কথার প্রকৃত মভিপ্রায় কি, আমর! তাহা যথার্থ ভাবে 
উপলব্ধি করিতে পারি নাই, তবে আমাদের বিশ্বা, ইহ অতিমাত্র গম্তভীরার্থক, 
অত্ন্ত সারগর্ভ কথা। দৈশিক প্রকৃতির উৎকর্ষাপকর্ষ আমরা প্রতিক্ষণ অনুভব 
করি, কোন দেশ যে বিবিধ সদগুণের আকর হয়, স্বীক্ গুণে লোকের রমণীয় 
হয়, প্রার্থিত বাস হয়, আবার কোন দেশ যে, নিজদোযে উপেক্ষণীয় হইয়া থকে, 
তাহ। সকলেই স্বীকার করেন। বিনা কারণে কোন কার্ধ্য হয় না, অতএব দেশের 
উৎকর্ষাপকর্ষ যে নিক্ষারণ নহে, তাহ! স্থির, ধীমান্‌ পুরুষদিগকে তাহ! মানিতেই 
হইইবে। যে কারণ বশশুঃ মানব প্রকৃতির উচ্চাবচ ভাব হইয়! থাকে, যে কারণ 
নিবন্ধন এক ব্যক্তি ধার্মিক হন, স্ুবিদ্ধান্‌ হ'ন, সাধু সংকল্প হ'ন, সদ। পরঠিত 
সাধনার্থ চে হন, অপিচ ষে নিমিত্ত মানুষ নরপিশাচ হয়, মাৎসর্ধ্য, কোর্যা,নৈন্্যয 
প্রভৃতি মহদনিষ্টকর অসদগুণের আকর হয়, দেশের উতৎকর্ষাপকর্ষও তৎ কারণ 
নিবন্ধন হইয়। থাকে । “কণ্ বৈচিতর্যই স্থষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ, এই শাস্ত্রেরপদেশ 
যে, সম্পূর্ণ সত্য মূলক, তাহ! আমাদের বিশ্বাস হয়। বাবা শিবরামকিন্কর প্রায়ই 
বলেন, শাস্ত্রের ভাষা! সাধন সম্পন্নের, শুদ্ধচিত্তের, তপস্ত1 নির্দগ্ধ কলম ষের, এক 
কথার প্ররুত বৈয়াকরণের (খগ্েদে, মহাভাষ্যে, ভর্তহরিকৃত বাক)পদীয়ে বৈয়/- 
করণের যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তল্লক্ষণ বিশিষ্ট পুরুষের ) সুখ বোধ্য, অন্তের 
নহে। বর্তমান কালের ভক্তবুন্দ যে বাবার এই কথ। গুনিয়! বিরক্ত হইবেন, তাহ! 
জানি, ইদানীস্তন ধার্মিকাভিমানিগণের, আধুনিক শিক্ষিতন্মন্ত পুরুষ বৃন্দের শাস্তর- 
প্রাণ, শান্ত্রিত পৌরুষ বিশিষ্ট বাব! ভার্গব শিবরাম কিন্করের মুখ হুইতে গুনিয়াছি' 
বলিয়। যে বাবার এই কথ। শ্রুতিকটু হইবে,তাছ! আমর! বুঝি, তথাপি ইহ! শাস্ত্রে 
উপদেশ বণিয়!, এই ছুর্দিনেও সাহস পূর্বক অন্তকে জানাইতেছি। শান্তর যে ভাবে, 
হেত তকেপেদেশ করিয়াছেন, তাঁহ। যে, কেন এখন দুর্বোধ্য হইতেছে, 
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সারহীন. জ্ঞানে উপেক্ষণীয় হইতেছে, নবীন শিক্ষিতন্মন্ত পুরুষগণের মধো সাধারণতঃ 
কেছই তাহা নিঝিষ্টচিত্তে চিন্তা করেন না। *শাস্বিশ্বাস” কেবল যে, শান 
সম্পর্কবিহীন, পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্চিদ্রিগেরই বিচল্ত হইয়াছে, বিলুপ্ত 
হইয়াছে, তাহা নচে, আমাদের দৃঢ় ধারণা, আধুনিক শাস্ত্রী দিগের মধ্যে অনেকেরই 
শাস্ত্রের প্রতি অচল বিশ্বাস নাট, তাহ।র।ও আর (মুখে যাহাই বলুন ), "শান্ত্রকে, 
“ব্দেকে? সাধারণতঃ অন্রান্ত বলিয়া! বিশ্ব করিতে পারেন না, শাস্ত্রবর্ণিত আপ্ত- 
জনের অস্তিত্বে তাহাদের মধো বহু ব্যক্তরই এখন সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, শাস্ত্রের 
ভাষ! বুঝিতে হইলে, শান্ত্রোপদেণের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, যাহা 
কর্তবা, তাহ! আর তহাপ্দেরও কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। বাব শিবরাম- 
(কঙ্গর.কর্তৃক লিখিত “রামায়ণবেদচন্দ্রকাতে' উক্ত হইয়াছে, দস্কন্দপুরাণ অর্পিচ 
বলিয়াছেন, সীতাদেবী শরীরিণী আানীক্ষিকী বিছ্বা, জনকের কূলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক 
জনকাত্মজ। নমে গ্রপিদ্ধ। হইয়াছেন (তস্মাৎ সীতেতি বিখ্যাতা, বিগ্য। সান্বীক্ষিকী 
তদ| জ্নকম্ত কুলে জাত৷ বিশ্রুত। জনকাত্মগ1 1” স্কন্দপুরাণ ), এই সর্বপাপ- 
বিনাশিনী, সর্ধববগ্তামরী সীতাদেবী পৃর্রে বেদবতী এই নামে প্রসিদ্ধ! ছিলেন) 
রাঞধি জনক এই অযোনিঞ্! কামরূপিণী ব্রহ্ম বগ্কে পরম।ত্ম! বিষুঃর করে সমর্পণ 
করেন। স্কন্দপুরাণের এই সকল কথার মধ্যে দে, কিঞ্চিম্াত্র সার আছে, ইহার! 
যে, শ্রোতব্য ও মন্তব্য কথ, এ ছৃর্দিনে বোধ হয়, তাহা ভাবিতে পারেন এতাদৃশ 
পুরুষের সংখ্যা অত্ন্প। 


আমরা এই স্থলে এই সকল অপ্রাসঙ্গিক কথার 


উল্লেখ করিতেছি কেন ? 


নবদ্বীপের কথ! বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া! আমর! উন্মত্তের প্রলাপের মত এই সকল 
অপ্রাসঙ্গ$ক কথ বলিতেছি কেন, পাঠকদিগের মধ্যে বহু ব্যস্তর মনে এই প্রকীর 
প্রশ্ন উদিত হইবে, সন্দেহ নাই । অতএব আমর! যে নিমিত্ত এস্থলে এই সকল 
কথ! বলিতেছি, পাঠকদিগকে সংক্ষেপে তাহ! জানান আবশ্তক মনে করিলাম । 
আমাদের বিবেচনান় ইহার! মপ্রাদঙ্গিক কথা নহে, উন্মতের প্রলাপ নছে। 

জনকছুহিতা নৈথিলী সীভাদেবীকে হবপুযাণ কি নিমিত্ত শরীরিণী 
আহীকষিকী বিস্া' বলিয়াছেন, সত্যানুগন্ধিৎস্থুর তাহা অবশ্ঠ চিন্তনীয়, বিশুদ্ধ 


২৪. 


১৮৬ ০  উত্সব। 


বৈদিক আর্ধেযোচিত হুশ তত্বদ নী বিমল প্রতিভা! স্কনপুরাণের কথ যে, সারগর্ডা, 
তথাবহুলা, ইহ যে হাপির! উড়াইয়। দিবার কথা নহে, তাহা অনুভব করিবেন । 
বাবা শিবরামকিস্কর বেদ ও বেদের অঙ্গোপাঙ্গের প্রমাণানুস।রে অপিচ শাস্ত্রান- 
সারণী যুক্তি ছার! প্রতিপাদন করিয়াছেন, বিগ্বাধিদেবতা। কামরূপিণী হইয়া, 
ধতাত্বা, বিদিতবেদাঙ্গবেদার্থ ব্রাঙ্ষণকে দেখ! দিতে পারেন, দেখ! দিয়া 
থাকেন। “থ্ছি। হবৈ ব্রাঙ্ষণ মাঞজগাম * * *” (নিরুক্ত ধৃত শ্রুতি ) অর্থাৎ 
বিস্তাধিদেবত। কোন সংযষ্তাত্ম(, বিদিতবেদাঙ্গবেদার্থ ব্রাঙ্গণের সমীপে 'আগমন 
করিয়৷ছিলেন ( প্বিগ্কা কিল কামরূপিণী তৃত্বা বিগ্যাধিদেবত1 ব1 সংবতাত্মানং 
বিদি তবেদাঙ্গবেদার্থং ব্রাঙ্গণং কঞ্চিদাজগাম 1” নিঘণ্ট, ভাষ্য )। | 
বেদ ব: বেদের অঙ্গোপাঙ্গের কথ পনিলেই যে, সকলে তাহাকে 
সত্য বলিয়া অঙলীকার করিবেন না, তাহ! বল! বান্তলায, বাবা শিবর।মকি্কর 
এই নিমিত্ত বেদ-শাস্ত্রের অবিরোধিনী যুক্তি দ্বার। এই সকল কথা যে উপহাদাস্পদ 
নগ্গে, বিজ্ঞানালে!কবিহীন বর্ধরোচিত নহে, তাহ। বুঝাইবার চেষ্টা 
করিগাছেন। বাবা কিরূপ যুক্তি দ্বারা বেদশাস্ত্রবর্ণিত. এই বিষয়ের 
যুক্তিঙ্গতত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা জানাইবার ইহ! উপযুক্ত অবসর 
নহে। সীতা উপনিষত, স্কনদপুরাণ, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে অবগত 
হওয়] যায়, সীতাদেবী সর্ববিগ্ঠামর়ী, সীতাদেবী ব্রঙ্গবিগ্ঞাস্বরূপিণী, সীতাদেৰী 
বিশ্বমাত| বাঙময়ী। বিশ্বপ্রকৃতি সীতাদেবীই অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থাতে 
আগমন করেন, চৈতন্তময়ী বিশ্ব প্রকৃতি সীভাদেবীর অব্যক্তাবন্থ! হইতে ব্যক্তাবস্থায় 
আগমনই বিশ্বের স্থষ্টি, সর্ববিষ্ঠাময়ী সীতাদেবীই জীব্হদয়ে আবম্বীক্ষিকী গ্রভৃতি 
নিথিল বিদ্তারপে অবস্থান করেন, অখগও্সচ্চিদানন্দময়ী সীতাদেবীই নিখিল 
বিগ্যারূপে অভিগ্যক্ত! হয়া থাকেন, মানুষ যে, আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি বিছবান্‌ হয়, 
জীবজদয়ে সুল্্ভানে অর্বান্থত৷ সীতাদেবীর তত্ত্িগ্ভারূপে অভিব্যক্তিই তাহার 
কারণ |... বাবা শিবরামকিঙ্করের সীতাতত্ব, শিবরাত্রি, রামায়ণবেদচন্দজ্রিক। প্রভৃতি 
গ্রন্থ পাঠ পূর্বক বিদিত হইয়াছি, সীতাদেবী গ্রণবন্বরূপিণী, প্রণবস্বরূপিণী 
'রিঙ্বঞক্তি সর্ববেদময়ী, সর্বদেবময়ী, সর্বলোকময়ী, সর্বধর্শময়ী, সর্ধবাধারকার্যয- 
কারণময়ী_সীতাদেবী হইতেই ত্রয্ীবিস্তার আবির্ভাব হইয়াছে, হইয়! থাকে, আম্বী 
ক্ষিকী বিস্থা ত্রশ্তীরই বিভাগ বিশেষ (*ত্রধ্যাএব বিভাগোহয়ং সেবমাহ্ীক্ষিকী 
মতা ।”-_কামন্দকীয় নীতিসার )। আহ্ীক্ষিকীকে সাধারণতঃ তর্কশান্ বলিয়াই 
জান! আছে। কামন্াকীয় নীতিসারে উক্ত হইয়াছে, আহ্বীক্ষিকী সদসবিচারা- 


বিস্তৃতব্যাখ্যাসমেত কলিগন্তরণোপনিষত | ১৮৭. 


খিক! আংয্মবিস্তা, 'মান্বী/ক্ষকী বি্ত! বার! মানুষ বর্ণ ও আশ্রম ধর্মের তজ্ঞান 
ল/ত করে, আত্মানাত্মবিবেকবান্‌ হয়, তত্ববিৎ হয়, হর্ষ শোকের হস্ত হইতে 
মুক্ত হইয়া প্রকৃত শাস্তি পায়, ত্রিবিধ হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিবূপ "অত্যন্ত পুরুযার্থ 
সাধনে সমর্থ হইয়। থাকে । সীতাদেণীকে স্কন্দপুরাণে শরীরিণী আম্বীক্ষিকী 
বিগ্তারূপে বর্ণন কর! হইয়াছে কেন, বাবা শিবরামকিস্করকে তাহ! জিজ্ঞাস! 
করিয়া আমর! এই সকল বিষয় অবগত হইয়াছ। সীতাদেবী শরীরিণী আম্বী- 
ক্ষিকী বিদ্যা, মা মৈথিলী মিথিলাদেশে আবিভূতি! হইয়ছলেন ;  মিথেলাতে 
আহ্বীক্ষকী বিদ্যার বিশেষতঃ তভিব্যক্ত হইয়াছিল, এই সকল বিষয় অবগত 
হইয়া! ছ1মাদের জিজ্ঞাসা হইয়াছিল, আম্ীক্ষকী বিগ্যাস্বরূপিণী সীতাদেবী 
মিথিলাতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়াই কি মিথিলাবাসীদিগের 
হৃদয়ে আব্বীক্ষিকী বি্ভার বিশেষতঃ বিকাশ হইয়াছিল? সীতাদেবীর 
মিথিলাতে আবিভূতি হওয়ার সহত কি এই দেশে স্ঠায়শ'স্ত্রের বিশেষতঃ 
আবির্ভাব হইবার কোন সম্বন্ধ আছে? বাবা শিবর(মকিঙ্করকে ওম করিয়া 
আধগত হইয়াছি, স্বাদ গুণত্রয়ের ভেদ নিবন্ধনেই দেশাদিরও ভেদ-_ 
উৎকর্ধাপকর্ষ হুইয়! থাকে,গুণ ও কর্মান্ুসারেই জীবসজ্বের, বুক্ষ-পর্ববতাদির, 
এক কথায় জাত পদার্থ মাত্রের জন্মদেশ বানস্থাপিত হইয়া থাকে, যিনি ষে 
দেশে জন্মগ্রহণ করেন, তদ্দেশে জন্মগ্রহণ কবিবার বান] ঝ পুর্ববকর্ধী স'স্কারই 
তাহার তাদ্দশে জন্মগ্রহণ করিবার কারণ। বাব ভূৃগুসংহতা, বুদ্ধ সুর্য রণ 
কশ্মবিপাক, শুক্রাচার্ধা প্রণীত. নীঠিসার গ্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পূর্ব কন্ধানুসারেট 
যেজীবের নির্দিই দেশে জন্ম হয়! থাকে, আমাদিগকে তাহ। বিশদভাবে 
বুঝাইয়া.ছন । নবছীপে যেনব্য স্তায় শান্ত্রর বিশেষতঃ গ্রচার হইয়াছিল, 
আমাদের বিশ্বাস, নবদ্বীপের বিশিষ্ট গ্রক্কৃতি তাহার কারণ। পবিত্র নবদ্বীপ 
ধামে গমন করিয়া নবদ্বীপের প্রসন্নসলিল! মন্যদর্বকলুষবিনাশিনী ভাগী- 
রথীতে অবগাহন করিয়৷ আমর! 'অননুভূতপৃর্বব আনন্দ পাইয়াছিলাম, নবদ্বীপের 
সমৃদ্ধিশালিনী পূর্ব অবস্থা অ'মাদের স্থতিপথে জাগিয়া উঠিয়াছিল | নবদ্বীপ 
সম্বন্ধে কিছু বলিতে গ্রবৃত্ত হইয়া যে কারণে আমাদের মনে সীতাদেবী, 
শরীরিণী আম্মীক্ষিকী বিগ্ধা ইত্যা'দ শান্ত্রোপদেশ জাগিয়াছে, সংক্ষেপে তাহ! 
জানাইলাম । দেশের উৎকর্ষাপকর্ষের যে মনুষ্য।দির উৎকর্ষাপ কর্যের 
স্থার বামনা ব! পুর্বাংফার বিশেষই কারণ আমাদের. ত'হ। দৃঢ় শিশ্বাস 
হইয়াছে । 


১৮৮ উত্সব । 
্বধর্পরায়ণ উদারহৃদয় সাধুকর্মে মুক্তইস্ত মাড়োয়ারীদের 
কাঁধ্য দেখিয়া ঝড় আনন্দ হইয়াঞিল। 


নবদীপে কীর্ভনীয়নাম মাড়ৌয়ারীদিগের কার্য দেখিয়। আমরা অত্যন্ত 
বিস্মিত হইয়াছিলাম, আমাদের হদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। 
সতত শ্বধশ্মানুষ্ঠানে নিরত দানশূর মাড়োয়ারীদগের বছ সংকাধ্যের কথা ঈত্তঃ 
পুর্বে শুনিয়াছি, এমন তীর্থস্থান নাই, যাহতে মাড়োক়্ারীদিগের গগনস্পর্শী 
কীততিত্তন্ত দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। বৈদিক আর্যজাতিমধ্ো বর্তমান ছুর্দিনে 
্বধন্রনি্ঠ পরোপকা'রপরায়ণ মাড়োয়ারীরাই যেন জীবিত বলিয়া বোধ হয়। 
বর্ণাঅনধর্দমগুরু তক্তবংসল ভগবান্‌ শ্রীরাম নর, যিনি পরের যোগ্যতার অপেক্গী 
না করিয়। নিজ নৈসর্গিক ওদাধ্য বশতঃ সকলকে নিত্যমঙ্গল গ্রদান করেন, 
দৃঢ় প্রতায়, তিনি এই সহ্ৃদয়, ্ প্রাণ, স্বধন্মুনিরত্ত মাড়োয়ারীদিগের এহিক 
পারত্রিক কল্য!ণবিধান কবিবেন। নবদ্বীপধামে আঁধকদিন বাস কারার 
ভাগ্য হয় নাই, অতএব আমরা মহোদয় মাড়োয়ারীদিগের যে মহৎ কাধ্য 
দেখিয়! বিশ্মিত হইয়াছিলাম, যাহ দেখিয়! আমাদের চিত্ত বিশুদ্ধ আনন্দে পুর্ণ 
হইয়াছিল, আমরা তাহার বিশেষ সংণাদ লইতে পারি নাই। তথাপি 
স্বীকার করিতেছি, যা দেখিয়াছি, শুঁনয়াছি, একালে তাহ! বিম্ময়- 
জনক, তাহ! অবশ্যকীর্ভনীয়। ণার্থভাবে ভগবানের নাম কীর্্ংনর কার্য)কারিতা 
বেদ ও বেদমুলক অল শাস্ত্রে বৃশঃ গশংসিত হইয়াছে, কলিস্তরণোপনিষৎ 
ম্পষ্টস্বরে বলিয়াছেন, ভগবান্‌ মাদিনারায়ণের নামোচ্চারণ মাত্রে কলিমল নিধুতি 
হয়, ভগবান আদিনারার়ণের ফোড়শক নাম ক্কলুষনাশন। বহুন্যক্তি যাহাতে 
প্রতিদিন বিনা বাধায় নিয়মপর্বক কলিকলুষণ্বনাশন সর্বপাপবিমোচনকৃৎ 
পরব্রন্ধের সলোকাদি মুক্তি প্রাপক এই ষোড়শক নাম সংকীর্তন করিতে পারে, 
'ধন্মপ্রাণ উদ্ারচিন্ত দানবীর মাড়োয়।রাঁরা তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়ছেন। 
অতএব বলিতেছি, যথে।ক্ত মাড়োয়ারীরাই বৈদিক আর্ধাসস্তানগণের মধ্যে এই 
 ছুর্দিনে জীবিত, তীঙাদের নাম প্রতংঘ্মরণীয়, তীহাদদের নাম অবশ্য কীর্তবনীয়। 
"সর্ধাস্তঃকরণে প্রার্থন। করিতেছি, ধার্মিক রক্ষাকর্তী বিপদ্ভঞ্জন সর্বভৃত্ে 
নৈপর্গিক' সব আদিনারায়ণ ভগবান্‌ শ্রীরামচন্ত্র মাড়োয্লারীপ্দিগকে 
র্বথা ক্ষ করুন, তাহাদের : ট্রহিক পারত্রিক যথার্থ” কলা।ণ বিধান 
করুন। .. 


ব্দ্িতব্যাখ্যাসমেত কলিসম্ভরণোপণিষড। ১৮৯ 


কলিসম্তরণোপনিষদের ব্যাখ্যা! শ্রবণের ও তাহার 
প্রচারের প্রবৃত্তি হইয়াছে কেন ? 


নবদ্ধী পধাম দর্শন পূর্বক 'আননপূর্ণ পৃতচিত্ত লয়াই মাড়োয়ারীদিগের সং 
কার্ষের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উত্তুরপাড়ায় ফিরিয়াছিলাম। প্রবল জিজ্ঞাস! 
হইয়াছিল, কেবগ ভগবানের নাম সংকীর্ভন দ্বারা যে, সর্বাকলুষ বিনষ্ট হইবে, 
হাদয়ের অ।বরণ মল দূরীভূত হইবে তাছার কারণ কি? কোন্ শাস্ত্রে নাম 
সংকীর্তভনের এতাদৃশ মাহাত্মা বর্ণিত হইয়াছে? ইহা কি অর্থবাদ? লোকের 
হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদ্দীপনার্থক প্রশংসা বাকা? নদদঘবীপ গিয়া! আমরা কিরূপ 
আনন্দ অনুভব করিয়াছি, মহানুভব, ধ্্শপ্রাণ মাড়োয়ারীদিগের ক্মরণীয় ও 
কীর্তনীয় সৎকার্ধ দেখিয়া কিরূপ বিস্মিত হইয়াছি, সী হইয়াছি, বাব! 
শিবরামকিঙ্গরকে তাহা জানাইয়াছিলাম, আর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “বাব! ! 
ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে, সর্বকলুষ বিনষ্ হয়, মানুষ কৃতকৃত্য হয়, তাহার 
আর কিছু কর্তব্য থাকে না, এই কণা! কোন্‌ শাস্ত্রে আছে? ইহা কি প্ররোচন 
বাক্য ?” | 

বাবা_-নবদ্বীপ যে, মহাতীর্ঘ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, নবদ্ীপ যদি পবিত্র 
ক্ষেত্র না হইত, তাহা! হইলে, ভক্তাবতার চৈতন্তদেব নবদ্বীপকে এত গৌরবাম্বত 
করিতেন কি? জ্ঞাননিধি, ভক্তাবতার দেবষি নরদ বলয়াছেন, ভগবস্তুক্ত 
সাধুগণ অতীর্থকে ও তীর্থ করেন-__( “তীর্থীকুব'ন্ত তীর্থানিন্থ কন্মীকুর্ণাস্ত কর্ম্মাণি 
সচ্ছান্ত্রীকুর্বন্তি শান্ত্রাণি।”__নারদভক্তিসথত্র )| তবে ইহ! অনশ্ত বক্তব্য, 
মহাত্মারা যে অতীর্থকেও তীর্থ করেন, দেশের তীর্ঘত্বগ্র।(গ্রযোগ্যতাও তাহার 
কারণ, তাহ! না হইলে, মহাত্মারা দেশমাত্রকে ই তীর্থ করিতেন। নবদধীপে যে, 
মিথিলার সার আন্বীক্ষিকী বিগ্ভার বিশেষতঃ আবির্ভাব হইয়াছিল, স্বীকার 
করিঠে হইবে, শরীরিনী আব্বীক্ষিকী বি্কা সীতাদেবীর অন্ুগ্রহবিশেষই তাহার 
ফারণ। সর্ববিগ্ঠাময়ী, করুণাময়ী মা! আমার যে দেশকে ও যে হৃদয়কে যে 
বিগ্কাধারণের যোগা বলিয়া মনে করেন, তগ্গেশে ও সেই হৃদয়ে সেই বিদ্যায় 
বিশেষতঃ বিকাশ হইয়া থাকে । ভগবান্‌ যে, দেশবিশেষে অবতীর্ণ হ*ন, ভগবান্‌ 
যে, ব্/ক্তি বিশেষকে বিগ্রহবান্‌ হইয়! দেখ! দেন, তাহা নিষফারণ নগে, দেশ ও 
ব্যক্তিবিশেষের বিশিষ্ট সৌভাগ্যই তাহার কারণ। মাড়োয়ারীর নবঘীপে 
কলিকলুষ বনাশন, ভবার্ণবতারক আদি নারায়ণের যোড়শক ন!ম সংকীর্তনের 


১৯৬ উত্সব 


ব্যবন্থ৷ করিয়াছেন শুনিয়া, আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম, মাড়োয়ারীরাই বন্তত£ 
এখন জীবিত, বৈদিক আধ্যজাতিমধ্যে ইহারাই এখন ন্বধন্মসংরক্ষণের চেষ্টা 
করেন, ইহার! ধন্তবাদাহ? সন্দেহ নাই, সর্বাস্তকরণে প্রার্থনা করিতেছি, 
মঙ্গলময় ভগবান্‌ ইহাদের সর্বরঙ্গীণ মঙ্গল বিধান করুন। তবে আশঙ্কা! হয়, 
যথাশাস্ত্র কার্ধ্য হইবে কিনা? | 

বেদে এবং বেদমূলক নিখিল শাস্ত্রে নাম সংকীর্তনের মাহাত্যয কীত্তিত 
হইয়াছে, বিধিপুর্বক ভগবানের নাম সংকীর্তনের প্রভাব সম্বন্ধে বেদ-শান্ত্রে যাহ 
উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র অতিশয়ে।ক্কি নাউ, তাহ! অর্থবাদ নঞ্ে, 
গ্ররোচন বচন নহে | তোমর। কলিসস্তরণোপনিষং পাঠ কর নাইকি? 

শুজযুয়- -মাজ্ঞে না, কলিসম্তরণেপনিষদে কি আছে, বাব! ? 

বাবা--কলিসস্তরণোপনিযং আকারে অতি কুদ্র হষ্টলেও, ইহার গর্ভে 
অমুল্যনিধি বিগ্যমান আছে, কলিসস্তরণোপনিষৎ ভক্তের হৃদয়ংললভ, জ্ঞানীর 
অসেচনক, কলিদস্তরণেপনিষৎ বস্ততঃ অমুল| সামগ্রী । 

শুশ্রযুদ্বয__বাব!! অনেকে বলেন, দশোপ নিষৎ ব্যতীত অন্তান্ত উপনিষৎ 
প্রামাণিক নছে, দশোপনিষৎ ছাড়া অন্তান্ত উপনিষং গুপির মধ্যে বহু উপনিষৎ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক, উহার মানুষরচিত। ইইাদের কথার মধো কিছু সার 
আছে কি বাব? 

বাবা _মামাব বিশ্বাস, এইরূপ মত সহ্ভূমিক নে । রামভক্তা?তার 
কষদ্্রকূপী হম্মান্‌ ভগবান্‌ প্রীর/মচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! 
কাহারা বেদাস্ত? বেদান্ত দমকল কোথায় অবস্থান করে? বেদ কতি'বধ? 
বেদের শাখাই ব! কত? তাহাদের মধ্যে উপনিষংই বা কোন্‌ সামগ্রী ?. আপনি 
ককপা পূর্বক আমাকে (যাহাদের অর্থ পরিজ্ঞান হইলে, আমি ভববন্ধন হইতে মুক্ত 
হইব) তাহা বলুন (*বেদান্তাঃ কে রঘুশ্রেষ্ট বর্তৃস্তে কুত্র তে বদ | রাম বেদাঃ 
কতিবিধান্তেষাং শাখাশ্চ রাঘব। তাস্পনিষদঃ কাঃম্যঃ কৃপয়াবদতব্বতঃ। 
যাসামর্থপরিজ্ঞানানুচোয়ং ভববন্ধনাৎ ॥৮”-__শ্রীরামগীত। )। ভগবান্‌ শ্রীরামচন্র 
হনুমানের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বিয়া ছলেন-_ হনুমন্‌! লুবিস্তর বেদ সমৃচ 
আমার ( বিষুর ) নিশ্বাসভূত, ইহার! নিশ্ব/সের স্তায় আম! হইতে অবুদ্ধি পূর্বক 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিলে যেরূপ তৈপ বিগ্কমান থাকে, সেই প্রকার বেদে 
ব্োস্ত স্গ্রতিঠিত চইয়া আছে। থখণ্থেদের শাখ। এক বিংশতি সংখ্যক, হে 
মরুভাম্মজ! যন্ুর্বেদের শাথ! নবাধিক শত, সামবেদের শাখা সহজ, অথর্যোখেদের 
. শাখা পঞ্চাশৎ। এক এক বেদ শাখাতে এক একটা উপনিষং আছে। ভগবান্‌, 


বিস্তুতব্যাখ্যাসমেত কলিসম্তরণোপপিযৎ। ১৯১ 


শ্রীরামচন্দ্র সংক্ষেপতঃ আষ্টোত্তর শত উপনিষদের নাম নির্দেশ করিয়াছেন । 
কলিসম্তরণোপনিষৎ অষ্টোত্তর শত উপন্যিদের মধ্যে গণিত হইয়াছে। ভগবান্‌ 
গ্রীরামচন্ত্র যখন এইরূপ কথ! বলিয়াছেন, তখন আমি দশেপনিষৎ ব্যতীত 
উপনিষৎ লকলের প্রামাণিকত্ব মস্বীকার করিতে পারি না। 

গুআবু-বাবা ! ক'লসন্তরণোপনিষদে ধাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহাশুনিতে গ্রবল 
ইচ্ছ| হইতেছে। 

বাবা-_পূর্বেই বলিয়াছি, কলিসস্তরণেপনিষৎ আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও, 
ইহার গর্ভে মমৃণা নিধি বিদ্যমান আছে। আমার এই কথা যে, মিথ্যা নহে, 
আমি তোমাদিগকে ক্রমশ: তাহা জান[ইব, আপাততঃ কলিসস্তরণোপনিষদে 
যাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহ! জানাইতেছি। ৰ 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


র হমঙ্গ লাচঞ। 

প্যন্দব্যনামন্মরতাং সংসারে! গোস্পদায়তে। স্বানন্যভক্ির্বতি তদ্রাম 

পদমাশ্রয়ে ॥” 
ছজ্জলাচক্পণেন্স ব্যাঙ! । 

ধাংার দিব্যনাম ম্মরণকারীর সংসারসমুদ্র গোষ্পনের স্তায় শ্বল্লায়তন (অনা- 
য়ামে তরণীয় ) হয়, ধাহার দিব্য (অনন্ত সৃথগ্রদ) পবিত্র নাম ম্রণ করিলে, 
হৃদয়ে অনন্ঠভক্তির ( অনবচ্ছিন্ন একাস্ত ভগবদনুরাগের ) আবির্ভাব হুয়, আমি 
'সেই সর্বাশ্রয় রামপদের ছা শ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তিনি ভির্ন আমার অন্ত আশ্রয় 
নাই জানিয়া, আমি দেই শরণাগতপাল, ভক্তবৎসল রামপদে পরপর হইেছি। 


৫ শাস্তিপাঠ | 


;. চু রহ নাববতু॥' সহ নটর ভূনক্ত্‌॥ সহ বীর্য করবাবছৈ॥ তেজ- 
সিনাবদীতন্ত॥ মা; বিছ্যাবহৈ | শাত্বিঃ শান্তিঃ শাস্তি; |” 


১৪৯২ .... উৎসব |... 


প্র শ্গাস্তিপাঠের মন্ত্রটীর অর্থ । 


ব্রহ্ম বগ্যার্থি শিষ্যের প্রার্থনা--- | 
[ যেব্রক্ষকে আচার্ষের প্রসাদানস্তর, ব্রহ্ষবিষ্াদাতা শ্রীগুরুদেবের 'অন্ুগ্র 
প্রাপ্ত হইলে, আমি (ক্রহ্ষবিদ্ার্থি শিষ্য ) জানিব, সেই ব্রহ্ম_সেই অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দময় পর মাতম আমাদিগকে (শিষ্য ও আচাধ্যদেব এই উভয়কে ) রক্ষা 
করুন, আমাদিগকে পালন করুন, শ্রীগুরুদেব নিরালসা ( আলসাবহীন ) হইয়! 
আমাকে ব্রহ্মবিদ্/ার উপদেশ করুন, আমিও শ্রীগুরুদেব কর্তৃক উপদিষ্ট অর্থকে 
'অপ্রতিপন্তি ও বিগ্রতিপত্তি বিরহিত হইয়! (-্রীগুরদেন্রে উপদেশের তাৎপর্য 
পরিগ্রহ না হওয়! অপ্রতিপতি এবং উঠাতে সংশয় বিরহিত ন! হওয়া, বিপরীত 
অর্থ গ্রহণ-_বিপ্রতিপত্তি ) শ্রীগুরুদেখ যাহা বলিবেন, যাঙ্বাতে তাহা: সমাগ ব্ূপে 
বুঝিবার স।মর্থ্য হয়, 'আমি ষাহাভে তাহার বিপরীত অর্থ গ্রহণ না করি, তত্ভাবে 
আমাকে রক্ষা করুন। অপিচ আচার্য্যোপদিই অর্থের যখাযথ ভাবে গ্রহণ দ্বার! 
আমার অবিদ্। বিনিবৃত্ত হইয়াছে, উপনিযদগম্য তত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, অবগত 
হইয়, আমার শ্রীগুরুদেব যাহাতে সন্তুষ্ট হ'ন, আমাকে তদ্চাবে পালন করুন। 
আমার ব্রহ্মবিগ্ভালাভ এবং কৃতকৃত্য শ্রীগুরুদেবের (তাদূশ পুরুষের অন্ত কিছু 
প্রার্থনীয় থাকতে পারে না ) আমাকে উপাত্ত্রহ্গ বিদ্ধ দেখিয়৷ পরিতোষপ্রাপ্তি 
এই দ্বিবিধ প্রয়োজন সি্ধর নিমিত্ব যে যে প্রার্থনা বর্তবা, ব্রহ্মবিদ্যার্থ শিত্য 
সেই সেই বিষয়েরই প্রার্থণ৷ করিয়াছেন। শিষ্য ব্রন্গের উদ্দেশে প্রার্থন। করি- 
'ফ্াছেন, আমাদের উভয়ের বীর্যা-স্বপ্রয়োজন সামথ্য প্রদান করুন, "আমাদের 
অধীত গ্রন্থজাত স্বার্থপ্রকাশক হোক, আমাদের পরস্পরের প্রতি পরম্পরের যেন 
বিষেষভাব ন। জন্মে, আমর! যেন পরস্পরকে দ্বেষ না! করি। গুরুদেব কর্তৃক 
ব্রঙ্গবিস্তা সমাগ ন্ডাবে আখ্যাত হয় নাই, শিষ্যের যে তন্নিবন্ধন অপরিতোষ তাহাই 
,শিষোর গুরুর প্রতি ছ্বেষ এবং শিষ্যের সমীচীন গুরু শুশ্রাষা হয় নাই, এই নিমিত্ত 
গুরুদেবের ষে অপরিতোধ, তাহাই গুরুদেবের শিষ্যের প্রতি ঘেষ। শিষ্য এই 
নিমিত্ত. প্রার্থনা করিতেছেন, আমার গুরুদেব কর্তৃক ব্রহ্গবিদ্ঞ। যম।গ ভাবে 
'আখ্যাত-হয় নাই, আমার যেন কদাচ.এইক্সপ বুদ্ধির উদয় না হয়, এবং আমার 
যথোচিত গুরু-গুশ্রাষ। হয় নাই, শ্রীগুরুদেবের মনেও যেন এই ভাবের আবির্ভাব 
না হয়, সাক্ষাৎ ব্রহ্স্বরূপ সর্ব্ত প্রীগ্ুরুদেবের কপার আমার যেন বোধ হয়, 
শ্রগুরুদেব কর্তৃক বরহ্মবিষ্থা সম্যগ ভাবে াখ্যাত হইয়াছে, 'অপিচ আমি যেন 
বথোচিত তরু গু! করিতে পারি, আমার-গুজধাতে শ্রীগুরূদেব যেল:সঙুষ্ট হন৷ 


বিস্তু তব্যাখ্যাসমেত, কলিসম্তরণোপনিষৎ ১৯৩ 


কলিসম্তরণোপনিষৎ (মুল )। 


হরি; ওঁ ছাপরাস্তে নারদে! ব্র্গ॥ণং জগাম কথং ভগবন্‌ গং পর্য)টন্‌ কলিং 
সপ্তরেরমিতি। স হোবাচ ত্রন্ধ। সাধু পৃষ্টোইন্মি সর্ব শ্রতিরহস্তং গোপ্যং তচ্চণু 
ধেন কলিসংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদিপুক্রযস্ত নারায়ণন্ত নামোচ্চারণ 
মাত্রেণ নিধূতকনির্ভবতি। নাদঃ পুনঃ প্রচ্ছ তন্নম কিমিতি। স হোবাচ 
হিরণ্যগর্ভঃ। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কষ হরে কৃষঃ 
কষ কষ হরে হবে ॥১॥ ইন্তি যোড়শকং নায়।ং কলিকল্মযন[শনম্‌ । নাতঃ 
পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেধু দৃগ্ততে ॥ ২॥ ইতি ষোড়খকলাবৃতস্ত জীবস্ত।বরণ 
বিনাশনস্। ততঃ প্রকাশতে পরং ব্রহ্ম মেঘাপায়ে রবিরশ্ম মণ্ডণীখেতি। 
পুনন1রদঃ পপ্রচ্ছ ভগবন্‌ কোহন্ত বিধরিতি। তং হোবাচ না্ত বিধিরিতি ॥ 
সর্বদ! শুচিরশুচির্ব। পঠন্‌ ব্রাঙ্মণঃ মলোকতাং সমীপতাং সরূপতাং সাযুজ্যতামেতি। 
যদ[স্ত ষোড়শীকম্ত সার্ধ ত্রিকোটার্জপতি তা ব্রদ্মহত্যাং তরতি। তরতি 
বীবহত্যাম। স্বরণন্তেয়াৎ পৃঠে! ভবতি। পিতৃদেধমন্ুষ্যাপামপকারাত পুতে! 
ভবতি। সর্বধন্ম্পরিত্যাগপাপাৎ সদ্য: শুচিতামাপ্ু়াৎ। সগ্চো মুচাতে সচ্ছো 
মুচাতে ইত্যুপনিষং। ও সহনাববত্বিতি শাস্তিঃ ॥ হরিঃ ও তৎসৎ ॥ 

ইতি শ্রীক কসন্তংণোপনিষৎ সমাপ্তা ॥ 

্বাপরাস্তে (দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে ) সর্বলোক হিতব্রত, সা 
প্রয়োজন, ভান্তাবতার দেবর্ষি নারদ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সমীপে গমন পূর্বক গিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন, ভগবন্! অল্প কাল মধ্যে পৃথিবীতে তামদ কলিযুগের প্রাহর্ভাব 
হইবে, পৃথিবী পর্যাটন আমার স্বভাব, অতএব আমাকে পৃথিবী পধ্যটন 
করিতেই হইবে, পৃথিবী পর্যটন করিব, তথাপি কিমল আমাকে স্পর্শ করিবে না, 
কলি হইতে আমি আত্মরক্ষা! করিতে সমর্থ হইব, এশাদৃশ উপায় কি, আমাকে 
তাহা! বলিয়! দ্িন। বৎস নারদ ! তুম সাধু প্রশ্নই করিয়ছ, যে উপায়ে তুমি 
কলিমলমলীমস সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে, সেই সর্বশ্রতি রচণ্ত 
গোপনীয় উপায় আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি সাবধান হইয়! শ্রবণ কর। 
আদ পুরুষ ভগবান্‌ নারাযণের নামোচ্চারণ মাত্রে কপি নিধু'ত (বিগত-- 
প্রক্ষালিত) হয়। 

ইহ! শুনিয়। দেবরধি নারদ পুনর্ধধার পিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! সে 
নাম কি? হিরণ্যগর্ভ এতছৃত্তর়ে বলিয়াছিলেন, “হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে 


৫ 
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হরে। হরে কৃষ হরে কৃষ্ণ কফ কষ্চহরে হরে ॥” এই যোড়শ নামের 
উচ্চারণ মাত্রে কলিমল নিধূর্ত হয়, ইহ! হইতে কলিমলশোধনের-_-কলি 
সংসার হুটতে উত্তীর্ণ হইবার পরতর উপায় সর্ববেদে পরিদৃষ্ট হয় না। এই 
যোড়শক নাম উচ্চারণ করিলে, যোড়শ কলাবৃত-_যোড়শ কল৷ দ্বার! আচ্ছাদিত 
জীবের আবরণের বিনাণ হয়, ম্বপ্রকাশের আচ্ছাদন অপনোদিত হয়, তাহ 
হইলেই যেঘাপায়ে ( মেঘ অপসারিত হইলে ) রবিরশ্মিমগুলের যেমন প্রকাশ 
হয়, সেইরূপ পরব্রঙ্দের গ্রকাণ হইয়! থাকে, জীব পরমাত্মাকে জানিতে পারে, 
জীবের স্বরূপে অবস্থিতি হয়। | 

ভক্ত চূড়ামণি, জ্ঞানি শিরোম:ণ, প্রেমবিগলিত হৃদয়, পরার্থেক প্রয়োজনে 
নারদ ইতঃপর পিতাকে জিজ্ঞান! করিয়াছিলেন, ভগবন্‌ ! এই যোড়ণক নামো- 
চচারণের বিধি কি? হিরণাগর্ভ এতছুত্তরে বলিয়াছিলেন, বন ! কলিসংস|রো ত্বরণ 
হেতু এই যোড়শক নামোচ্চারণের কোন বিধি নাই,গুটটি অথবা অণুচি যে কেহ এই 
ষেড়শ ভবার্ণৰ তারকনামের জপ করিবে, সেই সর্বদা! ভগবানের সলোকতা, 
সমীপতা, সরূপত! ও সাযুজ্য (সালোক্যাদি মুক্তি) প্রাপ্ত হইবে, জাপকের এই 
ষোঁড়শক নামের যখন সার্ ত্রিকোটি সংখ্যক (সাড়ে তিন কোটি, ) জপ পরিসমপ্ত 
হইবে, তখন সে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে, বীরহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবে, তখন সে 
স্ব্ণাপহরণদ্নিত মহাপাপ হইতে পৃত হইবে, পিতৃ, দেব, মনুষ্য, প্রতৃতির প্রতি 
অপকার জনিত পাপ হুইতে পৃত হুইবে, সর্ধধর্ম পরিত্যাগ জনিত পাপ হষ্টতে 
সন্ত শুচিতা লাভ করিবে, তখন সে সম্ধ মুক্ত হইবে, সন্চ মুক্ত হইবে। কলি- 
সম্তরণোপনিষদে মোটের উপরি স্বল্প অক্ষরাত্মক, সারতম বিশ্বতোমুখ এই সকল 
উপদেশ আছে। 


০০০০ আযাারাচ হুর জন্য 


শ্রীরামঃ 
শরণং। 


তৃতীস্ত্র পল্রিচ্ছেদ । 
কলি সন্তরণোপনিষদের বিস্তৃত ব্যাখ্যাতে 
জিজ্ঞাস্ঘয়ের যে যে প্রশ্নের 
উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে । 


জিজ|হ্্বয়_বানা! কাল মন্তরণে!পনিষৎ স্ব্পাক্ষরাত্মক হইলেও, ইহার 
গর্ভে যে, বহু অমূল্য জ্ঞাননিধি বিগ্ধমান আছে, ইহ! যে অত্যন্ত সারগর্ভ, ইহ! যে 
বিশ্বতে।মুখ, কলিসস্তরণ উপনিষদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ পূর্বক আমর! 
কিঞ্চিন্মত্রায় তাহ! অনুভব করিতে পারিয়াছি। কলিসস্তরণোপনিষদের সংক্ষিপ্ত 
ব্যাখ্য। শ্রবণ করিয়! আমাদের যে ষে বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইগ্লাছে, আল্ত। পাইলে, 
সেই সেই বিষয়, আপনাকে জানাইতে উৎসাহী হই। 

বন্ত1-__বিন! সংকোচে সেই সেই বিষয় আমাকে জানহেতে পার। 

জিজ্ঞ/স্ব_“কলি” শব্দের মূল অর্থ কি, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগ 
চতুষ্টরের স্বরূপ কিঃ আধুনিক বিজ্ঞানও দর্শন (9019700 ৪70. 1711980018 ) 
পাঠপুর্ব্বক, নবীন ক্রমবিকাশবাদের কথ শ্রবণ করিয়! শাস্ত্র বর্ণিত যুগতত্ব সম্বন্ধে 
অনেক প্রশ্ন হয়, স্বয়ং এই সকল প্রশ্নের যথ। প্রয়োজন সমাধান করিতে পারি ন|। 
অতএব যুগতত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে হইবে। সত্যাদি নাম ততুষ্টয়ের অর্থ 
হইতে যুগ চতুষ্টয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে কি জানিতে পার! যায়? 'যুগভেদে ধর্শের ভেদ 
হইয়া থাকে” এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি? বাব! দেবর্ষি নারদ যে 
পৃথিবী পর্যটন করেন, তাহার কারণ কি? নারদ ধাষি কে? শুনিয়াছি তিনি 
্রক্মার মানসপুত্র, “মানসপুক্রঁ কাহাকে বলে, ব্রহ্মার স্বরূপ কি? নারদ, ধিনি 
দেবধি, ধিনি ভক্তাবতার, ধিনি জ্ঞামিশিরোমণি, যিনি যোগিশ্রেষ্ট, তাহার 
কলিমলে মলিন হইবার ভয় হইয়াছিল কেন? বাবা! আদিপুরুষ নারায়ণ কে? 
তাহার নামোচ্চারণ মাত্রে কলিধল নিধুত হয়, আদিপুরুষ নারায়ণের 
হরে রাম” “হরে কৃষ্ণ” এই সকল নাম ভবার্ণৰ তারক, এই সকল নামের উচ্চারণ 
করিলে, মানুষ সানীগ্যাদদি মুক্তিলান্ত ক্র; এই কথার অর্থ কি? এই নকল 


১৯৬ উতসব। 


নামের সাদ্ধী ত্রিকোটি সংখ্যক জপ পরিসমাপ্ত হইলে, জাপক সর্বপ্রকার পাপ 
হইতে বিমুক্ত হয়, হরে, রাম প্রভৃতি নামোচ্চারণ করিলে মেঘ অপসারিত্র হইলে, 
রবিরশ্মিমগুলের যেমন প্রকাশ হয়, সেইরূপ শ্বপ্রকাশ পরত্রন্দের প্রকাশ হইয়া 
থাকে, যোড়শক নামের উচ্চারণ হইতে কলিমল শোধনের পরতর উপায় সর্ববেদে 
পরিদৃষ্ট হয় না, আমর! এই সকল কথার প্রকৃত গ্রতি প্রায় কি, তাহ! বুঝিতে পারি 
নাই। পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে, “প্র।ণায়াম দ্বারা আত্মজ্ঞান বিকাশের আবরণ 
ক্ষীণ হয়, আত্মজ্ঞানহৃর্য্যের আচ্ছাদক মেঘ উড়িয়। যায়, আমাদের জিজ্ঞাস! 
হইতেছে, হরেরাম”, 'হরেরাম' ইতাদি নামের উচ্চ/রণ করিলে কি প্রাণায়ামের 
কাধ্য হয়? কেবল আদিপুরুষ নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিলেই সর্বপাপ 
বিমোচন হইয়। থাকে, ইহ! সত্য হইলে, বেদ-শাস্ত্রে যক্ঞাদি বিবিধ সাধনার উপদেশ 
আছে কেন? বাবা! উপনিষৎ শবের অর্থ কি? প্রত্যেক বেদের যত শাখ!, 
উপনিষদের সংখ্যাও তত, এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি? বেদ ও উপনিষং কি 
অভিন্ন সামগ্রী? আপনি কপ ক'রে আমাদের এই সকল প্রশ্নের সমাধান 


করিয়! দিন। ৮ 


বিষয় বিলয়ে। 


বিষয় বিলয়ে কভু 

অবসর পেপে মন 
অনুভবে আসে তব 

প্রেম সুধা পরশন 
বাসি ঝ না বাসি ভাল 

ক'রনা'ক সে বিচার 
গ্রতি জীব তরে রাখ 

চিরমুক্ত হৃদ্দি-দবার 
আগমাপায়ী এ দেহে 

অভিমান শূন্ত হঃয়ে 
বিপুল বিষয় নদী 

ষে যা গে। সাতারিয়ে 
তারি তরে মুক্ত হাদ 

র।খিয়াছ প্রাণ(রাম 
দেহ মন হতেনগ্র 

রে দাও নিতাধাম। 

শা (ভন 


যোগবা শিষ্ঠ স্থিতি ৩৪ স্গ। ৯৩৩ 


মনোরূপ ঝটিকার উপশমে দেহপ্প ধূলি মার উভডীন হয় না। 
এই সংসার নগরে তখন অ।র অবিদ্ধা। নীহার দেখ! যায়ন। । 

বাসনা বর্ষ! ক্ষীণ হইলে, মন ম্বরূপশ্থিতির রমণ বা! বিহার প্রাপ্ত 
হইলে, হ্বাংকম্প উৎপাদক জড়ত্বরপ পঙ্ক শুধু হইলে, তৃষ্ণাবট শুষ্ক 
হইলে, হৃদয় কাননে রাগ দ্রেষাদি গুল্ম বিরল হইলে, ইন্দ্রিয় সমহ রূপ 
কদন্থ বৃক্ষ ক্ষীণ ফল হইলে, মিথখ্যাজ্ঞানরূপ মেঘের অন্তধ্ধান হইলে 
এবং প্রভাত কালে শর্ববরীর ন্যায় অজ্ঞান কুজ্মটিক! ক্ষয় গ্াণ্ড হইলে 
জড়তা ব| তমঃ মন্ত্রহত সর্পনিষের ্যায় কোথায় বিলীন হইয়া যায় কে 
বলিবে ? তখন দেহপর্ববতে ভয়রূপ ক্ষুদ্র নদী আর প্রবাহিত হয় না, 
মত্ত সন্ধল্প মযুর আর পক্ষ প্রসারিত কররয়৷ উল্ল।পে নৃত্য করে ন। 
জাব সূর্য্য নিশ্মীল সম্ঘিদ।কাঁশে পরম শোভা ধারণ করয়। উদ্দিত হয়েন। 
দিড্‌মগুল মোহমেঘ নিশ্ধুক্ত হইলে তাহার বিভাগ স্পষ্টভাবে লক্ষ 
হয়। কোন প্রকার তৃষা না থাকায় সমাধিকালে ইহা পরম শোভ। 
ধারণ করে । চিত্তাকাশে চিন্তরুত্তিলক্ষণা মঞ্তীরী শারদাকাশে চন্দ্রিকার 
ন্যায় দিকচক্র স্বশীতল করিয়া পরম শোভা ধারণ করে। বিবেকভূমি 
তখন. আত্মারূপ ফল প্রসব করে। ভূবন মণ্ডল আত্মজ্যোতিতে 
আলোকিত হইয়! স্থশীতল হয়। মনোরূপ সরোবর সুন্দর হৃুপন্প 
বিস্তার করিয়া আশ্চর্যশোভা ধারণ করে। হৃদয় কমলের রজোহানত্ব 
দর্শনে অহঙ্কার মধু বরতগণ চঞ্চল হইয়। মনোরূপ সরোবর ত্যাগ করিয়। 
কোথায় যে পলায়ন করে তাহার সন্ধন পাওয়! যায় না। দেহরাজে;র 
রাজা আত্ম। তখন পুনরায় বাসনা বঞ্জিত, শান্তমনা, সর্ববগামী; 
সর্ববাধ্যক্ষ হয়েন। বিষয় দোষ দর্শনে স্থির বুদ্ধি যিনি তিনি জন্ম 
ম্বতুতে ইহলৌকিক ও-পারলৌকিক নীরদ গতি অবলোকন -করিয়! 
বিচার দ্বারা আত্ম দীপ দর্শন. করিয়! অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইয়। আাপন 
শরীর নগরে বিরাজ করেন। 


১৯৮ 


স্থিতি ৩৫ সর্গঃ। 
চিৎ সুর্ধ্যের স্বরূপ বর্ণন। 


রাম__এই প্রকরণের নাম স্থিতি প্রকরণ। বিশ্বাতীত চিতস্বরূপ 
বা জ্ছানম্বরূপ আত্মাতে পর্বববর্ণিত বিশ্ব যেরূপে স্থিতিলাভ করিতেছে 
ছে ব্রক্ষন আমার বোধ বৃদ্ধির জন্য পুনরায় তাহাই আমাকে বলুন। 


বশি্ট-_ যথোশ্ময়োহ নভিব্যক্তা। ভাবিনঃ পয়সি স্থিতাঃ। 
-ন স্থিতাশ্চাতু!নে শ্যত্ব।ও চিত্তত্বে স্ক্টয়ন্তথা ॥ ২॥ 


যে ভাবে ভবিষ্যৎ অনভবাক্ত তরঙ্গ মালা জলে স্থিতিলাভ. করে, 
সেইভাবে চিত্তভাবে পরিণত স্য্টি পরস্পর! ব্রন্গে স্থিতি লাভ করিতেছে 
না কারণ অসশ স্থগ্টি পরস্পর! সতরূপ আত্মা হইতে অন্তরূপ এবং 
স্বতঃ সন্বাশন্য । আরও স্পষ্ট করিয়। বলি শ্রবণ কর-_তরঙ্গ জল 
ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। কিন্ত যখন তরঙ্গ মাল! অনভিব্যক্ত ভাবে 
থাকে তখন ইহারা জল হইয়াই থাকে। এই ভাবে সি পরম্পর৷ 
কিন্তু ব্রন্মে থাকেনা । চিত্তের ভাবই স্যগ্রিরূপে পরিণত হয় এইজন্য 
স্ষ্টিপরম্পর। চিশুস্পন্দন কল্লন। মাত্র । তরঙ্গ যেমন জলই-__ এইভাবে 
কিন্তু চিত্র স্পন্দন কল্পনাই ব্রন্মধা ইহ! বলা হইতেছেনা। বুঝিতে 
কি বলতেছি ? ব্রন্ষই আছেন, ভ্রম জ্ঞানে ব্রক্মকেই স্গ্রিরূপে দেখা 
হইতেছে যেমন সর্প আদৌ নাই তখাপি রজ্জুকে সর্পরূপে দেখা হয় 
সেইরপ। স্যনি আদৌ উঠে নাই-_শথাপি মায়! দেখাইতেছে ষেন' 
কত বিচত্র স্যরি ব্রন্মে ভাসিয়াছে। স্ষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞানীর সিদ্ধান্ত 
অভ্াত বাদ । বিচারবানের সিদ্ধান্ত হইতেছে স্যন্টি' অনিরববচনীয় আর 
মুখের সিদ্ধান্ত স্যষ্ি সত্য। : 

যদি আত্মস্থিতিই স্ববস্থিতি তবে সর্বত্র যে আত্ম। থাকেন উাহাকে 
দেখ। বায়না! কেন? অত সূন্মম বলিয়াই দেখা যয়না।. সক্ষম 
বলিয়া সর্ববগত আকাশকে যেম দেখা যায় না সেইরূপ কোন প্রকার 
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অংশ যাহার হয় না এমন যে চিৎভাব-__তাহ। সর্বগত হইলেও দেখ| 
যায় না। স্গ্টিট। আত্মাতে কিরূপে থাকে, না, মণি আবৃত থাকুক 
বা অনাবৃত থাকুঝ, তগত গ্রতিবিদ্ব যেন সহ্যও নহে অসত্যও নহে 
অনির্ববাচা, সেইরূপ আত্ম/তে এই স্থ্টি পরম্পরা সত্যও নহে, অসত্য ও 
নহে। আকাশ যেমন মেঘের আধার, কিন্তু আকাশ মেঘকে স্পর্শ 
করেনা অর্থাৎ আকাশ যেমন নিলেপ, সেইরূপ এই স্থ্টি পরম্পরা 
ক্যানভ্যাসের ছবির মত আপন আধার যে চৈতন্য তাহাতে থাকিলেও 
চৈতন্য কাহাকেও স্পর্ণ করেননা, চৈতন্য নিলেপ। 

জলধিষ্টিত তত্েজে। যণাঙ্গ প্রতিবিদ্বতি। 

তথ! পুর্য্যষ্টকেঘ্বেব চিদ্ধি দেহেযু লক্ষ্যতে ॥ ৬॥ 


দেহে ও যে চৈতন্য লক্ষত হয় না তাহার হেতু কি উহ! যদি 
জিভ্াস। কর তাহার উত্তরে ঝলি হে অঙ্গ! যেমন জল পততত সূর্য্য 
কিরণ জলে প্রতিবিম্ব রূপে লক্ষিত হয় সেইরূপ পুর্য্যষ্টক দেহেও 
চিংকে লক্ষ্য কর! যায়। পুর্যাক বলে “ভূতেন্দ্রি় মনোবুদ্ধি 
বাসন! কর্ম বায়বঃ। অআবিষ্ভা চাষ্টকং প্রোক্তং পুর্যষ্টম্বধিসত্তমৈঃ ॥৮ 
অর্থাৎ পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু 
এবং অবিষ্ভঠ এই আটটিকে খধিশ্রেষ্ঠগণ পু্ধ্যষ্টক বলেন। দেখের 
মধ্যে এই আটটি পদার্থে আভাস রূপে চৈতন্যকে লক্ষ্য কর! ধায়। 

চৈতগ্যই চিশু পদার্থ। চিহ পদার্থে কোন সঙ্কল্প নাই। ইহারা 
কোন সংজ্ঞা বা নাম নাই, ইনিই অবিনাশী । পুর্য্ষ্টকে প্র-তবিম্বিত, 
তদধীন কাম সম্থল্লাদি ইহার! বাস্তব নহে ইহার। আভাস মাত্র ইহ! সেই 
চিতেরই কল্িত নাম। যাহা কিছু চেত্য-_যাহ। কিছু প্রপঞ্চ, সমব্তই 
সেই চি পদার্থের প্রকার, চিৎ পদার্থের আভাস, সেই চিত্েরই 
কল্িত নাম। জ্ঞানীর চক্ষে এই চিশ গাকাশের শত ভাগের এক 
ভাগের ম্যায় অতি সুল্সন, ইহার কোন তাবয়ব নাই। ইহাতে এই 
যে সংসার .ইহ। অবয়ব বিশিষ্ট হইলেও চিঠিতে ইহ! অবয়ব শুন্য । 
এই চিত্তিই একমাত্র স্বস্বরূপ প্রদর্শনকারিণী । | 
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তরঙ্গ দিময়ি স্ফার! নানাতা সলিলার্ণবে। 
তস্মান ন ব্যতিরেকেণ যথাভাববিকারিণী ॥ ৯ 

, ব্বত্তামত্তাময়ী স্ফীর! নানীতেয়ং চিদর্ণবে |: 
চিন্মাত্র ব্তিরেকেণ তথানৈব গ্রকাশতে ॥ ১০ 


অর্ণব সলিল যেমন তরঙ্গ বুদ্‌বুদদ নানা আাকারে স্ফুরিত হয় কিন্তু 
সে সকল যেণন সলিল ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নয়, সেইরূপ তুমি 
আ'মিত্ব প্রভৃতি ভাব সকল চিসাগরের নানা আকারের স্ফ,রণ মাত্র। 
স্ন্তামন্াময়ী স্ফ,রণ অর্থাৎ তুমিত্ব আমিত্ব ভাব সকল কিন্তু চিৎ ভিন্ন 
অন্। কিছুরই প্রকাশ নহে ॥। চিৎ বাজ্ঞান দরূপ ব্রহ্ম চেত্য অর্থাৎ 
দৃশ্য) প্রপঞ্চকে সংগ্রহ করিয়। আনেন, ইহা মনে ন! করিয়া, চিৎ 
আপনাকেই আপনি প্রকাশিত করেন ইহা মনে করবে । চেত্য বলিয়। 
একট! ভিন পদার্থ নাই। এইরূপ মনন করিলে দেখিবে চিৎ কোন 
কিছুই করেন না জন্য এই চিতন্বরূপ, জাপানাতেই স্থিত, কোন কিছুই 
ইনি সংগ্রহ করেন না। অঞ্ভ্তানী হইয়াও যিনি আপনাকে জ্ঞানী মনে 
করেন তীহার চিন্তায় এই স্থপ্রি, চিতের অতিরিক্ত বটে কিন্তু এটাও 
তীহাদের কল্পনা । স্থতরাং চিং অতিরেক্ত যাহ! আছে বলিয়। মনে 
কর|। যায় তাহাই কল্পনা । অজ্ছ্েরা চি স্বরূপকেই চিত্বঝ/তিরিক্ত 
পদার্থ মনে করে অর্থ অন্য পদার্থ বলয়! মনে করে । তাজ জনের 
নিকটে এই চি তসভ্ভাবাপন্ন হইয়। ঘোর সংসার বিস্তর করে ইনি 
ংসার গরর্ভনী। আর যিনি ইহাকে জানেন তাহার নিকটে প্রকাশ 
রূপ। সকলের এক আত্ম রূপে বিরাজিত হয়েন। | 
এই চিৎ বস্তুর অপর নাম অনুভূতি। যাহা অনুভবে আইসে না 
তাহার অস্তিষ্থ কোপায়? তাই বল! হয় অনুভূতির প্রভাবে চক্র সুধ্য 
গ্রহ নক্ষত্রাদি গরকা শত হইতেছে । ইহাই বিষয় আন্বাদনে নি মণ্ত 
ভূ! এবং সংসার ভোগী জীবের ভাবি জন্মেরও নিমিত্ত ভূতা। উনিই 
আনন্দ রূপনী-_এই জন্য অতি বলেন “আনন্দাদ্ধ্যেব রর ১৭ 
'জায়ন্তে”। অর্থাৎ "শ্থাদিনী সর্বব্ভূতানাং ভাবিনী ভবভোগিনাম্‌” - 
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নাস্তমেতি ন চোদেতি নোত্তিষ্ঠতি ন তিষ্ঠতি। 
ন চায়াতি ন ঝ যাতি ন চেহ নঢচ নেহ চি ॥ ১৪ 


এই চিতের অস্ত নাই উদয়ও নাই-__ইছার উত্থান৪ নাই, 
অবস্থানও নাই, ইনি আসেনও না যানও না, ইান এই জগতে আছেনও 
বটে, নাইও বটে। মলাশুন্য এই চিশ ল্য়ং আপনাতে আপনি 
অবশ্থিত। ইনিই আাপনি-_- আপনি । রাঘব! ইনিই এই প্রপঞ্চাকারে 
বিবর্তিত এ৭ং জগত নামে প্রকাশমান। তেজের দ্বার যেমন তেজ, 
জল দ্বারা যেমন জল স্ফুপ্তি পায় সেইরূপ চিত স্থষ্টি নিভ্রম স্পন্দন ছার! 
প্রন্ষরিত হইতেছেন। এই চি অনেজশ্ একং এবং মনসে। জবীয়ঃ__ 
পরমার্থ দশায় ইনি শুদ্ধ শিপ্মীল প্রকাশ স্বরূপ, সর্বব প্রকার চলন রহিত 
কিন্তু ব্যবহার দশায় ইনিই সর্দবগ। পরমার্থ দশায়, প্রকাশ আর 
অবিষ্ভ।বশে_আামাকে আমি জানিন| এই ব্যবহ।র দশায় অপ্রকাশ। 
পরমার্থ দশ।য় আংশ শূন্ত বা অবয়ব শুন কিন্তু ব্যবহারিক দশায় 
অংশধারী বা! অবয়ব ধারী । 

হয়ুং ল্লকলনাভোগাদনন্তং পদমুক্ত ঝতা। 
জহুমস্মীতি ভাবেন গচ্ছতাজ্ঞ-দং শনৈঃ ॥ ১৮ 

ব্র্ষ, জীব ভাব. ধারণ করেন কিরূপে জান-__জ্ান স্বরূপ ঘিনি 
তীহাতে মিথ্। অজ্ভানের কল্পনাও উঠিতে পারে- চান অজ্ঞান, বিদ্যা 
অবিষ্ঠা, সত্য মিথ্য, প্রকাশ অপ্রকাশ, শান্ত অশান্ত, অচলন চলন-_-এই 
বিরুদ্ধ ভাব লইয়াই এক প্রকার পূর্ণতা । জ্ঞান যে অজ্ঞান বল্পন। 
করেন অথবা বিষ্া। যে মবিষ্ভা কল্পনা করেন সেই আবগ্ভা প্রতিফলিত 
আপন প্রতিবিন্ব দেখিয়া “ইহাই.আা:ম” এই রূপ একট। কৃত্রিম ভাব 
তিনি ধরেন। ইহা ধরিয়। আপন স্বরূপ যেন বিস্মৃত হন। তখন 
আপনার অনন্ত পদ--+হপরিচ্ছন্ন স্বরূপ ত্যাগ করিয়াই যেন অঙ্ঞ 
সাজেন__-জাব ভাব ধারণ করেন। জীব ভাবে নানাহ রূঢ় হইয়। 
উঠিলে ইনি সংসার করিতে থাকেন। ভুখন “ইহা আছে, ইহ! নাই” 
এই ভাব অভাবের, এবং ইহ! গ্রহণে যোগা, ইহ! অযোগ্য, এই 
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দেহাত্ম বোধজ ব্যাপারে অবস্থিত হয়েন। তাহার দেহ স্পন্দন দুষ্ট 
বোধ হয় যেন তিনি বিছিত নিষিদ্ধ কণ্ম ঘর! একট। ভোগ্য জগণ্ড নির্মাণ 
করেন, বাস্তবিক কিন্তু কিছুই করেন না। অর্থাশু বাস্তবিক তিনি 
ভোগ্য জগত নিশ্্মাণ করেন ন1__পুর্ধ্যষ্টকের স্পন্দনেই ইহ। সম্পাদিত 
হয়। ভূগর্ভস্থ অস্কুর যে মৃত্তিক! ভেদ করিয়। উদ্থত হয় তাহ! কিন্তু 
সর্বত্র অপ্রতিহত গতি সর্বময় আকাশ আপনাছে অবকাশ ধারণ করে 
বলিয়াই হয় ; নতুবা উদ্ধে মবকাশের অভাবে অস্কুরের উদগম কিছুতেই 
হইতে পারেন৷ । আবার এ মন্কুরকে উদ্গিত করিবার জন্য স্পন্দাস্ঘুক 
বায়ু নিন্ম হইতে উহাকে আকর্ষণ করে, জল রস প্রদানে উহাকে 
নিগ্ধ করে, পৃথিবী-দৃঢ়তা প্রদান করে এবং তেজঃ উহাকে স্বীয়রূপ 
প্রদান করে। সমুদান্ন জগত .এইরূপে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে 
শ্থিতিলাভ করিতেছে । ভিন্ন ভিন্ন খু ভিন্নকাল জাত অন্কুরা্দির 
উত্পন্তির বাধক হইয়া স্বকাল জাত অন্কুর উদগমের হেতু হইয়। 
থাকে । এই সমপ্তই কিন্ত চিওস্বভাবের অনতিরিক্ত । 

এই চিশুই শনৈঃ শনৈঃ পুষ্পে কেশর সঞ্চিত গন্ধ, মৃ কোটরস্থিত | 
রসোল্লাম এবং ইহাই ভূতলে বৃক্ষরূপে বিবন্তিত হইতেছেন। এ চিৎই 
বুক্ষমূলে রলরূপে গাকিয়। ক্রমে পল্লব, ফল, শিরা ভাব প্রান্ত হইয়া, 
ইন্দ্রধনুর চ্যায় বৃক্ষের নবতা-_ নৃতনত! সম্পাদন করেন। এই জগতে 
যাহ। যাহ। নূতন আকারে প্রকাশিত হইতেছে তাহ এই চিতিরই 
অনুগ্রহে । এই চিতপদার্থই পুষ্প পল্লব রূপ ধরিয়া বসন্ত হয়েন, 
সুর্ধযদেবের দাহ বিভূতি হুইয়। নিদাঘ হয়েন, নীল মেঘরাশি লইয়! 
প্রাবটকাল হয়েন, বিবিধ ধান্যাদি ফল রাশি লইয়া শরগকাল হইয়| : 
আইসেন; উনিই হেমন্তে হিমহাসিনী_-তুষার শোভিনী; শিশিরে 
শাতল অনিল লইয়া! জলকে বরফ করিতে করিতে আগমন করেন। 

ন জহাতি স্বমর্ধ্যাদাং কালে যুগময়ীমিমাম্‌। 
তরঙ্গিণা তরনৌঘ লীলয়। ধান্তি স্থষ্টয়ঃ ॥২৯ 

কাল যে জাপনার যুগময়ীমর্য্যাদ1-_বশুসর যুগ ইত্যাদি হওয়! ত্যাগ 

করেন ন! তাহাও এই চিএর অনুগ্রহে-একমাত্র চিৎই তরজিণীর 


যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৩৫ সর্গ ৷ ৯৪৯ 


তরঙ্গ লীলার ন্যায় স্ষ্টি লীলা! বিস্তার করিতেছেন। ন্্র্ধ্যচাতুর্যয 
কারিণী নিয়তি ষে স্থিরভাবে বিশ্বকে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত চালাইতেছেন 
তাহ! এই চিতেরই প্রভাব; চতুর্দশ লোকবাসি প্রাণিগণের পুনঃ 
পুনঃ জননমরণ প্রবাহ ষে জলে বুদ্বুদের মত উদ্িতেছে লয় পাইতেছে 
তাহাও ইহারই নিয়মে । 


আয়াতি যাতি পরিতিষ্ঠতি লীলয়াতি 
 স্বার্থানুপার্জয়তি ধাবতি জন্মনাশৈঃ ৷ 

উন্মন্তবদ্ধিহিত ভাবনমাহিতেহ। 

মুগ্ধাকৃতান্তবিবশ। জনতা বরাকী ॥৩৩ 


এই যে বরাকী জনতা এই যে কোটি কোটি ব্রহ্গাপ্রান্তর্গত দুঃখী 
প্রাণিপুঞ্জ প্রাক্তন সঙ্কল্প বাসনা বশবর্তী হইয়। উন্মত্তের স্ঠায় আপন 
আপন স্বরূপবার্ত। না জানিয়! মোহপ্রাপ্ড হইয়। এই জগতে কুতান্তের 
করালগ্রাসগত হইতেছে_-এই সংসারে বিষয় ভোগ কৌতুকে কখন 
ইহলোকে আগত কখন পরলোক গত হইতেছে ; কখন স্থাবর জঙম 
জন্মে অবশ্থিতি করিতেছে, কখন স্থার্থ উপাভ্ভুন করিতেছে কখন 
বা জন্মনাশ দ্বারা ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে-__-একমাত্র এই চিশুপদার্থকে 
না! জানিয়াই ইহ। হইতেছে । যে চিশু পদার্থ সর্বদা চলনরহিত-_ 
অনেজণ্ড ঠিনিই আপনম্বরূপে সর্ববদ অবস্থান করিয়াও-__-কোন 
মায়াবশে বিশ্বরূপে বিবন্তিত হইয়া বিশ্ব-্রক্মাণ্ডের এই বিচিত্র স্ৃগ্ি 
স্থিতি ভঙ্গ সম্পাদন করিতেছেন-__অথচ কিছু করিতেছেন না ইহার 
ক্যায় বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি আছে? 


স্থিতি ৩৩ সর্গঃ | 
আত্মস্থিতি বা উপশ১ধর স্বরূপ বর্ণন। 


বশিষ্ঠ কহিলেন পুর্ববাধ্যায় বর্ণত প্রকারে অঙ্ঞদৃষ্টিতে শ্থিরতরাকার 
ংসারধারা সকল, ব্রহ্ষস্বভাব হইতে পুনঃ পুনঃ আগত ও গত হই- 
তেছে। পরস্পর পরস্পরের হেতু হইয়া এই জগৎ স্বাধিষ্ঠান চৈতন্য 
হইতে জন্মেতেছে, পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিয়। চৈতন্তেই লয় 
প্রাপ্ত হইতেছে । ধেমন অগাঁধ জলরাশির উদরে অস্পন্দটিই কিন্তু 
গঁদেপে লক্ষত হয় (জলের সঙ্গে থাকে বলিয়া!) সেইরূপ আসত 
ও সৎ অর্থাত বিষ্ভমান__-অবি্ামান এই দৃশ্বপ্রপঞ্চ ষাহা দেখ যাইতেছে 
চিতই এইরূপে দেখ! যাইতেছে । নিরাকার মাকাশে গ্রীত্মকালে যেমন 
“মুগতৃঝিক! দেখা যায় সেইরূপ চিত্তস্পন্দন কল্পনারূপ জগৎ দর্শনও 
সেইরূপ মৃগতৃষ্চকার মত মিথা!ই। উন্মন্ত ব্যস্তি' মত্তত। বশতঃ 
যেমন আপনাকে অন্যরূপে দেখে সেইরূপ চিশসার যিনি তিনি 
চিন্তষ্পন্দন কল্পন।র সহিহ মিশ্রিত হইয়া অচি এর মত যেন 
অবস্থিত । ্‌ 





ন চেদং সদসম্নেদং তত্স্থ(ততন্থতয়। চিত | 
নাতিরিক্ত্যতিরিক্ত! চ কটকাদিষু হেমতা ॥৬ 
«এই জগণ্টাকে সৎ ও বলা যায়না অসশ ও বল! যায়না__ইহ। 

অনির্্বচনীয়। কেন বল! ষায়ন। ? চিতের তত্স্থভাব ও অতত্স্থভীবই 
ইহার কারণ। চিগুই যখন জগত প্রপঞ্চরূপ ধারণ করেন তখন জগৎ 
অস কিরূপে হইবে ? আবার জ্ঞানের উদয়ে চিগুকে যখন স্বরূপে বা 
ব্রঙ্মরূপে দেখা যায় তখন জগতের সন্ত পর্যন্তও থাকেনা তবে ইহা 
স€ হইবে কিরূপে £ সোনার বালার সোনাভ।বট। বাল। হইতে ভিন্নও 
নহে আবার অতিন্ন ও নহে এজন্য আুনিরববচনীয় । 
 রাস--আচ্ঁব্্মই জগত্রূপে বিবন্তিত বুঝিপাম কিন্তু জীবে 


ভীত বে আত্মা তিনি বিবর্তিত কিরূপে ? 









আদৈযব কুরু যচ্ছয়ে। বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং কাঁং 
স্বগাত্রাগ্যপি ভারায় ভপন্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 














২১শরর্ষ। ও ভান্্র, ১৩৩৩ সাল। ৰা ৫ম সংখা] 


সরা সপ পা এগ প, ৯ 





অন্তিমে প্রার্থনা | 


এই দীর্ঘ শ্দীবন লইয়া যাহা যাহা করিলাম তাহা তুমি জান, আর আমিও 
কতক কতক বুঝলাম। কিন্তু আমিত আমার উপর ভরদ| করিতে পারিলাম 
না| সে সময়__নেই শত বৃশ্চিক দংশনের সময় আমি যে কিছু করিতে 
পারিব তাগাত মনে হইল না। কিন্তু এখনও আমার এক আশ! আছে। সে 
আশ! কিন্তু তোমার দিকে চাহিয়!। 

আমি এখনও দেখি--সব দিন দেখি না এক এক দিন দেখি আমি বিশেষ. 
রি চেষ্টা না৷ করিলেও আমার মন বড় শান্ত, বড় যেন নিশ্চিন্ত হয়, হইক_ 
আপনা হইতে তোঁমার চরণে নুটাইয় পড়িতে চায়। আমিত জানিতে পারি. 
ই! কেমনে হয়। আমার মনে হয় তুমি কিছু করিয়! দাও তাই হয়। স্রত 
অন্ত অন্ত দিন আমি কত ক্লেশ করি, মন একেবারে তোমাকে ডাকতে পারেনা 
-ডাকিতে চায় কিন্তু পারেন৷ তবুও আমি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর-_সেই 
মরেই তোমার আশীর্বাদ পাইনা-_আর আজকের মত দিনে বখন পাই তখন 
বুঝিনা ঠিক করিয়া! ধরিতে পারিনা-তুমি ইহ! করিয়া দিতেছ কিনা--আহ!! 
তোমার কার্ধাই বুঝি এইরূপ । তুমি কি কর তাহা কাছাকেও যেন স্পষ্ট করিয়া 
বলন| ; লোকে যেমন কিছু উপকার করিলে পাকে প্রকারে জানাইতে চায় 
"আমি তোমার জন্ত এই এই করিতেছি” তুমি সেরূপ মানুষ নাও তুমি জানিতে 
দাওন| ভুমি কি করিতেছ কিন্ত- তোমার স্বভাব আড়ার্ছে রী কির! ভালবাস, 


৯৮ 4 উর: 


রী বাপিয়৷ তাহ! জানিতে ূ নস করা__ব' লিতেছি আ।জকায় মত 
দিনে যখন আমার মন উরুবপুন্য হইয়া, শাস্ত ধুলা, বড় আঁন্দে তোমার চরণে 
লুট! পড়ে তখন আমার মনে হয় তুমিই ইহা করিলে। ইহা জীবনে পুনঃ 
পুনঃ লক্ষ্য করিলাম। ইঠ1 ধরিয়াই আজ তোমার কাছে প্রার্থনা! করিতেছি। 
আমিত ঠিক মত তোমাকে ডাকিতে পারিনা । তথাপি তোমার আজ্ঞ। 
পালনে একটা! চেষ্টা রাখি মাত্র । সদ|চার, সাধু আহার, সাধু ব্যবহার, নিত্য 
ক্রিয়া,» নিত্য উপাসন1, নিত্য স্বাধ্যায়--এক কথায় শাস্ত্র মত চলিতে প্রর়াম 
যেমন কার, সেইরূপ করিয়! এই শেষের দিন কট! কাটাতে চেষ্টা করিব-__সঙ্গে 
সঙ্গে ফল প|ইন। বলিয়া! আদৌ উত্কণ্ঠিত হইব না-_-আমার কর্তব্য তোমার আজ্ঞ। 
পালনরূপ কার্য করা_ফণ দিবে তুমি--যখন ইচ্ছা দিবে_ ইচ্ছা হয় দিবে 
উসতুনা করুণাবরণালয় তুম তুমি না দিলেও আমার শুভ করিবেই নিশ্চয় 
ট্রনগধিশ্বাম আমি রাবি -আমি প্রার্থন। করি আমি তোষার কথ! মত--তোমার 
কথাতে আমার সুবিধা মত কাট ছাট ন! করিয়া--যেমন তোমার আজ্ঞা_-পারি 
বান! পরি--আপনার স্বধন্ম মত--মাপনার অধিকার মত করিতে চেষ্টা 
,করিব-_-লার তুম__হে করুণামাগর-_হে ক্ষম]সার-_হে আমার দয়াময় দেবতা 
তুমি আমার শেষ দিনে এমনি সমগট আনিয়! দিও আমি চেষ্টা না করিলেও মুন 
যেন আপনা হইতে শত যাঁতনার মধ্যে তোমার চরণে লুটাই॥া পড়িতে পারে। . 
এই আমার একমাত্র প্রার্থনা । 


$বদিক আর্য্যের উপাস্য কে? 


এইত ব্রাঙ্ষ মুহূর্ত আমিল। ন্বর্গ মর্ত্য পাতাল-_ত্রিভূবন জুড়িয়া আরতির 
শঙ্খ ঘণ্ট। বাজিয়। উঠিল। যে হিরম্ময় পাত্রে সত্যদেবের মুখ নিরস্তর আবৃত 
থাকে সেষ্ট হুর্ধাদে আপন রশ্মি বাহিরে ছড়াইলেন-_বাহিরের অন্ধকার দুরে 
সরি! যাইতে লাগিল আর আবরণ মুক্ত হইয়! দেবতা! ভিতরে প্রকাশিত হঈতে 
লাগিলেন। প্রক্কৃতি উবারূপ ধরিয়। পুরুষের উপাসনা! করিতে আদিলেন। 
ৃ আাচল..ভরিয়া উর, তুলিয়৷ ফুলের গ্ তাহার দেছগৃহু আমোদিত করিয়া, 


বৈদিক আধ্যের সপান্ঠ কে। ১৯৯ 


বিগ কাকলীতে ক মিশাইর] অপূর্ব সঙ্গীত,ঃবাযু বাশির উপরে ছড়াই়, 
গ্রক্কতি, পুরুষের পুজ! করিতে আসিলেন। চক্ষে চক্ষু রাখিতেই গণুস্থল কুহ্কুম 
রঙ্গে রঞ্জিত হইয়! উঠিল আর দিকবধূগণ সেই প্রেম তরগ্গে ভরিত হইয়। জয়ধব:ন 
করিয়। উঠিল। দেবতাগণ অপুর্ব স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়! স্বর লহরীর মুন্তি ধরি 
পু্ধা করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষগণ, খ'ষগণ, সাধকগণ, জ্ঞানী, ভক্ক, 
কম্মী-দকলের হৃদয়ে ব্রাঙ্গ মুহূর্তের আনন্দ ল£রী বঙ্কার তুপিণ। সন্ধা পৃজ!, 
এপ, ধ্যান, স্তব স্তৃতিতে দেই ধুপ ধন গুগ গুল ম্থবামিত 'প্রকৃতি গৃহ নঙঈগীতময় 
হষ্টয়! উঠিল। 
“প্রতিদিন ইহ! হয়। তুমি বুঝিবে কিরপে? যগা সময়ে কোন কর্মাইত 
করনা) গ্রক্কতির এই পুজার তরঙ্গ প্রাণে সাড়! ধিবে কিরূপে? তবু চেষ্টা 
কর, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর। এতদিন ন| করিয়। থক, এখন হইতে আবান্ষ- 
আরম্ভ কর ভাগ হইবে। চেষ্টা ছাড়িও না-_ চেষ্টা কর তার শুভদৃষ্টি পড়বে, 
আশীর্বাদ মিলিবেই। আপনাকে আপনি ইহ! বল! হইতেছে। 

পরম শান্ত, স্থির, অচঞ্চল-_-একেবারে চলন রহিত--মাপান আপনি পুর্ণ 
ধিনি তাহার সেবা করিতে পারিলেই জীবনকে সফল কর! যায়। জানশিয় সেবা 
করাই ভাল। প্শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাপাৎ” । ন! বুঝিয়া, না জানিয়া, না শুনিয়া 
অভ্যাগ কর! অপেক্ষ', শুনিয়া, জানিয়! অভ্যান কর! ভাল। 

অস্পন্দে যখন ম্পন্দ এক হইয়! থাকে-তখন কোন কিছুই ত পরণাব 
উপায় লাই। অবিজ্ঞাতম্বরূপকে দেখিনে কে? ভজিবেইঈ বা কে? তিনি, 
যদি সর্বশক্তি ন| হইতেন শবে কি ম্বগ্রকাশের কোন প্রকাশ ইন্জিয় গর্ব 
হইত, স্বগ্রকাশের দ্বিতীয় গ্রকাশ স্পন্দ প্রকাশে । অনভিবাক্তের অভিবা$ক্ত 
এইস্পন্দন। স্বপ্রকাশের প্রকাশ এই উপাধি গ্রহণে । সর্বোপাধি বিনিমুুধ, 
যনি তীহার আত্মপ্রকাশ জঙ্ড গথম উপাধি জান--ইহাই বিছ্/পাদ। দ্বিতীয় 
উপাধি আনন্দ।. ইহাই আনন্দ পাদ । তুরীয়ের বিদ্তা! ও আনন্দ উপাধি- ইহাই 
নিরাক।রের নিরুপাধিক সাকারত্ব। তুরীয় যিনি তিনি নিরাকার । তুরীয় যখন 
বিভ্ঞ। ব| ব্রঙ্গবিচ্া/ উপাধি গ্রচণ করেন, ইনি যখন আনন্দ উপাধি গ্রহণ করেন, 
ইনি যখন বিদ্যানন্ন মিশ্রিত উপাধি গ্রহণ করেন ৩খন ইহাকে [নরুপধক 
সাক!র বল! হয়। ন্যকার কিন্ত অনিতা, নিরাকারই নিত)। 'তনে বিদ্যপাদ 
এবং. আনন্দপাদ নিত্য কিরপে? এই গ্লিত। ৪ আনন্দ তুরীযেরে সহিতঅভি্ন 
সেই জন্ত নিতা--শ্রুতি প্রমাণে ইহাই জানা যায়?: ব্রদ্মের চারি-পাদ। 


চে উত্সব! 


বিগ্ভাপাদ, অ।নন। পদ, অবিদ্থা পাদ ও তুরীয় পাদ। তুরীি পাদই সর্ধোপাধি 
বিনিন্বুক্তি। বিগ্ঞপাদ ও আনন। পাদ সাকার হষ্টলেও তুরীয় হইতে অভিন্ন। 
আর অবিগ্থাপাদেই এই মায়িক স্য্টি। 

বলিতে ছিলাম শক্কিমানের বক্ষে শক্তির স্পন্দন উঠিল। মহাকালের 
বক্ষে মহাকালীর স্পন্দন আরম্ভ হইল । অনভিব্যক্ত অবস্থা হইতে বক্তাবস্কায় এই 
সর্বশক্তি আাসিবেন তাহারই রেখাপাত হুইল । কেমন হুইল? মঞাকবি 
কালিদান ইহ! কোনরূপে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন তাঙাও কিন্তু সৃষ্টি ক্রমে 
নে, সংহার ক্রমে--অর্।ৎ ব্রহ্গ হইতে স্ষ্টি প্রকাশের পথে নহে কিন্তু জীব 
হইতে বর্ষে উঠিবার পথে । কণি বলিলেন যদি অবৃষ্টিনংরস্ত অন্ববাহ দেখিয়া 
থাক, যদি অগ্ুত্তরঙ্গ অপাধ!র ভাবিতে পার তবে এই দৃশ্য ভাবনায় কথঞ্চিৎ 
আনিতে পারিলেও পারিতে পার। 

জলতরা কাল মেঘ অপার পর্যন্ত নীলনভ ছাইয়। রহিয়াছে_ গ্রাবল বারিপাতে 
ভূমগ্ডল ভরিয়া যাইতে পারে - জলতরা মেঘ ঝুলিয় দড়াইয়৷ আছে কিন্তু 
এক বিন্দু বৃষ্টিও পড়িতেছে ন! ধারণ! কর। আবার ধারণ! কর-_অনস্ত তরঙ্গ গর্ভে 
ধরিয়! সীমাশৃন্ত অগাধ সমুদ্র স্থি--একটিও তরঙ্গ ভঙ্গ দেখ! যাইতেছে না । বখন 
অপার সীমাশুন্ত অন্পন্দ সর্বশক্তি স্পন্দভাব ধরিয়৷ প্রকটিত হইতে চান তখন 
অবৃষ্টিসংরস্ত অদ্ুবাহের মত, অন্ুন্তবঙ্গ অপাধার মত,নিবাত নিষম্প দীপ পর্বত মত 
কি যেন কি বাহিরে আদিতে দীড়াইয়াছেন। সম্পন্নের এক নাম প্রাণ-- 
'জাদি ম্পন্দনের আদি নাম মহাপ্রাগ। অনেজৎ এক” ধিনি তিনি বিগ্ঠাপাদদ ও 
আনন্ধপাদ উপাধি ধরিয়! বখন বহিম্ূথে নৃত্য করিতে আপিতেছেন_-এখনও 
নুক্ঠ আরম্ভ হয় নাই-সমস্তই আপনি 'আপনি গর্ভে এখনও স্থির ইহারই নাম 
শদেওয়া হইল বঙ্কার পরিপুরিত গুকার। ধাহার নাম নাই, ধাহাকে প্রকাশ 
করিবার ভাষ! নই, সেই অপ্রকাশের যে প্রকাশ তাহাকে ভঙ্গন করিবার 
শ্রেষ্ঠ অনশম্বন এই গুকার। ুকার পরব্রন্ধর প্রিয়নাম। সেই জন্গ 
নিরাকারের নিরুপাধিক সাকার অবলম্বন এই প্রণব। উপান্ত ধিনি তাচার শ্রেষ্ঠ 
জবলম্বন এই ও'কার। 

বলিতেছিলম এই স্পন্দন, নিরাকারকে নিরুপাধিক সাকারে আনিয়া 
আপনি সাকার! হইবেন তাহারই আয়োজনে উঠিলেন। এই ম্পন্দনতরা 
অন্পন্দের অভিবাযক্তির শ্রেষ্ঠ অবলম্বনর নাম শ্রুতি দিলেন বঙ্কারময় ও'কার। 
এই বঙ্কারতর| ও'কার উর্দসপ্ত লোক: ও অধঃ সপ্ত গেক যেন 'আাপন গঞ্জে 


বৈদিক জাধ্টের উপাস্তট কে। ২১ 


লুকাইয়। র!পিয়াছিলেন_-মানুষ যেমন আপনার ভিতরে ত্রিভূণনের সঙ্কর ভরিয়! 
রাখে সেইরূণ। বহিম্মুখ ছইয়। এই ও'কার বঙ্কার ভূঃ ভূবঃ স্বঃ ইতাাদি যেন 
ফুটাইয়৷ তুপিলেন। এই চতুর্দশতুবন পরিপুরিত করিয়। মে শক্ত ও শক্কিমান 
একসঙ্গে চিদানন্দে ভাদিলেন তিনিই বৈদিক আধ্যের উপাস্ত। যে প্রসিদ্ধ 
নবিতার-_যে স্বতঃ সিদ্ধ পরব্রন্ষের কথা বেদ সর্বত্র বলিতেছেন, ইনি সেই জগৎ 
প্রসবিভার ত্রিভুণন বরণীয়__উপাসনীয় মহাশক্কি। রাহ যেমন শির ভিন্ন অন্ত 
অঙ্গ বিশিষ্ট নহেন-_রাহুর. শির এই বাক্যে যেমন রানু ও শির অভিন্ন সেইরূপ 
এই সবিতাই ভর্গ_ সর্বশক্তি সর্বশক্তিমান । ল্পন্দ ও অস্পন্দ জড়িত মহ!পুরুষের 
প্রকট মূর্তিই হইলেন দেবতা । বৈদিক আর্ধোর উপাস্ত দেবতা হইঙেছেন 
দীপ্তশীল ও ক্রীড়াশীণ। এস আমর! ইঙাকেই ধ্যান করিয়া আখ|র বৈদিক আর্ধা 
হট | কেনধ্যান করিব? কারণ এই দেবতা---এই শক্তি শক্তিমান---এই 
সগুণ ব্রহ্ম পুটিত নিগুণ ব্রহ্গই আমাদের বুদ্ধি বুতিকে সর্ব প্রকার পুরুষার্থে প্রেরণ 
করেন। পু 
বুঝিলে বৈদিক আধ্যের উপান্ত কি? তবেই বেদমাত| যাঠ! করিতে 
বলিতেছেন তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাপ|র হইতেছে “্বীমহি” এস অ।মর] প্যান করি । 
কিন্তু ধ্যান করিব কিরূপে? যিনি যেমন অধিকারী তিনি সেইরূপেই ধ্যান 
করিবেন। শ্রেষ্ঠ অধিকারীর শ্রেষ্টধ্যান হইতেছে "আমিই তুমি” এই ভাবনায়। 
ই5| যিন ন| পারেন তীহার ধ্যান হইবে “আমি তোমার” ইহার ভাবনায় ও 
ব্যবহারে । ইহাও যেখানে ঠিক মত হয়না সেখানে হইবে “তলোদেবী 
প্রগেদয়]ৎ” অর্থাৎ যেখানে তোমাকে জানিবার মত জনিতেও পারিন1-ধ্যানের 
মত ধ্যানও পারিনা সেখ।নে পূর্ণভাবে শরণে আসিয়া প্রার্থনা-_-মা-ঞাকুর তুমি 
আমাকে তোমার ক্রোড়ে লইয়৷ চল। বৈদিকের সঙ্গে তাত্ত্রকের মিলনে বৈদিক 
আর্য্ের পুর্ণ উপাসন! হয়। এই গন্ঠই বৈদিক ব্যাপ।রের সহিত তান্ত্রিক ব্যাপার 
জড়িত | এই জন্ত বৈদিক তাকন্্রক উভয়ই আবশ্তক । 
বৈদিক উপাসনার যে মন্ত্র তাহার একটি অক্গরকেও যদি এদিক ওদিক 
সরাইয়। ফেল তবে ভাবের চনদ ভঙ্গ ছইয়! যাইবে । 
বৈদিক মন্ত্রের যদি অন্বয় করিয়! অর্থ কর! যায় তবে ঠিক বৈদিক ভাবে 
পৌছান যায় ন!। যে ছন্দে স্পন্দিত হইয়! মন্ত্র উঠিয়াছিল সে ছন্ ঠিক 
থাকে না। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য) এইতজন্ড বেদের কোন মন্ত্রের এমন কি উপনিষৎ 
স্বরূপ গীত। শান্ত্রেরও ব্যাখ্যায় কোথাও অম্ব্র করিয়! বাথ) করেন নাই। ন্ট ৃ 


২০২ . 7 উত্সব । 


: ফেমন আছে সেইরূপে ইছার ভিতর হতে অর্থ বাহির করিয়াছেন। একটি 
দৃষ্টান্ত দিয়! বিষয়টি স্পষ্ট কর] যাইতেছে । গায়ত্রী মন্ত্রে যে তৎসবিতুঃ আছে-_ 
ইছার "তং" পদের প্রকৃত অর্থকি? কেহ বলেন ণতৎ” পদ।ট ভর্গের সত 
অন্থিত। সবিতু্দে স্ত তৎ তাদৃণং ভর্গ: ধীমনি” ষত ভর্গঃ ইত্যাদি। এখানে 
কিন্তু ইছ। বল! যায় না কারণ তং” হইতেছে ক্লীবপিঙ্গ মার ভর্গ হইতেছে 
পুংলিঙগ। 

যা্দ বলা হয় “তৎ* পদ দ সনি পদের সগ্িত অন্বি*--তাহা ও ঠিক হয় না 
কারণ তা হইলে প্তচ্ছবিতুঃ” হওয়াই উচিত। 
ভগবান শঙ্করাচার্য “২” এর অর্থ করেন “তন” 1 “তৎ৮ শব স্বতঃ'সন্ধ 
পরমাত্মাকে ই বুঝাইতেছে। “তচ্ছব্েন প্রত্যগ ভূতং স্বতসিক্ধ'ং পরব্রহ্গ উচ্যতে” 
ভগবান্‌ শঙ্ষরাচাধ্য তৎ শবের তন্ত খ্যাথ্যাই এই জন্ত করিয়াছেন। জন্ব 
করিয়া বৈদিক মন্ত্রের অর্থ হওয়! এই ভন্ট ঠিক দহে। মন্ত্র যেমন আছে সেই 
ভাবেই অর্থ ডাবন। কর! উচিত। অর্থ ধারণ! করিয়া মন্ত্র ভাবনা করাই মানস 
জাপ। মানস জপও যাচা, ধ্যানও তাগাই। 

কি জানি কেন মনে ₹য় বেদের এই আত্ম প্রকাশের জন), বেদম।তার এই 
অতিব্যক্তির জন্য শ্রীগুরুর তআশ্রয় গ্রহণ করিলে বুঝি এখনও বৈদিক আর্য 
হইতে পার! যায়। সাধন! ত ইঠারই জন্ত। ইহার জন্ঠই, মনকে পবিত্র করিতে 
হইবে। মন পবিত্র না| হইলে, হৃদয় পবিত্র না হইলে এই প'বপ্র বস্তুর উদয় 
হইবেই ন1। চিত্তগুদ্ধির জন্ই সদাচার, পবিত্র আহার, পবিত্র জলে ন্নান আব- 
শতক, | যেখানে আচারে পবিত্রত| নাই,মাহারে পবিত্রতা নাই, ব)বহারে পবিত্রতার 
অভ্য।স নাই, সেখানে থাকে পোধাকী চরিত্রের পোষাকী ভাষ!--এখানে কিন্ত 
আটপৌরে চরিত্র পোষাকী চরিত্রের ভামার কোন বাবহার করে ন!। 
পোধষাকী চরিত্রবান্‌ ধিনি তিনি তাহার মনগড়া! একট। কিছু মতগব সিদ্ধি জন্ত-- 
একট! কিছু অমন।তন 'আনিবার জগ্ত জন্মগ্রহণ করেন ও ময়েন। সময়ে ইছার 
'জাবস্তকত৷ থাকিলেও সনাতন পথ হইতেছে নৈপিক আর্ষের উপাস্য, উপানক, 
উপাদন! পথে চলিতে চে! কর1। সদাচারে, মেধা, আহারে, সাধু ব্যবহারে, 
পুগায কর্ম করিয়া, তোমার দিকে চাহিয়! চাহিয়া তুমি বোধে সকলকে সেনা 
করিয়! করিয়! যখন মন পবিত্র হয় তখন এই মন তে!ম।তে স্থির হয়, এই বুদ্ধ 
(তোমাতে গ্রবেশ করে--প্রবেশ করে দেই তুরীয়ে | যে ইহ! না পারে তার জ্ত 
যিগুধপে তোমার উপাদনা।। ঘে মনকে একাগ্র করিতে পারে ন৷ তার »ন্ত 


তোমার ভক্ত বর্ধক কর্ম করা; ইহ|ও যেপারে না তাহার জন্ঠ তাহার কর্ণ 
তোমাতে অর্পণ করা । উপাস্তের সমস্ত উপাসনা এই-_- ইতি 1 | 





শ্বীজম্মামী। 


ভাজ ভল্মাষ্টমী। আজ ধরণীর সৌভাগ্যের সীমা নাই। কতষযুগ যুগাস্ত 
অতীত হইল এমন ঘন বরষার নিবিড় আধার ভেদ করিয়! শ্রীভগবানের 
মঙ্গলমর়ী জ্যোতিঃ মুর্তি পৃথবীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইযে মেঘমেছর 
আকাশ-- বাদলের ঝর, ঝর) বরিষণ-- ইহাতে তাহার আগমন হ্ৃচিত 
হইতেছে । এমনিতর লীলামৃত বর্ষণ করিয়! অভ্রবপু গোকুল চন্দ্রম ভ্রিতাপাভি- 
ভূত জীবকে শাস্তি দিবেন--এমনি নবনীরদাভাবিশিষ্ট হা।মনুন্দর মানবের 
ংসার জাল! নিবারণ করিবেন। তাই তাহার জন্মের অগ্রদূত শ্তামল ধরণী ও 
ঘনায়মান আকাশ। যাছার! শ্রীভগবানের প্রকট লীলায় তাদশ আহ্থাস্থাপন 
করিতে পারে না, তাহার! হয়ত বপিবে যে যিনি তুমা, যিনি অজ, 
যিনি « অশব্দমম্পর্শমরূপমব্যয়ম্* তিনি কি কথনমায়িক প্রপঞ্চে মানবের মত 
শরীর ধারণ করিয়! লীলাবিলাসার্দি করিতে পারেন? ইহ! কখনই সম্ভব 
নহে। তাহাদের যুক্তির উত্তর আমর! শ্রীঙগবানের বাণীর মধ্যেই পাইয়া 
থাকি। গীতায় তিনি বলিয়াছেন। | 

"অজোহপি সন্নবায়াত্ম। ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ট।য় সম্তবাম্যাত্মমায়য়।”। 

অর্থাৎ আমি জন্ম রহিত, অব্যয়, ও সকণের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে 

আশ্রয়ন করিয়া! স্বেচ্ছায় আত্ম মায়ায় জন্ম গ্রহণ করি। আরও বলিয়াছেন। 
“জন্ম কন চ মে দিব্যমে৭ং যে! বেত্তি তত্বতঃ 
ত্ক্ত। দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতিসোইজ্জুন” । 

অর্থাৎ আমার জন্মের যাথার্থা যিনি অবগত হইয়াছেন তিনি দেহ" ত্যাগ 
করিপ়া আমাকে লাভ করেন, পুনরায় জম্ম গ্রহণ করেন না । ভগবান্‌ যুগে যুগে 
নিখিল বিশ্বের কল্যাণ কামনায় প্রপঞ্চে চিন্ময় তনু প্রকট করেন, ইহাতেই, 


তাছার করুণার পরিচন্ন পাওয়া যায়, তাহার জগৎ স্থষ্টির উদ্দেশ যদি 
কেবল জীবগণকে কর্ম বিপাকের পেষণ যন্ত্রে নিশ্পোষিত কর! হইত, তাহা 
হইলে কৃপাসার, পতিশপাবন, তুবনৈকবদ্ধু। করুণৈকসিন্ধু প্রভৃতি নামে 
তিনি অভিহিত হইতে পারিত্েন না। কিন্তু লীলার উদ্দেহ্য তাহা নহে-_ 
জীবগণকে শ্বীপ্ষ নিত্য চিন্ময় ধামে লইয়া যাইবার জন্তই এই অনাদি 
লীলা । তাহার কপার পরিচয় পাই আমর। তখন, যখন তিনি অশেষ গুণগণ 
সমন্থিত হইয়! মানব মনের ধারণার উপযোগী হইয়া মায়াতীত ধাম হইতে 
অবতরণ করিয়! মাঞিক জড়জগতে আসেন। যদি যুগে যুগে তিনি এরূপ স্বীয় 
অচিন্ত্যরূপ অভিব্যক্ত না করিতেন তবে তাহার তত্ব কে জানিত? সমগ্র বেদ 
বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াও কে তাহার মন্দ অবগত হইত? সেই জন্য পরমহংস 
সংহিতা শ্রীমস্তাগবত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 


*অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষংদেহমা শ্রিতঃ 
ভঞ্জতে তাদৃশীঃ জীড়া যা:শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ” । 


কিন্তু ভগব|নের জন্ম যে মানবের মত কর্মাবীন নহে তাহ! সর্বদাই ম্মরণ 
রাখিতে হইবে, সেই জন্ত গীতায় কথিত হইয়াছে-_ | 


পঅবজানস্তি মং মূঢ়। মানুষীস্তনুমাশ্রিতম্‌। 
 পরংভাব্মজজানস্তে। মম ভূতমহেশ্বরম্”। 


অর্থ/ৎ যাহারা পরমভাব বা তত্ব অবগত নহে তাহার আমাকে মানব 
বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছি বলিয়৷ অবজ্ঞ! করে। পুজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী এই 
শ্লেকের টীকায় লিখিয়াছেন “অবজ্ঞ।নে হেতুঃ শুদ্ধসত্ব ময়ীমপ তন্ুং ভক্তেচ্ছা 
ৰশান্বনুষ্যাকারমাশ্রিতবস্তমিতি ” অর্থাৎ আমার তনু চিন্ময় শুদ্ধ সত্বে নর্দিত-_ 
ভক্তের ইচ্ছায় মানব আকার ধারণ করিয়াছি ইহা অজ্ঞ জন অবগত নহে। 
ভগবানের শরীরে যে মানবের মত অস্থি, চর্ম, মেদ, শুক্র, শোনিত কিছুই নাই, 
তাহা যে আনন্দৈকরসে নির্মিত তাহ! শ্রাভগবানের কৃপা ভিন্ন মানুষ বুঝিতে 
অক্ষম। শ্রীমস্তাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিবরণ পাঠ করিলেই সকল সংশয় দৃর্ী- 
ভূত হুইয়। থাকে। ভগবান কনক-কুগুলশোভিত পীতাদ্বর বিভৃষিত হইয়! 
তৃূলোকে প্রকাশিত হইলেন, ইহাতেই বুঝ! যাইতেছে যে তাহার জম্ম কেমন 
অলৌকীকি এবং কিরূপ শুদ্ধ আধারে এতাদৃশী অখিল রসামৃত মুর্তির আবি- 
নিব সাজার 1. বিএ সমর দেবকী মাতার মত অতি পবিজ্র জাদয় ভি কেহই 


ম্াউনী। 1. ২০৫ 


নিখিল বিশ্বের নিলয় হ্বরূপ ভগবানকে আপনার মধ্যে ধারণ করিতে পারে না, 
ইহ1 বল! বাহুল্য । 
শাস্ত্রে কথিত আছে “দেবাঃ ন ভূমিং স্পৃশস্তি”অর্থাৎ দেবতার! শৃন্তে গমন!গমন 


করেন। শ্রীভগুবান্‌ দেবাদিদেব, যখন তিনি সংসার তাপদগ্ধ অবিগ্ঠ।ভিভূত 
জীবের প্রতি কৃণ! করিয়া বৃন্দারণ্যে কঠিন বনানীতে ধুলি ধূনরিত নগ্র পদে 
বেণু গান করিয় সমগ্র বিশ্বকে আকর্ষণ পূর্বক নিজ নামের স্বার্থকত! প্রদান 
করেন তখনই বুঝি তিনি করুণার পারাবার-_তখনই জানি যে শ্রুতি ধাহাকে 
*্রসো বৈ সঃ” আনন্দম্‌ রূপমমূতম* বলিয়াছেন ; মহর্ষির! *্ত্রক্মকূপাহি কেবলম্‌* 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ইনি তিনিই। শ্রতিতে যিনি শব্ব্রহ্গ লীলায় তিনি 
ঘনীভূত ব্রহ্ম । শুধু তাহাই নহে, যাহারা শ্রীভগবানের লীলারস মাধুর্ধ্যান্বাদনে 
বঞ্চিত তাহারা অতীব দীন। প্রেমিক ভক্ত শ্রীলীল! চিন্তন দ্বারা হৃদয়ে অভূত- 
পূর্ব ও অগ্রাকৃত আনন্দান্ভব করেন এবং নিত্য লীলাবিনোদী আজিও 
যে নিত্য লীলায় বর্তমান তাহ! সদ! সর্বদা শ্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিয়া 
এখনও নাধক কোন এক শুভ মুহূর্তে প্রতাক্ষবৎ লীল! সন্দর্শন করিয়। থাকেন। 
ংসারের ভীষণ দাবদ।হে জীব যখন জলিতে থাকে তখন হৃৎকর্ণ রসায়নী 
ও ভগবল্লীলাস্থৃতিটুকুই ক্ষণ কালের জন্য সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি বারি সিঞ্চন, করে। 
যাহাদের লীলারস সম্যক অধিগম্য নহে, তাহার! চির মধুর সুন্দর আনন্দ বস্তর 
বিষয় উপলব্ধি করিতে তাদৃশ সক্ষম নহে এবং নিত্য আনন্দ ধামে প্রবেশ লাভ 
করিতেও বুঝি অসমর্থ। ধিনি রূপ ও রসের আধার তাহার অসীম রূপ লীলা- 
বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই প্রকাশ হইয়! পড়ে, এবং অনন্ত রস নদীনদে, তরুলতায় 
নিখিল বিশ্বে ঝরিগ। পড়ে । যখন প্রাবুটের চিত্তমনোহারিণী শোভ1 বনানীর 
মধ্যে ফুটিয়। উঠে_-যখন কিশলয়গুল নব জীবনে সঞ্জীবিত হুইয়! উদ্ধে আকা- 
শের দিকে আনমনে চাহিয়া কাহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকে, তখন সেই লীল৷ 
পুরুযোত্তমের কথাই মনে পড়ে। মাধুর্ধ্যের সিন্ধু না থাকিলে ধরণীতে বিন্দুর 
প্রকাশ কেমন করিয়া সম্ভব হয়, সেই জন্ত বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় কেন 
"মুক্তাপি লীল! বিগ্রহং কৃত্বাভজন্তে”-কেন সিদ্ধ প্রেমিক মহাপুরুষগণ 
* কলিগত জীবকে নাম, রূপ, গুণ, লীল! ইত্যাদি চিন্তনে সবিশেষ উপদেশ 
দিয়াছেন। যাহারা সত্যের অপলাপ কারতে চাহেন, তাহার মুক্ত 
কে শ্বীকার করিবেন যে ধখন জীবের কোন বন্তই গ্রীতিপদ হয়না, 
' জীবন যখন নিদাঘ-তাপতপ্ত প্রথর মরুর মতই শু বোধ হয়, তখন চাতকের স্তার 


২৭. 


তৃষিত কঠে নব মেঘের আবাহন করিয়া লীলামৃত বর্ষণ ভিক্ষা! ভিন্ন কোন 
উপায়াস্তর নাই. অন্তরের অস্তরতম প্রদেশে যে অনাদ্দি দাবানল ধিকি ধিকি 
জ্বালতে থাকে তাহা আর কে নির্ধাপণ কর্রবে? যাহার করুণাময়ের 
কপার নিব্যদৃষ্টি লাভ করে নাই তাহারাও যদি এই স্থুল চর্ম চক্ষে গ্রীভগবানের 
চিন্ময় ধামের লীলাস্থলা দর্শন করে তবে নিশ্চয়ই মহা ছুঃখের দিনের উচ্গ [নন্দ 
স্মৃতি সঞ্চয় করিয়াছে। 
মহারাজ পরেক্ষগীত অভিশপ্ত হইয়! পুণ্য ভাগিরথী তীরে সপ্ত দিবস অনশনে 

অনিদ্রায় ভগবল্লীল! গ্রবণ করিয়! মৃত্যুয় শূন্ত হইয়। ছিলেন। সাধারণ জীব 
লীলা শ্রবণে অন্ততঃ ক্গণকালের জন্ও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, ইহা সকলেই 
একটু মনোনিবেশ পূর্বক গ্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারে । সেই জঙ্ত ভাগবতে 
১১:২য় শ্লে(কে উত্ত হইয়াছে । 

বর্ম প্রোজ ঝিত কৈতবোহত্র পরমোনির্মৎসরাণাং সতাং। 

বেছ্কং বান্তবরমত্র বস্ত শিবদং তাপত্রয়োন্মংলনম্‌। 


সগ্চে। হৃগ্তবরুধাতে হত্র ক(ততিঃ শুশ্রযুভিস্তৎক্ষণাৎ। 
অর্থাৎ ভগবানের লীলা! গ্রন্থ ভাগবত শাস্ত্রে অন্য়াহীন সাধুগণের পরম ধর্ম 
নিরূপিত হইয়াছে । এই গ্রন্থনুশীলনে ত্রিতাপ আল! দূরীভূত হয় এবং পুণাবান 
শ্রোতাগণ এই গ্রন্থ শ্রবণ করিতে করিতেই তনুহ্র্তে হৃদয়ে ভগবানকে অবরুদ্ধ 
করেন। ৃ 
ইহ! হইতেই বুঝা যাইতেছে যে লীল! শ্রবণ ও চিন্তনের কিদৃশী শক্তি। 
আজ শ্রীভগবানের জন্মদিন সেই ভ্ন্ত জন্মলীল! ম্মরণ একান্ত বিধেয়। এননিতর 
কোন এক অতীত যুগে বরষার নিবিড় তিমির ভেদ করিয়া নন্দকুল চন্দ্রমা 
“নিখিল নিবাস নিবান ভূত।” দেবকী মাতার হৃদয়ে উদিত হইয়া! ছিলেন এবং 
শীতল চিরস্সিগ্ধ জ্যোতন্ন! বিকীর্ণ করিয়! ব্রিতাপতপ্ত জীবের-_সর্বাত্ম। স্নাপিত 
করিয়াছিলেন। সেই জন্তই এই শুভ দিনের এত আদর ও সম্মান গ্রতযোক 
নিষ্ঠাবান হিন্দু মাত্রেই করিয়! থাকেন। | 
 শ্রীবিভাস গ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যার এম, এ 


দিত রত তি 


অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্যলীল। 


( পূর্বানুবৃত্তি) 
ইহ লোকে অযশ হইল ত্রিলোকাতে। 
পরলোকে হবে ভোরে নরকে যাইতে ॥ 
যগ্ঠপি বাসনা ছিল নরক গমনে। 
কহ সঙ্গী করিলি আমারে কি কারণে ॥ 
কোন দেষ নাহি করিয়াছি কভু তোর। 
এমন অযশ কেন করি দিলি মের ॥ 
মোর লাগি রঘুবর প্রবেশিল1 বন। 
মে।র লাগি পিতা গেল! শমন ভবন ॥ 
কি কাধ্য আমর ধনে কি কান জীবনে। 
রাম হেন ভ্রাতা যার রহিল কাননে ॥ 
বুঝিলাম নিজকুণ বিনাশ কারণে । 
রাঞ্জা তোরে রাখিছিল! আপন ভবনে ॥ 
নহ তুমি ধন্ম্পর কৈকয়-অপত্য। 
হবে কোন পাপিষ্ঠ রাঞ্ষস-মুতা সত্য ॥ 
সর্বলোক প্রিয় রামে রাক্ষপী বিহনে। 
কেবা পাঠাইতে পারে দর্গম কাননে ॥ 
সে গুণ ম্মরি:1 নিরখিয়া সে বদন। 
কিরূপে কহিয়াছিলি রাম যারে বন। 
কৌশল্য! সমান তোহে রামের ভকতি। 
কি করি কহিলি তারে এ দুষ্ট ভারতি ॥ 
বিমাতারে! কোন দেষ নাই “তোর গ্রত। 
তবে কেন তীহে ছুথ দিলি ছুষ্ট মতি॥ 
জননীর যত দুখ পুত্র বিয়োজনে। 
আর কেহ নাহি জানে তাহ! ত্রিভুবনে ॥ 
ধগ্চপিহ পুত্র হুষ্ট হয় নান! রীতে। 
তাহারও বিরহ মাত। না পারে মহিতে ॥ 


উৎসব! 


তাছে সর্ব গুণাকর মোর রঘুমণি। 
তাহার বিয়োগ সবে কিরূপে জননী ॥ 
এই সব পাপে তুমি হইয়াছ ভরা । 
কিরূপে তোমার ভর সহিছেন ধর] ॥ 
পর লোকে পাবে কত যমের গ্রহার। 
কোটি কল্পে নাহি হবে নরক-নিস্তার ॥ 
পিত৷ মোর তেঙ্গন্বী অত্যন্ত বলধাম। 
সহিলেন কিক্পপেতে তোর হেন কাম ॥ 
কেন শাপ দিয়! তোরে দগ্ধ না করিল] । 


* তোর সঙ্গে মোরেও নাশিতে যোগ্য ছিল। ॥ 


লক্ষণ অত্যন্ত রাম ভক্ত মহাবল। 
তোরে কেন নাহি দ্রিল সমুচিত ফল 
বুঝি তারে নিষে'ধ থাকিবে রঘুৰ্ধয। 
অন্তথ! তাহার আগে এ কন্ধন আশ্চর্ষয ॥ 
ধিক ধিক্‌ ধিক্‌ মোরে রহু কোটি বার। 
কেন মোর জন্ম হল জঠরে তোমার ॥ 
যদি মোরে কেহ কছে কৈকেয়ী তনয়। 
শরীর ত্যজিব তবে কহিনু নিষ্চয় ॥ 
আজ হ'তে তুমি নহ জ্রননী আমার । 
আমিও তনয় নহি কদাচ তে।মার ॥ 
আর শুন যে আশে করেলি এই কর্। 
সিদ্ধ ন| হইবে কভু তোর এই কর্ম ॥ 
আমি বনে গিয়া রঘুবরে ফিরাইব। 
সিংহাসন উপরি আনিয়1 বসাইন ॥ 
পালন করিতে নরপতিপন বচনে। 
চতুর্দশ বর্ষ নিজে রহিব কাননে । 
যস্তপি না আইসেন শ্রীরাম ফিরিয়!। 
রছিব তাহার পাশে সেবক হুইয়! ॥ 
অত্যন্ত করুণাময় দেই মহাতাগ। ' 
কৈকেরী তনয় ললি ম। করিবা ত্যাগ 


অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্যলীল!। ২৪৯ 


যদ্দি দ্বণা করি নাই করেন স্বীকার। 
অনলেতে প্রবেশিব আগেতে তাহার ॥ 
অথবা অদ্য প্রাণ এখনি তাজিব। 
রামের বিরহ আর সছিতে নারিৰ ॥ 
ডাকিতেন যবে প্রভূ ভরত বলিয়! | 
কত লুখ সাগরে নিমগ্ন হত হিয়। ॥ 
সে রাঙ্গ৷ চরণ ছুটি না দেখি নয়নে। 
কি ফল আছয়ে আর শরীর ধারণে ॥ 
গা সঃ সঁ কা শক ধর 
ধিক্‌ ধিক তোমারে কৈকেয়ী নিশাচরী। 
এ সকল জনে বনে পাঠালি কি করি ॥ 
শত্রত্ন এসব হুঃখ করিয়া স্মরণ । 
করিতে না পারি আমি ক্রোধ সমন্বরণ ॥ 
ইচ্ছা হয় কৈকেয়ীরে করিয়া ছেদন। 
সকল শোকের আজি করিয়ে দমন ॥ 
কিন্তু মাতৃঘাতী বলি শ্রীরঘুনন্দন । 
পাছে কোপ করেন এলাগি ভীত মন ॥ 
কৰি কৃত্তিবাম লিখিতেছেন__ 
হাসিতে হাসিতে কৈকেমী যখন বলিজেন__- 
রাজ! হ'য়ে রাজা কর বৈস রাজপাটে। 
রাজলম্ী আছে পুত্র তোমার ললাটে॥ 
ভরত তখন কৈকের়ীর অসম্ভব চরিত্রে একেবারে জয়া উঠিলেন-: 
ঘায়েতে লাগিলে ঘ। যেন বড় জলে। 
ভরত তেমন জালাতন হয়ে বলে॥ 
নিজগুণ কহ তুমি আপনার মুখে। 
আপনি মজিলে তুমি ডুবিলে নরকে ॥ 
রাজকুলে জন্মিয়। শুনিলে কোনখানে। 
কনিষ্ঠ হইবে রাজ। জ্যেষ্ঠ বিছ্যমানে ॥ 
তোর পিতা পিতামহ করে ধর্ম কর্ম । 
সে বংশেতে কেন হেল রাক্ষপীর জন্ম। 


নিশাচরী ₹/য়ে তুই হইলি মানুষী | 

রঘুবংশ ক্ষয় হেতু হলি রাক্ষদী ॥ 

শ্রীরামের শোকে রাজ! তাজেন জীবন। 

তুই কেন শ্রীরামেরে পাঠ।ইলি বন ॥ 

রাজার প্রসাদে তোর এতেক সম্পদ। 

তিন কুল মজাইলি স্বামী করি বধ॥ 

পূর্বাজন্মে করিলাম কত কদাচার। 

মেই পাপে তোর গর্ভে জন্ম আমার ॥ 

ম! হইয়! তনয়েরে দিলি এত শোক । 

ইচ্ছ। হয় কাটিয়। পাঠাই পরলোক ॥ 

এমন রাক্ষসী তুই নাহি দেখি কোথ!। 

তো! হেন মাতায় বধি নাহি কোন বাথ! ॥ 

যেমন পরশুরাম কাটিল মায়েরে। 

তেমতি করিতে বা কিন্তু মরি ড.র ॥ 

রাম পাছে বজ্ডেন বলিয়া মাতৃঘাতী। 

তবেত নরকে মম হবে নিবসতি ॥ 

ভরত জলস্ত অগ্রিতুল্য ক্রোধে জলে। 

দেখিয়া কৈকেরী তবে যায় অন্ত স্থলে ॥ 

ধাইতে যাইতে রাণী করেন বিষাদ । 

কার লাগি করিলাম এতেক প্রমাদ ॥ 

কৈকেরী অন্তস্থানে গিয়াছিলেন একথ! মুলে নাই। ইহাতে কৈবেরী 
চরিত্র অন্তরূপ হইয়া! যায়। যাহা হউক-_ 
শোক তাপ যেখানে থাকে সেখান হইতে মানুষ দূরে থাকিতেই চায়। 

আহা! মানুষ দুঃখ হইতে সরিয়া যাইতেই প্রাণ পণ করে। কিন্তু এ কেমন 
 ছঃখ,যে দুঃখের কথ! শুনিতে পুনঃ পুনঃ ইচ্ছ। করে? আহা! এবুঝি হুঃখ 
 লয়। এ বুঝি প্রচ্ছর সুখ, এ বুঝি চিত্শুদ্ধিকর কিছু। আমর] জগদ্রামী 
:গ্লামারণ হইতে শ্রীভরতের দুঃখের কথা গুন/ইতেছি। 
: কৈকেম়ী ত হাসিয়! হায়! ভরতের কাছে রাম নির্বাসনের সংবাদ দিলেন-_ 
কোন ভয় নাই, কোন লঙ্জ|! নাই। কৈকেম়ী মনে করিলেন তরত এত বড় 
: ক্লাজ।) পাইয়া নিশ্চয়ই সব ভৃলিয়! যাইবে । হায় জননি 1 তোমার দোষ নাই. 


শযোধ্যাকাণ্ডে অন্তালীল! | ২১১. 


কারণ মানুষ নিজের মতই সকলকে মনে করে। কিন্ত ভরতের কোন লোভ 
ন।ই__বিশেষ রাম লাভের কাছে ভরতের কোটি কেটি ব্রন্মাণ্ড লাভও যে তুচ্ছ। 
কৈকেরীর মুখে নিদারুণ বাক্য শুনিয়া ভরত যাহা! করিলেন জগদ্রাম তাহাই 


বলিতেছেন। 


বজ।ঘাত মত ধ্বনি শুনি মাহ তুণ্ডে। 
অঙ্গ আছাড়িয়। ভূমে পড়ে সেই দণ্ডে ॥ 
ধূলতে ধূসর মনোহর কলেবর। 

জ্ঞান হত হইল, দ্রুত কাপে থর থর ॥ 
হাহ! ধবনি করি ধরণীতে দৌঁহে লুটে । 
আপন হস্তের মাংস দত্তে করি কাটে ॥ 
হায়! হায়! হেন দায় কেন দিলে ধাতা। 
কোথ| মোর শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীত৷ মাতা ॥ 
সাধুরে লক্ষ্মণ তোর সফল জনম। 

বনেতে সেবন কর শ্রীরাম চরণ॥ 
জানকী কানকী লত1 আমার কারণে। 
ধাম ত্যজি তিন জন গেছেন কাননে-॥ 
এ বুত্বাস্ত নিতান্ত শুনিত যদি তথ|। 
এমুখ দেখতে তবে না আসিত হেথ| ॥ 
একালে কৈকেয়ী বলে শুন পুত্র কথা। 
হেন দেশ লয়ে বস শোক কর বৃথা ॥ 
অরি দূর করি রাজ্য অকণ্টক কৈল। 
সঙ্জ! করি রাজ্য কর বিধি তোরে (দল ॥ 
মাতৃ বাক্য গুনি ভরত ছেল তম্মরাশি। 
পুরে হতে দুরে যাবে কৈবেয়ী রাক্ষসী॥ 
সর্ব বিনাশিনী কালরূপিণী সে তুঁমি। 
তোর ভার কি ক'রে ধরেছে এই ভূমি ॥ 
তে| সমাপামরী ছুরাচারী কে সংসারে। 
এ কলঙ্ক শঙ্কা না গণিলি অন্তরে ॥ 
তোর গর্ভে মোর জন্ম কেন কৈল ধাতা। 
মন্দভাগ! নিন্দ্য আমি তুমি মোর মাতা ॥ 


. প্রবেশিব অনল কি হলাহল খাব ।॥ 


গলে কাতি নিব আজি আত্মহতা| হব ॥ 
শুন মাগে। মন করি হ্বামার বচন। 

বধ কৈলে স্বামী তুমি কিসের কারণ ॥ 
রামে বনচারী করি কি সাধ সাধিলে। 
অকলঙ্ক কুলে কালে কালে কালী খুলে ॥ 
কুম্তীপাকে সে নরকে তোর হবে স্থিতি । 
পুত্রবধূ বলে থুলে বধ কৈলে পতি ॥ 

বল রামে বাকল পরালে কি করিয়]। 
কেশে জট! কৈলে আভরণ সব লইয়া ॥ 
রাজর!ণী লাজ খেয়ে কি করে বলিলি। 
সে মুখমগ্ডলী দেখি ব্যাকুপী না হণপি ॥ 
প্রজাগণ অচেতন লোটায় সকল। 
যমপুরী সম হেরি অযোধা। মণ্ডল ॥ 

হায় মরি কিবা করি বল শত্রঘন। 


"মা হইয়া দায় দিয়! নাশিল জীবন ॥ 


এ রাক্ষস হাসি হাসি বসি সিংহাসনে । 
উপদেশ যে বলে সে শুনিব কেমনে ॥ 

বল যদি মায় বধি সব ছুঃখ মিটে। 

নতুবা ছার বাক্যে হিয়া যার ফেটে ॥ 

যে দেশে কৈকেয়ী নাম না শুনিব কাণে। 


সেই দেশে যোগী বেশে যাব ছুই জনে ॥ 


শকত্রপ্্ করপুটে নিকটেতে বলে। 

মন দিয়! গুন দাদা বলি পদতলে ॥ 
দৈবকালে ধৈর্য্য হৈলে তবে সে নিস্তার । 
উগ্রমতি ফৈলে বাড়ে হর্গীতি অপার ॥ 
উদ্বেগ কলহ কু ভোঞ্জন মৈথুন। 

নিদ্রা আদি সেব্যমানে দণ্ডে দণ্ডে ছুন ॥ 
যে কালের যে উচিত সেই সে কর্তব্য। 


'হুঠাৎ কারে কর্শা করে সে অতি অভব্য॥ ' (ক্রমশঃ) 





যদি নির্মল হইতে ! 


“মন!” 
কেন বিরক্ত ক'র ?” 

“কি বিরক্ত করিলাম ?* 

“বিরক্ত করিলে ন! 1” 

"ক করিয়! বিরক্ত করিল|ম ?” 

“এ যে ডাকিলে, “মন? 1” 

"একবার ডাকিলে্ বিরক্ত কর! হইল?" 

*২ইল না?” 

“ক কারয়৷ হইল ?” 

"একাগ্র হইয়া কাজ করিতেছি-_-মার নাম ধরিয়া! ডাকিয়! উঠিলে 1” 

*একাগ্র হুইয়াছ ?” | 

পহঁ।, একাগ্র হইয়াছি।” 

"কোন্‌ বস্তুতে একাগ্র হইয়াছ ?” 

«কেন ?* 

পশুনি |” 

“বলিব ন1।” 

"কেন বণিবে না?” 

“সে গুঢ কথা ।” র 

পগুঢ়ই হউক আর যাহাই হউক, দে কথা কিন্ত ভাল নছে।” 

*কি ভাল নহে ?” 

প্তুমি যাঁহাতে একা গ্র হইয়াছ সে বস্তু ভাল নছে।” 

*সে বন্তুট কি তাহ! ত তোম|কে বলি নাই, তবে তাহ! ভাল কি মন্দ তা, 
তুমি ঘানিবে কি প্রকারে ? 

“ন| বলিলেও জানিতে পার! যায় ।” 

প্পরের মন গণিতে শিথিয়াছ ন! কি?” 

"ন| তাহ! শিখি নাই।* 

“তবে ?” 

৮ 





5৪. উতসক। 


 গঅন্তের মন গণিতে ন! জানিলেও তুমি এখন যে বস্তুতে একা গ্র হইয়াছ 
পে বস্ত যে ভাল নহে তা” সহজেই এ পারিতেছি।” 
"কি করিয়া ? 
 এতোমার নাম ধরিয়া ডাকিতেই চি যে রঃ হইয়। উঠিলে-_-ইহাতেই 
্বুবিতেছি ।” 
*ইহাতেই বুঝতেছ_-মামি যে বস্ততে এখন একাগ্র ইডি বস্তব 
ভাল নহে?” 
“ই ইহাতেই |” 
দবুঝাইয়! দাও ।” 
“তুমি যে বস্তুতে একাগ্র হইয়াছ তাহা যদি ভাল হইত তাহা হইলে এত 
“সহজেই তুমি বিরক্ত হইতে ন11” 
“কেন ?” 
প্যখন কোন সুন্দর বস্ততে কেহ একাগ্র হয় তখন সে এত সহজে বিরক্ত 
হয় না1।” 
“কেন ?” 
শনুন্দরের ধ্যানে তাহার চিত্ত এতই সুন্দর হয় যে বিরক্তির স্তায় কুৎসিৎ 
ভাব তখন তাহার মধ্যে জাগতে পারে না।” 
"আমি একাগ্র হইয়া যাহ] ভাবিতেছি তোমার আহ্বানে আমার একাগ্রতা 
যে তাহা হইতে টজিল ইহাতে বিরক্তি তাঁসিবে না ?” 
“না।” 
গকেন ?” 
“সুন্দর বস্তর চিন্তায় মন এত সুন্দর হ্ইয়! যায় যেসেই সৌন্দর্য) মনকে 
আনন্দে পরিপূর্ণ করে।” 
"তাহাতে বিরক্ত করিলে বিরক্তি আইসে না ?” 
"যখন মন আনন্দে ভাসে তখন সে সামান্ত বিরস্তিতে বিরক্ত হয় রন! 1” 
|  *আমি ত একাগ্র হইয়াছি তবুও ত আমার আনন্দ অনুভব হইতেছে 
না?” | 
তা? ত হইবে না।” 
. কেন ?” 
শী যে বলিলাম--ষাহা! ভাবিতেছ তাহা! ভাল নছে।” 


যদি নির্মল হইতে? 


. 'শ্যদি তাহ! ভাল. হইত ?” 
«আনন্দে ভাসিতে।” 
“বিরক্ত হইতাম না ।” 

 প্নিশ্চয়ই_ ন|1” 
“ঠিক ধরিয়াছ।” 
“কি ঠিক ধরিলাম £” 


২১৫ 


*একাগ্র হইয়। যাহ। চিন্তা করিতেছিলাম তাহ! ভাল নচে |” 


পল্বীকার করিলে-_ইহাই সুন্দর ।” 

“কি ভাবিতে ছলাম, শুনিনে ?” 

পন, 

“সে কি?” 

«কেন ?” 

প্আন্টে কি কুচিন্া করিতেছে তাহা শুনিতে চাও ন! 
বিশ্মিত হইতেছ কেন?” 

“বিস্মিত হইব না ?” 

«কেন বিশ্মিত হঈনে ?” 

পনের ছিদ্র জানিতে তোম|র কৌতুহল হয় ন1।” 
পনা।” 

গ্কেন ?” 

*চামি কাহারও ছিত্র দেখিয়! নু পাঠ না ।” 

« মে কি?” 

“কেন ?” 

“মননের ছিদ্র দেখিয়া কত মঙ্জ1!” 

"একটুও .মজা| নহে।” 

“তবে ?” 

“সমূহ ক্ষতি” 

"তোমার কথ! খুলিয়৷ বল দেখি, শুনি” 


ঠ১ 


"মামার কথ] বলিন বলিয়াই ত তোমাকে ডাকিতেছি ।” 


গসে কথ! নহে-'2স কথ। নহে ।” 
“তবে কোন্‌ করা?” 


১ রি উৎসব. 


পরের দোষ দেখিয়৷ তোমার সুখ হয় কি না-_সেই কথ!।* 
*এই কথা ?? 

পা, এই কথা!” 

“আমি সুন্দর দেখিতেই ভালবাসি । কুৎদসিৎ দেখিলে আমার কষ্ট হয়। 
বাল্যে ষে বালিকাকে হাম্তমদী দেখিয়াঞ্িলাম এখন তাহাকে মলিনমুখী দেখিয়! 
বেন! পাই । একদিন যাহাকে ধনী দেখিয়াছিলাম আজ তাহাকে দরিদ্র 
দেখিলে ব্যথা পাই। কাল যে গুণময় ছিল আজ তাহাকে গুণহীন দেখিলে 
যাতনা! পাই। যৌবনে যাহাকে সরল দেখিয়াছিলাম আজ এই বার্ধক্যে 
তাহাকে কুটিণ দেখিলে মর্মপীড়। পাই।* 

"তোমার এই প্রকার কষ্ট হয় কেন ?” 

*এ কথার সন্তোষজনক উত্তর আমি দিতে পারি এমন আমার এখন মনে 
হয় ন|।” ্‌ 

"কেন ?? 

"ইহার উত্তর বুঝি আমি সঠিক জানি না। 

"তোমার কষ্ট হয় কেন তাহ] তুমি ঠিক জান না |” 

 শহাসিও না, সত্যই ঠিক জানি ন11” 

"তবে কি তাহ! জানে তোমার পাড়ার লোকে ?” 

"পাড়ার লোকে ত তাহার কিছুই জানেন না।” 

“তবে জানে কে ?--যম ?” 

“তুমি রাগ করিতেছ কেন ?” 

প্লাগ করিব না?” 

“কেন রাগ করিবে ?” 

"তোমার কথ! গুনিলে রাগ মহজেই হয়।” 

.. শআমি সত্যই বলিতেছি--মপরের অসম্পূর্ণতা দেখিলে আমি কেন বেদনা 
গাই তাহা আমি ঠিক জানি না।” 

“তাহা ত শুনিলাম। আমি জিজ্ঞাস! করিতেছি, সে কারণ জানে কে ?” 

- «আমাকে যে সম্পূর্ণরূপে জানে সে কারণ সেই জানে?” 

*সে লোকটির নাম উচ্চারণ করিতে পার ন1।? সেকি তবে তোমার 
সোহাগের অর্ধাঙ্গনী?” | | 
 ৪শজামার অর্ধাঙ্গিনীও আমার স্বভাব জানেন ন11” 


ধর্দ নির্মল হষ্টতে ! ২৯ 


"বটে !* 
“|_-বটে 
তবে তিনি কে?-গুনি |? 
পত্রী যে বছিলাম যে আম!কে দম্পূর্ণরূপে জানে সে।” 

পে কে?” 

“যে আমাকে গঙিয়াছে।” 

প্চীশ্বর ?” 

“ই।, তিনিই জ|নেন কেন আমি অন্টের অঙ্গহানি দেখিলে এত বেদন! 
পাই।” 

“আচ্ছা, তে।মার নিজের দে।ষ দেখিলে তোমার কেমন লাগে ?* 

“আমার নিজের দোষ লইয়াই ত আমি মন্ম্ে মরিয়া আছি। আমি আমার 
উপর যত নিরন্ক এত বিরক্ত এ জগতের 'আর কাহারও উপর নহি !!” 

“তা দোষ দেখিয়! যদি এত বাথা পাও তবে দোষ ছাড়িয়! দিলে ত পার।” 

“সেই জন্তই ত তোমাকে ডাকিতেছি।” | 

প্তা আমাকে ডাকাডাকি কেন? তুমি তোমার দোষ ত্যাগ করিয়া সুখী 
5৪ | আমিযে বস্তু চিন্ত। করিয়া স্বণী হই আমি ত তাহাই চিস্তা করিতেছি ।” 

«আমার সকল সুখের মূল যেতুম। তোমাকে ভাল করিতে পারিলেই 
আমি ভাল হইতে পারি।” 

"আমি ভাল হইলেই ভুমি ভাল 5ইতে পার ?” 

“ই, তুমি নিন্দল হইলেই আম পরম রমণীয় বস্ত দর্শন করিতে পারি। সেই 
রূপরাশি দেখলেই দর্শন পিপাস৷ চিরতরে নিবৃত্ত হইয়। যাইবে । তাই ত 
চিরদিন তোমাকে এত সকাতরে ডাকিতেছি ।» 

«আম নিম্খুীল হইলেই তুমি শান্ত হও ?” 

: পস্থা, তুমি নির্মল হইলেই আমি পরম আনন্দ লাভ করি।” 

“আমি নিম্মল হইলে কি হইবে?” 

“ী বে বলিলাম--পরম আনন্দ লাভ করি।” 

*্পরম আনন কি আমি তাহা বুঝি ন!। হা জাসাকে স্থূল উদাহুরণে 
বুধাইয়। দাও । 

«এই পৃথিবীর সামান্ত বিষয় হইতেই যুঝতে প1রিবে।” 
তাহাই বল।” 


«এটি শ্রাবণ মাস 1“ এই শ্রাবণ মাসের এই দিনে নির্মল হইলে. কি আনন 
হইত তাহাই বলিতেছি |” 
ল্বল।” 
“নিদারুণ গ্রীগ্মের পর বর্ষ। আসিয়াছে ।” 
.. শগ্রীম্ম বলিয়! গ্রীষ্ম প্রাণ ওষ্ঠাগত । তাহার পর ্্যা নিছে এখন 
দেহটা একটু জুড়াইতেছে .» | 
"আমাদের এই প্রাঙ্গন পার্শ্ব বৃক্ষটির প্রতি চাহিয়া! দেখ ।” 
*এই কয়েকদিন পুর্ব একটিও পাত ছিল না। আম মনৈ করিতেছিলাম, 
অনেক দিনের গাছ এবাব ময়! যাইবে ।” | 


“আমিও তাহাই এবার মনে করিতেছিলাম।” 

*আচ্ছা, কি করিয়া মৃত বৃক্ষটি পুনরায় মঞ্জীবিত হইল ?” 

"মুলাধারে রস-ম্পর্শ হওয়ায় মৃতপ্রায় বৃক্ষ সজীব হুইয়াছে।” 

“সজীব বলিয়। সজীব__কোথায়ও একটু শু্তা নাই। পর্বাঙ্গে একটা 
জীবনের প্রবাহ খেলিতেছে।” 

“আমি এই উনুক্ত বাতায়নে ব্িয়। এই বৃক্ষট দেখিতেছি আর ভ।বিতেছি__ 
মন যদি নির্মল হইতে।" 

নির্মল হইলে কি হইত ?” 

“মন নির্মল হষ্টলে মা আমার কি আনন্দই হত ?” 

“কি প্রকারে ?” | 

_ *আমিও আজ এই বৃক্ষটির ন্যায় পজী | হইয়! উঠিতাম। 

কি রকম?” 

"তুমি যদি নির্ঘল হইতে তাহ! হইলে আমি এই বৃক্ষটির পত্ররাশির সবুজ 
সজীবতার সহিত মিশিয়া যাইয়। এই বার্ঘক্যে আঙ মাবার এ তরুর স্তায় যৌবন 
শ্রী লাভ করিতাঁম।” 

*আবার যৌবন শ্রী লাভ করিতে?” 
-. ৯ করিতাম।” 
শক পাক! চুল, এ পাক! দাড়ি জীর্ণ মুখ -আবার চির, শোত। 
-. ধারণ করিত?” 





যদি নিম্মল হইতে ২১৯ 


*এই অসম্ভব সম্ভব হইত এ বৃক্ষ সবুজ সঙ্গীবতার নহিত মিশিতে 'পাঁরিতে 
বলিয়! ?” 

“্ই।, তাহাই ।” 

"ভাল বুঝিতে পারিতেছ না।” 

"যদি মন মলিন ন! থাকে তা€া হইলে এই বৃদ্ধ দেহটিকে এ বৃক্ষটির সবুজ 
পন্রমধ্যে প্রবেশ করাইয়! উহার সঙ্গীবত। ইহার মধ্যে খেল! ইতে পার। যায়” 

পসবুজপত্রের মধ্যে এই দেহটি প্রবেশ করাইবে কি প্রকারে ?” 

“যে স্থানের গাছ সেই স্থানেই থাকিবে, যে স্কানেএ আমি সেই স্থানেই 
রছিব-- অথচ এ পত্ররাশির যে কোনও একটি পত্রের অভ্যন্তরে এই দেহটি প্রবেশ 
করিয়া যাইবে ।” 

“এই প্রকাণ্ড দেহ এ ক্ষুদ্র একটি পত্রের মধ্যে ধরিবে কেন ?” 

“ই|, ধরিবে।” 

"কি প্রকারে ?” 

“এ পত্রটির শিরার মধ্যে শয়ন করিয়। থাকিলে ” 

*কি বলিহেছে?” 

শ্য|হ। সত্য তাহাই বলিতেছি।" 
৪ একটি পত্রের শিরায় তোমার এই বিপু দেহ শয়ন করিয়! রহিবে ?” 
“্রহিবে।” 

"বুঝিতে পারিতেছি না” 

"আজ যদ নির্মল হইতে ত বুঝিতে পারিতে |” 

প্নর্ল হইলে বুঝিতে পারিতাম ?” 

*কেবল ইহাই কেন? আর কত রহস্তই বুঝিতে পারিতে 

“বল কি?” 

প্বলিব আর কি? নির্মল হইলে এই বিশ্বনানে যত কিছু সুন্দর আছে তাহ! 
ভোগ করিতে পারিতে |” 

“যাহ! কিছু সুন্দর আছে তাহ! ভোগ করিতে পারিতাম ?* 

“পারিতে |” 

; «এই বিশ্বের যত সুন্দরী রমণী সমুদয়ই ভোগ করিতে পারিতাম. ?” 
 পপারিতে ।” 

“বল কি?" 


২২০ - .  ডত্সব। 


"নৃত)ই বলিতে ছ-_যদি নির্মল হইতে তাহা হইলে এই পৃথিবীতে যত অঞগ্গরা 
আছে সে সমুদয়ই প্রাণ ভরিয়! ভোগ করিতে পারিতে-_ শত স্থন্দরী রমণী ভোগ 
করিবার একমাত্র কৌশল নির্মূল হওয়। |” 

“ক রকম 1?” 

*“এখন তুমি একটি রমণী ভেগ করিতে যাইয়। শ্রস্ত হও -. কাজেই শত 
সুন্দরী ভোগ করিবার শক্তি থাকে না।” 

সত্যই বনিয়াছ। ইচ্ছা হয় জগতের কামিনীকুলকে কাননের ফুলের ন্যায় 
মালা গাথিক। গলে পর, কিন্তু একটু কুসুম লইয়াই ক্লান্ত হইয়৷ পড়ি। বড় 
আক্ষেপ রহিয়া গেল!” 

“আক্ষেপ রছিবে না-- প্রাণ ভরিয়। কামিনী কুসুম ভোগ করিতে পারিবে ।* 

“তাহাই করিয়। দাও ত।* 

*করিয়৷ দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই--তোমার আছে ।” 

“আমার আছে?” 

“|, তোমারই আছে ।” 

"ভাল কগিয়] ব'ল ত।” 

"ইহ।তে যে বড়ই আগ্রহ!” 

পহইবে না? সার। জীবন ভোগের জন্ত পাগল হইলাম--কিন্তু ভোগ করিতে 
পারিলাম না । তুমি ভাল করিয়৷ ঝল ত।” 

*বলিব বলিয়াই ত ডাকিয়াছি। তুমি আমার ডাক শুনিয়াই ত চটিয়।উঠিলে।” 

"আমি ভাবিলান_তুমি আবার বুঝি ধর্মের কথ! বলিতে আঙিলে তাই 
একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম।* তখন কি বুঝিতে পারিগ়াছিপাম যে এতদিনে তুমি 
আমার কথ! বুঝিয়া আমি যাহ! চাই তাহ! পাইবার কৌশল শিখাইতে 
আসিলে ?” 

“অন্ধকার রাত্রিতে আকাশে চাহিয়া €দ থিয়াছ ?” 

প্দেখিয়।ছি।» 

কি দেখিতে পাও ?” 

পকতত'শত সহশ্র তারক! গগনমণ্ডল ছাই গাঁকে ।” 
্থীসাকাশের অসংখ্য তারকার স্তায় অসংখ্য সুন্দরীর মধ্যে উপবেশন করিয়! 
সকলৈরই এরপন্ধা পান করিবে অথচ ক্লান্তি হইবে না__মানন্দ লহুর খেলিবে 

উদ্ধার! লাভ করিতে পার যদি তন তাহার বিনিময়ে কি দিবে এ 
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শ্যাহ! চাহ তাহাই দিব ।” 

“দিবে ?” 

*ত্রি-সতা কর।” 

“দিব, দিন, দিব, 1” 

“আমি বহু বৎসর যাহা তোমার নিকট চাঠিতেছ অথচ তুমি দিতেছ না 
তাহাই দিতে হইবে |» 

প্কি সে?” 

পনির্মলতা 1” 

“আমি যদি নির্মল হই তাহা হইলে তৃমি জামাকে অসংখ্য রূপসীর রূপ সুধা 
পান করাইনে |” 

“দেখ, তুমি যদি নির্মল হও তাহ! হইলে তোমার সাহায্যে আম জগৎ জয় 
করিতে পারি ।” 

প্না, না আমি জগৎ জয় করিতে চাহি না--তুমি যাহা দিতে চাহিয়াছ 
তাহাই দ্রিবে কি না?” | 

"দেখ, তুমি যণ্দ নির্মল হও তাহ! হইলে অসংখ্য রূপসীর রূপ সুধা পান কর! 
ত তুচ্ছ কথ!--অসংখ্য রূপসী তখন তুমি ইচ্ছামাত্র গণ্ড়তে পার ।” 

“দশ কথ! বলিয়া কাজের কথ। গে।ল করিয়া দিওন1।” 

“না-__-কাজের কথা গোল করিয়া দিব কেন ?” 

“আমি যদি নিম্মল হই তাহ! হইলে তুমি আমাকে অসংখ্য তারকার গায় 
অসংখ্য রূপনী ভোগ করিবার শক্তি দিবে-_ইহাই তুমি বলিতেছিলে। এই কথায় 
তুমি এখনও রাজী কি না তাহাই ঝল।” 

“্রাজী' 1 

“বেশ । এখন বল ত সে ভোগে ক্লাপ্তি আসিবে না কেন ?” 

. «এখন ত তুমি ভোগ করিতে জান ন! তাই ক্লান্ত হও-_নির্মল হইলে ভোগ 
কাহাকে বলে, কি ভাবে ভোগ করিতে হয় তাহ! বুঝিতে বারি সে. 
ভোগে ফ্।স্তি আসিবে না|” 

“এই রহন্ত একটু স্পই করিয়া বলিতে পার ?”” 

“এই নির্মলতার রহস্ত ভাষায় বুঝিবার নহে--ইহা! জাঁপন প্রাণে অনু ব৮. 
করিবার |» 

“তবুও একটু বল না।” 

৪) 


২২২ উত্সব । 
_ শযাছ! অনুভবের বিষয় তাহ! কথায় বপিতে প্রয়াদ কর! পওুশ্রম মাত্র । তবু 
ঘখন জিজ্ঞাস! করিতেছ তখন যাহা হয় বলিতেছি।* 

“সা, ঝল।” 

শ্যখন তুমি নির্মল হইবে তখন সহত্ত্ সুন্দরী পরিবৃত হইয়ও তুমি শ্রাস্ত 
হবে না।” 

“্শর্মীর কি তুমি দেখিরাছ ?” 

“দেখিয়াছি বৈকি?” 

“কোথায় ?” 

রী নভোমগুলে।” 

“কি রকম?” 

“হী নভোমগুলে চন্ত্রদেব সৃষ্টির আদি হইতে অস্থ পর্য্যন্ত অসংখ্য সুন্দরী 
পরিবৃত হয়া নিত্য রজনীতে আনন্দ করেন-_-কিন্ত তিনি কদাচ শ্রাস্ত 
হয়েন না! তুমিও এরূপ হইবে। যখন তুমি নির্মল হইবে তখন শত সুনারী 
দেখিয়া তুমি আর বাধনার অনলে দগ্ধ হয়| ব্লাস্ত হইবে না--তথন শত সুন্দরী 
অবলোকন করিয়া তোমার প্রাথ নাচিগ উঠিবে, এই নুন্দরীকুলের সৌন্দর্য্যের 
রাজ্জী যিনি তাহার সৌন্র্যযাবলোকন জন্ত। সহজ সুন্নরীর মধ তখন তুম 
সেই সর্বসস্তাপহাঁরিণী সুন্দরী শিরোমণির সন্ধান পাইয়! চিরতৃপু হইয়! যাইৰে। 
সেকি আনন্দ! সেকি রমণীয় উপভোগ--সে যে ভোগের চরম ভোগ |” 

ভোগের চরম ভোগ ?” 

“ই।-_তাহার অধিক ভোগ আর নাই--তখন এমন অনির্বাচনীয় শাস্তি !” 

*তবে আমি নির্মল হইব ।” 

প্হইবে ?? 

*হুইব।” 

বদি হও তাহ! হইলে ত আ:'ম স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভোগ করিয়া! লইতে পারি। 
আমার সহঅ চেষ্টাতেও তুমি নির্মল হইলে ন!| বলিয়া! জগতের সমুদয় ভোগ 
. হইতে আর্মিিবঞ্ত হইলাম । তুমি নির্খল হইলে এই শ্রাবণের বারিধারা, এ 
টিসজীবিত সবুজ পর পুষ্প, এ বর্ধাবারি পূর্ণ শ্রোতম্বতী, এ নিবিড় নীরদ- 
মালা) ভি রহম প্রক্কৃতি--এ সমুদয়ই আমি আক ভোগ করিতে পারিতাম।” 
; শআটিরীম্মীল নহি বলিয়! তুমি এই সমুদয় ভোগ করিতে পারিতেছ ন!? 
এষে বড মজার কথা 1! 
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"মজার কথ! নহে-প্রকেবারে সত কর্থা। কোন বস্তার উপভোগ করিতে 
হলে তাহার অভ্যজরে প্রবেশ বাঁরি্তে হয়| কিন্ত মন মলিন থাকিলে কোন 
, পৌন্দর্য্যই সেই মলিন মনকে তাহার সুন্দর বন্মের মধ্যে প্রবেশ করিতৈ দেয় না। 
নির্মল মনের অবাধ গতি-এই বাধুর হায় নিশ্ঈল মন সর্বত্র গনেশ করিতে 
পারে।” 

"বল কি?” | 

প্নীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞত।য় বাহ সত্য বলিয়। বুঝিয়াছি' তাহাষঠীারবার' 
'জ্ঞন্তট এই বর্ষার ধারা মাঝে তোমার সাধা সাধন! করিতেছি । তুমি আমারা 
কথ! শুনিলেন। বলিয়াই সকলই ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে |* 

«আমি কথা শুনিব।” 

“শুনিবে ?” 

'পশুনিব |” 

'৭ প্রতিজ্ঞা করিতেছ ?” 

'*প্রতিজ্ঞ। করিতেছি--মআজ হইতে নির্মল হইন।” 

"আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যেতুয়ি যেদিন সম্পূর্ণ নিঙ্কুল হইবে আমি 
সেঁদন তোমাকে স্বর্গ মর্তা পাতাল ভোগ কর।ইন |” 





কবীন্দ রবীক্দনাথ। 


বর্তমান ১৮৪৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসের তত্ববোধিনী ত্রাঙ্গ পত্রিকায় ২৩৬ 
পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ ঘেষ এম, এ, মহাশয়ের লিখিত “জ্যোতিরিন্্রনাথ* 
প্রবন্ধের এক স্থানে কবি চুড়ামণি রবীন্দ্র নাথের বাণি বলির নিয়লিখিত মত 
উদ্ধৃত হইয়ছে। | 

*প্রবল পক্ষের! সর্বদাই স্বাধীনতার অপব্যবহার লইয়া সক্জীট! দিয়া স্বাধী- 
নতাকে খর্ব করিতে চেষ্টা করিয়া! থাকে কিন্ত স্বাধীনতার অপ্্ি্ষরিবার 
দি অধিকার ন| থাকে তবে তাহাকে শ্বাধীনতাই বলা যায় না । ৯অপবায়ের 
ঘবারাই স্থায়ের যে শিক্ষ। হয় তাহাই খাটি শিক্ষা ।» 


৯, বর্তমান যুগে, নী নাথের প্রতিভা ও খ্যাতি মধ্যাহ্ন ভাস্কর 'সশ; তাহার 
শ্বাক্ঠুলোকে সত্য ও খাটি বলিয়াই গ্রহণ করিবে। অবশ্ঠ ইহাতে কিছুমাত্র 
$ুবচিত্রতা নাই। ভগবান্‌ গীতায় বলয়াছেন__ 
যদ যদাচরতি শে্ন্তত্দেবেতরো জনঃ| 
স যত গ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্তৃন্তে ॥ ৩২১ 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা! যাহা আচরণ করেন প্রাকৃত লোকেও সেই নেই কর্ম করে। 
“এবং তিনি কর্মশ।ন্ত্র বা নিবুত্তি হাই প্রামান্ত স্বরূপে অবলগ্ছন করেন ইতর 
লোকেরাও তদনুঘায়ী আচরণ করে। প্রধান ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন 
অন্তেও তাহা অনুকরণ করিবে ইহ! স্বাভাবিক এজন ধাহার৷ সমাজের নেতৃ 
স্থানীয় ও জোষ্ঠ তাহাদের দায়িত্ব খুব বেশী। পরের শ্লোকে ভগবান্‌ অর্জুনকে 
সঙ্বোধন করিয়া বলিয়াছেন। 

“দেখ পার্থ! আম সত্য সঙ্কল্প, সত্য কাম, আমার কোনও অভাব কি কর্তবা 
নাই তথাপি লোক রক্ষার জন্ত কর্ন কিয়া থকি। কারণ আমার দৃষ্টান্তে 
লোকগণ যন্দ কর্মে প্রবৃত্ত না হয় তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী 
হইবে ।” ভগবান এ ধ্যায়ের ২৬ শের শ্লেকে--“ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েৎগ 
ইত্যাদ্দি বাক্যে জ্ঞানি ব্যক্তিকে নিশেষ সাবধান করিয়৷ দিয়াছেন। বিদ্বান্‌ 
ব্যক্তি আপনি সাবধানে কর্ম আচরণ ক'রয়া অজ্ঞানীকে কর্ম কর।ইবেন--কন্ম 
করিতে করিতে কিরূপে কিন্তু চিত্ত শুদ্ধ হয় তাহা বুঝাইয়া দিবেন । 

রবীন্দ্র নাথের কথার গুরুত্ব অধিক বলিয়াই এ সকল কথ! বলিতে ভইল। তাহার 
উক্তি বলিয়! যাহা উদ্ধত হইয়াছে তদ্বারা সমান্সের কল্যাণ (ক অকল্যাণ হইবে 
স্তাহা আলোচনা কর! একান্ত কর্তব্য। সকল শান্তর ও সকল লোকের 
একমাত্র লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি) এ বিষয়ে কাহারও কোন মত ভেদ থাকিতে পরে 
ন।। এ লক্ষ্য স্থানে পৌছাইবার উপায় কি ?--সংঘম না অসংযম ব| উচ্ছ জবলত। 
তাহাই বিবেচ)। উপরি উক্ত বাক্যানুসারে স্ব'ধীনতা (ওরফে উচ্ছ.জ্বলতার ) 
মধা দিয়াই আমাদিগকে খটি শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। স্বাধীনতার অপ- 
ব্যয়ের 'অধিকার চাই। চরিত্রের উৎকর্ষতা লাভ করিতে হষ্টলে ইহাই কি 
' খাটিক্সায় যে আমাদিগকে মংযম ছাড়িয়। অসংযমের মধ্য দিয়া আসিতে হইবে? 
বীর শা ও শিক্ষা লক্ষ্য লোককে সংঘত চরিত্র করণ । কোন দেশের শান্ত 
কি মহাপুরুষ উচ্ছঙ্খলতাকে চরিত্রের পরিপোযক বলিয়া কীর্তন করেন নাই। 
মৃতু লাভ ও মগুয্যোচিত জীবন যাপন করিতে হইলে যাহাতে আমর! কাম 


কবীজ্ রবীঞ্ীনাথ | ২২৫ 


ক্রোধ গ্লী'ভ মোহ মদ মাৎসর্ধা ভীষণ রিপুর অধীন হইরা না পড়ি তজ্জগ্ত সংঘম 
শিক্ষা করিতে হইবে । সহত্র উপদেশের দ্বার] ইহা সংসিদ্ধ হয় না$ মানুষকে 
বিধি নিষেধের গণ্ডির মধ্যে থাকিতে হইবে__উচ্ছ আলতা মনুষ্যত্বের পরিপোষক 
নহে। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বাহা পদার্থদশী বলিয়। শান্তর তাহাদিগকে সংযত 
করার জন্ত বার বার উপদেশ দিয়াছেন। কঠ শ্রুত-দ্বিতীয় বল্লির প্রথম 
মন্ত্রে বলিয়াছেন স্বয়ন্তব আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে বহিম্মুধী করিয়! স্থষ্টি করিয়াছেন, 
সেই কারণে জীব বাহ বস্ত্ দর্শন করে অন্তরাত্কে দর্শন করে না। ধাঁর 
ব্ক্রি মৃতত্ব লাভের ংচ্ছায় বাহা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে গ্রতাহত করিয়! 
,পরমাআ্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ভগবান্‌ গীতাতেও জন্দদ গম্ভীর স্বরে 
অজ্ঞুনকে বলিয়াছেন । 


যততোহাপি কৌন্তেয় পুরুষম্ত বিপশ্চিতঃ। | 
ইন্দজরিয়াণি গ্রম।থীনি হরস্তি প্রসভং মনঃ ॥ ২1৬০ 


পুরুষ যদি অত্যন্ত বিবেকবানও হয় এবং মোক্ষলাভের জন্য ইন্জরিয় জয়ে 
পুনঃ পুনঃ যত্বও করে, তথাপি ইহারাও মনকে অত্যন্ত বলবান বিবেক মর্দীন- 
ক্ষম উন্ত্িয় সমুহ বল পূর্বক হরণ করে। 


এজন্য উপায় "তানি সর্বানি সংযম্য যুক্ত আপীত মৎপরঃ। 
বশে ছি যন্তেন্র্িয়াণি তন্ত প্রজ্ঞ! প্রতিঠিতা ॥ 


ন্দ্রয়কে বশীভূত করিয়া যোগযুক্তকে ও ঈশ্বর পরায়ণ হইয়৷ ৭।কিতে হইবে। 
ধাহার ইন্দ্রিয় সকল অভ্যাস বলে বশীভূত হইয়াছে তাহ।র গ্রজ্ঞ। প্রত্ঠিত। | 
ইন্দ্রিয় জয় অতি কঠিন ব্যাপার। যে মেধাবী পুরুষ শাস্ত্র ও আ'চাধ্যের নিকট 
উপদেশ পাইয়! পুনঃ পুনঃ বিষয় দোষ দর্শন করিয়া ইন্দ্রিয় সমুহকে জয় করিবার 
জন্ত চেষ্টা করিতেছেন এমন পুরুষও বিষয় প্রাপ্ত হইলে সামলাইতে পারেন না। 
যেমন বনু চোর মিলিত হইয়! নির্জন বনমধ্যে কোন এক পুরুষের বিভ্তু হরণ 
করে, সেইরূপ ইন্দ্িয়-চোরগণ বিষয় কাননে মনকে ভূলাইয়! আনিয়া ইহাকে জোর 
করিয়া! বশ করিয়া লয়। ইন্ত্িঃগণ এতষ্ট বলবান্‌। শাস্ত্র ও আচ্র্ধের উপদেশ 
ধার! শতবার যে ব্যক্তি বিষয়ের দৌষ বিচার করিতেছে তাহাকে ও বুনপূর্বক 
অজ্ঞানীর কার্ধ্য করাইয়৷ ফেলে। তাই সাধুগণ তালার উপর তাল! দ্বিবার ও 

প্রহরীর উপর প্রহরী রাখিবার ব্যবস্থ! করিয়াছেন । তীহার! বলেন-- 
শতল্মাৎ জাগ্রত জাগ্রতো। ভবান্‌।” ্‌ 


২২৩ উত্সব। 


২. শরীর ও মন পরস্পরের সহিত ঢৃঢ সম্বন্ধে সংযুক্ত। মানুষ প্রলোভনের বস্তুর 
.সর্লিকর্ষ বশত গ্রলুন্ধ হইলে রাগ দ্বেষ প্রভৃতি দুরন্ত রিপুর অধীন হইয়া পড়ে। 
এ বিষয়ে কোন তর্ক আসিতে পারে না। এজন্ভ যুগে যুগে আচার্য ও দিদ্ধ 
সাধকগ* কামিনী কাঞ্চন হইতে আমাদিগকে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। 
ভগবান্‌ মনু দ্বিতীয় তধ্যায়ের ২১৪ শ্লোকে বলিয়াছেন__ 
আবিদ্বাংসমল* লোকে বিদ্বাংসনপি বা পুনঃ। 
গ্রমদ। হ্যৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্‌ ॥ 
ংসাঁরে দেহ ধর্ম বশতঃ সকলেই কাম ক্রোধের বশীভূত, তাহাতে অবিদ্ধাণ্‌ 
ঘউন্‌ ঝ বিদ্বান্‌ হউন্‌, কামিনীঞ্জন অনায়াসে তাহাদিগকে উন্মা্গগানী করিতে 
' সমর্থ হয়। ভগবান্‌ মন্থু পরের শ্লোকে মাত! ও ভগ্গিনী, কন্ঠ প্রভৃতির সহিত 
নিষ্ধন গৃহে বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন কারণ ইীন্দ্রয়গণ এতদূর ব্লব'ন 
যে তাহার জ্ঞানবান্‌ লে|কেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে । জলপুর্ণ চর্ম্পাত্রের 
একটী ছিদ্রের দ্বার! যেমন সমস্ত জল নির্গত হইয়। যায় তদ্রুপ একটা হীন্দ্রয়ও 
যদি স্থলিত হয় তাহা হইলে সমস্ত প্রজ্ঞা নষ্ট হয় ইচ্ছাই ভগবান্‌ মন্থুর উপদেশ। 
মন্ত ২৯৯ 
, একদিন গ্রীগৌরাজদেব রায় রামানন্দের চরিত্র আলোচন! প্রসঙ্গে প্রদ্যয় 
মিশ্রকে এই কথাই বলিয়াছিলেন। 
আমিত সগ্যাসী, আপন! বিরক্ত করি মানি। 
দর্শন বহুদূরে, প্রকৃতির নাম যদ শুনি॥ 
তবহি বিকার পায় আমার তনুমন ॥ 
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন॥ 
তবে নির্ধিকার রায় রামানন্দ সম্বন্ধে পৃথক কথা, তাহার দেহ মন নির্বিকার 
"কষ্ট পায়ণ সম”। 
.. শআশ্চর্য তরুণী স্পর্শে নির্বিিকর মন”। “এক রামানন্দের হয় এই 
অধিকার |” | 
পীশ্রাম কৃষ্ণ দেবও বকিয়াছিকেন “যে কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগী 
ব্যক্তিই সাধু। যিনি সাধু তিনি স্ত্রীলোককে এহিক চক্ষে দেখেন না। যদি 
সত্রীলে।কের কাছে আপেন, তাকে মাতৃবৎ দেখেন ও পুজা! করেন।” এক দিন 
পরমহংসদেব বেস্টাখলীলে এই ভাব ভক্তবুন্দকে দেখাষ্টয়াছিলেন। আর আমাদের 
্টায় ব্যক্তিকে উপদেশ দয়াছিলেন, ষশ্তদিন চার! গাছ থাকে চারিদিকে বেড়, 


কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ । ২২৭ 


দিতে হয়। ন]| হলে ছাগল গরু খেয়ে ফেল্বে, গাছের গু'ড়ী মোটা হলে আর 
বেড়ার দরকার নাই। তখন হাঁতী বেঁধে দিলেও গাছ ভাঞ্জবে ন|। বি্ধক 
লাভ করবার চেষ্ট আগে কর। তেল মেখে যদ কাঠাল ভাঙ্গ, হাতে আঠ 
জড়াবে না।” | 


স্ত্রী পুরুষের স্বাধীন ভাবে মেলা মেশার ফল কি হইতেছে তাহ! বিলাতের 
লয়েড স মেগাজিন (জুন ১৯২০ ) পত্রিকা এই ভাবে গ্রকাশ করিয়াছে। 

“যুবক ব| বুদ্ধ; বিবাহিতা বা অবিবাহিত সকলেরই চারিদিকে ভীষণ 
প্রলোভনজাল বিস্তৃত রহিয়াছে । যুবন্তী ঝা প্রৌটু। সুন্দরী ব| অনুন্দরী সকলেই 
আজ কাল ক্রমাগত পুরুষের গায় ঢলিয়। পড়িতেছে; সতীত্ব রত্ব বিলাইয়। দিবার 
জন্ত তাহার! উদগ্রীব |” 


স্থপ্রসিদ্ধ উতিহাসিক পণ্তত আলিস্ন মচ্ছোদয় লিখিয়াছেন “ইয়োরোপীয় 
প্রধান প্রধান নগরে অসংখ্য দরিদ্র স্ত্রী পুরুষের একত্র বসবান, অবাধস্ত্রী 
স্বাধীনত! এবং শ্রমগ্জীবীদ্দের অপরি'মত মগ্য পান প্রভৃতি কারণ সমূহে ইয়োরোপীয় 
সমাঞ্জ সর্বত্রই অতি গভীর পাপে ও দুর্দশায় পরিপূর্ণ হইয়াছে । ইয়োরোপীয় নগর 
সমূহে ব্যভিচারিণীর সংখ্য এত বেশী যে প্রাচা দেশে তাদৃশ সংখ্যা সর্বত্র 
অত্যন্ত বিরল। ইয়োরোপে স্ত্রী পুরুষের সর্বদা একত্র সম্মিলন এবং তজ্জনিত 
ছুর্দমনীয় রিপুগণের উত্তেজন! প্রভাবে যে রীতি নীতি ও চরিত্র সংগঠিত হইয়াছে 
প্রাচ্য দেশে মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে অবরোধ প্রথার প্রচলন থাকায় তদপেক্ষা 
অনেক পরিমাণে বিশু আচার নিষ্ঠা এবং উন্নত. চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে 
সন্দেহ নাই।” ৰ 

( কামাখ্য। চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দু ডুবিল গ্রন্থ হইতে উদ্ধত) । 


স্বাধীনতার অপব্যয়ের দ্বার! ইয়োরোপে এই ভাবে খাটি শিক্ষা হইতেছে। 
আমর! তাহাই অনুকরণ করিতেছি । আমাদের সমাঞ্জের বর্তমান গতি অনুসারে 
প্রাচ্য দেশের এ আদর্শ বেশী দিন রক্ষিত হইবে বোধ হয় না। 

অসংযত হইয়] স্বাধীনত! লাভের ফল যাহা ঘটতেছে তাহা সকলেই দেখিতে- 
ছেন। আমাদের চক্ষু গিলে, দাত গিয়াছে। পাকস্থলির শক্তি লোপ 
পাইয়াছে--অকাল বার্দক্য আমিয়। উপস্থিত হইতেছে। 


আহারে সংঘম নাই, ব্যবহারে সংঘম নাই, পরিধানেঞ্চসংঘম নাই, আমরা 
এখন সর্ব বিষয়ে স্বধীন । সর্ব বিষয়ে ঘোর বিলাসিত| ও অসংযমের দাস হইয়! 


২২৮: | উৎসব; 


পড়িয়াছি। পরিধানে বিাসিতা ও দৌধিনতাঁর বিপুল আক্রমণে পুরু স্ত্রী 
সকলেই বিধবস্ত। গৃহের লক্ষমীগণ শিক্ষার দোষে অলঙ্ী হট! উঠিয়াছেন। 
মোটা ভাত মোটা কাপড়ে কেহ আর সন্থষ্ট নহে, আমরা এক 1 ঘোর অশান্তির 
মধ্য দিয়া বিচরণ করিতেছি। | 
_. এক্ষণ *বিকার ছেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে ষেষাং ন চেতাংসি স এব ধীরাঃ ॥* 

আবুত্তি করিয়। মকলেই ধীর হইয়াছি। 

কিন্ত এইরূপ ধীর ব্যক্তি কর়ঙ্জন আছেন? প্রাচীন কালেও অনেক মুনি 
খাধষিও এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। 

আমরা এরূপ আদর্শ সর্ব সমক্ষে উপস্থাপিত করিলে তাগার ফল কল্যাণকর 
হইবে কি? আমা.দর সকলকেই চার! গাছ বেড়! দিয়! প্রলোভন হইতে রক্ষ। 
করিতে হইবে। 

রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনত! লাভের পূর্ব্বে বিবেক লাভ হইয়াছিল কিন! আমর! 
জানি ন! তবে সাধারণের পক্ষে তাহার প্রদর্শিত পথ ভ্রষ্টাচার মাত্র । বোলপুরের 
অধ্যক্ষের পক্ষে এরূপ উক্তি শে।ভন হয় না। ব্রহ্মচর্যোর অভাবে আমাদের 
কি সর্বনাশ &ইতেছে তাহা সর্বজনবিদিত। আমাদের বাশকগণ এখন 
সর্ব বিষয়ে স্বাধীনতার দোহাই দিয়া অসংষত হইয়৷ পড়িয়াছে। কেহ আর 
বিধি নিষেধের মধ্যে থাকিতে চাহে ন1| এরূপ সময়ে কবীন্দ্র স্বাধীনতার ষে আদর্শ 
স্থাপন করিয়াছেন তাহ! রবীন্দ্র নাথের পক্ষে সমীচীন হয় নাই। 


রায় বাহাদুর শ্রীকালীচরণ সেন। 
গবর্ণমেণ্ট প্লীডার, গৌহাটী। 
১০ই ফাল্তুন, ১৩৩২৭ 


প্রাণ জুড়ান কথা । 


ওগো! আমার তাপিত প্রাণট! জুড়িয়ে দাও! প্রাণ জুড়ান কথ! 
তুমিই জান, তাই তোমায় ধরেছি। 

অনেক ধিন পূর্থবীতে এসেছি। অনেক মুখ হছুঃখ ভোগ করেছি। 
এখানকার দব একঘেয়ে হয়ে গেছে । ভোগের বস্ততে আর নূতনত| নাই। 
প্রাণে কেমন একটা উদানভাব এসেছে । বড় অশান্ত বোধ হচ্ছে। আমার 
এমন কথা বল য|তে আমার অশাস্ত প্রাণ জুড়িয়ে ষায়। 

ভাঁল গ্রন্থ অনেক পড়েছি। সংকথাও অনেক শুনেছি। কিন্তু "ত।তল 
দৈকতে, বারি বিন্দু সম,” এই আমার বিষয়ান্থুরাগী প্রাণ স্গণকালের জন্ত ভুড়।ইয়া 
আবার জলিয়। উঠে। যেখ!নে সাধুদঙ্গ পাই, সেইখানেই ছুটিয়৷ যাই, ছুটে! 
ভাল কথ। শুনি, কত তৃপ্ডি হয়! কিন্তু সেশান্তিক্ষণেক। আকাশে মেঘের 
কোলে বিছ্বাৎ যেমন চমকায় আব।র চকিতে মিলিয়ে যায় এই তৃপ্তি তেমনি 
ক্ষণিক। তাই, চাই এমন ভাবে জুড়াতে যাতে আর না জলতে হয়। জগতে 
তুমি ছাড়। আর কেউ আমার এই আশ! মেটাতে পারে না । 

আমার যে ব্যাধি জন্মেছে, তার বিশেষ চিকিৎসা দরকার। সাধারণ 
পেটেণ্ট গুঁধধে জটিল রোগ সারে ন1। আমার রোগটা জটিল ও বনুকালের 
পুরাতন। আমার রোগ পরীক্ষা! কৃরে চিকিৎপক যদি ব্যবস্থা ও ওষধ দেন, 
তবেই রোগমুক্তির সম্ভাবনা । সাধারণ পেটেপ্ট উপদেশে আমার প্রাণ কেমন 
ক'রে জুড়াবে? আমার মনের রোগের মূল খুঁজে বাহির ক'রেযদি কোন 
সংগুরু আমার অবন্থ! বুঝে ব্যবস্থা করেন, তবেই আমার সুবিধা, তবেই আমার 
শাস্তির আশ!। দেশ কাল পাত্র বুঝে উপদেশ ন! করলে, আমার উপায় হবে 
না। আমার কল্যাণের আর দ্বিতীয় পথ নাই। 

ওগো ! আমার প্রাণট! জুড়িয়ে দাও। অনেক ঘুরেছি। অনেক ভেবেছি। 
অনেক কেঁদেছি । অনেক আশ! ক'রে আজ তোমার কাছে এসেছি। তুমি 
কূুপা কর। আমার যাতন। যাবে। 

ওগো! আমার আর কে আছে? আমার অবস্থা কি রকম হয়েছে, 
একবার শোন। শুনলে আমার প্রাণের জ্বালা জানতে পারিবে। 

৩০ 


২৩০ .. উতসব। 


গভীর বন্রে স্বাঝে পথক পথহারা হয়েছে। রাত্রিকাল। 
অতি ভয়ানক স্থান। পথিক নিরাশ্রযন। তাহার জীবন বিপন্ন । নিকটে 
লোকালয় না । কেবল ঘন অন্ধকার। পথিক যার সন্ধানে এসেছে তার 
উদ্দেশ নাই। প্ভীষণং ভীষনাং” ভগবানকে ম্মরণ ক'রে পথিক আকুলভাবে 
চ:রিদিকে আশ্রয় খুঁজছে । দেখিল, দুরে-_-অতিদুরে-একটী আলোক । এ 
আলোক লক্ষ্য ক'রে পথিক উন্মনা হয়ে চলিল। নিকটে আসিয়! দেখিল, 
একটা কুটার, সম্মুখের দ্বার বন্ধ, জানাল! খোলা, ঘরের ভিতরে আলো জলছে, 
একজন পরম শান্ত পুরুষ প্রসঞ্জ বদনে আসনে উপবিষ্ট । পথিক জানালায় 
দাড়াইয়। দেখিয়াই চিনিল এই সেই পুরুষ যাহার সন্ধানে আজ সে বনে বনে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। . তখন পথিক আশ্রয় পাইল ভাবিয়া কাতরভাবে সেই দিব্য পুরুষ 
মুর্তিকে ঘর খুলিয়। দিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু শতবার প্রার্থনাতেও দ্বার 
খুলল নাঁ। তখন কীদ্িতে কীর্দিতে বড় আপশোষে পথিক বলিতে লাগিল-_ 


“( আমি) কত আশা ক'রে, তোমারি হুয়ারে, 
(আজ) ভিথারীর বেশে এসেছি। 
থোল দ্বার খোল, তোল মুখ তোল 


দেখ দেখ কত কেঁদেছি ॥ 

এই তীব্র ব্যাকুলতার ভাব আজ আমার এসেছে । তাই আমি জুড়োতে 
চাই। ওগে ! আমার প্রাণট! দয়! ক'রে জুড়িয়ে দাও। আমি বড় জালায় 
জ্লছি! আমার সংস্কারের বড় অত্যাচার 

তুমি সব সাজতে পার, তাই জীবজগৎ সেজে আছ। শাস্ত্রের পাতায় 
পাতার তোমারি মহিমা! ঘোষণ! রয়েছে। তবে তুমি প্রসন্ন হ+য়ে একবার 
আমার দ্দিকে চাও; আমার প্রাণটা জুড়িয়ে যাক্‌। 

তোমার শক্তি যেমন অনস্ত, তোমার করণাও তেমনি অপার। তোমার 
শক্তির কথাত বুদ্ধির অগম্য। তোমার করুণা আমার উপর যে কতবার কত 
ভাবে পড়েছে, তা আমি একমুখে বলতে পারি না। আমি তোমার কথা 
স্বাবলে কৃতজ্ঞতায় ভরে যাই। তোমায় যদি সামনে পেতাম, তবে প্রাণভরে 
তোমায় দেখতাম ও আমার চোখের জলে তোমার পা ছুখানি ধোয়াতাম। 
আমার কৃতজ্ঞতা তোমায় দেখাতে পারিনা, এই আমার মহাহুঃখ। ওগে!! 
তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার টহপরকালের মঙ্গলাকাজ্ষী! আর কেউ 
নাই, এতদিনে বুঝেছি। | 


প্রাণ জুড়ান কথা । ২৩১ 


|] আমি যে আজ তোমায় আমার রক্ষক, আমার আশ্রয়-দ।ত|, বসলে 
এত ম্মরণ করছি, এই বুদ্ধি আমায় কে দিয়াছে? তুমিই কৃপা ক'রে দিয়েছ। 
আমার গুরু, পিতা, মাতা, সথা, সব- তুমি, এটা আমায় ভাল ক”রে ধীরে ধীয়ে 
বুঝিয়ে দিয়েছ। ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ, অমূতের এই ত্রিধারা, তিনমার্গ, তুমি 
আমায় মোটামুটি জানিয়ে দিয়েছে। আমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমায় 
নানা রকম শাস্ত্র পড়িয়ে, তোমার সম্বন্ধে খাঁষদের যে জ্ঞান ছিল, সেই জ্ঞ।ন 
দিয়েছে। কেমন ক'রে এই ভয়ানক কামিনী কাঞ্চনের যুগে আমায়এই জ্ঞান 
দিলে, আমি অনেক ভেবেও বুঝতে পারি না। কত সৎ গ্রন্থ পড়বার আবসর 
তুমি আমায় দিয়েছ। শাস্ত্রেরগ্রকৃত মর্ম যাতে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি, তার 
জন্য অ।মায় শান্ত্রোজ্জলা বুদ্ধি দিয়েছে। সংসঙ্গে সংস্কার দে।ষ কাটে; সেইগন্ 
আমায় তোমার প্রিয়তম ভক্ত-সঙ্গ দিয়েছে। একটু ভাবলে বেশ অনুভব হয় 
যে তুমি আমায় নিজে হাতে ক'রে গড়ে তুলছে! ; কেবল আমার কাছে ধর! 
দিচ্চ না, আমায় জানতে দিচ্চ ন!, যে তুম সর্বদা আমার পাশেই আছ। 
এই তোমার দৈবী মায়া! *শান্ত্রযোনি" তুমি, শাস্ত্ররপে জীবের কল্যাণের জন্য 
প্রকাশিত হয়েছ, এই কথ! আমায় তুমি ভুলিয়ে দাও। তাই প্রাণের জালা 
নিভে না। 
হিন্দু-ধর্র শ্রেষ্ঠ গ্রস্থগুলি তুমি আমায় কত সাবধানে পড়িয়েছ ! কিন্ত-আমার 
কন্মের ফলে আমার ধারণায় ও অনুভবে তুমি সেই লব অপূর্ব তত্ব এখনও 
পূর্ভাবে আসতে দাও নাই, মেইজন্ত আমার জ্ঞান পূর্ণ হয় নাই, অপরোক্ষ 
অনুভূতি হয় নাই। তাই আজ আমার এই দুর্গতি। তাই আজ আম।র অশান্ত 
প্রাণের আালায় আমি ছটফট করছি । ওগো ! আমার প্রাণউ! জুড়য়ে দাও গে! ! 
শ্রীমহাভারত, শ্রীরামায়ণ, শ্রীমস্ভাগবত, শ্রীদেবীভাগবভ, শ্রীশ্রীগীতা, শ্ী্রীচণ্তী 
শ্রীমধ্যাতব রামায়ণ, শ্রযোগবাশিষ্ট, সাংখ্য প্রভৃতি ষড়দর্শন, শ্রীমহানির্ববাণ তন্ত্র, 
শ্রীমনূনংহিত! | শ্ররীত্ত্রমার, কঠকেনাদি উপনিষদ সকল, ঘোগের গ্রন্থ সকল, 
নারদ ভক্তি সুত্র, শাগ্ডিল্য হু, শর শ্রীচৈতন্ত চগ্তামৃত, যট্সন্দর্ভ, ইত্যাদি ধর্ম 
গ্রস্থনকল ভাল করে ন! পড়লে তত্বজ্ঞান মোটামুটি রকমের হয় ন1। এই শাস্ত্র 
গুরুমুখে শুনলে তোমার সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান হয়। পরে সাধনের সাহাধ্যে এই 
সব তত্ব অনুভূতিতে এলে, তোমার সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, পাক! জ্ঞান হয়। 
আমার কূপ করে. এই হুলভ অপরোক্ষ জ্ঞান দাও, তবে আমার তাপিত 


প্রাণ শীতল হবে। 


২৩২ |] ূ উতসব। 


আমাদের মত সংসারী জীবের অবলম্বন কি? তুমি অধিকারী ভেদে 
তার বাবস্থা করেছ। শ্রীশ্রীগীত! ও শ্রীশ্রীচণ্তী এই ছুইখানি গ্রন্থ অতি অপূর্বব। 
ংসারে বাস করতে গেলে কি ভাবে বাস করতে হয়, এ আদর্শ তুমি এ 
ছুইখানি গ্রন্থে দেখিয়েছে। ধাদের বেশী উচ্চ ভাবের গ্রন্থ সকল পড় বার সময় 
নাই, তার! যদি সদ্গুরুর নিকট এ দুইখানি গ্রন্থ পড়ে, তাদের ভাব ঠিক ঠিক 
ধারণ। করে, ও আদর্শ মত সকল কন্ধ করে, তবে তাদের জীবন সার্থক হয়। 
তমার কৃপা লাভ করতে গেলে এ ছুইখানি গ্রস্থই যথেষ্ঠ। তুমি সাধনার 
কত রকম কৌশলই বলে দিয়েছ ! 

ভীউ্লীগীত1 গ্রন্থ পড়লেই মনে অপুর্ব আনন হয়। কি হুন্দর 
বিচার! কি মধুর ভরপার কথা! কি হতাশের আশ্বাস! ধন্ত তোমার 
করুণ! । তোমার সার উপদেশের মূল্য নাই। 

যখন শ্রীগীতার কর্মুযোগ অধ্যায় পড়ি, তখন নিষ্কাম কর্ম করিবার 
কৌশল জানতে পেরে কতই কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ি! কতই মনে জাগে যে, 
এবার থেকে প্রতিকর্্ম আসক্তি ও ফল!কাজ্ষ! ত্যাগ করে ঠিক নিষ্কাম ভাবে 
করতে চেষ্টা) করবো । যদ্দি চেষ্টায় সফল হ'তে পারি, ষদ্দি কন্মরযোগে সিদ্ধ 
পারি, তবেই জন্ম সার্থক হবে, বাসনার অঞ্ুর নষ্ট হবে, পুনর্জন্ম নিবারিত 
হবে, অণমার কৈবল্য মুক্তি হবে। 

আবার যখন ভক্তিযোগের কথা পড়ি, তখন আশায় উৎফুন্তু হয়ে উঠি। 
তোমার দৈবী মায় জীবকে এমন আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, এমন মোহিত 
ক'রে রেখেছে, যে, সে মাদার পাশ, কেউ কাটতে পারে না, সে মায় 
“হুরত্যয় | কিন্ত তোমাকে যে আশ্রয় করে, সেই এই মায়াকে কাটতে পারে। 
তাই তুমি আপন শ্রীমুথে বলেছ ।-_ 

"দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায় দুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপ্থন্তে মায়ামেতাং তরস্তিতে। 

তোমার শরণ নিলে, তোমাকেই পাওয়া যায়। বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের সার রম্ধব 
তুমি, পুকুযোভ্ম তুমি, ভবসাগরের কাণারী তুমি, জীবের ইহ-পরকালের রক্ষক, 
আব্রয়দাতা, নুদ্ধৎ তুমি, জন্মমৃত্া-চক্রের পরিত্রাতা তুমি, মুক্তিদ।তা তুম। 
তোমায় পেলে জীবের আত্যাস্তিক হুঃখ-নিবুস্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। 

দেবতাদের পৃঞ্জা করলে তার্দের পাওয়া যায়। আর পরম দেবত। তুমি 
তোমার পুজ। করলে তোমাকেই পাওয়া যায়। 


প্রাণ জুঁড়ান কথা । ২৩১৬ 


“দেবান্‌ দেবযজা যাস্তি মদ্তত্ত! যাস্তি মামপি।” 
তোমাকে ল।ভ করলে, পুনর্জন্ম হয় না। 
"মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনজন্মা ন নিদ্ভাতি |” 
যে স্থান পাইলে আর ফিরিতে হয় না, সেই তোমার পরম ধাম। 
প্যং গ্রাপ্য ন নিব্ভন্তে তদ্ধাম পরমঃ মম |” 
তোমাকে একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারা লাভ কর! যায়। 
*পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ ! ভক্ক্য। ল্য স্তনন্যয়া ॥৮ 


তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর অন্ত কিছুই নাই । স্থত্রে মণগণ্র ন্যায় এই সমস্ত 
জীবজগৎ তোমাতে গ্রথিত আছে। 


“মন্তঃ পরতরং নান্তৎ কিঞ্চিদিত্তি ধনঞ্ীয়। 
ময়ি সর্ববমিদং প্রোতং হ্ত্রে মণিগণা ইব ॥৮ 
মরণ 'কালে যিনি তোমাকেই ম্মরণ ক;রে দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি 
তোমার ভাব পাঁন। ইঞাতে সন্দেহ নাই। 
*ভন্তকালে চ মাগেন শ্মরন্‌ মুক্তা কলেবরম্। 
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাণং যাতি নাস্তত্র সংশয়ঃ 1৮ 
তোমাতে মনো মুদ্ধি অর্পিত হলে নিশ্চয় তোম।কেই পাওয়া যায়। 
"ময্যপিত মনোবুদ্ধি মামেটৈষ্যগ্ত সংশয়ম্‌ 
তুমি তোমার ভক্তকে মৃত্যুযুক্ত সংসার সাগর হ'তে শীপ্ব উদ্ধার কর। 
*তেষামহং সমুদ্ধর্ত। মৃত্যু সংসার সাগর1ৎ।” 
আবার যখন জ্ঞানযোগের কথ! পাড়, তখন 'আনন্দে আত্মহার! হই। জ্ঞানের 
তুল) পবিত্র বস্তু এই পৃথবীতে আর নাই,_-এই কথ! তোমার . আপন শ্রীমুখের 
কথ! । 
“ন িজ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিষ্াতে |” 
গুরুপদেশে শ্রদ্ধাধান্‌, গুরুপাসনাদিতে তংপর ও জিতেন্দরিয় ব্যঞ্তি জ্ঞানলাভ 


করেন। জ্ঞানলাত ক'রে অচিরাৎ পরম শান্তি পান। 
শজ্ঞানং লব্ধ! পরাং শাস্তম্চচিরেণাধিগচ্ছতি।” 


হ৩৪ উত্সব । 


'আমি ব্রঙ্গ' এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়বান্‌ প্রসঙ্নচিত্ব ব্যক্তি শোক করের না, 
আকাজ্ষা করেন না, সর্বভতে সমদর্শী হন, ও তোমাতে পরাভ'ক্ত লাভ করেন। 


গত্রন্গভৃতঃ গ্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ফষতি 

সমঃ সর্কেষু ভূত্ষু মদ্তক্তিং লভতে পরাম ॥” 
বৈরাগ্য আশ্রয় করলে জীব বর্গ তুল্য হয়। 
*বিমুচ্য নিম্মমঃ শাস্তো ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পাতি ॥” 


শ্ীগীতার শেষ অধ্যায়ে কর্ম, জ্ঞ/ন, ভক্তি ও ষোগের সার কথাগু দেগতে 
পাই। 
যখন মনে হয় আমি নিরাশ্রয়, আমার ইহ পরকালের রক্ষক কেউ নাই, বুঝি, 
তখন তোমার অভয় বাণী মনে পড়লেই প্রাণে বল ও ভরসা আমে । তুমি 
আমাদের মত বন্ধ জীবকে লক্ষ্য ক'রে বলেছ-_ 
"সর্ব ধন্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং রজ। 


অহ আম নর্ববপাতণেত্ডযঃ আক্ষভ্িজ্যাহ্মি ম| শুচঃ|৮ 


সত্যসংকল্প তুমি, তোমার শ্রীমুখের কথ।, তার মূল্য কত ? যারা পুণ্যবান্‌ ও 
ভাগ্যবান্‌ তারাই কেবল বিশ্ব করতে পারে, যে, তুমি মায়া মানুযু। 
আবার খন তোমার শ্রেষ্ঠ উপদেশ পড়ি _ 


“মন্সন! ভব মদ্তুক্ত মদয।জী মাং নমস্কুক” 


তখন তোমার অপার করুণার কথ! মনে পড়ে আমার হতাশ প্রাণে আশার 
সঞ্চার হয়। আমর যদি “ষন্মন।” ন। হতে পারি, তবে এগ্তক্ত" হবার চেষ্টা 
করবো । *মভ্ক্ত” যদি ঠিক না হ'তে পারি, “মদ্যাজা+ হ'লেও ভাল। 'দ্যাজীও, 
যদি ঠিক ন! হতে পারি, মাং “নসন্কুক, ভগবানকে নমস্কার করতে শিখিলেও, 
আমাদের পরে গতি হইতে পারে। 
জীবের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ কি? জীব স্বাধীন কিনা? এই এক্সের মীমাংসা 
বড় ম্প8 ক'রে তুমি শ্রীগীতায় দিয়্ছে। 


পঈশ্বরঃ সর্বভূৃতানাম্‌ হৃদেশেহজ্জুন ! তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যস্ত্রারটানি মায়য়। |” 


প্রাণ জুড়ান কথা । ২৩৫. 


তুমিই আসল কর্তা, তুমি যন্ত্রা, আমর! যন্ত্র মাত্র, তোমার হাতের পুভুল। 
তোমার বিচিত্র মায়! দ্বার! তুমি সমন্ত প্রাণীকে ঘোরাচ্চ। আমর! স্বাধীন নই। 
এই গুঢ়তত্ব যে না গানে, সেই অহঙ্কারী হয়, সেই নিজেকে কর্ত। মনে করে। 


প্তাংস্কার-বিমৃঢ়াত্ম! কর্তীহং ইতি মন্ততে ।” 


জীবের এই ভ্রমের ফল, তোমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাঁওয়।। আমর! 
তাই সকলে আজ তোমায় বিরাগী হ'য়ে বিষয়ে অনুরাগী হয়ে পড়েছি। গ্রাণটা 
আমার জলে পুড়ে যাচ্চে । ওগো ! দয়।ময় ! প্রাণ জুড়িয়ে দাও । 

“গীত| মে হাদয়ং পার্থ 1”- তোমার হৃদয়-স্বরূপ যে গীত। জ্ঞান তাহ! জানিলে 
প্রাণটা জুড়ায় বটে। কিন্তু কষ্ট! যতটা প্রাণ জুড়ান উচিত, ততট| জুড়ায় কই! 
আমি যেমন ভবে জুড়াতে চাই, আমায় তেমনি ভাবে জুড়াইয়৷ দাও । তুমি 
সংগুরুরূপে মনের চিকিৎসা কর। প্রাণের জাল! জুড়াবার কৌশল সংগুরুরূপী 
তুমিই জান। প্রত! অবসর সময়ে অন্তর্ধামীরূপে বিবেকের বাণী আমান শুনাও। 
আমার শাস্তির ব্যবস্থা কর। 

“শাধি মাং প্রপন্নম্”_ শ্রী মর্জুনের মত আমি তোমার শরণ নিলাম । তুমি 
আমায় শাসন কর, উপদেশ কর, প্রাণ-জুড়ান কথ! বল। আমি বড় জ্বালায় 
জ্লছি। আমি বড় কাতর হয়েছি । ওগো! আমার অশান্ত প্রাণকে শাস্ত 
কর। 

উ্ীতীচওী অপূর্ব গ্রস্থ। তোমার মাহাত্ম্ের কথ!, কত মধুর ভাবে, 
লেখা আছে। তোমার স্তবগুলি অত মধুর ও তত্বজ্ঞান ভরা । আমার বড় 
ভাল লাগে। আমার প্রাণ জুড়িয়ে যায় বটে। কিন্তু এ দোষ। আমার সংস্কার- 
দোষে, অত সুন্দর ভক্তি গ্রন্থের তাবগুণল ঠিক ঠিক ধারণ! করতে পারি না । 
ব্রাহ্মণ সন্তান, ঘোর কলিষুগে জীবিক! ব্যাপারে অবসর পাইলে, অষ্টমীতে ও 
চতুর্দশ'তে যখন চণ্ডী পাঠ করি, তখন মুখে বলি+_ 


প্য। দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিবূপেন সংস্থিতা। 
ন্মন্তন্তৈ নমন্তপ্তৈ নমন্তন্তৈ-নমে! নমঃ ॥% 


কিন্তু প্বাক্‌ মে মনসি প্রতিষ্ঠিত।,”__ আমার বাক্য আমার মনে প্রতিষঠিত 
হয় কই? কই! কথা বলিবামাত্র তাহার ভাব আমার মর্টে মন্মে বিধিয়! যায়? 
ধারণ! ঠিক ঠিক হয়? প্রাণে সত্য উপলব্ধি হয়? আমার বুদ্ধিরূপে তুমি সর্ববদ! 
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আমার মধোে আছ, এই সরল সত্য ঠিক ঠিক অনুভব করিতে পারি কই? 
যদি ধারণ ঠিক ঠিক করিতে পারিতাম, তাহা হইলে একবার চণ্ডী পাঠের 
পরই আমি প্রকৃত ভণ হ'তে পারতাম। জগদন্থার আশ্রিত সন্তান বিশ্বাস 
ক'রে সকল প্রকার বিপদ ও অন্থাবধার মধ্যে থেকেও নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তার, ও 
গ্রসন্নভাবে মহামায়ার সংসার করতে পারতাম্‌। “নম্তপ্তৈ'-_-এই কথ! উচ্চারণের 
সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করতাম, যে, মহামায়ার শ্রাপাদপন্মে আমার মাথ! নত হয়ে 
পড়েছে। স্তবটী পড়তে যতবার 'নমে! নমঃ' বলি, ততবার যদ্দি ভাবনায় ঠিক 
“নমো নম£ করতে পারতাম, তখে কি আজ আমার এ অজ্ঞান থাকতো ? তবে 
কি আজ আমার এই দুর্গত হোত ? তণে কি আজ আমি প্রাণের জালায় ছটফট 
করতাম? কখনই না। করুণ।য় মাখান ধার আনন্দঘন মৃত্তি, 'শরণাগত দীনার্ত 
পরিত্রাণ-পরায়ণ' যিনি, সেই ভগবানের জন্ত কিছু সাধন ভজন করলে, উপাসন। 
করলে, তাকে আস্তরিক শ্রদ্ধ! করলে, তাঁকে সভাক্তি প্রণাম করলে, তার প্রতি 
কৃতজ্ঞত। গ্রকাশ করলে, পেই সমস্ত কম্ম বৃথ! হয়, এও কি কখন সম্ভব হয়? 
কখনই না । অতি দুরাচার পণ্ড প্রকৃতি জীবকেও স্তব স্বার| প্রসন্ন কর! যায়, আর 
সত্য স্বরূপ, জ্ঞ।ন স্বরূপ, প্ররেম স্বরূপ, আনন্দন্ববূপ, রস স্বরূপ তুমি, তোমাকে 
তোমার উপদেশ নত একান্ত আর্তভাবে ডাকৃলে, সে কাতর ডাক, তুমি শোন ন!, 
এও কি কখন হয়। কখনই ন|। 

ভ্ীল্মীচ্ুণ্ীল্ল একা দশ্শ অধ্যান্ত্ে নাল্রাম্পী-স্ভত্তিতে 
জ্ঞানের ও ভক্্তর সার কথ! পাই, তত্বের মধ্যে পরমতত্য পাই। খধিদের সেই ভাব 
এত নির্পল, এত মূল্যবান, এত সুন্দর, যে, ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভাবে মোহিত হয়ে 
ধাই, আমার চক্ষু জলে ভরে আসে, তোমার প্রভাব তখনি অনুভবে আসে, 
অবসন্ন প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, কিন্তু কই ! সেই আনন্দে ডূবিয়া যাওয়ার তৃপ্তি 
কতক্ষণ থাকে? প্রাণের জালা স্থায়ীভাবে জুড়ায় কই? 

তোমার মহিমার এই কয়টা সার কথ! পাই £__ 

দেবি! প্রপকসাক্ভিহলে ! প্রসীদ্‌*'_হে দেবি! ছে শরণাগত 
হঃখ হারিণি | প্রসন্ন! হও । 

গ্রসীদ বিশ্বেশ্বার! পাহি বিশ্ব হে মাতঃ তুমি বিশ্বের ঈশ্বরি! অতএব 
তুমি তোমার বিশ্বকে রক্ষা কর। 

“আধাক্গ ভূত! অগতন্তমেকা/--এক। তুমি জগতের আধ।র ভূতা। 

ত্বং বৈষ্বী শক্তিরনন্তবীধ্য'--তুমি অনস্তবীর্য্যা, বৈষবী শক্তি। 


প্রাণ জুড়ান কথ) । ২৩৭ 


“বিশ্বস্ত বীজং পরমাহলি মায়া'__-এজন্ত বিশ্বের বীজ পরম! মায়! তুমি। 
“সংম্মাহিতং দেবি! সমন্তমেততৎ_-হে দেবি! এই সমস্ত জীব গগৎ তোম! 
কর্তৃক সম্মোহিত। 
“ত্বং বৈ প্রসন্ন! ভুবি মুক্ত হেতু১--এ জগতে প্রসন্ন। হ'লে তুমি মুক্তির 
হেতু হও। 
'বিছ্/ সমস্ত! স্তব দেবি! ভেদ1২__হে দেখি! কলার সহিত সমস্ত 
বিস্া তোমারইরূপভেদ মাত্র । 
“জ্িনঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎন্'_-জগতে সমুদ্ায় স্ত্রীলোক তোমারই রূপভেদ 
মাত্র। 
শ্র্গাইপবর্গদে দেবি! নারায়ণি নমোহস্ততে” হে দেবি! তুমি স্বর্গে 
ভূক্তি দাও এবং মুক্তিও দাও। নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার 
“সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে 
শরণ্যে ত্রাম্বকে গৌরি নারায়ণি ! নমে।হস্ততে ॥” 
পসর্ব স্বরূপে! সর্বেশে! সর্বশক্তি সমন্বিতে ! 
ভয়েভয স্ত্রাহি নে। দেবি ছুর্গে দেবি নমোহস্ত তে ॥ 
হে দেবি! তুমিই সব সেজেছ! তুমিই সকলের প্রত ! তুমি সর্ব শক্তি 
যুক্ত! হর্গে! সকল প্রকার ভয় হইতে আমাদের রক্ষ/ করুন, তোমার 
নমস্কার । 
*রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা”__ম! ! তুমি তুষ্ট হ'লে অশেষ রোগ সমুহকে 
বিনাশ কর। 
রুষ্ট তু কামান্‌ সকলানভীষ্টান্,__কিনস্তু মা! তুমি রুষ্ট হ'লে সকল অভীষ্ট 
কামনার বিষয় সকল নষ্ট কর। 
“তামাশ্রিতাণাং ন বিপর্নরাণাং'_ মা! €তোমার আশ্রিত লোকদের বিপদ 
হয় না। 
ত্বামাশ্রিত। হাাশ্রয়তাং রয়াস্তি'-_-মা ! তোমার আশ্রক্স যে নিতে পারে, সে 
অপরকে আশ্রয় দেয় | 
“বিগ্যান্ু শান্ত্রেযু বিবেক দীপে-_ 
ঘাছেোষু বাক্যেু চ কা তদন্ত ৷ 
মমত্বগর্তডেহতি মহান্ধকারে, 
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্ব ॥” 
৩১ 


২৬৮ উত্সব। 


, বিস্ঞা। সমুহের মধো, শাস্ত্র সমুহের মধ্যে, বিবেকের প্রদীপ স্থানীয় আদিতৃত" 
বাকা সমূহে, এবং অতি মহান্ধকাররূপ মমতার গর্ভে তোমা ভিন্ন কে এই বিশ্বকে 
অতিশয় ভ্রমণ করাতে পারে? আর কেহুই পারে ন!। 
শ্রী চত্তীর ততটা এই £__তুমি তোমার অনিষ্ঠা-শক্তির দ্বার] জীবকে মোহিত 
কর, এ সংপার-মায়ায় বন্ধন কর! আর তোমার বিষ্বা-শক্তির সাহাযো জীবকে 
বন্ধন মুক্ত কর। তুমি অগ্রসন্ন! হলে জীবের বন্ধন, আর প্রসন্ন হইলেই জীবের 
মুক্তি হয়। তুমিই সব। তুমি নিত্যাই ও জগন্ম স্বরূপ, তোমাদ্ব'রা৷ এইট সমস্ত 
ব্যাধ। 

শলাদাকৃষা মোহায় মহামায়া! প্রযচ্ছতি |” 
শটৈষ। প্রসন্ন বরদা নূণাং ভবতি মুক্তয়ে।” 
“স| বিদ্ধ! পরম! মুক্কির্েতুভূতা সনাতনী |” 
“সংসার বন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥” 
“নিত্যৈব সা জগন্ুত্তিক্তয়। সর্ববচ্দিং তত্ম্।।” 
যখন তোমার এই সব মাহাত্মের কথ! পড়ি, তখন বিশ্বাস হয় আমারও 
গতি লাগবে । তোমার সাধন করতে পারলে, তোমায় প্রসন্ন! করতে পারলে, 
পুরুষার্থ লাভ হবে । ভাবে এমন আবিষ্ট হয়ে পড়ি, যেন আমাতে আমি 
থাকি না। লজ্জা, দ্বণা, ভয়, সমাজ, পৃথিবী, সমস্ত ভূলে যাই। শুধু ভাবের 
ঘোরে মানস পটে দেখি যে, একমাত্র তুমিই তোমার আপন মহিমায় পলকে 
পলকে ঝলসিয়া উঠছে; আর আমি তোম।র একট! বিশাল শক্তর আশ্রয়ে 
এসে পড়ছি । তখন তন্ময়ত! এত গাঢ় হয়, যে, «যেদিকে ফিরাই আধি, সেই 
দ্রিকে মহামায়। দেখি,”। কিন্তু তোমার মায়ার প্রভাবে সে শির্মল আনন্দ- 
ভোগ বেশীক্ষণ থাকে না। তোমার বিছা! শক্তির কৃপা না হলে আমার 
প্রাণের জালা জুড়াবে না, একথা আমি এষ্ট ভাবাবেশেই বেশ বুঝতে পারি। 
অনেকবার পরীক্ষা ক'রে দেখেছি যে, প্রাণ চির বিশ্রান্তি পার তোমাতে। 
এখন বেশ বুঝেছি যে, তোমাতে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ না করলে, না মজলে, 
না ডুবলে, আমার এ প্রাণের জাল! জুড়াবে না। কিন্ত ত্র দোষ__আমার 
মারাত্মক সংস্কার দোব--আমাকে তোমাতে মজতে দেয় না। বারস্কোপ, থিয়ে- 
টার, যাত্রা, গান-বাজনা, আমোদ প্রমোদ, দেশ বিদেশ ভ্রমণ, খবরের কাগজ 
পড়া, বৈঠকী গল্প,_-এই সব যেমন ম্বতঃই দেখতে ও ভোগ করতে ভাল 
লাগে, এই রকম মজার জিনিষ যদি তুমি হ'তে! তুমি ধদি আমার জন্ত 


চু 
চা 


২ আঃ 


প্রাণ ভুঁড়ীন কথা! ২৩৬ 


"একটু হীন হ'য়ে, একটু ছোট হ'য়ে, আমার ইন্ত্রিয়ের ভোগে আসতে পারতে, 


"তাহলে কি সুবিধাই ছোত! আমার এই পুরাতন মন তোমাকে অতি শীঘ্র 


ঈত্জ্িয়ের সাহাযো ধরতে পারতে, তোমাতেই মজতে পারতে!) তাহলেই আমার 
প্রাণের জাল! জুড়াতো। কিন্তু এ আশ দুরাশ!! আলেক যেমন কখন 
অন্ধকার হ'তে পরে ন', সত্য যেমন কখন মিথ্য| হতে পারে না, তেমনি অতী- 
ভ্্িয় নিতা, সতা, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অঠিন্ত্য শত্তিঃ সচ্চিদাননা, সকল বেদের 
প্রতিপান্থ, এবং প্রণ্বের বাচ্য তুমি, সাধন তজনহীন, কলির ব্রাহ্মণ, 'আ'ম, 
আমার খাতিরে কখন সোমার আপন সনাতন স্বরূপ ত্যাগ করতে পার ন1। 
তুমি যা, তুমি চিরকালই তা । কিন্তু আমি যা, মামি চিরকালই তা, থাকতে 
পরি না। কারণ আমার গন্তবা, আমার লক্ষ্যস্থল, তুমি। তোমার আশ্রয়ে 
আমার জড়ত্ব, মলিনত্ব, সমস্ত, ঘুচে যাবে, আম চিন্ময় হয়ে যাবঃ আমি অমর 
হয়ে যাব। 

“তমেব বিদব্ব।তিমৃত্যুমেতি তোমাকে জানলে অমরত্ব লাভ হয়। 

“ন মে ভক্ক প্রণশ্ঠত*_ ভগবানের ভক্তের নাশ হয় না। 

এই সব তোমার মধুব উপদেশে প্রাণ জুড়িয়ে মায়; কিন্ত শাস্তিস্থাী 
হয় না, এই আমার ক্ষোভ। 

আমার সংস্ক'র বরাবর আমান বিষয় ভোগের দিকে টেনে নিয়ে সাস্ছে। 
ভোগ আমার মেই জন্ত ঝড় ভাল জাগে। বৈরাগ্যের দিকে-_পুর্ণ শাস্তির 
দিকে তোমার দিকে, ভোগে পুষ্ট আমার মন যেতে চায় না। তুমি বৈরাগ্যের 
দিকেই আছ, বিষয় (ভোগের মাঝে তোমায় পাওয়| যায় না। সেইজন্। ভোগী 
আমি, আমার গ্রাগ জুড়াইবে কিসে ! | 

যে বিদ্যার সাহায্যে তোমার দিকে মতি হয়, সেই গ্রকৃত বিদা।। আমার ত 
সেই বিদ এখনও লাভ হয় নি। কারণ আমার টৈরাগ্য নাই, ত্যাগ নাই, 
আমার মন যোল আন! বিষয় ভোগে । 

“স্তর ক্রিয়াঝান্‌ পুরুষঃ সঃ বিদ্বান_যে কর্মী সেই বিজ্বান। যে 
পুস্তক আবুত্তি করতে পারে, কিন্তু আচরণে [কিছুই জ্ঞানীর মত দেখাতে 
পারে না) যে কর্পুশূন্ত জ্ঞানী, তাকে কখন বিধান বলা যায় না| বিঘ্বান 
ইয়ে যদি তোমায় অনুরাগী না হলাম, তে।মার তব বুঝতে না পারজাম, 


ভবে সেই বিদ্যার গৌরব কি.? আদার উপাধ এখন ব্যাধিতে দাড়িয়েছে । 


২৪০ উৎসব । 

হার! কবে আমি তোমার কাছে প্রাণ জুড়ান কথা শুনতে পাবে | 
কবে তোমার চিন্তায় আমার দিব্য উন্মাদ হবে! আমার মনে|সাধ পুর্ণ কর, 
দয়াময়! : 

একি ! অশরীগী বাণী! অরূপের রূপ! একি ছন্দ! একি ভাষা! 
আহা | কি মোহন স্বর তোমার! আঃ! জুড়িয়ে গেলাম। 

কি শুনিলাম! তোমার অনন্ত নামের মধ্যে একটা নাম 'পুগুরীকাক্ষ,' 
এই নামটী সর্ব অবস্থায়, সর্ব সময়ে, জীবকে শুদ্ধ করে। আমি এই নামটা 
স্মরণ করলেই অন্তরে ও বাহিরে, দেহেও মনে পবিত্র ₹ব। 

আমি তোমার এই অভয় বাণী মস্তকে ধারণ করলাম। সংকটে কখন 
যেন ম্মরণ করতে ন! ভুলি, এট বর দাও । 

আবার কি বলছে।? ভগবান শঙ্করাচারষে/র ভবানী ভুজঙ্গ স্তোত্রের শেষ 
প্লেকটা। 


ভবানী ভবানী ভবানী ত্রিবার__ 
মুদারং মুদ] সর্বদা যে জপত্তি। 
ন শোকং ন মোহং ন পাপং ন ভীতিঃ 
কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কুতশ্চিজ্জনানাম্‌ ॥” 
যাহার! নিরস্তর আনন্দ সহকারে “ভবানী,” ভবানী, "ভবানী, এই নাম 
বারত্রয় সরল ও গন্ভীর 'ভাবে জপ করে, কখন কোনস্থানে তাহাদিগকে কিছুমাত্র 
শোক পাইতে হয় না। তাহাদের মোহ থাকে না, পাপ থাকিতে পারে না, 
ভয়ও থাকে ন!। 
কি মধুর! সংসারীর বত ভরসা! সর্বদা যেন 'ভবানী' নাম জপ করতে 
পারি, এই বর দাও। | 
একি আনন্দ! একি তৃপ্তি! একি দিবা অনুভূতি! আ'মযেন অনল 
ক'রে জ্যোতি সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে ডুবে য[চ্চি, ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যাঁচ্চ, আর 
তুমি প্রসন্ন বদনে আমার দিকে-_ চেয়ে বলছো, ূ | 
পশ্মবস্ত বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্র1)1” | 
হে অমৃতের পুত্রগণ | তোমর। আমার বাণী শোন। এই অমৃত সাগরে 
ভোব, ইহাতে ভুঝলে মৃত্যু হয় ন1, অমরত্ব লাভ হয়। 


প্রাণ জুড়ান কথা । ২৪১ 


আহা! কি তোমার প্রাণ জুড়ান কথা ! 

আবার কি বলছে!! তুমি বলছে,“আমি আচাধ্যরূপে উপদেশ দিয়ে 
জীবকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাই,--তার অজ্ঞানান্ধকার দু কর, তার সর্বার্থ 
পিদ্ধিলাভ ভয়। 

আহা ! কি কগ!! আমার আনন্দ মুচ্চছ। উপস্থৃত। “ 

আঞ&1! তোমার রুপা না হলে কি এই সরল সত্যগু'ল ঠিক ঠিক 
আমার ধারণ! হোত ? কখনই না। আজ, দহু জগ্বের পুণ/ফলে মা ! তুমি আমার 
প্রতি প্রসন! হয়েছ, ববমুদ্র। ধারণ ক'রে আমার দিকে চেয়েছ, 'আমার ঈগ্সিত 
ভাব-সম্পদ দিয়েছ । 'আগ রুপ! ক'বে তুমি আমায় বুঝিয়ে দিণ্ছে, ভাষার চেগ্গে 
ভাব অনেক বড়। "আজ, তোমার কৃপায় ভাষা ছেড়ে ভাব নিয়ে তোমাতে 
মজতে পেরেছি । ভাবের মহিম! কত, আজ বুঝিয়ে দিলে দেবি! আল বুঝিয়ে 
দিলে, 'রূদবামলের' কথা সত্য। 


“ভাবেন লভতে সর্ববং ভাবেন দেব দর্শনং | 
ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মান্ভাবাবলম্বনং” | 
রুদ্রয।মল। 


ভ।ব সাহাযোেই সব পাওয়। যায়| ভাবেতেই দেখদরশন হয়। ভাবেই পরম জ্ঞান 
হয়। 'অভঙএব, ভাবকেই অবলম্বন কর। 

আঃ, শান্তিতে ভরে যাচ্চ। আজ বুঝিয়ে দিলে, তোমার জনুড়ৃতি না হ'লে 
জীবের ভক্তি পাকা হয় না, জ্ঞ/ন পুণ হয় না, প্রাণও ঠিক মজে না, যথার্থ সত্য 
গ্রতিষ্ঠাও হয় না। | 

ওগো! কত দয তোমার! কত তন্প সময়ে কত বড়ব্যাপার তুমি করে 
ফেল্লে ! ধীরে ধীরে একি (বিচিত্র লীলা দেখালে! লাধন ব্যাপারে এক তুমি 
তিন মুন্তিতে জীবকে কুপা কর-.ইষ্টমুতি, গুরুমুত্তি ও মন্্রমুন্তি। এক তোমারই 
তিন রূপ। 

আবার একি দেখালে! মন্ত্র গুরুমূত্তিতে লয় গোল, গুরু ইষ্মুন্তিতে মিশে 
গেল। | | | 

এ কি তড়ুদ! এত দিনের শোনা কথ! আজ তোমার পায় প্রত্যক্ষ 
হোল। 


২৪২ উত্সব । 


তগবানের কথা, ভগবান নিজে ন! বললে, আর কে সঠিক বলতে পারে? 
গুরুরূপী তুমই ঠিক বলতে পার, কি উপায়ে, ইষ্টরূপী তুমি, তোমায় লাভ করা 
যায়। 

ওগে। ! তুমি নিজের কথা নিজে ন৷ প্রকাশ করিলে, জীব কি করে 
তোমার রহসোর কথ! জানবে? গুরু না হ'লে, আর কে, ইষ্টের সঙ্গে জীবের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ--দেখিয়ে দিতে পারে ? আর কেউ পারে না। 

আমার এ কি করলে? একি আনন্দ বিকার? আমার “আমি” জ্ঞান 
কোথায় গেল? আমি যে আমার চারিদিকে 'আমি'র বদলে “তুমি” দেখছি। 
আমার আমি কোথায় হারিয়ে গেল? এ কি দিব্য অনুভূঁত! জীবজগৎ লোপ 
পাচ্চে। খণ্ড অখণ্ডে লয় হচ্চে । মায়ার খেলা ভেঙ্গে গেল। ভেদ্ভাব চলে 
ষাচ্চে। সব তোমাতে মিশে যাচ্চে। একমাত্র তুমিই আছ, আর কেউ নাই। 
তুমি আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। দিব্যজ্যোতিতে উজ্জল হয়ে উঠেছ। 
আঁমার 'আমি'কে হরণ করে নিয়ে তোমার শ্রীপাদপগ্মের ছায়ায় আমায় সম্পূর্ণ- 
উাঁবে আচ্ছাদন করলে। আমার সব ভুল হয়ে গেল। “তুমি'ময় হলাম । 

আঃ! এতদিনে আমি যথার্থ জুড়ালাম ! আর ভাঁষ! নাই, ভাবে ডুবলাম। 

অন্তর্ধামি! দেব! আমার ইষ্ট! এ তোমার ইন্ত্রজাপ না৷ আমর ভাব-_ 
সমাধি? | 

গু শাস্তি ও । 


শ্রীমশ্থিনী কুমার চক্রবর্তী, বি, এল্। 
ভক্তিস।গর। 


সমালোচনা । 


লর্ণণশ্রহ্ম স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল্য ॥* কলিকাতা বুক 
কোম্পানী কলেজ স্কোয়ার-_সংস্কত বুক ডিপো লোটাস লাইব্রেণী ২৮১ 
কর্ণওয়ালিস স্রীট গুরুণাস চট্টোপাধ্যায় এগ সন্স ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যায়। 

যতদিন এই জগতে এবং মানুষের ভিতরে দেবভাব ও অনুর ভাব থাকিবে 
ততদ্দিন বর্ণাশ্রম ধশ্মের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত চলিবেই। আজ প্রায় চল্লিশ 
বৎসর দেখিতেছি বর্ণাশ্রম ধর্ম যে নৈসর্গিক এতৎসম্বন্ধে শান্ত্রানুমোদিত কত 
যুক্তিই লোককে বল! হইল কিন্তু যুক্তি শুনিবে কে? বর্ণাশ্রম বিরুদ্ধে সমস্ত 
যুক্তি খণ্ডন কর! হইলেও আবার ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে "মরিয়৷ ন! মরে রায় 
এ কেমন বৈরী” এইভাবে কুযুক্তি উঠিতেছে। ১৩৩২ অগ্রহায়ণের প্রবানীচ্্ 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শুদ্র ধর্ম প্রবন্ধে কবীন্ত্র বর্ণাশুম ধর্ম বিরুদ্ধে 
কয়েকটি গুরুতর 'অভিযোগ আনয়ন করিয্নাছেন । ১৩৩৩ আষাঢ়ের ভারতবর্ষে 
শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ রবিবাবুর বর্ণাশ্রম নিন্দার যথাযথ উত্তর 
দিয়! সমস্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন। এখন শু বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। এই 
ত।দ্র মাসের ভারতবর্ষেও বসন্ত বাবুকে বর্ণাশ্রম ধর্ম ও ভারতের অধোগতি সম্বন্ধে 
প্রীপ্রসন্ন কুমার সমদ্দার মহাশয়ের মত খণ্ডন করিতে হইয়াছে । বলিতেছি 
এই সময়ে সরম্বতী মহাশয়ের বর্ণাশ্রম নামক ন্ুচিস্তিত পুস্তকখানি সম্পূর্ণ সময়োপ- 
যোগী। উপস্থিত নময়ে স্বভাববাদী চারুবাক্য গ্রবর্তীকের দল সমাজকে কোন্‌ 
কুপথে পরিচালিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এই পুস্তকে তাহাও যেমন 
প্রদর্শিত হইয়াছে অন্থদিকে খধষিগণ কি কারণে বর্ণাশ্রমকে বৈদিক আর্ধা ধর্মের 
ভিত্তিস্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন তাহাও অতি সুন্দরভাবে দেখান হুইয়াছে। 
তথনকার দিনে যাহা চলিত একালে তাহা! চলিতে পারে ন! এই মত নিতাস্ত 
রান্ত। তখনকার চনত হুর্ধা বায়ু আঞ্জ যেমন, এখন কারও চক্র সুধা ইত্যাদিও 
সেইয্প.। ধহারা সত্য কি ধরিয়াছিলেন তীহার! সনাতন যাহা__অপরিবর্তনীয় 
যাহ! তাহার উপরেই সমাজের ভিত্তি স্থাপিত করিয়! গিয়াছেন। এই জন্ত 
বর্ণাশ্রম ধর্ম, গ্রতিম। পুজা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, সন্ধ্যাদি, সদচার, সং আহার ইত্যাদি _ 
সনাতন জিনিষের পরিবর্তনই হইতে পারেক্ধী'। তবে কালে ক্লে মানুষ যে 





২৪৪ উত্ুমব। 


এই সনাতন ধর্মের অপবাবহার করিয়া ফেলে সেইগুলির সংশোধন নিতাস্ত 
_ আবশ্বক। আমাদের যুবক সমতীদায়ের এক দেশী শিক্ষা, সমাজকে বিব্রত 
করিয়া! তুলিয়াছে। রণাশ্রম নামক পুস্তকের এবং গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের ভিতর 
দিয় না গেলে যুবক সম্প্রদায়ের শিক্ষার পূর্ণতা হইবে না, দেশের যথার্থ উন্নতিরও 
আশ! কর] যায় না। আমরা আমাদের যুক সম্প্রদায়কে এই পুস্তক 
পড়িতে অনুরোধ করি। আবার খলি পুস্তকথানি সুচিন্তিত এবং ঘুক্তিগুলি 
শান্ত্ীয়। 

নাম্‌ রসায়ন ১ম খণ্ড ্রীপ্রবোধচন্ত্র পুরাণ তীর্থ । মূল্য /০ আনা। 
প্রাপ্তিস্থান ৬১ নং মলঙ্গ। লেন কলিকাত। ১৬২ নং বহুধাঞ্জার স্বীট উৎসব 
অফিস। নয়াসরাই পোঃ, ডুমুর দহ গ্রাম, হুগলী গ্রন্থকারের নিকট। 

এক আনার পুস্তক কিন্তু অতিনুন্দর গ্রন্থ। কিছু কিছু প্রবন্ধ সনাতন 
'্টসিক পত্রে ও উৎসবেও বাহির হইয়াছিল। সঙ্গীৰ ভাবে নাম কেমন করিয় 
্ররিতে হয়_ধাহার! নাম সাধন! করেন তাচার! এই পুস্তকে জীবন্ত উপকার 
পাইবেন। এইরূপ পুস্তক মানুষ যত পড়িবেন ততই তাহাদের ভগবানে বিশ্বাস, 
ভক্তি অনুর।গ বাড়িবেই। 

টুকটুকে রামায়ণ মূল্য ১॥* শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচাধ্য প্রণীত দ্বিতীয় সংস্করণ 
৯৬৬ নং বন্ুবাজার ই্াঠ বন্থুমতী সাহিত্য মন্দির। স্বর্গীয় বন্কিম বাবু ও তাহার 
জামাত রাখাল বাবু “গ্রচার” পত্রের ভার এই নবরৃষ্ণবাবুৰ উপরেই দিয়- 
ছিলেন। নবরুষ্ণ বাবুর কাবতা' অতি সুন্দর। টুকটুকে রামায়ণের ভাব ও 
ভাষ| এত সুন্দর যে তাহ! অল্প কথায় বল! যায় না। ষেপুস্তকের ছুই সংস্করণ 
হইল, যাহ! সকলেই আদর করে তাহার প্রশংসা আমরা করিলাম না। নবকৃষ্ণ 
বাবুর সমগ্র রামায়ণ সুন্দর ভাবের উপরে লিখিত। শুধু বাপক নহে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত 
ইহাতে ভৃপ্তিলাভ করিবেন। 





যোগবাশিশ্ঠ স্থিতি ৩৬ সর্গঃ। ৯৪১ 


বশিষ্ঠ-_যেন শব্দং রসং রূপং গন্ধং জানাসি রাঘব। 
সোয়মাতা! পরং ব্রহ্ম সর্ববমাপূর্যয সংস্থিতঃ ॥৭ 

ধাহার দ্বারা হে রাঘব তুমি শব্দ রস রূপ গন্ধ জান্তেছ তিনিই 
আত্ম! তিনিই পররব্রহ্গ তিনিই জগ প্রপঞ্চকে পুর্ণ করিয়! অবস্থিত । 

অমল আত্মাই এক, তিনিই অনেক, এবং অতীত, সর্বগত-_তীহা 
হইতে ভিন্ন অন্য অন্য কল্পনাই নাই । র।ম। অন্যবস্তর সন্ভাব ঝ| অভাব 
শুভাশুভ স্ষ্টি বাসনাবশেই পরিকল্পিত ; মায়িক দৃষ্টিতে এ সমস্ত 
অনাত্মাতেই হয়, মায়াতেই হয় অথব| তত্বদুষ্টিতে আত্মাতেই হয় - 
কারণ আত্ম! মাত্রই আছেন আর কিছুই নাই। 

যস্মদাতানোব্যতিরিক্তে বস্তবনি সিদ্ধেসতি তত্রেচ্ছ!। প্রবর্ততে, ত্র 
স্বত্মনোব্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিদপি সম্ভবতি তত্রাত্মা কিমিব বাঞ্ন্‌, 
কিমনুপ্মরন্‌ ধাবহু কিমুপৈতি ॥১০ নর 

যদি আত্মাতিরিক্ত বস্ত থাক৷ প্রমাণিত হয় তাহা হইলে আত্মার 
ইচ্ছাদি আছে বল! যাইতে পারে কিন্ত্র আত্ম! ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুরই 
অস্তিত্ব যখন সম্ভব হয় না তখন সেই আত্ম! কি ইচ্ছা করিয়। কিই ঝ 
্মরণ করিয়া তগ্প্রাপ্তি জন্ত ছুটিবেন ? কিই ব1 পাইবেন ? 

অথ ইদমাহিতমিদমনীহিতমিত্যাত্মানং ন স্পৃশতি বিকল্লাঃ । অতো- 
নিরিচ্ছতায়।মাতু। ন কিঞ্চিদপি করোতি কর্ত করণ কন্মমণামেকত্বাৎ ন 
রুচিত্তিষ্ঠত্যাধারাধেয়য়োরেকত্বাৎ ন চ নিরিচ্ছত্যাত্নোনৈক্ম্ম্যমভি- 
মতম্‌। দ্বিতীয়ায়াঃ কল্পনায়া অভাবাশ ॥১১ 

তারপর ইহ! বাঞ্ছনীয়, ইহা অবাঞ্চনীয় এই সকল বিকল্প আত্মাকে 
স্পর্শ করেনা । যেহেতু তিনি নিরিচ্ছ সেই হেতু তিনি কিছুই করেন 
না। কারণ কর্তা করণ কর্ম সবই ত এক। তিনি কোথাও অবস্থানও 
করেনন! কারণ তিনিই আধার তিনিই আধেয়--শাধার আধেয় এক 
হইলে অবস্থান হয় কিরূপে ?' তাহার ইচ্ছ| নাই বলিয়! কিন্তু আত্ম। যে 
নিক্ষন্্। ইহাও বল যায়ন! ॥ কারণ দ্বিতীয় কল্পনা আত্মাতে নাই। আত্ম 
কণ্মব্ভিত বলিলে বলিতে হয় পূর্বের তাহর কর্ম ছিল কিন্তু আত্মাভিন্ 
আর কিছুরই যখন আস্তত্ব নাই তখন আঝুর কণ্ম থাকিবে 'কিরপে ? 

১১৯ : 


৪১৪, | যেগবাশিষ্ঠ শ্হিতি ৪৬ সর্গঃ | 


নেতর৷ জান।সি রাম ত্বমিয়ং ব্রক্মসংস্থিতিত | 
সর্বব দন্বিনিম্মুক্তঃ কর্তী ভব গতঙজবরঃ ॥ ১২ 


রাম তুমি এই জগত অন্যবিধ ইহ|। জ্রানিও ন-এই সমস্তই 
ব্রঙ্গাস্থিতি । যদি তুমি অন্যবিধ কল্পন। জানিয়। থাক তাহা হইলে 
সর্ববদন্ বিনিশ্মক্ত ও গত জবর হুইলেও কর্তা হও । ক্বাঘব আরও 
শুন তুমি অহংকর্তা বোঁধে পুনঃ পুনঃ কণ্ম করিয়। দেহ ভূতের উপচয় 
ব্যতীত আর কি পাইবে ভাই বল? অতএব সর্বপ্রকার অহংকর্তী 
অভিমান ত্যাগ করিয়া আত্মন্বরূপের অকর্তৃত্বেই তোমার আস্থ। হউক । 
তুমি ত শর্ত বাক্যমত ও গুরু বাকামত আত্ম গাবোধমান হইয়াছ। 
অঙএব নির্ববাত সমুদ্রের ম্যায় আপনি আপনি থাক, স্বচ্ছস্তিমিত-_সর্বব 
স্পন্দন শূন্য থাক। 


গন্থ। স্থদ্ুরমপি যত্বথতা৷ জবেন 
নাস।ছাতে তদিহ যেন স্তুপূর্ণ তৈতি। 
মন্তেতি ম৷ ব্রজ পদার্থ গণান্‌ ধিয়া ত্বং 
নত্বং ত্বমেব পরমার্থ হয়া চিদাত্ব। ॥ ১৪ 


যেন স্বপূর্ণতা অপরিচ্ছিন্ন স্থখলাভেন পুর্ণকামতা এতি তশ সাধনং 
স্থদূরং দিশামন্তমপি দ্রুতবেগেন গত্ব। ভ্রমিত্বা অতিষত্ববতাঁপ নাসা- 
গ্তে ইতি মত্ব! নিশ্চিত্য ত্বংধিয়া মনসাপি বাহা পদার্থগণান মা! ব্রজ। 
ন ত্বং নিরস্ত পরাগ পন্তমেব পরমার্থতয়া দৃষ্টঃ পুর্ণানন্দচিদাত্মা! পরম- 
পুরুষ ইতার্থঃ। | 

যদ্ধারা অপরিচ্ছিন্ন স্থখলাভে পূর্ণতা প্রাণ্ড হইবে__ভরিত হইয়! 
যাইবে সেই সাধন! বহু যত্বে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিলেও প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না ইহ! নিশ্চয় করিয়া তুমি মনে মনেও বাহা পদার্থের 
পশ্চাতে গমন করিও না । তুমি আত্ম ভিন্ন কোন বাহা পদার্থ নও-_ 
পরমার্থ দৃষ্টে তুমিই পূর্ণানন্দ স্বরূপ চিদাত্বা পরমপুরুষ । 


স্থিতি ৩৭ সর্গঃ। 


কর্তৃত্ব ত্য।গেই নিত্যানন্দে স্থিতি । 


রাম--মনে কোন বাসন! বা সঙ্গল্প বা কন্দ্ম বীজ না রাখিয়া, 
দেহটাকে ভহংভাব শুন্য করিয়!, যাহ! আত্ম। নয় তাহাতে আমার 
আমার ভাব বা! মম ভাব ন| রাখিয়া, অর্থাৎ সর্ববপ্রকার কর্তৃষ্বাভিমান 
শূন্য হইয়া স্থুখে এই অহংভাব শুন্য নরদ্বার পুরে বা দেহে স্বয়ং কিছু না 
কারয়। এবং কাহাকেও কিছু না করাইয়া অবস্থান করিতে পারিলে 
শাপনি জাপনি পুর্ণ হইয়া! আনন্দ ভরিত হইয়। থাকা হয়। কিন্তু 
কাহাকে ও ত এইরূপে থাকিতে দেখি না। জ্স্কানীও আহার বিহ'র 
করেন, স্থখ ছুঃখ ভোগ করেন, যোগাদি বা সমাধিও করেন-_-এই' সব 
যখন আছে তখন কর্তৃত্ব ত্যাগ হইল কোথায় ? | 
বশিষ্ঠ__জ্ঞানীর কর্তৃত্ব কর্তৃন্টই নহে, মুখের কর্তৃত্ব করত । জ্ভানীকে 
লোকে দেখে করেন, করান তিনি কিল্ু কোন কিছু এ কর্ত। 
নহেন। 
রাম_-কর্ডত্ব কাহার নাম? 
বশিষ্ট__অবুদ্ধ পুর্বক যে কর্ন তাহাতে আি ক ভা এই অভিমান 
থাকে না| । শরীরের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন কম্ম হইতেছে, শ্বাসপ্রশাস 
ত্যাগ ও গ্রহণ চলিতেছে ইহাতে কি কর্তা অভিমান আছে ৯ কারোর 
পুনেনি এবং পরে ইহা হেয় না উপাদেয় এই যে নিশ্চয়াত্সিক মনোবুহি 
উভাই কর্তত্ব। গর্থাৎ ইহাতে আমি স্থখ পাই, রহ হউক, ইহাতে 
আমি দুঃখ পাই ইহা না হউক আহ! ! এতটুকু পাইলেই এই লোকট। 
স্থখী হয় না পাইলে মরে-_-এইরূপ মনোবৃন্তির নাম কর্তৃত্থ। 
চেক্টাবশাত তাদুক্‌ ফল ভোক্তত্বং 5 স্পন্দতে পুরুষঃ 
স্পন্দানুরূপং ফলমনুভবতি ফলভোক্ত, বনাম কর্তৃত্বাদিতি জিদ্ধান্তঃ ॥৩ 
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কর্তৃত্ব হইতে বাসন! জন্মে, বাসনার অধীন চেষ্টা; ইহাতেই 
বাসনানুরূপ ফলও হয়। যে হেতু পুরুষ যেমন যেমন বাসনা করে 
সেইরূপেই স্পন্দিত হয় এবং বাসনানুরূপ কার্যের পরে সেইরূপ ফলও 
অনুভব করে সেইঙ্জন্য বল। হইতেগ্ছে, কর্তৃত্ব হইতেই ফলভোক্তত্বের 
উদয় হয়--ইহাই সওশান্ত্র সিদ্ধান্ত। পুরুষ কোন কিছু করুক বা না 
করুক, মনের বাসন! যেরূপ তদনুরূপ ফল, মন স্বর্গে 1 নরকে অনুভব 
করিবেই ; অতএব যাহার! তত্ব জানে না তাহারা কিছু করুক বা না 
করুক তাহাদেরই কৃত, আর ধাহারা তন্তজ্জঞ তাহাদের কতৃত্ব নাই 
কারণ তাহাদের কোন বাসনাই নাই। জ্ঞাততন্ত্ব যাহার! তাহারা 
শিখিলীভূত বাসন, সেইজন্য কার্ধ্য করিলেও কার্ধ্ের ফল তীহাদ্দিগকে 
ভোগ করিতে হয় না; তাহারা কেবল স্পন্দন মাত্রই করেন, মন 
ত্রাহার্দের অনাসক্তই থাকে । যদিও অজ্ঞাতসারে কোন কম্ধমফল 
উপস্থিত ভয় তাহা হইলে সে ফলকেও তীহারা পরমাত্ম। ভাবেই 
অনুভব করেন। ভোগ।সক্ত অন্ঞ ব্যক্তি কোন কার্য না করিলেও 
সে তাহার কর্ত। ॥ মনো যত করোতি তত কৃত্তং ভবতি যন্ন করোতি 
তন্ন কৃতং ভবতি অতো! মন এব কর্তৃন দেহঃ ॥৭॥ মন যাহা করে 
তাহাই কৃত হয়--মনঃ কত্তৃক যাহ! কৃত না হয় তাহা অকৃত আত এব 
মনই কর্তা, দেহ কর্ত। নহে । 


চিত্তাদেবায়ং সংসার আগশশ্চিন্ুময় এব চিন্তমাপ্রং চিত্তএব 
স্থিত ইতি বিজ্ঞানুম। বিষয়শ্চ সর্ববমুপশান্তমভুদ্ব'সনৈবেতি জ্ঞ 
এবাস্তীতি ॥ ৮ ॥ 


চিত্ত হইতেই এই সংসার আগন ; সংসার এই জন্য চিত্তময়-_- 
সংসারট। চিত্ুই-$্টাংসারট। চিন্তরূপেই বাহিরে অবস্থিত__-গ্রথমেই ইহা 
বিচার করিয়। নিদ্ধ1(রণ করিতে হয়। চিত্তের বৃত্তি বা উপজীবিক। 
হইতেছে বিষয়। চিত্ত চিঞকেই দেখে আপনিই আপনাকে উপজীবিকা 
করিয়' নৃত্য করে। সমস্ত বিষয় উপশান্ত হইলে বাসনাই থাকে সেই 
বাসনা উপহ্ত চৈতন্যই জীব। 
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আত্মবিদাং হি'তন্মনঃ পরমুপশমমাগতং ম্বগতৃষ্ণা জলমিব বর্ধতি 
জলদে হিমকণ ইব চণ্ডাতপে বিলীনং তুর্্যদশামুপাগতং স্থিতম্‌॥ ৯ ॥ 

জীন যখন আত্মাকে জানেন তখন তাহার মন বর্ষর জল বর্ষণে 
মৃগতৃম। জঙ্গের ন্যায় উপশম প্রাপ্ত হইয়। সূর্ধ্যকিরণে হিমকণার মত 
বিলীন হয়। মন বিলীন হইলে জীপ তূর্ধযদশ! প্রাপ্ত হইয়। আত্মভাবে 
বা স্রূপ বিশ্রান্তিতে স্থিতিলাভ করেন। 


নানন্দং ন নিরানন্দং ন চলং নাচলং স্থিরম্। 
ন সন্নাসন্ন চৈতেষাং মধ্যং জ্ঞানিমনোবিছ্ঃ ॥ ১০ 


হভ্ানির মন বিষয়ানন্দে আনন্দ পায়না, স্গরূপানন্দ শুন্যও হয়ন।, 
চঞ্চলও নহে, আবার শিলাদ্দিব অচল বা জড়াবস্থও নহে, কিন্তু স্থির, 
শান্ত। সৎও নহে, অসঙও নহে এবং আনন্দ, নিরানন্দ, চল, অচল, 
সণ ও অমত এই সমস্তের মধাবস্থ! বা সন্গিঅবস্থ।রূপও নহে কিন্তু 
সব শেষ হইলে ভম। আত্মস্থৈকরস রূপে স্থিত হয়। হস্ডীর যেমন 
হাতিক্ষুদ্র জলপুর্ণ গর্তে নিমড্জন অসম্ভব সেইরূপ জ্ঞানিগণের মনের, 
স্পন্দময় বাসনায় মগ্ন হওয়াও মসম্ভব। মুর্থগণের মনই ভোগভূমি 
দেখে, কখন পরমার্থতন্ব দেখেন । এই নিষয়ে আর একটি দৃষ্টান্ত 
দিতেছি । কোন এক ব্যক্তি বাস্তবিক গর্তে পড়ে নাই, শধ্যায় সে 
শুইয়। আছে কিন্তু চিন্ত তাহার গর্ভ পত্তন বাসনা বাসিত হইয়াছে। 
এ সংস্কারের প্রাবল্যে সে শয্যায় শয়ান থাকিয়াও স্বপ্পে গর্ত পতন 
দুঃখ অনুভব করিতেছে । আবার যিনি তন্বজ্ঞ তিনি পরম উপশম 
গ্রাণ্ত মনে গর্তে পড়িয়াও শধ্যাতে বা অ'সনে উপবেশন স্থুখ অনুভব 
করেন। এই শয্যামনে অবস্থান ও গর্তে পঙন এই উভয়ের মধ্যে 
একজন গর্তে পতনের কর্তা না হইলেও কর্তা হইতেছে অপর ব্যক্তি 
গর্ভে পতনের কর্তা হইলেও অকর্তা হইতেছেন। এই দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্ত 
এই হইতেছে যে পুরুষের চিন্ত যেরূপ পুরুষও সেইরূপ হুইবেই। শ্র্তিও 
বলিতেছেন অথ যত্রৈনং ঘ্ন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছাদয়তি গর্তমিব 
পততি যদেব জা গ্রন্তয়ং পশ্ঠতি তদত্রাবিছ্ায়। মন্যাত ইতি'। 


৯৪৬ যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৩৭ সর্গঃ | 

তেন তত্র কর্তূরকর্ত,বর্বা নিত্যমসংসক্তং ভবতু ঠেতো| ন হি কিঞ্চেদ- 
স্ত্যাত্মতত্বন্যতিরিক্তং যত্র সংসক্তির্ভাবাতে যশ কিঞ্িদিদং জগদগতং 
ততুসর্ববং শুদ্ধচিত্তত্ব।দাভাসমবে হি ॥ ১৩ ॥ ৮ 

অতএব তুমি কর্তা হও বা অকর্তাই হও, ভুমি সর্নবদা চিত্তকে 
আসক্তিশুন্ত রাখিও, কারণ ইহা! স্থির জ্ঞানিও যে আত্মতন্্র ভিন্ন আর 
কিছুই নাই। তুমি তন্্ দেখিতেচ; বেশ করিয়। দেখ দেখিবে 
যেখানে আসক্তির সম্ভাবনা তাহাই আত্মতত্ব ব্যতিরিক্ত বস্ত্র । বাস্তবিক 
আত্ম।ভিন্ন আর কিছুই নাই-__যদি থাকিত তবে না হয় আসক্তি 
করিতে 'পারিতে। নাই নিশ্চয় তবে আসক্ত আর কোথায় 
হইবে? তোমার চিন্ত শুদ্ধ হইবাছে তুমি জানিও এই জগৎ 
বা জগদন্তর্গত যা কিছু সমস্তই আভাস _সমস্তই ভ্রান্তি। 
এইরূপে পুরুষ যখন জ্ঞেয়বিষর় যে আত্মতত্বর তাহাকে জ।নেন 
তখন জানেন যে আতা স্থখ ও ছুঃখের অতাত আঙ্াতে সখ ও 
দুখ পৌছায় না। আত্মা স্থুখ ও ছুঃখের অতীত এইটি নিশ্চয় 
ইইলে ইহা! আধার ইহ! হাঁধেয় এই সকল দৃষ্টি থাকে না। এই জ্ঞানটি 
দৃঢ় হইলে তাহার! গ্রাথমে দৃঢ়রূপে জানিতে পারেন যে, যে আমি 
অহংকার বিণুঢ় হইয়া কর্ত। ও ভোন্রাছিলাম-যে আম অচ্জানে কর্ত। 
ভোক্তা সাজিয়াছিলীম সেই আমিই লাস্তব পক্ষে সর্ববপদার্থ ব্যতিগিক্ত 
বালাগ্র সহত্রভাগের ন্যায় তি সৃষ্মম জীব । আমি সর্দবপদার্থ হইতে 
ভিন্ন এই বোধটি যখন দৃঢ় নিশ্চয় হয় তখন জীবের দ্বিতীয় সোপান। 
জীব তখন জানিতে পারেন জগতে যাহ] কিছু আছে ছিল হইনে সবই 
আমি “য্ড কিঞ্িদিধং তত সর্ববমহমেবেতি বা” ॥১॥ ইহ! জানিলে সঙ্গে 
সঙ্গে নিশ্চয় হয় যে আমি সর্ণন পদার্থের প্রকাশক, আমি সব্বিগামী | 
- এইটী নিশ্চয় হইলে অনুভব হয় আমি সুখে ও দুঃখে অস্পৃষ্ট। 
স্থখ ও দুঃখ আমাকে স্পর্শ করিতে পারেনা__এইটি যখন অনুভূত হয় 
তখন পুরুষ বিগত জর হয়, তখন চিত্তবুত্ত লীলাচ্ছলে ব্যবহারিক, 
রর কারা করে-__কিছুতেই আর আসক্তি.থাকেন|। 
* তজজ্ঞন্ত সঙ্কটে চ মুদিতৈব কেবলং জ্যোৌৎন্েব ভূবনত্বীবমলম্করোতি 
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যেন চিত্তাদূতে তু জ্ঞঃ কুর্বন্নপ্যকর্ত। সম্পন্নো মনসোলেপকত্বাক্নাসৌ 
পাদপাণ্যাঞ্ছিবিক্ষেপসা যতুকৃতস্যাপি কর্ণ ফলমনুভবতি ॥১৫॥ 

* তত্বজ্ছের নিকটে সঙ্কট সময়েও এই জগণ্ড আনন্দে জ্যোত্স।র মত 
তিডুবনের সমস্তই অলঙ্কত করে। চিন্ত না থাকায় ব! মৃতকল্প থাকায় 
জ্ঞানিগণ কোন কিছু করিয়!ও কর্তা হনন1; মন নিলিপ্ত হওয়ায় | 
তন্বজ্ঞ ব্যক্তি যত্ুকৃত হস্তপদাদ সঞ্চালন নিশ্পন্ন শুভাশুভ কন্মেরও 
ফলাফল অনুভব করেন না। 

এইরূপে মনই সকল কন্মের, সকল চেষ্টার, সকল ভাবের, সকল 
লোকের, সকল প্রকার গতির বীজ । এই মনকে পরিত্যাগ করিতে 
পারিলে সমস্ত কনম্মত্য।গ হয়, সমস্ত দুঃখের ক্ষয় হয়, সমস্ত কম্মও বিলয় 
প্রাপ্ত হয়। তখন মানস কন্ম বা শাগীরিক কন্ম জ্ভানীকে আক্রমণ 
করিতে পারেনা কম্মদ্বার। আর তিনি বিবশীকৃতও হনন1, রঞ্জিত ও 
হন না। কারণ তিনি জানেন যে আত্ম ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই 
কাজেই কি আর তাহাকে রঞ্জিত করিবে বা অভিভূত করিবে ? মন, 
বালকের ন্যায় নগর নিশ্মাণই করুক, নিন্মিত নগর পরিক্ষারই করুক 
জ্ানী ল'লাক্রমে উহা! অকৃতই দেখেন । উপাদের কিছুই থাকেন। বলিয়। 
স্বখও %ুঃখ অকৃত্রিম মত দেখেন। মনঃকৃত নগর নিবৃত্তিও মনঃ 
কল্লিত বাস্তব বলিয়া! দেখেন, লীলারূপে ছুঃখকে অনুভব করিলেও 
তাহাকে ছুঃখরূপে দেখেন না। এইরূপে জ্ঞানী কিছু করিয়াও 
পরমার্থতঃ কিছুই করেন ন|। 

কর্তৃত্ব কি? পূর্বেব বলা হইয়াছে কার্ধ্যের পূর্বে বা পরে ইহা হেয় 
ব! উপাদেয় এই যে নিশ্য়াত্সিকা মনোবৃত্ত ইহাই কর্ৃত্ব। কর্তৃত 
হইতেই বাসনা জন্মে । ব্যবহারিক জগতের যাহা কিছু তাহাতেই 
যখন ইহা হেয় ইহ! উপাদেয় এইরূপ বিচার কর অর্থা ইহাতে আমার 
স্থখ হয়; ইহ! না করিলে আমার ছুঃখ হয় অথবা অন্যে দুঃখ পায় অন্তের 
ছুঃখে আগারও ছু:খ হয়-_-এই যে বাঁসন। এই বাসন। হইতে পুনঃ পুনঃ 
জম্মু মরণ হইবেই। কিন্তৃযদ্দি বি্তার কর! যায় একমাত্র আন্ুই 
সত্য শলান্ সম্স্তই মায়িক বা মিথ|-_কাজেই কোনটা হেয় কোনটা! 
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উপাদেয় এই বিচার অগ্রাহ্য কীরয়! হেয় উপাদেয়কে * মিথ্য। জানিয়। 
ধিনি আত্মাকেই শ্রেয়: পদার্থ নিশ্চয় করেন তাহার কোন, জ্খ+থাকেনা, 
স্থখের আকাঙক্ষাও থাকেন। । আত্ম। কর্তাও নহেন, ভোক্তাও নহেন্ু। 
আত্মাতে যে কর্তৃত্ব অনুভূত হয় তাহা বাস্তব নহে_ তাহা আরোপিত । 
এই ষে হুঃখ ভে।গ কর তাহার কারণ যদি নিশ্চয় কাঁরতে পার তবে তম 
একক্ষণেই আত্মাকে অকর্তা ও অভোক্ত। দেখিতে পাও । দুঃখের 
কারণ নিরূপণ করিতে যদি নাও পাঁর তথ।পি আত্ম যে অকর্ত। ও . 
_ অভোক্ত! ইহা পিদ্ধ করিতে পার । যিনি তত্ব না জানেন তিনি মাত্মার 
কর্তৃতবাদি অনুভব করেন_-যিন তত্ব জানেন ঠিনি এই কর্তৃত্থাদি যে 
আরোপ মাত্র তাহ। অনুভব করেন । কৃতি কিন্তু জীবের পক্ষে অনিবার্ষা। 
“ন হি দেহভৃতা! শক্যং ত্যন্ত,ং কন্্মাণ্যশোষতঃ৮” ১১7১৮ অধ্যায় গীতা 
দেহধারী একেবারে কম্মত্যাগ করিয়া! থাকিতে পারেন! । কর্ৃত্বনাঁ" 
থাকিলে কর্ম্মও হয় না। কিন্তু সকল কর্ম ধাহার অবুদ্ধি পুর্ববক কর্মের মত 
4হয় তীহার কর্তৃত্ব নাই। জীবের ষে কর্তৃত্ব বোধ যায়ন। তাহার কারণ 
ক্ঈীবের সম্যকদদৃষ্টি নাই_-জীব মোহে আচ্ছন্ন । জ্ঞানমালিন্য যতদিন 
আছে ততদিন মোহ আছে ততর্দন কর্তৃত্ব আছে--দ্ুঃখণ্ড আছে। 
বিচার দ্বার জ্ঞানের মালিন্য উন্মর্জজিত কর দেখিবে কর্তৃত্ব নাইঙ্গ 
যথাযথ বস্তবিচার কর--বস্থর মধ্যে কোন অংশ মাসিক, কোন অংশ 
সত্য বিচার কর দেখবে কর্তৃত্ব ভোক্তত্বকে কোথাও খুঁজিয়া পাইবেন! । 
বাহার ইন্ড্রিয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহা পদার্থে হেয়ত্ব উপাদেয়ত্ব দেখে, তভ্জগ্য 
। রাগ দ্বেষ যাহার হয়, তজ্জন্য পাপও পুণ্যরূপ অদৃষ্টে যিনি বিবশীভভূত 
হন তিনিই আমি কর্তা অহংকীরে কষ্ট পান। পুর্ণ আত্মাতে ষাহার 
চিত্ত আসক্ত--কাজেই বিষয়ে যাহার চিত্ত আসক্ত নহে তাহার 
; বন্ধনও নাই মোক্ষও নাই অর্থাৎ তিনি নিত্য মুক্ত। যাহারা আত্মাদত 
আসক্ত নছে তাহাদের নিকটেই বন্ধমোক্ষের কল্লন!। জ্ঞানিগণের 
নিকটে আত্মতত্বই উল্লসিত হন। একত্বঘ্বিত্ এসকল, ।আতাদ মাত্র। 
এইযে সংসার ছুঃখ ইহা প্রাবোধ নহওয় পর্যযন্ত,_ _ প্রবন্ধ “হইফ্জে ছু? 
নাই। ।. “ক্সপ্রবোধাদিদং ছ্খং প্রবোধাৎ এতে /&২। মোক্ষবৃদ্ধি 





আত্মালামমাল্ ম2। 


অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ে। বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ্যসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভনন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥ 











পলি 


রা টু 
২১শ বর্ষ। আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩৩৩ সাল । ও ও ৭ম সংখ্যা। 


08800 কে এস সস পা 
এ 
আজ ছার 








মৎকথা ( আমার কাশীবাঁস )। 


মনে বড় ছিল আশ, কর্ব আমি কাশীবাস, 
| কপাকরে কৃতিবুস দিয়াছেন বাস। 
দেহত্যজি কাশীধামে, যাৰ আমি কা!শীধামে, 


কাশীতেই হইবে নিবাস ॥ ১॥ . 


_ মোর পিতা আসি কাশী, বিশবেশ্বর পাশে বমি, 
কাতরে করেন পুত্র আশ। 
দয়াময় বিশ্বনাথ, পুরাণ তার মনোরথ, 


আমি হই চির শিবদাস ॥ ২॥ 


কত দয়া দাসোপরে, এ দাম কি বল্তে পারে, 
লেখনি লিখিতে নারে প্রভর মহিমা । 
'করি জামিঃএু স্ততি, তার পদে সদ মতি 


রছে যেন.দিব অঙ্জীয়ামা ॥ ৩। 


 উৎসর। 


অত ছিল হিয়া; ূ কিন্তু কাশী ্রবেশিরা, 
ছে গেছে শা ৫ 
এবে কাশী গ্রাস্তি-সরে, . মনী-ছংস সুখে চরে; 


গায় সদা শিব শিব রব ॥ ৪॥ 


সমাপিয়৷ গঙ্গান্নান, গাই শিব নাম গান, 
শেষে শিবে মিশিব বাসন] । 
বলি সদ! শিব শিব, নাশিব অশিব সব, 


শিব নামে রসরে রসনা ! ৫॥ 


রস সদ। শিব-রসে, যাতে যাবে শিব পাশে? 
ভবভয় কিছু নাহি রবে। 
শিবনাম-জুধ। পিয়ে, পাবে ত্রাণ যম ভয়ে, 


মৃত্যু্যয় হ'বে শিবরবে ॥ ৬॥ 


যথ। পিতা! বিশ্বেশ্বর অন্পূর্ণ! মা আমার, 
আর গঙ্গ৷ পতিতপাবনী। 
ইহ] চেয়ে কিবা আর, আছয়ে সংসারে সার, 


কাশী হন ত্রিতাপনাশনী ॥ ৭ ॥ 


শিবকাশী শিব নাম, সীতারাম সীয়ারাম 
অবিরাম প্রবেশে শ্রবণে। 
বিলে জাহুবী তীরে, যেতে মন নাহি সরে, 


উপজে আনন্দ কত মনে ॥ ৮ ॥ 


যে আনন্দ কাশীধামে, নাহি তাহা ধরাধামে, 
কাশী হন নন্দন কানন। 


মুনি, খবি, যোগী ৮ সদাই পরহুয মনে) 
“ এঁকানক্েকরেন ভ্রম | 


ভ্রম ॥ ৯॥ 


তক্তির খা |] [২৪৭ 





বছ লগাপুণ্ফলে, :. :২  কাশীবাস তক দিলে, 
এপ্াঃ ও কি না ত্যজিবে। 
কাশী হন মোক্ষধাস, গেয়ে লী! শিব নাম. 
তাজি দেহ বিদেহ হইবে ॥ ১* ॥ 
গুরু কৃপায় হেথা, নাহি কোন মনোবাথ৷ 
সদানন্দে কাঁটিতেছে কাল। 
গুরুর চরণ ধরি, যাপি দিনা বিভাবরী, 


গুরু মোর পরম দয়াল ॥ ১১ ॥ 


ভাব সদ গুরুপদ, পাবে পরে মোক্ষপদ, 
গুরুপদ তরিবার তরি। 
তক্তি-পুষ্প লয়ে করে, পূজ পদ নতশিরে, 
গুরুহন ভবের কাগ্ারী ॥ ১২॥ 
জনৈক সন্াধী, 
৬কাশীধাম.4 ৬... 


ভক্তির কথা। 


একে একে যে সব যায়? 

তাতে তোমার কি ? তোমার কান ততুমি কর। 
8 চীরিদিকে হাহাকার, সর্ধত্র ব্যতিচার--চিত্তের ছন্দ যে থাকেনা--কাজ 
ফি ঠিক মত হয়? 

যেমন কর্ম করিয়া আসিয়াছ, সেইরূপ সঙ্গ পাইয়াছ, দৌষ দাও কার? 
যাহ! করবার ইহার মধ্যে থাকিয়াই করিতে হইবে। | . পালাইয়। যাও, সেখানেও 
এই পবই যাইবে। 

সঙ্া কথা-_“দোষ কারও নয় গো মা, আমি সখাদ সলিলে ডুবে মরি 
উঠা” । . তবে এখন? 

ঝ আহে আন্থক্ঃ আমার দিকে চাও । এটি প্রধান কাজ। যেমন 


চোখে চাঁছিহে আমি তোমার কাছে তেন, 


তবে ন! তুমি "চিরদিনই এক ? 
॥ এফই আছি। তোমাক কর্ম জমার, গায়ে মাঁধাইয়া তুমি তোমার কর্ণের 

মতন করিয়া__কর্শের;: উপনেত্র দিয়াঁ* আমায় দেখিতেছ আমি কিন্তু যা আমি 
িরদিনই তাই। দেখার দোষে নান! । 
_.. ভবে পুজা কেমন হইবে ? 

যা্কার যেমন স্বভাব, তাহার পুজা তাশার শ্বভাবেরই অনুরূপ হইবে। মানুষ 
য্দি আমার পুগ! করিতে চায় তবে আপন শ্বভাবজ কর্ম দিয়াই আমার 
র্চন। করুক। পন্বকন্মণ। তমভাচ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ৮ ১৮1৪৬ গীতা । 
' মানুষ শুধু কর্মই করে__কর্ দিয়া অর্চনা করে না। পুজা চাই ইহ! তুলিলে 
চলিবেনা।. ভজন চাইই, ত! তোমার যেমনই স্বভাব সউক। 

সকল স্বভাবের মানুষই তবে তোমায় ভজিতে পারে? 


ত! পারে। 
কিরূপে হইবে ইহ ? 
শ্রবণ কর। ভক্তি বলে সেবাকে। ভজ ধাতুর অর্থই সেব। কর্ন 


চদিয়াও, সেবা হয়, বাক্য দিয়াও সেব! হয় আর ভাবন! দিয়াও সেবা হয়। 
জবার একসঙ্গে কখন কখন বাক্য ও কর্ম ও কখন ভাবন! দিয়। যে সেব1-_অর্থাৎ 
একই মানুষের এই তিন দিয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সেবা তাহাই প্রকৃত সেবা, 
তাহাই যথার্থ ভক্তি। ইহাতেই ভক্তির উচ্চ নীচ সব অবস্থাগুলিরই উদয় 
হইবে। ভাবন! করিবে একান্তে_আর বাক্য ও কর্ম দ্বারা ভজিতে হইবে 


ব্যবহারিক জগতে ।* 
কত প্রকারের ম!মুষ আমায় ভজিতে পারে লক্ষ্য কর। 


(১) তুমি শত্রদ্ধার ছুঃখ পাইতেছ। নিজে শক্র দুর করিতে পার না। 
শত্রু সংহারের জন্য যাহারা আমায় ডাকে তাহার! তামস ভক্ত। তামস ভক্ত, 
হইলেও ইহার! তধ্রন্ম ভান । 


* সন্বং বিশুদ্ধং শ্র্ধতে ভবান্‌ ্থিতৌ, শরীরিণাং শ্রেয় উপায়ানং। বোক্রিয়। 
'যোগতপঃ সদাধিভি স্তবার্থণং যেন জনঃ সমীহতে ॥ ভাগবত ১০ স্কন্ধ ২ অধ্যায় 
৩৪ শ্লোক। আপনি জগৎ পালন জন্ত বিশুদ্ধ দেহ ধারণ করেন। লোকে 

এ মুর্তি যোগে বেদ, ক্রিয়। যোগ, শপঃ, সমাধি_-এই চতুরাশ্রম ধর্ম দ্বার পুজী- 
করিতে সঙ্গম হয়। আপনি দেহ ধাঁরণ না করিলে,পুজায় অভাবে কর্ণফল 
সিদ্ধ হইত না। মি 


ভর্তির কথ । ২৪৯ 


(২) শ্বৈরিণী স্ত্রীলোক হৈ ভাবে স্বামী সেবা করে, সেইরূপ কপট 
ভাবে যাহারা আমাঠ ডাকে তাহারাও তামস তক্ত-__ইহাদের ভক্তি গ্ন্যঙ্গ 
ভ্ঞা্মতন ভভ্তি। | 

(৩) অমুকে পূজা করিল আর আম পা'রব না এই দির জন্ত 
যে ভক্তি তাহ! উত্তম তাস ভভ্ভি। | 

রাস ভক্তিরও কি এইরূপ অধম, মধাম, উত্তম ভেদ আছে? 

শ্রবণ কর। 4 

(১) আমার অর্থ চাই-_-নতুবা আমার পরিবারবর্গ ক্লেশ পায়। ধন 
ধান্ঠাদি প্রার্থন। পূর্বক পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে আমার পুজ| তাহাই তবন্রন্ম* 
ল্লাজতন শক্তি। 

(২) সকল মানুষের মধ্যে আমার কীত্তি প্রদারিত হউক-_আমি যশের 
লালস! কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি ন। সর্ব লোৌক বিখ্যাত কীর্তি উদ্দেশ 
করিয়।, পরম ভক্তি সহকারে যে আমার পুজা, তাহাই ধ্যহ-লাজসন 
ভক্তি। 

(৩) সালোক্যাদি পদ প্রার্থনা করিতে করিতে যে আমার অর্চনা-সেই 
তক্তিই উত্তম বলাজতন ভক্ভি। 

আর সাত্বিক ভক্তির গ্রকার? 

(১) নিজের পাপ ক্ষয়ের জন্ত পরম শ্রদ্ধ। সহকারে যে আমার পুজা 
তাহাই অবপ্রহ্ম লাকি ভক্তি । 

(২) “এই কার্য ভগবানের প্রিয়” এই মনে রুরিয়া কর্তব্যজ্ঞানে যে 
আমার আজ্ঞাপালন রূপ বর্মানুষ্ঠন তাহাই ধ্যহ-া ভিড ভক্তিক। 

(৩) «আমি তোমার” এই যাঞ্্র। করিতে করিতে কর্তব্য বোধে দাসবৎ 
বা দাসীবৎ যে আমার পুজা তাহাঈ উত্তম সাত ভস্তিক। 

উত্তম সান্বিক ভক্ত যিনি তিনি ভগবানের কোন প্রকার মহিমা! শ্রবণ 
করিয়! তন্ময় হইয়া! যান, আনন্দে ভরিত হইয়া যান। "আমি তোমার” সাধনা 
পূর্ণ হইলে “তুমি আমার” মাঁধন! আরম্ভ হয়। তখন ভগবানের উপরে মান, 
অভিমান, সখ্যরতি, বাংলল্য ভাব, মধুর ভাব-_-রাগাত্মিক! ভক্তির সমস্ত অবস্থার 
(প্চুরপ হইতে থাকে। শেষে "অহমেব পরে! বিষুঃমণয় সর্বমিদং জগৎ। ইতি 
যঃ সততং পন্তেৎ তং বিগ্টাহ্ত্ধমোতমম্”_-আমিই বিষুঃ, সমস্ত জগৎ আমাতে 
'অধিষ্টিত--ধিনি সতত এই ভাব উপলন্ধি করেন-_প্তুমিই আমি” এই ভাব 


২৫. উত্গব। 

সীয্কার সতত প্কুরণ,হয় এবং এই' ভাবে ধিনি বি লাভ কনের তাহার ভ্ডিন্ই 
সন্্েত্িভম ভভ্তিক। 

০. যে দেশে মানুষ এই শিক্ষ। পায় সে দেশ ধন্ত, সে শিক্ষা! ধনা, আর সে 
"দেশে যে জন্মগ্রহণের সৌভাগ্য পার সেও আতিধন্ট । যাহার যেমন ন্বভাব, সেই 
স্বভাব জাত আকাঁঙ্ষাতে চিত্তকে উত্তেজিত করিয়া,সেই জ্ঞোওয্মাল পূর্ণতা 
জন্য ভগবানকে ডাক শ্বাভাবিক। কাজেই কোন মানুষেরই হতাশ হইবার 
॥ কথা নাই। কামন! ভর! মানুষও ভগবানকে ডাকিতে পারে কামন! দিদধি 
ঝট; আর ক্দীণকাম মানুষও তগবান্কে ডাকতে পারে ; এই নিষফকাম ডাকে 
(কোন চাওয়া থাকে না-এখানে না ডাকিয়া থাক! যায়না তাই ডাক। হয়। 
নিক্ষাম ভক্তই প্রেমিক। প্রেমিক বস্তুটি বড় ছুল্লভ। সর্বত্র সমহৃষ্টি প্রেমিকের 
লক্ষণ। ঈীশ্বরের সর্বমূর্তিতে সমদৃষ্টি, আর নর নারীতে সর্বত্র সমদৃষ্টি। ইহ! 
যত দিন না হয় ততদিন মৈত্রী, করুণ, মুদদিত। ও উপেক্ষার সাধনায় ভক্তের 
চেষ্টা থাকে । 

ভক্তি পথের পরম লাভ এই যে, যে ম্বভাবের মান্থষই হউক, যে স্বভাব লইয়!ই 
মাগুষ ভগবানকে ডাকুক, ডাকা! যদি ঠিক হয় তবে অতি জঘণ্য স্বভাবও পরি- 
বর্তিত হুইবেই। ভক্ত জীবনে ইহা প্রায়ই লক্ষ্য কর! যায়। অতি নিকুষ্ট 
জাতি মেথর, রাজকন্যা ল'ভের আশায় কপট দন্াসী সাজিল, সকল লোক 
যখন সেই কপট রন্যাসীকে যথার্থ ভক্তি করিতে লাগিল, তখন কপটের প্রাণ 
খুলিয়া গেল; সে রাজকন্তা গ্রহণ করিল না-_ গ্রহণ কা'রল শ্রীতগবানকে। 
কামবশে ভগবানকে ভজিবার কপট বেশ ধরিয়াও তার সমস্ত কাম ভাব বিগালত 
হইল, সর্বত্যাগী হইয়া সে ব্যক্তি যথার্থ সাধু হইয়! গেল। 

(বুলিতেছিলাম এমন দেশটি আর কোথায় আছে যে দেশে ্ষিগণ শিক্ষ। 
দিয়াছেন ঘ্বেষভাবেও বর্দি ভগবানের চিন্তা নিরন্তর হয়, তবে এরূপ ব্যক্তিও ' 
্রভগবানকে প্রাপ্ত হয়। মারী5, গ্রাফ হিংসা করিত, সর্বদ| পাপাচরণে রত 
“ছিল, সক্ষ1ৎ শ্রীভগবানের অনিষ্ট, করিবার জন্ত চেষ্টা করিয়৷ যখন ভগবানের 
হুত্ত হইতে বাণ প্রহারে ক্লেশ পাইল, পাইয়! বাণ বিদ্ধ ২ইর৷ দিবানিশি ভাবিত 
কী বুঝি রাম আগিতেছে বধ করিতে_এই ভাবে “বত সবতা তদৈথাহং রামং 
পত্যামি সর্বতঃ* শ্মরণ করিয়া করিয়। তখন হইতে আমি চারিদিকে রামকেই 
 দেখিতাম-_রাম আদিতেছে এই ভাবনায় বাহিরের কাধ্য পধ্যস্ত করিতে সাহস 
'হইত..না, এন কি নিজীকালে স্বপ্নেও রাম দেখিয়া মনে মনে কত চিত্ত - 


গোধূলি লগনে। ২৫১ 


করতাম, এইভাবে গড়ে ভয়ে গর? আর ভোগ করিতে পারিলনা-_এই 
মারীচ রাক্ষমও ছ্বেষ্ডাবে রামকে ধ্যান করিয়! সমস্ত পাপ ক্ষয় করিয়া, ঈীমৃযকই 
প্রাপ্ত হইল। 
তাই শাস্ত্র বলিতেছেন । 
ছ্িজে। বা রাক্ষসে। বাপি পাপী বা ধার্থিকোহপি বা। 
ত্যগন্‌ কলেরবং, রামং স্তত্ব' বাতি পরং পদম্‌ ॥২৪, 
অরণ্য ষষ্ট অঃ রা 
ব্রাহ্মণ হউক বা রাক্ষস হউক ) পাপী হউক বা ধাম্মনক হউক, রামকে শ্মরিষ্থা 
রাম রাম করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিলে সেই পতদৃবিষ্ণোঃ পরমপদং& 
সেই পরম পদেই স্থিতি লাভ করে। 
সকল প্রকারের শানুষই ভগবানের কথা শুনিতে পারে, ভগবানকে মন্ত্র 
দ্বার ভজিতে পারে, সর্বদা তাহার নামও করিতে পারে, সকলকে ভগবান্‌ 
বোধে সেবা করিতেও পারে- এই ভাবে নিম্নস্তরের ভক্তিতে প্রবেশ করিলেও 
সে ক্রমে ক্রমে প্রেম লক্ষণ! ভক্তিতে পৌছিতে পারে। 
তাই বলিতেছিলাম যাহা পাইবার আকঙ্ষা তোমার মধ্যে থাকুক না কেন 
তুমি তাহা! লাভ করিবার জন্তই ভগবানকে ডাক-_-সেই জন্ত সংসঙ্গে তাহার 
কথ শ্রবণ কর, করিয়! করিয়া তাহাকে ভজন! কর--করিয়৷ দেখ তুমি তোমার 
নিকুষ্ট ভাব ত্যাগ করিয়া ভগবানের ভাবে পূর্ণ হইয়া যাইবে। 


গোধুলি লগনে। 


দিন শেষে আসিয়াছ পরাইতে কঠমালা, নিয়ে যেতে তরি 
তোমার ও পায়ে! 

দিনাস্তের শ্বাসটুকু বিলীন গগন প্রান্তে ; গোধূলির রাগে 
রঞ্জিত আকারে 

এখনো আশ্বাসে চুন্বি, স্বর্ণমেঘে উ কি দিয়! সায়াহের রবি 

| মাগিছে বিদায়। 


৯ 


ধরণীর বুফতরে ছাপাইক! উঠে 'কঠ শঙ্খ শব্দে বাজি 

| গভীর ব্যাথায় 

জানায় হঙ্গিতে মর্ম, আছে আছে যাত্রার গময়, অসময় 

.. ষায়নি বহি! ॥ 

সময়ে প্রস্তত নহে, তা" বলে কি স্বীয় ক্ষণ ; মালা নিয়ে যেন 
যায়না ফিরিয়! । 

যত্রা্ষণে লগত্রষ্ট করি বৃথ! হারায়োন। দিন, আর কত 
র'বে বিশ্মরিয়া ? 

যে লগনে বাজিয়াছে ৰাশী, সেই শুভক্ষণ, নিতে হবে তারে 
এখনি বরিয়! । 

ক্রটি যদি থাকে শেষ সেরে নিতে হয়োন! ব্যাকুল, জেনে। তার 
ব্যর্থ নহে আসা; 

এ জীবনে গে'ছে যাহা বৃথা, যাহ! আছে রিক্ত চেয়ে পূর্ণ করে 
নেবে ভালবাস] । 

দীর্ঘ অমানিশ। ত্যজি উদিলে চন্দ্রমা তাতে কি লাগিয়। থাকে 
অমার কালিম!, | 

ধোঁত করি কলঙ্কেরে কার স্পর্শে শুচি, পুণ্যন্নাত করি শুভ্র 
জাগায় পূর্ণিমা । 


. তার কি নিমেষ লাগে এনে দিতে শুভক্ষণ, অতীত জীবনে 


জাগাতে প্রভাত 3 
গুফ তরু মুগ্জরিয়! ধরাইয়। অজত্র মুকুল গন্ধবাতে 
ফুটে অকল্মাৎ। 
তার জাগ! জাগায় নিমিষে মানেনা'ক ক্ষণ শুভক্ষণ, প্রাপ্তি 
ক্ষণে মেটে আশা । | 
তোমার প্রশান্তিটুকু মৌনব্যাপ্ত স্থুগম্ভীরে জাগি তার তলে 


পুরায় পিপাস| ॥ 
(মং) 


জ্ঞানের কথা । 


শ্রেষ্ঠ পথ কোন্টি? 
কিসের ? 
জুড়াইবার। 
জুড়াইতে চাও ? 
চাই। 


- কতক্ষণের জনা? 
চিরতরে । 


নিঃসঙ্গ হুইয়। যাও। 

বুঝিলাম না । 

আপনি-_আপনি থাকিয়! যাও। 

আরও স্পষ্ট কর। 

আর কেহ নাই--আর কিছু নাই--দেহ নাই--জগৎ.নাই- দৃশ্যদর্শন নাই, 
কেবল চৈতন্যই আছেন--কেবল আত্মাই আছেন--কেবল আমিই আছি-- 
দ্বিতীয় নাই--দ্বিতীয়াদধৈ ভয়ং ভবতি। 

ইহ]! কি হয়? অদ্বৈত কি হয়? 

প্রতিদিন হয়--প্রতি জীবের হয়। 

কখন ? | এ 

শুযুণ্তিতে। নুযুস্তিকালে জীব কেবল হইয়! যায়__ পূর্ণ হইয়! যায় আর 
কেহই থাকেনা । যদিও তখন “আমিই এই” এই জ্ঞানের অভাবরূপ একটি 
আবরণের পরদ। মাত্র থাকে তথাপি সুযুপ্তিতে মানুষ নিঃসজ হয়। ত্র সুপ্ত 
ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন শ্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুযুগ্তম্। জুষুগ্ত স্থান 
একীতৃতঃ প্রজ্ঞান ঘন এবানন্দময়ে! হ্যানন্বতুক্‌ চেতোমুখঃ প্রাজসৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ 
জাগ্রতে «এই ঘট” “এই পটঃ এইরূপ কত পৃথক্‌ পৃথক্‌ জ্ঞান থাকে কিন্ত 
সুযুখ্িতে পৃথক্‌ পৃথক আকারের জ্ঞান ঘনীতৃত হই! এক ছিৎরূপে অবস্থিত 
হয়। জাগ্রতের কোন ভোগেচ্ছাও থাকেন! পরে -শ্বপ্রের কোন সংস্কারও 


থাকেন! । সুযুস্তিতে ঘনীভূত, প্রজ্ঞানচৈতন্তকে : সাক্ষী চৈতন্ত বলে।: এই 
৩৩ 


অবস্থায়-_সাক্ষী চৈতন্ত ভাবে স্থিতি লাক করিলে কোন হুঃখানুতব হয় না। 
ছঃখ না! থাকাই পিঁিতিশর্র আনন, ব্রঙ্জান্দ। আরও এই সময়ে ব্রহ্মানন্দ 
ভোগে চৈতন্ত প্রতিবিদ্বিত ফে অজ্ঞান বৃত্তি--এই বৃতি দ্বার! জীব আনন্দ ভোগ 
ঘকরে। ন্বযুণ্ডিতে মানুষ নিঃদগ হয় বলিয়াই জুড়াইয়া যায়-_আপন স্বরূপে যায় 
বলিয়াই পর্ণ হইয়। যায়। | 
কেহ থাকিবেনা- আমি আনন্দে ভরিয়। থাকিব--এই অবস্থ। কি স্বথের ? 
যে যেমন বুঝে। যদি ভাব আপনার আপনি-আপনি স্বরূপে থাফিব-_. 
সেখানে ভুই কোথ| পাইবে? ব্রাঙ্গী স্থিতিতে হই ত নাই। এখন দেখ দেখি 
আপনি-আপনি হইয়া থাক! পূর্ণ আনন্দের অবস্থা কিনা? আনন্দের বস্ 
নাই অথচ কেবল আনন? ভাবে স্থিতি। এই দ্বেহেই বদি স্বরূপে স্থিত লাভ 
করিতে পার তবে স্থিতি কালে দেহের বোধ নাই সত্য কিন্তু স্বেচ্ছায় না হইলেও 
পরেচ্ছায় দেহাঁভিমান লইয়া জগতের কাজ *কর! যায় আবার যখন ইচ্ছ। 
আপনি-আপনিতে ডুবিতেও কোন ভার নাই। কেহ ডাঁকিল ত উঠিলাম দেহ 
লষ্টয়া-_-পরন্ণেই আপনি আপনি । বুষ্মা আপনিশআপনি স্থির-_ঝড় উঠিল, 
বৃক্ষ নড়িল )কিস্তু ঝড় থামিলে আবার স্থির। এইটি অবতারের অবস্থা । 
দেবতারা ডাকিলেন অনুর বিনাশ করিতে। কার্ধ্য সম্পাদন জন্ মৃত্তি ধরিয়। 
আদিলেন। আবার কার্য শেষে ব্রহ্মভাবে স্থিতি। আবার ডাকিলে আবার 
আসা--লীলাকরা__জীবের ছুঃখ চিরতরে নাশ করিবার উপদেশ করা । যে সঙ্গে 
যাইতে চায় তাহাকে নিঃসঙ্গ পথে লইয়া যাওয়া। অবতার এই সমস্ত করেন। 
এই অবস্থাতে মানুষ যাইতে পারে-_সাধন! করিয়া--জ্ঞানলাভ করিয়া-_জীবন্ৃক্ত 
হইয়া। ঈশ্বর নিত্মুক্ত আর জীব বদ্ধাবস্থা হইতে যুস্ত-_জীবনুক্তের সহিত 
ঈশ্বরের এই প্রভে?-_-নতুবা জীবনুক্ত ধিনি তিনি ঈশ্বরই। ওবে ঈশ্বর সম্টিভাবে 
সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতে পারেন জীবনুক্ত ব্যষ্টি সৃষ্টি পারিলেও সমষি সৃষ্টি যাহা! তাহ! 
পারেন না। অনিষাদি সমস্ত ক্ষমতাই তাহার থাকে। 
তা যেন হইল। ইহা ত বড়ই লোভের কথা । কিন্ত নিঃসল হইবার 
 এপ্রতিবন্ধক কি? মানুষ জ্ঞানলাভ করিয়া নিঃসঙ্গ হয় না কেন? 
যতদিন আমার "আমার বোধ আছে, আমার হস্ত, আমার পদ, আমার চক্ষু, 
আমায় দেহ বোধ আছে ততদিন নিঃসঙ্গ হওয়া! যায়না । শুন শাস্ত্র কি বলেন! 
“,. .. যাৰৎ কামাদি দীপ্যেত তাবৎ সংসাঁর বাসন! । 
728০: হাবন্ধিজিয় চাগল্যং তাবত্ত্বকথা কৃতঃ ॥ 


স্তানের কথা। ৪৫৫ 
যাবৎ প্রবত্ববেগোস্তি তাবৎ সন্ক্নকরনম্‌। 
যাবন্প মনসঃ স্্র্যং তাবতৃত্ব কখ! কুডঃ ॥ 
যাবদ্দেছাভিমানঞ্চ মমত। যাবদেহ হি। 
যাবন্নগুরুক।রুণাং তাবতৃত্বকথ! কুতঃ ॥ , 
যতদিন মনে কোন কামন! উঠিবে ততদ্দিন সংসার বাসনাও থাকিবে--য চিন 
শীতোষ্ণাদি বোধ থাকিবে ততদিন স্বভাবজ কামনাও থাকিবে । বণ্তদিন ইঙ্জিত 
চপল্য থাকিবে-_ যতদিন চক্ষু, পুরুষ, স্ত্রীলোক, আকাশ, বায়ু এই সব দেখিবে, 
বুঝিবে--তাবৎ তত্বকথ1 কোথায়? যতদিন কোন কিছু চেষ্টা থাকিবে ততদিন 
মন্থন কল্পনাও থাকিবে জানিও। যতদিন মন তত্বভাবনায় ডুবিয়। গিয়া সর্বক্ষণ | 
স্থিয় ন। থাকিবে ততদিন নিঃসঙ্গ হওয়! কোথ|য় ? তাই বলা হইল আমার  দেছ, 
আমার ইন্দ্রিয় আমি দেখি, আমি চলি, আমি খাই এই সব যতদ্দিন আছে-__ 
তঙদিন নিঃসম্কর হইয়া আপনি-আপনি ভাবে স্থিতি হইতেই পারেনা দিও 
যোগাদি দ্বারা মণটাকে বিষয়শৃন্ট কর! যায়_-তথাপি বলিতে হয় ক্ষঞত্লা্য্যে 
কি হয়? তাই বলা হইতেছে যতদিন গুরু, করুণ! না| করেন ততদিন জ্ঞান হয় 
ন!। আবার ভক্তিযোগ সাধন! না করিলে ঈশ্বর করুণা করেন না। ভক্কিযোগে 
অধিকার মকলেরই আছে। ভক্তিযোগ নিরুপদ্রব। কামনা লইয়াও ভক্তি 
হয়, কামনাশুন হইয়া'ও ভক্তি ভয়। ভক্তি উচ্চ ও নিয়ন্ততরের এই মাত্র ভেদ। 
কোথা হইতে কার উপরে কেমন করিয়। স্পন্দন উঠিল ঠিক করা গেল না । 
অঙ্জাত জ্ঞ।পক শান্তর দেখাইলেন স্বভাবতঃ উঠে। যিনি ম্পন্দ স্বরূপে ভাসিলেন--. 
ভিতরে আপনি আপনি থাকিয়া! যিনি বাহিরে দীপগ্ুশীল ক্রীড়াশীল £ইয়! ভাসিলেন 
তাহার নাম নাই রূপ নাই অবয়বও নাই। ইগার নাম শাস্ত্র দিলেন প্রণব । এই 
প্রণবই--এই অম্পন্ন-্পন্দ জড়িত, অপার পর্য্যন্ত নভ বিতত, এককথায় সীমাশূন্ত 
সর্বলোক ব্যাপি চৈতগ্ত আকাশে সেইরূপ সীমাশৃন্ত সর্বলোক ব্যাপি শক্তি 
ধিনি তাহাকেই বল! হইল প্রণব-__ইনিই আরও স্থুল হইয়া হইলেন ইষ্ট । শক্তি- 
জড়িত শ্রিমান্‌ ইষ্টরূপে আদিলেন। আমিই এই অন্পন্দ পুটিত স্পন_ প্রাণা- 
রাম পুটিত মহাপ্রাণ। জ্ঞানমার্গে ইহাতে যেস্থিতি তাহাই আপনি আপনি 
স্থিতি। জ্ঞানমার্গে ষিমি আছেন তিনি মনকে ইহাতে ডুবাইয় স্থিতিলাভ অভ্যাস 
করেন, বুদ্ধি কে ইহাতে প্রবেশ করাইয়! স্থির হইয়া থাকেন। যিনি ইহ। পারেন ন! 
তাহার জন্ত-ইগার যে স্কুল বিশ্বরূপ--বিশ্বের সকল পদাথের কোলে কোলে বিনি 
ভাঞ্েন-বাহার উপরে বিশ্ব ভাসে--বিশ্বের, গ্রতিবন্ত ধরি তাহাই অভ্যাগ 


২৫৬ উৎসব 


ব্যবস্থা । যোগিগণ «সর্বগং নিত্যমেকং. ত্বাং জ্ঞানচক্ষুর্বিলোকয়েং”। আব!র 
“যোগিনন্বাং বিচিন্তি স্বদেহে পরমেস্বরম্‌* অধ্যত্ব রামায়ণ উত্তর কাণ্ড ২ সর্গঃ 
৭৩ ও ৭৪ শ্লোক। কিরপে আপন দেহে মায়াশ'ক্ত সমান্বত বিশ্বরূপ পুরুষের 
অভ্যাস করিতে হয় ? রামায়ণের শ্রস্থানেই বলা হইয়াছে-- তোমার মুখ হতে 
অন্নি ও বাকৃ, কর্ণ হইতে দিকৃ বিদিকৃ্‌, নাসিক! হইতে প্রাণ, বাহু হইতে লোক 
পাল, চক্ষুদ্বয় হইতে চন্দ্রকুর্যয, অস্থি হইতে পর্বত, কেশ হইতে মেঘ__ইত্যাদদ। 
'ঘিভক্তে অবিভ্ক্তের ভাবন! অভ্যাসই অভ্যাস যষোগ। সব তুমি সব তুমি 
স্তোতা স্ততি স্তব্য সবই তুমি হইয়। আমি ট! তুমিতে ডুবিয়া গেলেই অভ্যাস 
ধরিয়া জ্ঞানে পৌছান যায়| ইহাও যিনি পারেন না তার জন্ত ইষ্টর্দেবের প্রতি 
ভক্তিবর্ধন কর্ম কর! বিধি ইহাও যেখানে ন1 হয় সেখানে সাধকের সকল প্রকার 
কর্খ ঈশ্বরে অর্পণ কর ফল সন্ন্যাস লইয়া কর্ম সন্ন্যাসে চল! ইহাই কাধ্য। সম্পূর্ণ 
গাধনাই এই সমস্ত । যিনি যেমন অধিকারী তিনি সেইরূপ পথ ধরিয়া সাধন! 
করিয়া আমি তোমার, তুমি আমার হইয়া তুমি আমি এতে স্থিতিলাভ করিবেন। 


অসম্পূর্ণ পুজা । 


সে তে! এসেছিল আমারই তরে 
আমারি আপন সাজি। 

রমণীয় বেশে ছলভ রতনে 
পেয়েছিনু গৃহে আজি । 

অভাগী করমে যতনের নিধি 

আনন্দে বিহলবে ভুলে । | 

মোর সাধানিধি . তুধিতে তাহারে 
আন হাতে দিন তুলে। 

চকিতে হারান্থ 5 নয়নের নিধি 
অঞ্চলে মাণক পেয়ে। 

নিতে এসে গেল অভিমানে চল 

অসম্পূর্ণ পুজা চেয়ে । 

তার সাধ! নিয়ে আছি পথ চেয়ে 
আখি বহি ঝরে ধারা। 

আপন আবাসে ফিরাতে তাহারে 


পুজা কি হইবে সারা? (নম) 


সিজার 





৮দুর্গা পুজায়-_মেয়ের পুঁজী 
প্রথম কথা। 


 পকিমাশ্চধ্যমতংপরম্*_-দিন দিন_ক্ষণে ক্ষণে মানুষ যমমন্দিরে চলিগ়াছে 
আর যহার! অবশিষ্ট থাকিতেছে তাহারা ইচ্ছা করিতেছে চিরদিন থাকিয়া! 
সংসারটার স্থায়ী বন্দোবস্থ কর! যায় কিরূপে__ইহ! অপেক্ষা! আশ্চর্য্য আর কি 
আছে? 
_ ধিনি সব করিতে পারেন, তোমার চক্ষে যাহ! অপস্তব তাহাকেও সম্ভব করিতে 
পারেন, সর্বশক্তি যিনি--যিনি স্থষ্টি করেতে পারেন, ধিনি রাখিতেও পারেন, 
আবার মারিতেও পারেন_তীহাকে বিশ্বাম কর, তিনি আছেন, তোমারই' 
হৃদয়ে 'আছেন, আর সব সাজিয়া তিনিই আছেন, ভিতরে তিনি, বাহিরেও তিনি? 
সর্ধদ। এই হৃদয়ের রাজার কথা শুনিতেছ, হৃদয়ের রাণীর কথা শুনিতে, 
তবুও তোমার ছুঃখ যায় না, তবুও তোমার কপটতা যায় না, তবুও তোমাক 
বুজরুকি ধরা পড়ে না, তবুও অর্থ অর্থ করার লালস! দূর হয় না, তবুও তোমার: 
হাহাকার ঘু'চেনা, তবুও তোমার লোক প্রহারণ। চক্ষে ভামেনা, তবুও তোমার 
ভাবনা দূর হয় না ইহা অপেক্ষা আশ্চর্ধা আর কি আছে? 

এই যে যিনি, তোমারই জন্ত আপনার পরম রমণীয় পরম পদ যেন ত্যাগ 
করিয়া, এক ছাড়িয়! যেন বিশ্বরূপে নান! হয়েন, আবার নানা হইয়াও সকলের 
ভিতরে আত্মারপে বিরাজ করেন, আহা! তাতেও জীবের হয় না--তাই 
করুণ করিয়া তোমার আমার মনোভিরাম মৃত্তিতে, তোমার আমার মতন সংসারে 
সম্বন্ধ পাতাইয়া কাহাকেও পিতা, কাহাকেও মাতা, কাহাকেও সখ, কাহাকেও 
সী, কাহাকেও পুত্র কন্ত।-এই সব বলিয়া, কত আদর করিয়া! তোমার বিষ্ 
সরাইয়। দিয়া যান, একক্ষণ৪ যিনি তোম!কে ত্যাগ করিয়া! নাই, তাহাকে হন্নে 
থাকিতে গুনিয়াও তুমি তাহাকে লইয়! থাকিতে পার না--ইহা অপেক্ষ। 
আশ্চর্যের বিষয় আর কি আছে? 

এই ভারত এতদিন শক্তি পুজা করে তথাপি যে এত শক্তিহীন ইহ অপেক্ষা 
আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? রি হি 

তুমি জগজ্জননীর পুজ! কর, জগদগ্ার ধ্যান কর তবুও হুঃখ যায় ধদ 
এমন হয়? কি যেন ঠিক হইতেছে ন| তাই ছঃখ ধায়না। বিয়া 


ৃ : ধ্যান ধারী হঃখ যাইবে, নেই মুহূর্তেই যাইবে, ইহা'ত দেখাও যায়, দেখানও 
“মারব মানুষ ধ্যান করা ব্যাপারটি বুঝিতে পারে তবে। এইটি একটু 
বুঝিতে চেষ্টু কর! যাউক। 
ধ্যানের ত্বনেক প্রকার আছে। রূপেন্নও ধ্যান হয়, গুণেরও ধ্যান হয় 
কর্পেরও ধ্যান হয় আর স্বরূপেরও ধ্যান &য়। ধ্যান বলে চিস্তাকে-_ভাবনাকে। 
কোন্‌ ভাবনাকে ধ্যান বলে? প্তুমিই আমি” ইহাই শ্রেষ্ঠ ধ্যান কারণ 
ইহাই পূর্ণ সত্য। কিন্তু ীবের দুর্ভাগ্য-_শাস্্র শত শিক্ষা! দিলেও মানুষের 
বুদ্ধি ইহ! ভাবিতে সম্কুচিত হয়। তাই শাস্ত্র কপা করিয়া বলিতেছেন "তুমিই 
আমি” এই পুর্ণ সত্য ভাবনা করিতে যদি তোমার মন সঞ্চুচিত হয় তবে ভাবনা 
কর “তোমার আমি”। ৃ 
এই প্তুমিই আমি” বা "তোমার আমি* এক ক্ষণকাবের জন্তও ভাবন! কর 
দ্বেখিবে তুদি যেমন স্বভাবের লোক হওন! কেন দেইক্ষণের ভন্যও তুমি নির্মল 
হইয়া গিক্কাছ, তোমার কোন পাপ নাই, কোন দ্ঃখ নাই, কোন অশান্তি নাই। 
পতুমিই আমি” ভাবনা করিব! মাত্র ধরা যায় আমি তোমারই মতন নির্মল, 
ক্টচতন্ত। তোমারই মতন অথণ্ড চৈতন্য, আমি তোমারই মতন নির্মল আকাশ-__ 
নির্শাল চিদ্াকাশ__আকাশের গায়ে কত রং পড়ং উঠে আবার মিলাইয়া যায়, 
কত বিছ্বাৎ ছুটে, কত দদদ শব হয়, কত মেঘ ভাসে, কত ধার! যেন আসে, 
কিন্ত আকাশে কোন কিছুরই দাগ লাগে না। তুমি গুরুমুখে তোমার স্বরূপ্র 
কথ। শ্রবণ কর, রাজার ছেলে তুমি, তুমি সংসারারণো প্রবেশ করিয়াই আপনাকে 
জাপনি ব্যাধ কল্পনা! করিয়! কল্পনায় ব্যাধ হইয়! সত্যের রাজ! হইতে বিচ্যুত 
হইয়। গিয়াছ__এই ভ্রম ছাড়িয়া দেখ, আপন।কে আপনি সত্য স্বরূপে দেখ_- 
£শ্ন কোথায়? যে ছুঃথখ করিতেছিল সেট! চোর, জ্ঞানের আলোক পাইবামাত্র 
অল্ঞান চোর কোথা পলাইবে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। বলিতে পার 
গুরু কপার আলোকে, ভগবানের অনুগ্রহ শক্তির(পণী গুরুকপাতে ঠিক 
 ঝুরিতে পার! যায় বটে আমার কোন ছুঃখ নাই কিন্তু মা যে চোরাকে, অন্রকে 
গুধু নিপীড়িত করিয়াই আটকাইক়! রাখেন, সেটাকেত একেবারে মারিয়া ফেলেন 
: না-সেটাকে যে আবার ঝীসিয়৷ আক্রমণ করিতে দেখ! যায়, সেটা আবার 
্‌ £খে ফেলে--একেবারে মরিলে কি আবার বাঁচিয়৷ হুঃখ আনিতে পারিত ? 
১. হাঁকথা সতা। কিন্ধু গুরুর নিকটে সতা যাহ! তাহা অনুভব করিয়া-_ 
'ক্গণকালের জণ্ভও অন্ুতব করিয়। তপন্তা কর, তবে লেই অনুভব স্থায়ী হইয়! 


৬হুর্গ। পুজায়-মেয়ের পূজা | ২৫৯ 
ফাইবে। গুকদেব রাজ! জনকের নিকর্টে সতা অন্ুুতৰ করিলেন--আর রাজা 
জনক-_-জানকীর পিত! জনক, বলিয়া দিলেন এখন যাও তপন্তা করগে তুমি 
আমারই মন্তন জীবনুক্ত--যাও ইহাতে চিরতরে স্থিতি লাভের জন্ত তগক্তা 
কিরগে। | বট | 
ইহা না পার «তোমার আমি” হইয়া যাও। “তোমার আমি” যখনই 
ভাবনা করিতে পারিবে তখনই দেখিবে--তোমার ইচ্ছা আর চলিবেন! আমার 
ইচ্ছাই তোমাকে চালাইতেছে। কাজেই তোমার উপরে যাহা আসিতেছে তাহা 
জ্ীমার ইচ্ছাতেই হইতেছে-_ইহাতে তোমার ছঃখ হইলেও তাছা সহা করিয়া 
আমার মুখের পানে তাকাইতে হইবে। গুরু মুখে তোমার কর্তব্যটটি জানিয়! 
লইয়া_-আর সমস্ত অগ্রাহা করিয়া, অন্ত সমস্ত অনাস্থ। করিয়া আক্ঞ! পালনে 
প্রাণপণ করিতে লাগিয়! ষাও-_প্রাণ যায় যাক আমি ত তাহ! দেখিতে ছি--কেউ 
মরে কেউ থাকে--ত মরুক বা! থাকুক-_সবই ত আমার ইচ্ছায় হইতেছে, তুমি 
তোমার কর্তব্য করিয়া যাও-_ইগাতেই দেখিবে-_-সাধন! করিতে করিতে কোন. 
. দুঃখ আর থাকিতে পারে না । বু 

তাই বলিতেছি ৬হুর্গা পুজায় দুর্গার ভাবন! করিয়া শক্তি লাভ করি এস-- 
তার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করি এস। 


উতর এডি 


দ্বিতীয় কথা । 


আহ! এ্রশ্ব্্য ও মাধুর্ধোর মিলনে- মন্দির আলে! করা এই মায়ের এই 
আলোক তরঙ্গের মূর্তি একবার গ্াঁড়িয্ত্রা দেখন! | মা যে আমার দেবতা দীপ্তি 
শালিনী-_ক্রীড়। শালিনী--ভাল ক'রে দেখ দেখি এই আলোক তরঙ্গ ব্রহ্ম সাগর 
বক্ষে। মূর্তির প্রতি অঙ্গে চণ্ডী, দেবীভাগবত-_ূর্তি দেখিয়! দেখিয়৷ করনা 
চণ্তীপাঠ ! বাবার ফটোগ্রাফ যেমন বাবাকে শ্মরণ করাইয়! দেয়, আবার বাবার 
স্মরণে প্রাণ্টি ভরিয়া! ফেলিলে ফটোটি যেমন জীবন্ত বাবাই হুইয়! যায় মায়ের 
মুর্তিও তাই হয়। স্মরণে প্রাণ ভরিত করিয়া! দেখিতে দেখিতে দেখিতে জড়ভাব 
বিগলিত হইয়। যায়, দেখি সামনে আমার ম! | প্রয্য দেখিতে দেখিতে, বিভৃতি 
ভাবনা করিতে করিতে খ্রশ্বর্ধ্য ভুলিয়! দেখি মাধুর্যয। তখন কখনও মা বলিতে 
ইচ্ছ। হয়,কখনও মেয়ে বলিয়া ফেলি। বলন! এমন জাতি আর কোথায়__যে জাতি 
অচিস্তা, অবাক্ত, অরূপ, অথ্বর, নিরাকার, নির্ব্বিকার, জ্ঞান শ্বরূপ, আনন 


২৬৯  উৎসব। 


'শ্বরূপ সেই পরম পদকে, সেই পর ব্যোমকে, সেই বিশ্বরপকে, সেই আত্মাকে 
মেয়ে বলিয়!-_ মেয়ের শ্বস্তর বাড়ী যাইবার কালে কীদিয়া আকুল হয়? স্থির 
জ্ঞানের সমুদ্র, অচঞ্চল আনন্দের জলধি-_-কখন ভাবিয়া? স্পন্ম_ অস্পন্দ, 
মাথা! মূর্তি! অমর কান্ত কবির গান_আজ এই পুজার দিনে__এই ভাবে' 
চত্তী পাঠ করিয়া--নিজে গাহিতে না পার--কাহাকেও দিয়! গা ওয়াইয়া লইয়। 
একবার ভাবনা! করন।--দেখন! প্রাণ কাদে কিনা ? 


মধু কানের স্থর-_-ঠেস্‌ কাওয়ালী। 


ধন্য মানি মেনকাকে 
ত্রিজগজ্জননী যা,কে 
মাজেনে না বলেডাকে। 
_ত্রিভৃধন যা'র কোলে দোলে, 
রাণী তা'রে করে কোলে, 
চরাচর যান চরণ চুমে, 
(রাণী ) তা”র শিরে চুন্বে সোহাগে ॥ 
্রহ্মাঃ বিষু, মহেশ্বর, যা'র 
চরণ-ধুলো চায় 
(রাণী ) মেয়ে লে আশীষ ছলে 
দেয় চরণ তার মাথায়; 
স্থধাতুল্য প্রস।দ যাহার 
স্থথে ভগৎ করে আহার, 
রাণী আহার, যোগায় তাহার, 
নিজ উচ্ছিষ্ট খাওয়ায় তাকে। 
যার চরণে প্রণাম করে 
সিদ্ধ সর্ব কাম; 
( সেই ) নিথিলের নমন্া, করেন 
. ব্বাণীরে প্রণাম ) 
- স্থাবর, জঙ্গম, যার অধীনে, 
রাণী.দেয় তায়. পুতুল কিনে ) 


এগ পুজায়-মেয়ের পৃ! । ২৬১ 


ন্নেহ।স্মিক ভক্তি, বিনে 
এমন করে কে পায় মাকে, 
যা+রে ছেড়ে তিলার্ধ, ন! 
বাচে জীব কুল; 
ম। ছেশ্ড়ে সে যাবে ঝলে, 
কাদ্দিয়া আকুল; 
শর নামে ভবের মায়। কাটে, 
সে, বিকিয়ে গেল মায়ার হাটে, 
ভেবে দেখলে আজব বটে, 
হম লা ক্কেগ মেনে আা কে । 
যার চরণে জ্ঞানের রাণী 
বাণী লন দীক্ষ! 
মেনক। সন্তান জ্ঞানে 
তা”রে দেয় শিক্ষা ; 
যে ম! ত্রিভুবনের ভূষণ, 
রাণী তারে দেয় আভরণ, 
কান্ত কয়, যার যেমন সাধন, 
তা'র তেম্নি সিদ্ধি মি'লে থাকে। 
পারিবে কি জগতের মাকে মেয়ে বলিতে_মেনকার মতন? এই হইলেই 
কিন্ত সব হইয়! যায় । মেয়েত আছে- শ্বশুড় বাড়ীও মেয়ে যায়--শুধু তারে 
তাই বলে দেখা, এরিই অভাব । কেমন করিয়! দেখ! হয়? এই জন্তই ত শান্ত 
আবশ্যক, গুরু আবশ্তক। এই জগজ্জনকী কে? য্থন জগৎ থাকে না তখন 
জননী কোথায় থাকেন? আবার জগৎ হয় কোথা হইতে--জগৎ হইয়া! গেলে 
জননী কিরূপে কোথায় থাকেন ? সকলের ভিতরে বাহিরে থাকেন ত দেখা যায় 
না কেন? কি ভাবে থাকেন? জ্ঞানের সমুদ্র ধিনি, আনন্দের সমুদ্র যিনি__স্থির 
চলন রহিত সচ্চিদানন্দ যিনি, তিনি চঞ্চল হন, বহিন্ুথে আসেন--কিরূপে 
আসেন? নিগুর, সপ্জণ, আত্মা যিনি তিনি মুর্তি ধরিয়া কিরূপে আসেন, কেন 
আসেন-__গুরু মুখে শাস্ত্র মুখে-চণ্তীতে, দেবী ভাগবতে, দেবী পুরাণে, গায়ত্রী 
মন্ত্রে হার তত্ব দেখিয়া দেখিয়া-_সাধু সঙ্গে মায়ের কথ! শুনিয়। শুনিয়া হৃদয় 
তরিত করিয়। ফেল_-তথন মেয়েকে মা বল! আসিবে _তন্তি্ মা বন! মোছে 


৩৪ 


২৬২ | .. উহসব।, 


মাত্র । এই মায়ের ভাবে ভরিত ন! হইয়া! বখন"যুবতী দেখিয়া ম! বলিয়া মায়ের 
গায়ে ঢলিয়৷ পড় তখন ম! নাম কলঙ্কিত কর ; ম! ভাবের আবরণে কামের কার্য্য 
কর, বড় পাপ কর। 

শুধু বচনে কি হইবে? কিছুত কর। জীবনে ন! হয় একবারও নৰ কারি 
কর। দেখন! রাত্রি কথার স্বার্থকতা, সে করে কিন! ?- চঞ্চলতা হরণ করিয়। 
সে বিশ্রান্তি দেয় কিনা ? যদি সে ভাগোর উদয় হয়--নয় রাত্রি ধরিয়া! ম। মা 
করিতে করিতে যদি তার কৃপায় পাপ ক্ষয় হয়--হুইবেই নিশ্চয়-নাম কর-_শ্বাসে 
শ্বাসে মা মা কর-_গুধু মাম! করা নৈত নয় প্রশ্বাসে সাত আর শ্বাসে সাত-- 
এই ভাবে নিয়ম করিয়! ম! মা কর--কখন ব1 চণ্ডী পড়_-কখন বা দেবী পুরাণ 
পড়-_কখন বা! দেবী ভাগবত পড়--কখন বনু বছসরের হূর্ী পুজ। পড়--আর 
ম! মা কর--মাহারের সংযম করিয়! নবরান্রি কর, মায়ের পুজা কর--নিশ্চয়ই 
দেখিবে কিছু অপুর্বব। যদি একবার এতবড় মটাকে একবারের জন্যও মেয়ে 
বলিতে পার তবে ধন্ত হইয়া যাইবে-_তবে মেনকা ভাবে ভাবিত হুইয়! শিরিরাশীর 
মত গৌরীপুজ করিয়া ধন্য হইয়া! যাইবে। 

সংসারে ত কত কি করিলে? সুখ যত পাইলে তা”ত নিজেই জানিতেছ। 

এই দিকৃটাই বা বাকী থাকে কেন? করিয়া দেখনা? 


তৃতীয় কথা। 
এই বা কেমন? তিন দিন আনন্দ-_আর বৎসয় ধরিয়া-_-কি করা--কি 
করিয়! বল! যাইবে? তিন দিন আশন্দ যে বলিতেছিলাম-_-তাও সে মাতাইয়া 
দেয় বলিয়া ভুলাইয়া রাখে বলিয়া--নতুব। আপন! হ'তে মনে হয়-+কতক্ষণ 
থাকিবে? এই তফুরায়? আবার সেই পথ পানে চাওয়।--আবার সেই পততি 
পতত্রে কর1। বন্ধু বলেন-_ভাই প্মরণ কর--_ 


কুত্রচিৎ গমনং নাস্তি তন্ত পূর্ণ স্বরূপিণঃ | 
আকাশমেকং সম্পূর্ণ কুত্রচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ 


শ্বরূপে পুর্ণ ধিনি তাহার কোথাও গমন নাই । এক পূর্ণ আকাশ কোথাও 
যায় কি? তুমি কার জন্ত এত ছট্ফট্‌ করিতেছ ? তিনি ত সর্বত্রই আছেন-_ 
| তোমাক [ভিতরে বাহিরে তিনি। আর সব ত মারা, মিথ্/া। আর কিছুরইত 





পুজার পুজা। ... ২৬০ 

এ সকলই সত্য। কিন্তা'পঝ তোমার ফধন দাঁতে ব্থ৷ লাগে তখন ত 

ছটফট কর-_আর ভগবানের জন্ত যদি কারও প্রাণ ছটফট করে? থাক্ন! 

একটু মায়--এত থাকিবেই । শত যুক্তি কর মায় ছাড়িতে কি পারিবে? তগবান্‌ 

ছাড়াইয়। ন! দিলে মায়া সরাইতে আর কে পারে? তুমি যে ম্মরণ করিতে 
বল__ | 


আননরূপে! জ্ঞানাত্মা! স্বভাব বিবর্জিত | 
ন সংযোগে বিয়োগে! ব' বিদ্যাতে কেনচিৎ সতঃ ॥ 


. জ্ঞান স্বরূপ আত্ম। ধিনিঃ তিনি সর্বভাব বিবঞ্জিত। তিনিই আছেন আর 

কিছুই নাই। সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ সেই এক অদ্বৈত পরমাত্মার আবার 
সংযোগ বিয়োগ কি তাই বল 1__ইহাত বুঝি কিন্তু চক্ষু হইতে এই দৃশ্যত মুছিয়া 
যায় না। যখন যাইবে.তখন ন! হয় উহ! বলিব । আবার বলি বন্ধু! তোমার কথ 
সত্য। আর যদ্দি কিছু সত্য থাকে তবে তুমি যাহা বলিশে তাহাই পরম সত্য। 
কিন্তু যতদিন সর্বব্যাপীকে সর্বব্যাপী বলিয়া অনুভব করিতে ন! পার, যতদ্দিন 
সমাধিতে স্থিতিলাভ করিতে না পার, ততদিন__তিনি যে মুত্তিতে তোমাকে 
দেখা দিতে পারেন-_সেই মুর্িতে তাহাকে পাইবার জন্ত উৎকণ্াম্ফুটিত চিত্ত 
যদি না হইলে তবে কি তুমি ভগবানের কিছু পাইয়াছ ন! ভগবানের খোন৷ 
লইয়! নিশ্চিন্ত আছ বল? তুমি ষে বৈরাগ্যের কথা বল বা ভক্তির কথ! বল 
তাহ! মায়াধৃত রূপ নয়ত ? বিচার করিয়। দেখ তোমার জ্ঞান বিগ্যাপ্রহ্ুত না 
অবিষ্থা প্রস্থত ? সে যাহা! হউক মেনকারাণী সেই একাদশী হইতে এই 
আগমনী পর্ধ্স্ত কি করিয়া কাটাইলেন শুনিবে? *্তিন দিনের তড়িৎ” যে দিন 
হইতে হারাহ'ল-_মেনকারাণী বলিতেছেন-_ | 


(আমি )__জাগরণে যাপি নিশা, কাদিয়! কাটাই দিন 
অনশনে জীবন্মত তনুক্ষীণ ; 
(শুধু) আরো! একবার দেখে মরি 
(আমার) প্রাণ থাকে মা, এই আশায় ॥ 
কিছু কর--করিয়া প্রাণটাকে ব্যাকুল কর- করিয়া তার জন্তে অপেক্ষা 
কর। তুমি নির্মল হইলেই সে দেখ। দিবে-দে আসিবে । 
পারিবে মেনক। রাণীর মত হইস্স! বলিতে... 


২৬৪ 


উৎসব, 


বিবি ্ান্থা্-_একটরাল। 
সধই বায় তোর সাথে ধু'য়ে মুছে, 
শুধু স্মৃতিটুকু রহে মা) 
আগে ভাবিতাম সহিবেন।, হায়, 
মার প্রাণে এত সনে মা! 
লোকে কি বলিবে পাগল ভিন্ন, 
আমি খু'জি তোর চরণ চিহ্ন। 
ধন্য এ আঙ্গিনা, বুকে ক'রে, ওই 
রাঙ্গা-পদধূলি বহে মা'। 
তিন নয়নের হরিদ্র। কাজল 
মুছে, তুলে রাখি ঢুফুল অঞ্চল, 
দিনান্তে নির্জনে, দেখি, আর কার্দি 
তারা কতকথা কনে ম! ! 
সারাটি বরষ হইয়৷ বিকল 
এক হাতে মুছি নয়নের জল, 
অন্য হাতে করি সংসারের কাজ, 
তোর স্মৃতি কেন দছে মা? 
বল্‌ মা কল্যাণি! ও 'আনন্দময়ি ! 
(আমি ) তোরে পেয়ে কেন নিরানন্দে রই? 
কান্ত বলে রাণী আনন্দের দিনে 
অশাখি জল ভাল নহে মা। 


ভক্তি না থাকিলে জ্ঞান কিছুতেই হইবে না__সার জানিও। প্রমাণ চাও? 


শান বলেনস্”” 


বিষ্ঞোহি ভক্তি সুবিশোধনং ধিয়--- 
স্ততো৷ ভবেজ জ্ঞানমতীব নিম্লম্‌। 
বিশুদ্ধ তত্বান্ুভবো! ভবেনততঃ, 
সম্যগ্থিদিত্বা পরমংপদং ব্রজেৎ ॥ . 





রাজরাজেশ্বরী তভূবনেশ্বরী। 


“কি ভাবিতেছ ?” 

“কি আর ভাবিব ?” 

ই], ভাবিতেছ।” 

"কি করিয়া বুঝিলে ?” 

“তোমার মুখ দেখিয়া ।* 

"আমার মুখ দেখিয়া বুঝিলে-_'আমি ভাবিতেছি ?” 

“শুধু ভাবিতেছ নহে-_-বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিতেছ।” 
ণ্ছবে।” 

শ্ব'ল না!” 

“কি বলিব ?* 

“কি ভাবিতেছ ?” 

কত কথা ভাবিতেছি।* 

“এমন দিনে নান! কথ! ভাবিতেছ কেন 1” 

আজ বংসরের শেষ দিন--আজই ত নান! কথ! ভাবিবার দিন।* 
কেন ?--বল না!” 

“জীবের আর একটি বৎসর কাটিয়া গেল,_-ভাবিব ন। ?” 

“বৎসর কাটিয়! গেল তাহাতে ভাবিবার কি ?* 

"খুব ভাবিবার।” 

"কি ভাবিবার ?” 

"এই মানব জন্ম লাভ করিলাম,_-কি করিয়া বংসর কাটাইলাম, কি ভাবেই 


বা আগামী বৎসর কে অভ্যর্থনা করিব--এই সংক্রাস্তির দিনে এই সকল কথা! 
ভাবিতেছি ।” 


“ভাবিয় কি স্থির করিলে ?” 
' “তা” কি বলা যায়?” 
কেন বলা যায় না ?” 
“আজ যাহা স্থির করিলাম কাল যদি তাহা নী হইয়৷ উঠে ?” 


সু 8.5. ৮7 অহ) ও 


“্রীহ স্থির করিলে তা/(আবার অস্থির হবে কেন?” 
পদ, উপাদেয় কথাই [জিজ্ঞাসা করিয়াছ 1 
প্যাদ জুল কু জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি ত সে.কথার উত্তর দাও ।” 
প্ধাহ].এ জীবনে সত্য বলিয়া বুবিয়াছি, যাহ অবলম্বন করিয়। জীবন যাপন 
করব বালুয়া ২ছ বদর পূর্বে স্থির করিয়াছি, তাহা ত আজও করিতে পারি 
নাই 
শকেনরগ্ী নাই?” 
"তাহাই ত বসিয়া ভাবিতেছি।” 
*তবে বল ভাবিয়া কি স্থির করিলে।* 
“একাস্তই শুনিবে ?” 
*হ1, শুনিব।” 
"ভাবিয়া স্থির করিলাম, এই নববর্ষে আরও একটু অবসর সময় রাখিবার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে 
"আরও অবসর !” 
“ই, আরও একটু |” 
*এখন ত তোমার যথেষ্ট অবসর আছে।” 
*এখন অবসর নাই এমন নহে, তবে যাহা আছে তাহ যথেষ্ট নহে 1” 
“আরও অবসর লই! কি করিবে?” 
"বহু কাজ করিবার আছে।” 
“এই বলিতেছ “আরও অবলর ণইবে,» আবার বলিতেছ “বু কাজ করিবার 
আছে' ?” 
পবন কাজ করিবার আছে বপিয়াইত আরও অবসর চাহিতেছি।” 
“কাজ করিবে বলিয়! অবগর চাহিতেছ ?” 
গত] 1৮ 
*অআবসর লইয়। করিতে হয় সে আবার কি কাজ?” 
"সেকি কাজ?” 
“হা, বল ত, শুনি!” 
“এই-_রাজরাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরীর আনন্দ নিকেতনে ধাইবার চেষ্ঠা করিব।” 
,*এ রোগ তোমার আবার কতদিন হইয়াছে ?” 
“কি রোগ ?” 


রাজরাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরী । ২৬৭ 


“এই রাজা -রাণীর বাটীতে যাতায়াত।” 
"্রাজ] রাণীর বাটীতে আবার কবে যাতায়াত করিলাম সদ 
"এই যে বলিলে-_ রাজরাজেশ্বরী ভূবনেশ্বরীর প্রাসাদে যাইবে ।” 
*ভুবনেশ্বরীর প্রাসাদের কথ! বলিতেছ ?” 
"ই, ভূবনেশ্বরীর কথাই বলিতেছি। ভুবনেশ্বপী বলিতে যে তোমীষ চক্ষু 
হাসিয়া উঠিতেছে। ত!” এই মনের মেয়ে মানুষটির বাড়ী কোষ্ধীগ ৰৈ 
“দেখ, “মেয়ে মানুষ? বলিও ন11” : 
*কেন? ভুবনেশ্ববী নাম ত মেয়ে মানুষেরই জানি। তা, তোমার 
ভূবনেশ্বরী কি পুরুষ মানুষ না কি ?” 
“আমার ভুবনেশ্বরী রাজরাজেশ্বরী |” 
«তোমার ভূবনেশ্বরী !” 
“ই! আমার ভূবনেশ্বরী |” 
“কি রকম?” 
শুনিবে ?” 
“শুনিব ন1 ?-__ দেখি, এ প্রেমের বাপারট! কি ?” 
“তবে শোন ।” 
“ব্ল।” 
“এই যে উদ্ধে অনন্ত বিস্তৃত আকাশ দেখিতেছ--এ আকাশ কাহার ?* 
“আকাশ কাহার 1” 
«ইা] ব'লত-__ত্র অসীম গগন কাহার ?” 
“এমন আশ্চর্য্য কথা ত কখনও শুনি নাই !” 
“আশ্চর্য্য কথ! কি?” 
*এই দ্রিগস্তবিস্তৃত নভোমণ্ডল কাহার ?-_এই প্রশ্নই বিল্ময়কর।” 
“না, বিস্ময়কর নহে।” 
“আশ্চর্যজনক নহে ?” 
“একটুও নহে ।” 
“বেশ আমি ন! হয় জানিন| “এ আকাশ কাহার» তুমি জান “এ আকাশ 
কাহার”?” 
“জানি না ?” 
“জান ?” 


২৬৮, উত্সব । 


ণ্্ ৮ 

“বল ত, ঞ্ুআকাশ কাহার ?” 

**তাহার পুর্বে তুমি বল ত, ত্র স্থবিমল নভোমগুলে এ যে অবাকুনমপক্কাশ 
দিবাকর দেঁখিতেছ-_-ও দিবাকর কাহার?” 


যর কাহার, জিজ্ঞাস করিতেছ ?” 

বত এ বরণীয়-ভর্গ-গর্ভ ভাস্কর কাহার ?” 

“ভাস্কর কাহার !” 

“1, বল-_ভাস্কর কাহার ?% 

“আমি জানি না) তুমি জান?” 

এ ” 

“ব'ল ত ধ্বাস্তারি কাহার ?” 

“সে কথা পরে বলিব) এখন তুমি বলত এই গগনে রজনীতে যে স্ুধাকর, 
ধাংশু বিতরণ করেন তিনি কাহার ?” 


“চন্ত্রদেব কাহার ?” 

£হ1) ঝাল।” 

“আমি জানি না।” 

“এই গগন কাহার, ভাস্কর কাহার, সুধাংশু কাহার-_এ, সকল তুমি কিছুই 
জান না! ?” 


“ন1।” 

“এ আকাশ আমার, এ চাদ আমার, এ স্র্ধ্য আমার” 

“চন্দ্র, সুর্ধ্য তোমার ?” 

“সকলই আমার।' 

“কি করিয়া তোমার হইল 1” 

“তুমি কি করিয়৷ আমার হইলে ?” 

“আমি কি করিয়৷ তোমার হইলাম ? 

“ই, ঝলত।” 

“তুমি আমাকে ভালবাস-_-তোমার ভালবাসায় অমি তোমার হইয়াছি।৮ 
“এই আকাশ, এই চন্্র, এই সুধ্যও এ ভাবে.আমার হইয়াছে ।» 
“কি রকম?” 


রাজরাজেশরী ভুবনেশ্বর । ২৬৯ 


এই আমার ভালবাপায় তুমি যেমন আমার হইয়াছ নি চক্র, হুর্ধা, 
আকাশ আমার ভালবাসায় আমার হষয়াছে !” 

“তুমি চন্দ্র, সুর্য, আকাশ ভালবাস ?” 

“ভালবাসি না ?” 

“মানুষ ত মানুষকেই ভালবাসে |” 

“মানুষকে ভালবাসিয়! প্রাণ আমার পূর্ণ হইল না, তাই অনস্তবিস্তৃত 
আকাশ, জ্যোতির্ঘয় ভাস্কর, তারকা-বেষ্টিত শশধর ভালবসিয়াছি।” 

“কতদিন ভালবা সিয়াছ ?” 

“নেক দিন।” 

*তবু-_-কত দিন ?” 

“তাঃ বলিতে পারি ন1 1” 

গকেন ?” 

“জন্ম অবধি ত দেখিতেছি এই আকাশে, ভাস্করে, স্ধাকারে প্রাণ আমার 
পড়ি রহিয়াছে ।” 

“আচ্ছা, তুমি যে এই আকাশ, ভাস্কর, সুধাকর ভালবাদ-_-ত৷ তাহারা 
তোমাকে ভালবাসে ? 

“খুব বাসে ।” 

*খুব ? 

"অত্যন্ত ভালবাসে 1--উহারাই ত আমার প্রাণ আজিও বাচাইয়! রাখি- 
য়াছে, নতুবা কবে মরিয়। যাইতাম।” 

“বল কি? 

গ্যাহা সত্য তাহার এক কণা! মাত্র বলিতেছি ।” 

“এই আকাশ, ভাস্কর, সুধাকর তোমার প্রাণ বচাইয়! রাখিয়াছে ?” 

“প্রুব সত্য।” 

“আচ্ছা, এই যেরাণীর কথা বলিতেছিলে তিনি তোমার হইলেন কি 
প্রকারে ?” 


“ভালবাসায় ।” 
“তাহাকে তুমি ভালবাস ?” 


“ভালবাদিন| ?” 
"এই যে বলিলে তুমি এ আকাশ, ভাস্কর, স্থধাকর ভালবাঁদ ?” 


৩৫ 


২৭০৩ |  উতসব। 


প্রাজরাজেশ্বরী ভূবনেশ্বরীকে ভালবাসি বলিয়াই আকাশ, ভাস্কর, স্ুধাকর 
ভালবাসি।” 

দম্পষ্ট করিয়া বল।” 

*সে অনেক কথা ।” 

“তা একটু বল না।” 

«এক কথায় সে ভালবাসার কাহিনী বল! যায় ন1।” 

*আচ্ছ!। এই রাণীকে যে তুমি ভালবাস তাঃ তিন তোমাকে ভালবাছেন 1” 

“তিনি ?5 

“ই|__তিনি ?” 

“ত। তিনি জানেন ?” 

পতুমি জান না ?” 

“মি ?” 

"ছা, তুমি ?” 

তিনি আমাকে ভালবাসেন কি না তা আমি কি প্রকারে 
জানিব ?” 

*এই তুমি যে আমাকে ভালবাস তা আমি জানি যে প্রকারে 

“লেই প্রকারে ?” 

“ই|_ _সেই প্রকারে ।” 

তা বটে।” 

“তবে ব'ল।” 

"আজ থাক ।” 

*কেন ?” 

"কি জানি কি বলিতে কি বলিয়া! ফেলিব- প্যদি ঠিক ন| হয়|” 

“ঠিক বুঝিলে বলিবে ?” 

*ভবিষাতের সব্বন্ধে প্রতিজ্ঞ! করাইও না।” 

“কেন ?” 

*ন1,-_মুক্ত হইয়! থাকাই ভাল ।” 

*বেশ--তাইই হউক । তবে আমার অনুরোধ রহিল, জানিশ ।” 

পনুরোধ কাহাকেও করিতে হইবেনা--ষদি সেদিন আসে তাহ! হইলে 
আপনি বলিব ।* 


রাজরাজেশ্বরী ভূবনেশ্বরী। ২৭১ 


আচ্ছা) যদি সেই রাম্ভীর সহিত তোমার এত ঘনিষ্ট পরিচয় তবে তাহার 
আনন্দ-ভবনে প্রবেশের চেষ্টা নববর্ষে করিবে বলিতেছিলে কেন ?” 

“কেন ?” 

প্ষাহার সহিত এত পরিচয় তিনি তোমাকে তীহার গৃহে প্রবেশ করিতে 
দেন ন! ?” 

“তাহার ভননে যাইবার জন্ত তিনি ত নিতাই সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন ।” 

“তবে যে তুমি বললে এই নববর্ষে আরও একটু 'অবসর লইয়! তাহার 
আলয়ে যাইবার চেষ্টা করিবে ?” 

“নিমন্ত্রণ তিনি নিতা করিতেছেন) যাইবার ইচ্ছাও "মামার প্রবল ।৮ 

“তবে এখনই চলিয়া যাও ন|, অবসর লইয়া চেষ্টা করার 
দরকার কি?” 

“্ধর--তোমার কোথাও নিমন্ত্রণ হইয়াছে, মনে কর--তোঁমার যাইবার 
ইচ্ছাও আছে; তা নিমন্ত্রণ হইলেই আর মাইবার ইচ্ছা থাকিলেই কি সকল দিন 
তুমি যাইতে পার ?” 

প্ন1 পারি ন1।” 

“কেন পার না?” 

“অন্তরায় থাকিলে যাইতে পরি ন| 1৮ 

“অ[ম[রও তাহাই ।” 

"তোমার কি?” 

“রাজরাছেশ্বরী ভুবনেশ্বরী নিত্য নিমন্ত্রণ করিতেছেন, আমিও নিত) যাইব 
ইচ্ছ| করিতেছি, কিন্তু যাইতে পারিতোছি না__-তোমার ন্ায় আমারও অন্তরায় 
জুটিতেছে।” 

“নিত্যই |” 

“্নিত্াযই- সর্বক্ষণ |” 

“ভাল কারয়া বলত, ।” 

“ভাল করিয়া ব'লন ?” 

শবলত- _শুনি |” 

*তোমর। যখন কোন ধনী বন্ধুব গৃহে নিমন্ত্রণে যাও তখন কি ভাবে 


যাও?” 
"কি ভাবে আর যাইব? এই মান করিয়! শরীর পরিষ্কার করি, পরিষ্কৃত 


২৭২ উত্সব । 


পরিচ্ছদ পরিধান করি, বেশবিন্তান করি, ভাল অলঙ্কার পরি, পায়ে আলতা 
পরি, একট! পান খ।ই-_তারপর হাসিমুখে চলিয়। যাই।” 

“ঠিক ঝ'লেছ গো, ঠিক ব'লেছ !” 

“কি ঠিক বলিলাম ?” 

*বড়জোকের বাড়ী নিঃস্ত্রণ যাইতে হইলে পরিষ্কত পরিচ্ছন্প হইয়া, অলঙ্কারে 
ন্থশোভিত হইয়া হাস্তমুখে যাইতে হয়। আমার কথাও এ |” 

«তোমার কথ! কি ?” 

শ্রাজরাজেশ্বরীর গৃহে নিমন্ত্রণ, _সর্বসৌন্দরধ্যময়ীর গৃহে এত অপরিষ্কৃত 
ভাবে যাইতে পারি ন11” 

তোমাতে আবার অপরিষ্কার কোথায় ?” 

"কন? 

*আমিত এত কাল তোমাকে দেখিতেছি__কখনও ত তোমাকে একটু 
মলিন বস্ত্রও পরিতে দেখি নাই। চিরদিনই ত পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন, ফুট ফুটে 
বাবু ।” 

*এই ফুট ফুটে বাবু যে ফুটুফুটে কাল!” 

“কোথায় কাল ?” 

“মনে, প্রাণে ।” 

"বিশ্বাস হয় না।” 

“বিশ্বাস কর।” 

পতা” ন! হয় করিলাম। তা' ময়ল! পরিষার করিয়! ফেললে ত পাঁর।* 

“ই, ময়ল| পরিফার করিতে হইবে” 

“তা” ইহার ভন্ত আরও অবসর লইবার দরকার কি ?” 

*অব্সরের দরকার বই কি?” 

*কেন ?” 

“ময়ল। পরিষ্কার করা কি সহজ থা ?” 

“কঠিনই বা কি?” 

“অত্যন্ত কঠিন।” 

*এই এখনই সকল ময়ল! ত্যাগ করিলেই হইল ।” 

"ত্যাগ করিলাম বলিলেই.ত্যাগ কর! যায় না।” 

“কেন ?” 


রাজরাজেশ্বরী ভূবনেশ্ব রী । ২৭৩ 


"তোমার প্র খঞ্জন-গঞ্জন আখির অঞ্জন যেদিন তোমার এ গৌর গণ্ডে 
লাগিয়া যায় সে দিন তোমার এ অঞ্চল দিয়! মৃছিলেই কি সে কালিমা তৎক্ষণাৎ 
অপগত হয় ?* 

“না, তা” হয় না।” 

কেন ?” 

“গালের সঙ্গে কেমন জড়াইয়। যায়__বড় জালাতন করে ।” 

“আমারও তাহাই--আমার ময়ল! আমার সহিত জড়াইয়। গিয়াছে, উঠিতে 
চায় না।” 

প্ব(লাতন করে ?” 

অত্যন্ত |” 

উপায় ?” 

প্তাহাই ত এই বর্ষ শেষে ভাবিতেছিলাম, এমন সময় তুমি আয়া দেখা 
দিলে।» | 

"আমি আসিলে কি তুমি বিরক্ত হও?” 

"ন| বিরক্ত হইনা। তবে তোমাকে আমি ভাল করিয়! চিনিতে পারিলাম 
না1।” 

“চিনিতে পারিলে ন! ?” 

পনা। কেন এস, কেন যাও, কেন কথ। বল, কেন কথা বলাও__ঠিক 
বুঝিতে পারিন1।” 

পতাপার আর নাই পার, আমাদের ত ভাব আছে, ভাব থাকিলেই হইল, 
অত পরিচয়ের দরকার কি ।” 

"সে তোমার ইচ্ছা |” 

"তুমি ত আর আমাদের পরিচয় চাও না--তুমি যে তোমার ভূবনেশ্বপীর 
জন্য ব্যস্ত ।” 

প্যা' বলেছ। ভুবনেশ্বরীর জন্ত আর কাহাকেও আদর কর! হইল ন1।” 

প্তা” তোমার ভূবনেশ্বরীর আনন্দ-ভবনে প্রবেশ করিবার পথের অস্তরায় 
যে অপবিভ্রতা তাহা দুর করিবার কি উপা স্থির করিলে?” 

" এ অপবিত্রতা সহজে বিদুরিত হইবে না।” 

“কেন ?” 

“সংস্কার হইয়া গিয়াছে ।” 


২৭৪ উৎসব। 
পসংস্কার সহজে দুব হয়না?” 
“যিনি সকল বুঝিয়াছেন তিনিও সংস্কার সঃজে দূর করিতে পারেন না।” 
“্জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিও পারেন ন। ?” 
“না, জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিও সহগ্গে সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারেন না।” 
“বল কি?” 
প্যাহ! নিত্য ভূগিতেছি তাহাই বলিতে ছ।” 
"তবে ?? 
*এই নববর্ষে, নূতন উদ্ভমে, প্রবল পৌরষে প্রচ! করিতে হইবে ।” 
পইহারই জন্য অবসর লইবে ?” 
£হ1-_এই প্রচেষ্টার জন্য |” 
*তুমি তা" হলে রাজরাজেশ্বরী ভূবনেশ্বরীর ভবনে যাটতছ ?” 
যাইতে পারিব কিনা, জানিন। ) তবে এ নববর্ষে এ নয়নে শুধু শেভিবে 


রাজরাজেশ্বরী ভূবনেশ্বরী।” | 
সংস্কার-মুচ্ছিত। 





শ্রীরাম: 
শরণং মম। 


দেবমন্দির ও দেববিগ্রহের অবমাননা হইতে 
দেখিয়। দেবপ্রাণ বৈদিক আর্ধযসন্তীন- 
দিগের কি শিক্ষা পাওয়া উচিত ? 
( পর্বানুবৃত্তি ) 
বন্ত।-__ভার্গৰ শিবরামকিস্কর যে'গত্রয়ানন্দ | 
জিত্ঞান্থ-_ শ্লীঅক্ষয় কুমার চক্রবর্তী বিদ্যাভূষণ এম্‌, এ, বি, 
এল, মুন্সেফ. এবং উইন্দুভূষণ সান্যাল এমৃ, এস্‌, সি, এম্‌, বি। 
জিজ্ঞান্দ্বয়_-বাবা! আপনি জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, দেবমন্দর ও দেব- 


বিগ্রহের প্রতি দেবপ্রাণ বৈদিক আধ্যদিগের হৃদয় বিদারক অত্যাচার হইতে 
দেখিয়৷ স্বধর্্মনিরত বৈদিক আধ্যসম্তানদিগের কি শিক্ষা হইতেছে, তাহা 


দেব মন্দির ও দেববিগ্রহের আবমানন|। ২৭৫ 


ভাবিয়্াছ কি? আপনি বলিয়াছেন, মামুদ, মহম্মদগোরী, আরঙজেব, প্রভৃতি 
বর্তৃক যখন দ্রেবমন্দির ও দেববিগ্রহের অবমাননা হইয়াছিল, তখন বৈদিক 
আর্্যজ|ঠির গ্রাণশক্তি বর্তমান কালের স্তায় ক্ষীণ হয় নাই, ভগবধিশ্বাস, 
ত্ববন্মপরায়ণতা, সত্যনিষ্টা প্রভৃতি বৈদিক আর্যোচিত সদ্গুণগ্রাম তখন বৈদিক 
আধ্যহদয়কে সর্বতোভাবে ত্যাগ করে নাই । ত্াপনি বশিয়াছেন, বিশ্বাস করিও, 
সত্যের জয় অব্যন্তাবী, বিশ্বাদ করিও, সধশ্মনিরত পুরুষই যথার্থ তেজস্বী হ*ন, 
্বধর্মরূপ তপঃ যংকর্তৃক সম্যগ.রূপ অন্ুষ্ঠি হয়, মানুষের কথাত দুরের, পৃথিবীতে 
দেবতারাও তাহার কিন্কর, তাধার ধশীভূত হইয়া থাকেন। আপনি বলিয়াছেন, 
দেবভক্তিই দেবপ্রাণ বৈদিক আধ্যের জীবনীশক্তি, যে মুহূর্ত হইতে বৈদিক 
আধ্যের স্বধর্ম্রষ্ট হইয়াছেন, যে মুহূর্ত হইতে ইহাদের দেবভক্তির হাঁস হইতে 
আরন্ত হইয়াছে, যে মৃহূর্ত হইতে ইহার! শাক্্রিত পুরুষকারকে ত্যাগ করিতেছেন) 
সেই মুহূর্ত হইতেই এই পবিব্র সম্পূর্ণ মনুষ্োর আদর্শ জাতির অধঃপতন প্রবৃত্ত 
হইয়ছে। 

দেবমন্দির ও দেধবিগ্রহের প্রতি দ্রেবপ্রাণ বৈদিক আর্ধ/দিগের হৃদয়বিদারক 
অত্যাচার হইতে দেখিয়া, স্বধন্মনিরত বৈণিক আধ্যদন্তানদিগের কি শিক্ষ! 
হইতেছে, আমর! তাহা অগ্যাপি ষথার্থভাবে অনুভব করিঠে পারি নাই, এসম্বন্ধে 
যতদূর চিন্তা করয়াছি, তাহ! হইতে বুঝিয়াছি, বৈদিক আধ্যসস্তানদিগের মধ্যে 
অনেকের শ্বধন্মপরায়ণতার হ্রাস হইয়াছে, দেবগ্রাণ, দেবভক্ত আধ্যসস্তানের 
সংখ্যা ক্রমশঃ বিরল হইতেছে, দেণভক্তিই দেবপ্রাণ বৈদিক আর্যের জীবনীশক্তি, 
অতএব যে মুহূর্ত হইতে ইহাদের দেবভক্তির হ্রাস হইতে আরম্ত হইয়াছে, সেই 
মুহ্র্ত হইঠেই যে, ইহাদের জীবনীশক্তির হ্রাস হইতে আরম্ত হইয়াছে, তাহা বলা 
বাহুল্য, ধাহারা দেবতাকে আর প্রাণ ধলিয়। বিশ্বাস করেন না, দেবপ্রতিমাকে 
আর সপ্রাণ, সচৈতন্ত বলি ভাবিতে পারেন ৮, এইরূপ ভাবনা! অনভ্যোচিত, 
ধাহার্দের মনে অধুনা এইরূপ ধারণ। দৃঢ় হইয়াছে, তাহার! যে, দেবমন্দির ও 
দেববিগ্রহের অবমানন। হইতে দেখিয়া স্বভাবেস্থিত বৈদিক আধ্যদিগের স্তায় 
ব্যথিত হাদয় হইবেন, ভাঁহা কখন সম্ভবপর হইতে পারে না। বৈদিক আর্ধ- 
সম্ত/নগণের যদি দেবভক্তির হ্রাস না হইত, যর্দি তাহারা পূর্ব৭ৎ দেবপ্রা 
থাঁকিতেন, স্ববর্মনিরত থাকিতেন, তাহা হইলে, মুসলমানের! কখন পবিত্র 
দেবমন্দিরের, বৈদিক আর্ষেটর আরাধ্য দেববিগ্রহথের এইরূপ অবমাননা করিতে 
সাহসী হইতেন না। বিশ্বাস করিও, সত্যের জয় অবশ্যন্তাবী, বিশ্বাম করিও, : 


ইধ৬ টি উতসব। 


“্বধর্্মানিরত পুরুষ যথার্থ তেক্রন্বী হন, স্বধন্মরূপ তপঃ বকর্তৃক সম্যগ রূপে 
অনুষ্ঠিত হয়, মানুষের কথা ত দূরের, পৃথিবীতে দেবতারাও তীহার কিন্কর, 
তাহার বশীভূত হুইয়। থাকেন” বাবা! আপনার এই সকল কথার অভিপ্রায় 
কি, কি নিমিত্ত আপনি এই সকল কথ! বলিয়া,ছন, আমর তাহা বুঝিতে পারি 
নাই। ন্বধূন্মনিরত পুরুষই যথার্থ তেজস্বী. হ'ন, স্বধর্মরূপ তপঃ যৎকর্তৃক 
 সমাগ রূপে তন্ুষ্ঠিত হয়, মাস্থধের কথা ত দুরের, পৃথিবীতে দেবতারাও তীহার 
কিচ্বর_- তাহার বশীভূত হইয়। থাকেন, অখিল জ্ঞান, বিজ্ঞানের পারদর্শী, 
যোগিশ্রে্ট সুরান্ুরাচা ধ্য ভগবান্‌ শুক্রাচার্ধের এই বিশ্বতোমুখ, সারবান উপদেশ 
সমৃছের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা জানিতে প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে । বাবা! 
শান্ত পুরুষকার কাহ।কে বলে? 

বক্তা-আমি যদ্বুদ্দশো যাহ! বলিয়াছি, যথার্থভাবে তাহা জানিবার চেষ্টা 
করিবে, তাহ! ন। করিলে, শ্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, আমাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। 
আমি বলিয়াছি, মামু, মহম্মনগোরী, আরঙ্গজেব_ প্রভৃতি কর্তৃক যখন দেবমন্দির 
ও দেববিগ্রঞ্থের অবমানন1 হইয়াছিল, তখন বৈদিষ্ক আর্ধাজাঁতির প্রাণশক্তি 
বর্তমান কালের ন্যায় একেবারে ক্ষীণ হয় নাই, ভগবদিশ্বীস, স্বধর্মপরায়ণতা, 
সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি. বৈদিক আর্যোচিত সদ গুণগ্রাম তখন বৈদিক আধ্যহ্দয়কে 
সর্ধতোভাবে ত্যাগ করে নাই। আমি বলিয়াছি, বৈদিক আধ্যসস্তানগণের 
যদি দেবভক্তির হাস না হইত, যদি তাঁহার পূর্ববৎ দেবপ্রাণ থাকিতেন, 
ত্বধর্মানিরত থাকিতেন, তাহা! হইলে, মুসলমানেরা কখন পবিত্র 
দেবমন্বিরের, বৈদিক আর্ষোর আরাধ্য দেববিগ্রহের অবমাননা করিতে 
সাহসী হইতেন না। আমি কোন্‌ উদ্দেশ্টে এই সকল কথা বলিয়াছি, তোমর৷ 
[ক বথার্থ ভাবে তাহ! জাশিবাণ চেষ্টা করিয়াছ? তোমর! কি পূর্ণভাবে 
বিশ্বাম করিতে পার, দে? বিগ্রহমাত্রেই মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, ধাতু প্রভৃতি জড় বস্ত 
দ্বার! বিনির্শিত প্রাণ শুন্ত, চৈতন্ঠবিহীন সামগ্রী নহেন, পুতুল নহেন? তোমরা 
কি এখন আর বিশ্বাস করিতে পার, দেবতায়তন ( দেবমন্দির ) দেবমন্দির 
প্রতিষ্ঠাতার অরিষ্ট (ভাব অনর্থ-অমঙল ) হুচনার্৫থ কম্পিত হয়? বিচলিত 
হয়? তোমর! কি এখনও খিশ্বাস করিতে পার, দেবতার প্রতিম! হান্ত করেন, 
কথা বলেন, গান করেন, নৃত্য করেন, নব্রোন্মীপন করেন, দেবতার গ্রতিমা 
| দেবপ্রাণ ভ্ষ উপাপকের বিপদ হইবে জানয়া, দুঃখিত হন, তাহার উপানকের 
 অনর্থ হইবে. জানি! দেব প্রতিমার শরীরের কোন কোন দেশ বিদীর্ণ হয়! 


দেব মন্দির ও দেববিগ্রহের অবমানন!। ২৭৭ 


স্কুটিত হয়, তুমরা কি এখন আর বিশ্বাস করিতে পার, বখার্থ ভক্ত উপাসকের 
রক্ষার্থ দেব প্রতিমা হতে যথ প্রয়োজন সাধুধ, সপ্রাণ, সচৈতন্ঠ, বিগ্রহবান্‌ পুরুষ 
বিশেষ আবিভূত হইয়াছেন, এখনও হইতে পারেন ? তোমরা কি এখন জার 
বিশ্বাস করিতে পার, মন্ত্রশক্তি দ্বার! সাধক মৃত্তিক! বিনিশ্মিত দেবমূর্তিতে সপ্রাণ, 
সচৈতন্ত দেবতাকে আবাহন করিতে সমর্থ হন ? তোমর! কি, এখন আর ম্বাধ্যায়- 
শীল পুরুষ স্বাধ্যায় দ্বারা ইষ্ট দেবতার, খাষি ও সিদ্ধ পুরুষবুনের দর্শন লাতে 
সমর্থ হন, উষ্দেব, খাষি বা! সিদ্ধ পুরুষবৃন্দ স্বাধ্যায়শীলের কার্য সম্পাদন করেন, 
তীহার প্রার্থন! পূর্ণ করেন+,* ভগবান পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্‌ বেদব্যাসের 
এত্দ্বাক্যে আস্থাবান্‌ হইতে পার? 

জিজ্ঞানুদ্ব়-__বাবা ! যদ আমর! পূর্ব মুক্তি নিবন্ধন আপনার দর্শন 
না পাইতাম, যদ্দি আমাদের আপনার সঙ্গ করিবার, আপনার মুখ হঈতে শাস্ত্রে 
ব্যাখ্যান শ্রবণের ভাগ্য না হইত, তাহা! হইলে, আমাদের যে, এই সকল বিষয়ে 
মোটেই বিশ্বাস হইত না, তাহা হইলে আমরা যে এই সকল কথাকে উন্মত্তের 
প্রলাপ বলিয়াই উপেক্ষা করিতাম, তাহ! বলা বাহুল্য । বাবা! আমাদের 
কথ! ত দুরের, শ্রীমৎদয়ানন্দ সরন্বতী স্বামী, যিনি বেদজ্ঞ ও বিবিধ শাস্ত্র কুশল 
ছিলেন, বৈদিক আর্যবংশে ধিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, আমাদের বিশ্বাস, তিনিও 
“দেবতার প্রতিমা হাম্ত করেন, কথ। বলেন, গান করেন, নৃত্য করেন”, ইত্যাদি 
কথা শুনিলে, হাস্ত করিতেন, বেদানভিজ্ঞ মূর্খের কথ! বলিয়! উপেক্ষা করিতেন | 
আমর! যে, এখন অনেকতঃ স্বধর্থুষ্ট হইয়াছি, প্রায়শঃ শাস্ত্রীয় সংস্কারবিহীন 
হুইয়াছি, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাবা! দেবতার প্রতিমা হান্ত 
করেন, কথ! বলেন, গান করেন, ভক্ত উপাসকের বিপদে দুঃখিত হন, ইত্যাদি 
কথ! কোন্‌ শাস্ত্রে আছে? ইহার! সম্ভবতঃ পুরাণেতিহাস বা তন্ত্রের কথা, 
বেদে বোধ হয়, এইরূপ কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। | 

বপ্ত।-_বেদ সম্বন্ধে ইদানীন্তন শ্বদেশীয় বিদেশীয় শিক্ষিতণ্মন্ত পুরুষদিগের 
যাদৃশ ধারণ। হইয়াছে, তাহাতে ইহ! বেদে আছে বা নাট, ঝটিতি এই প্রকার 
বিনিশ্চয় হইয়া থাকে । বেদে ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহে বেদের যে রূপ নিরূপিত 





ক পল্ৰাধ্যায়াদিইদেবতী সম্ত্রয়োগঃ*--পাং দং সাং পাং ৪৪ শ্থু। 
শ্দেবা খযয়ঃ সিদ্ধাশ্চ স্বাধ্যায়শীলদ্য দর্শনং গচ্ছস্তি__কার্ধ্ে চান্ত বর্তত 
ইতি। *--বেদব্যাসকৃত ভাষ্য । | 
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হইয়াছে, তাহাতে বলিতে পারা যায়, ইহা বেদে আছে বা! নাই, এবস্প্রকার 
বিনিশ্চ় সুখসাধা নছে। বেদ ও বেদমূলক শান্ত্রোপদেশ, “বেদ অনস্ত ;” 
অতএব ইছ! বেদে আছে বা নাট, ঝটিতি এইরূপ মত প্রকাশ, স্থৃচিস্তাশীল 
সতাসন্ধের কর্তব্য হইতে পারে না। শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরম্বতী স্বামী ব্রাহ্মণ 
ভাগের বেদত্ব অঙ্গীকার করেন না”, অতএব ব্রাঙ্গণভাগে থাকিলেও, উক্ত 
ত্বামীজী বা! তীহার মতাবলম্বীরা, তাহাকে বেদ সম্মত বলিবেন ন।। তবে 
ন্থখের বিষষ, শ্বামীজী বেদের পরেই শ্রাঙ্গণত।গের প্রামাণা শ্বীকার করিয়াছেন। 
দেবতার প্রতিমা! হাস্ত করেন, কথা বলেন, ভক্ত উপাসকের বিপদ আসন্ন জানিয়া 
দুঃখিত হন, ইত্যাদি কথা ষড়বিংশ ব্রা্গণে পরিদৃষ্ট হইয়৷ থাকে, আমি উত্ত 
ব্রাহ্মণ হতেই তোমাদ্দিগকে এ সকল কথা গুনাইয়াছি 1, * 


জিজ্ঞান্তুঘয়__শ্রীমৎ দয়ানন্ন সরস্বতী শ্বামী স্বীকার না করিলেও, “বেদমন্ত্ 
ব্রাঙ্মণ।আ্মক, খর্ষগণ যখন এই কথ! বণিয়াছেনঃ তখন ব্রাঙ্গণভাগের বেদ তত 
স্বীকার করিতে আমাদের কোন আপত্তি হওয়! উচিত নহে, যাহ! ব্রাহ্মণভাগে 
আছে, আমরা তাহাকে বেদোপদিষ্ট বলিয়াই মানিব। 

বস্ত।--“বেদ স্বরূপ চন্দ্রিকা” নামক সম্ভাষণে আমি বেদ সম্বন্ধে যাহা 
বণিয়াছি, তাহার শ্মরণ ও যথাশক্তি মনন করিবে। দেবতার প্রতিমা! সম্বন্ধে 
তোমাদের বহুবিষয় শ্রোতব্য আছে, দেবতার প্রতিম৷ হাস্ত করেন, কথা বলেন, 
ইত্যাদি পূর্বোক্ত বাক্য সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য কি, উহার! যে যুক্তি বা 
বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা নহে, তাহা নিশ্চয় করিতে হইলে প্রতিমা পদার্থ সম্বন্ধে 
অনেক কথ! শুনিতে হইবে এবং উহাদের তত্ব বিচার করিতে হইবে। 
পৌন্তলিকত! ও প্রতিম| বিষয়ক বিচার নামক সম্ভাষণে আমি গ্রাতিম৷ সম্বন্ধে 
যা! বলিয়াছি তাহার তাৎপর্য যথার্থভাবে পরিগৃহীত হইলে, আশ! করি, 
তোমাদের বু সংশয় নিরন্ত হইবে । বাহার ইতিছাম পুরাণের কথাকে 
অগ্রাহথ করেন, “ইতিহাস পুরাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে ধাহার! অনিচ্ছুক, 
তাহার! প্রকৃত প্রস্তাবে কোন শান্ত্রকেই মানেন না, স্ব-স্য প্রতিভাই তাহাদের 
প্রমাণ, স্ব-স্ব প্রতিভার অনুকূল কথাই তাহাদের গ্রাহ হুইয়া থাকে। শ্রীমৎ- 
বয়ানন্দ সরম্বতী স্বামী ইতিহাস পুর!ণকে প্রামাণিক বলিয়! অঙ্গীকার করেন 


৯ ৬ “দেবতারতনানি কম্পত্তে দৈবত প্রতিমা হসস্তি, রুদ্তি নৃত্যস্তি 
পক তি খি্ত্-স্বীল্তি নিমীলত্তি* * ্ *-_ফড়বিংশ ব্রাহ্মণ । 








দেব মন্দির ও দেববিগ্রহের জবমাননা। ২৭৯ 


নাই। শ্রুতি, ইতিহাল পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলিয়াছেন, স্তায়দর্শনের ভাষ্যকার 
বাৎস্তায়ন মুনি স্পষ্টন্বরে বলিয়াছেন, ধাহার! মর ও ব্রাঙ্গণের ত্রষ্টা ও গ্রবক্ত1, 
তাহারাই ইতিহাস পুরাণের দ্রষ্ট। ও প্রবক্তা, তীহারাই ধর্মশান্ত্রের দ্রট। ও 
প্রবক্তা (*“্য এব মন্ত্র ব্রাঙ্গণন্ত দ্রষ্টারঃ প্রবক্তার্চ তে খন্বিতিহাসপুরাণস্ত 
ধর্মশাস্তরন্ত চেতি ।*--বাৎস্যায়ন মুনিকৃত স্তায়ভাষ্য )। তথাপি ধাহার! ইতি- 
হাস পুরাণকে প্রামাণিক বলিয়া! স্বীকার করেন ন!, নিজ প্রতিভাই যে, তাহা 
দের প্রমাণ, স্ব-স্ব প্রতিতান্ুসারেই যে, তাহার! সর্বপদার্থের তত্ব নিচার করেন, 
তাহা! বল! স্তায় বিগর্হিত নহে। ইতিহাস পুরাণ যে, বেদমূলক, আমি 
সময়াস্তরে তোমাদিগকে তাহা! বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিব। যে যুক্তিদ্বার! 
শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী বেদের ব্রাঙ্গণভাগের বেদত্বের প্রতিষেধ করিয়া- 
ছেন, তাহা অখগুনীয় যুক্তি নহে । 

জিজ্ঞান্দ্বর-_বাব| | এই সকল কথ| শুনিয়া আমরা বিশেষ লাভবান্‌ 
হইলাম, ইতিহাস-পুরাণের উপদেশকে আমরাও ইতঃপূর্ব্বে বেদমূলক বলিয়! 
বিশ্বাস করিতাম না। 

'বিশ্বান করিও, সত্যের জয় অবস্থস্তাবী” “বিশ্বাস করিও, শ্বধর্মনিরত 
পুরুষই যথার্থ তেজস্বী হন, স্ধন্মানুষ্ঠানরূপ তপঃ ষৎ কর্তৃক সমাগ রূপে কৃত 
হয়, মানুষের কথাত দুরের, দেবতারাও তাহার বশীভূত হইয়া থাকেন, 
বাবা! এই সকল কথার প্রকৃত আশয় কি, আপনি কোন্‌ উদ্দেশে 
এই সকল কথা আমাদিগকে গুনাইয়াছেন, এখন তাহ! বুঝাইয়া দিন। 
ইতিহাস (1715%0]7 ) পাঠপুর্বক অবগত হইয়াছি, মামুদ যখন 
। সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন সোমনাথের মন্দির 
ংরক্ষণার্থ সমাগত দেবগ্রাণ, শ্বধর্্মনিরত জনম্জ্ৰ উক্ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত 
দেবগ্রতিমার সম্মুখে দ্ণ্ডবৎ পতিত হইয়া, অশ্রু মোচন করিতে করিতে কাতর 
প্রাণে প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তির অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদনস্তুর মুসল- 
মানের! শুর শ্রেষ্ঠ রাজপুত দিগ দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরাভূত হন; বহু চেষ্ট! করিয়াও 
তাহারা স্ব পদবীতে পদ ধারণ করিতে অসমর্থ ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়। বিতা- 
ডিত হন। * এই প্রতিহাসিক তথা হইতে আমাদের প্রতীতি হইয়াছে, তৎ- 
*« “ডাঃ০ 7০ ০2০9৫976069 6520016, 500 170565078 
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কালে বৈদিক আর্ধ্রাতির দেবভক্তির, ম্বধর্মান্ুরাগের, ক্ষাত্রবলের বর্তমান 
ফাঁলের ভ্তার,, একেরারে লোপ হয় নাই, তখনকার বৈদিক আর্ধাগণ দেব 
প্ররতিমাকে মৃত্তিকা-পাষাণাদি নির্মিত প্রাণহীন জড়মূর্তি বা পুতুল (1901) 
গলিয়া অবজ্ঞা! করিতে পারগ হয়েন নাই, দেৰ 'প্রতিষাতে প্রথণ আছে, চৈতন্ত 
জাছে, নিগ্রহান্ুগ্রহ সামর্থা আছে, তখনকার বৈদ্দিক আধ্যদিগের হৃদয় হইতে 
এইরূপ শিশ্বাস বিচলিত হয় নাই। অতএব ম্বীকার করিতেই হইবে, বৈদিক 
আধ্যজাতির তৎকালে বৈদিক মধ্য জাত্যুচিত প্রাণ ছিল। 
বততর্ঈ-_্বধন্মনিষ্ঠাই তাদৃশ তেজের প্রভব, তৎকালের বৈদ্রিক আধ্যজাতি 
স্বধন্মনিরত ছিলেন, ঈশ্বর পরায়ণ ছিলেন, তা'ই তীহারা মুসলমানদিগকে 
প্রত্যাথ্যান পূর্বক পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্তিন্তস্ত স্থাপিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 
_ জিজ্ঞানুদ্ব-_বারা ! স্বধর্নিরত পুরুষই তেজন্বী হয়েন, স্বধর্মানুষ্ঠান 
ব্যতিরেকে কেহ উন্নতি সাধনে ক্ষমবান্‌ হন না, প্রকৃত সুখী হন না, এতত্বা- 


কোর তাতৎপধ্য কি, আমাদের আরে! ছুই একটা প্রশ্নের সদুত্তর পাইবার ইচ্ছা 
হইতেছে। 


বক্ত1-_কি জানিবার ইচ্ছা হইতেছে ? ূ 

বিজ্ঞান্ুতবয__নৈসর্গিক ঈশ্বর পরায়ণ অতএব ম্বভাবতঃ রাজভক্ক, স্বধর্- 
পালনেচ্ছ,, শাস্তি প্রিয় বৈদ্দিক আর্ধ্যজাতির আপৎকালে আত্মরক্ষার্থ কিরূপ 
পুরুষকার কর্তব্য ? শান্ত পুরুষকার কাহাকে বলে? আপনার সংগ্রাম ও 
শাস্তিভত্ব নামক সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়াছি, সংগ্রাম ও শান্তিতত্ব নামক সম্ভাষণ 
শ্রবণ পুর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, বেদে এবং বেদমুলক ইতিহাস পুরাণাদিতে, 
উপবেদে যুদ্ধের প্রশংদা! আছে। আমাদের জিজ্ঞান্ত হইতেছে, বর্তমান ছুর্দিনে 
কি বৈদিক আধ্যজাতির শক্রুদিগ্ের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার্থ ক্ষাত্রবল বর্ধনের 
চেষ্টা কর্তব্য? 
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দেব মন্দির ও দেবৰিগ্রহের অবমাননা । ৮১ 


বক্তা-_“নৈণর্গিক ঈশ্বর পরায়ণ অতএব ত্বভাবতঃ রাজভক্ত, শাস্তিপ্রিয় 
্বধর্মপালনেচ্ছ, বৈদিক আধ্যজাতির আপৎকালে আত্মরক্ষার্থ কিরূপ পুরুষকার 
কর্তব্য” এতচ্ছীর্ষক সম্তাষণে আমি তোমাদের এই সকল প্রশ্নের সহ্ত্বর দিবার 
চেষ্টা করিব, অধুন! এ দম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, সাধধ।ন হইয়া শ্রবণ 
কর। বৈদ্দিক আধ্যদিগের এখন আপংরাল, আমর এখন পূর্ব পুরুষদিগের 
মত নৈসর্ণিক ঈশ্বর পরায়ণ বা স্বভাবতঃ রাজ্জুতত্ত নহি, আমরা এখন অনেকতঃ 
্বধ্ণ্রই হইয়াছি, নুতরাং নিস্তেজ হইয়াছি। সোমনাথ মন্দির যখন মুসলমান দিগ 
দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, তখন স্বধশ্শনিরত বৈদিক আধ্যসন্তানগণ যাহ! 
করিয়াছিপেন, আমর! কি এখন মুমলমানদিগ দ্বারা আমাদের প্রাণের প্রাণ 
দেব মন্দির বা দেব বিগ্রহের অবমাননা! হইতেছে দেখিয়া, তাহ! করিতেছি, 
তাহা করিবার শক্তি কি আমাদের আর আছে? আমর কি এখন দেব 
প্রতিমার সন্মুথে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া, অশ্র্বিমোচন পূর্বক কাতর প্রাণে বাথিত 
হৃদয়ে দেবতার প্রতিমা প্রাণহীন নহেন, অচেতন নহেন, ইহাতে সর্ব সম্পূর্ণ 
শক্ত বিদ্ধমান আছে, ইনি শরণাগতকে রক্ষা করেন, ইনি অন্ধ ও বধির নছেন, 
আমি অন্ধ ও বধির জড় পুতুলের কাছে কথন প্রার্থন! করি নাই করিতেছি 
না, ধিনি প্রার্থয়মান আমাকে অবলোকন করিতেছেন, আমার প্রার্থন৷ শ্রবণ 
করিতেছেন * আমার দুঃখে যিনি ছুঃখিত হন, আমার কথার ধিনি উত্তর 
দেন, আমি তাহার সমীপেই প্রার্থনা করিতেছি এব্প্রকার বিশ্বাসকে, 
এইরূপ ভাবকে হৃদয়ে অচল আসন দিয়া, হে শয়ণাগত পালক ! হে বিপদ্ভগ্জন | 
হে ত্রিভুবনরক্ষক, হে করুণাসাগর, হে হুষ্টদমন ও শিষ্ট পালনতৎপর ! 
আমাদিগকে ছৃদ্ধির্ষ মুনলমানদিগের নিষ্ঠ,র হস্ত হইতে রক্ষা কর, রঙ্গ! কর 
(ত্রাহি, ত্রাহি ), এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি? তা*ই বলিতেছি, আমর! নৈসর্গিক 
ঈক্ঘরপরায়ণ অতএব ব্বভাবতঃ রাজতক্, স্বধন্ম নিরত পবিআ্র বৈদিক আধ্্যবংশে 
জন্মগ্রহণ করিলেও, আমাদের মধ্যে আর পূর্বপুরুষোচিত ঈশ্বর পরায়ণত| নাই, 
রাজভক্তি নাই, বর্ণাশ্রম ধর্মনিষ্ঠা নাই। “যোগের সমান বল নাই” (*নান্তি 
যোগসমং বলম্” ) পুজ্যচরণকমল যেগি যাজ্ঞবক্ের এই অমুল্যোপদেশে 
আমাদের আর শ্রদ্ধা নাই, ধর্ম বা ঈশ্বরই বস্ততঃ রাজা, মানুষ নিজ ইচ্ছায় রাজ! 
হইতে পারেনা, মানুষ পূর্বব কর্ম্ান্ুলারে সর্ব কর্ণসাক্ষী, সর্ধকর্্ম ফলদাত! ঈশ্বর 
কর্তৃক রাজ! হয়! থাকেন, এই শান্ত্রোপদেশকে এখন আমরা অসভা বর্ধর়ের 


* পচক্ষুম্মতে শৃতে তে ব্রবীদি”।-_-ুথেদ সংহিতা ও তো'ত্তরীয় আরগ্যক। 
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. উপদেশ জ্ঞানে অবগণিত করিতে শিখিয়াছি, অতএব আমাদের এখন রাজার 
দোষ দেখিবার অভ্যাস বাড়িয়াছে। বিশ্বসম্াটের চরণে শরণগ্রহণকে, বিশ্ব 
সত. কতক রাজ গ্রতিনিধিরূপে প্রেরিত পুরুষবুন্দের আশ্রয় গ্রহণকে আমর! 
এখন দুর্ভ।গ্য নিবন্ধন কাপুরুষত| বলিয়! বুঝিয়। থাকি। শাস্ত্রের উপদেশ, শান্ত 
ও শান্তজ্ঞ, শান্ত্রনিষ্ঠ পুরুষগণের উপদেশ।নুসারে শরীর, মন, ও বাকোর যে 
_ পরিচালনা, তাহাই শাস্ত্রিত পুরুষক]র, এইরূপ পুরুষকার কখন অনর্থক হয় না। 
আমাদের মধ্যে এখনও অনেকে দেবমন্দির নির্মাণ করেন, দেব প্রতিমার প্রতিষ্ঠা 
করেন, ক্ষিস্ত আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অল্প ব্যক্তিই অধুন। চিত্রহুত্রের বিধানানুসারে 
দেবন্দির নির্মাণ বা দেবপ্রতিম। গঠন করিয়া থাকেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চিত্র 
সুত্রের বিধানানুপারে আধ্যজাতুাচিত বিমল শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে দেবমন্দির নিন্মাণ ও 
দেব প্রতিম! গঠন করিলে, যথাবিধি দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠ। করিলে, যথাশীস্ত্র 
' দেবতার নিতা পুক্ধা করিলে, ত্রিভূবনের মধ্যে কাহারও সেই দেবতায়তনকে 
কলুষিত করিবার, সেই সপ্রাণ দেব্প্রতিমাকে ম্পশ করিথার সামর্থা হয় না, 
সাহস হয় না! আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি) বিশ্বাস করিও) সতো৷র জয় 
অবশ্থস্তাবী, বিশ্বান করিও, স্বধর্্মনিরত পুরুষই তেজন্বী হইয়া থাকেন, শান্ত্রিত 
পুরুষকার ভিন্ন অন্ত পুরুষকার উন্মত্তের অনর্থক চেষ্টা। ক্ষণস্থায়ী রাক্তা যাঁদ 
ত্বধন্ধ পালনে বিমুখ. হ”ন, পক্ষপাতী হন, তাহ! হইলে, রাজার রাজা তাহার 
বিচার করিবেন, তুমি তাঙ্কাকে নিজ দুঃখ জানাইবে, ইহ! করিয়াই নিশ্চিন্ত হইবে। 
আপৎকালে এইরূপ পুরুষকারই নৈসর্গিক ঈশ্বর পরায়ণ, অতএব স্বভাবতঃ 
রাজভক, শরাস্তিপ্রিয় স্বধর্মপালনেচ্ছ, বৈদিক আর্য/সস্তানগণের কর্তব্য পুরুষকার | 
পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, এই পুরুষকারই প্রকৃত পুরুষকার, এই পুরুষকার 
কাপুরুষতা নহে । জিজ্ঞান্ত হইবে, মুসলমান বা অন্ত কোন জাতি যদি 
আমাদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করেন, আমাদের ধর্ম নষ্ট করিবার চেষ্ট 
করেন, এবং রাজকর্মচারীর। তাহ! দেখিয়াও উদাসীন থাকেন, আমাদিগকে 
রক্ষা না করেন, তাহ! হইলে, আমরা কি চোক্‌ বুক্ধিয়। কেবল “ঠাকুর! রক্ষা 
কর, রক্ষা কর” বলিব, তাদশ আপংকালে কি, আমাদের ইহাই একমাত্র 
শান্ত্রিত পুরুষকাররূপে বিবেচিত ₹ইবে ? এই প্রশ্রের উত্তরে আমি যাহা বলিব, 
তান বোধ হয়, আজকাল ত্যন্প দংখাক ব)ক্তির হৃদয়গ্রাহী হুইবে। “নৈসর্গিক 
ঈশ্বর পরায়ণ অতএব শ্বভাবতঃ রাজন, শান্তিপ্রিয় শ্বধর্্পপালনেচ্ছ, বৈদক 
আর্ধা সন্তানগণের আপৎক!লে আত্মরক্ষার্থ কিরূপ পুরুষকার কর্তব্য' এতচ্ছীর্যক 


দেব মন্দির ও দেববিগ্রছের অবমানন। । ২৮৩ 


সম্ভাষণে (পূর্বে বলিয়াছি ) আমি তোমাদের এই জাতীয় প্রশ্নের বিস্তার পূর্ব্বক 
সমাধান করিব। আপাততঃ শুনিয়া! রাখ, যথার্থ ঈশ্বর পরায়ণকে, তাহার 
নিত্যাভযুক্ত প্ররুত শরণাগতকে ভগবান্‌ সর্কদ! রক্ষা করেন। সকলেই এই 
প্রকার উচ্চাধিকারী হইতে পারেন ন।, ইহ! সত্য, বেদ এই নিমিত্ত আদেশ 
করিয়াছেন, ধর্ম বা স্কুল, সুস্ প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্তন করিলে, শ্বধন্ম পালন 
করিলে, সুখ হয়, উন্নতি হয়, অনিষ্টের পরিহার হয়, মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
অনুশীলন করিবে, প্রকুঁতি তত্বের পর্যযালোচনা করিবে, প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহ 
অবগত হইবে, ধৃতি, ক্ষমা, দম, অন্তেয়। ধী, বিদ্যা সহানুভূতি, ভর্তি, প্রেম 
গ্রভৃতি ধর্মববিশিষ্ট হইবে, সাধারণ ও অসাধারণ এই দ্বিবিধ ধর্মের অবিরোধে 
মানব কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা অর্থার্জন করিবে । মানবগণ যথাসম্ভব পরস্পর 
সঙ্গত হইবে, বিরোধ পরিত্যাগ পূর্বক পরম্পর একবিধবাক্য ব্যবহার করিবে, 
সকলে সমানমন্ত্র, সমান প্রাপ্ত সমান মনস্ক (এক প্রকার অনস্তঃকরণ) হইবে, 
পরস্পর একার্থে একীভূত হইবে । যাহার এই সকল প্রাকৃতিক বঝ1 পরশ 
নিয়ম পালন করিবেন, স্বধম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাছাদেরই উন্নতি হইবে, 
তাহারাই প্রকৃত সুখী হঈবেন।* বেদে যুদ্ধের বছ প্রশংসা আছে সত্য, বেদ- 
শান্তর পাঠ করিলে জানিতে পার! যায়, বৈদিক আর্ধ্যগণও শক্রুদমনাদি 
কার্ধ্যলাধনার্থ বিবিধ অস্ত্রেরে আবিষ্কার করিয়াছিলেন।: অস্ত্র-শস্ত্রাদি 
দ্বার] যুদ্ধ প্রধানতঃ ক্ষাত্রয়ের স্বধন্মা, এই কথা ভূলিও না, ব্রাহ্ধ্য বল, ক্ষাত্রবল 
হইতে শ্রেয়ান্‌, অস্ত্রের মধ্যে মাস্ত্রকান্ত্র শেষ্ট, ব্রাহ্মণের বাগ.বলই পরম বল, যোগ 
বা মন্ত্রশক্তিই প্রবলতম অবাভ্য শক্তি; ধনুর্বেদের প্রয়োজন কি, তাহা স্মরণ 
কর, অথবা অবগত হও। ধনুর্ববেদে উত্ত হুইয়াছে, ছৃষ্ট, দন্থ্য ও চোরাদি হইতে 
সাধুজনদিগের সংরক্ষণ এবং ধর্তঃ প্রজাপালন ধনুর্বেদের প্রয়োজন ( *ছুষ্ট-দস্থ্য 
স্্রোদিভাঃ সাধু সংরক্ষণং ধর্্মতঃ প্রজাপালনং ধনুর্বেদসা গ্রায়োজনম্।” 
- ধন্ুর্কেদ )। অতএব ধর্থ্যযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্মা, ইহ নিন্দনীয় নহে। বিরুদ্ধ 
শক্তির বাধাতিক্রমের চেষ্ট! প্রাকুতিক, বিরুদ্ধ শক্তির বাধা অতিক্রম করতে ন! 


* “সংগচ্ছধবং সংবদধবং ধবোমনাংসি জানতাং | * * * সমানোমন্ত্রঃ সমিতিঃ 
সমানীসমানং মনঃ সহচিত্বসেষাং সম।নংমন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে” ₹ * * খণ্েদসংহিতা-- 
৮1৮৪৯ 


পারিলে, কাহারও উন্নতি হয় না, কেহ সুখী হইতে পারেন না, বিরুদ্ধ শক্তির 
বাধা দূর করাই কর্মের রূপ, উন্নতির উপায়, বিরুদ্ধ শক্তির বাধাপনোদনই যুদ্ধ। 
চিকিৎসক রোগের সহিত যুদ্ধ করেন, দেব প্রকৃতি আন্ুর প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ 
করেন, ধর্শ, অধর্ঘের সহিত নিয়ত সংগ্রাম করেন। অতএব বেদে যুদ্ধের 
প্রশংসা থাকাই উচিত। পরে এ সম্বন্ধে আমার যাহা! বস্তব্য আছে, বিস্তার 
পূর্বক তাহ! বলিব। আমি বৈদিক আর্ধাজাতিকে ষে, নৈসগিক ঈশ্বর পরায়ণ 
ও স্বতাবতঃ রাঞ্জভক্ত ব'লয়াছি, বলিয়া থাকি, তাহার কারণ কি, ষথার্থভাবে 
তাহ! জানিবার চেষ্টা করিবে, ভয় প্রধুক্ত বা কোনরূপ পাথিব লাভের আকাঙ্জায় 
আমি ষে এইরূপ কথ! বলি না, তাহ! (বি পার) বিশ্বাস করিও । আমার 
পুর্ণ বিশ্বাস, তোমর! যদি যথাশান্ত্র রার্ভক্ত হও, তাহা হইলে, রাজ! তোমাদিগকে 
পালন করিতে কখন পরাজ্ুখ হইবেন না, তাহা হওয়! প্ররুত্ত রাজার পক্ষে 
অসম্ভব। বহু পূর্বে আমি মানবতত্বে লিখিয়াছি, *ষাহ। হোক্‌, রাজ। যে প্রজার 
অনিষ্টাচরধ করিতে পারেন না, তাহা-_স্থ দীতল জল কথন দগ্ধ করিতে পারে 
ন! এই কথার ন্যায় সতা। যি'ন প্রকৃতি বা প্রজারঞ্জন, যিনি প্রজাপালনার্থ 
ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত, তিনি কি প্রঞ্জার 'অহিতাচরণ করিতে 
পারেন ?”--মানবতত্ব । এখন চিস্ত। কর, দেবমন্দির ও দেববিগ্রহের অনমানন! 
হইতে দেখিয়। সহদয় বৈদ্দিক আর্ধ্যজাতির কি শিক্ষা পাওয়! উচিত? 


জিজ্ঞানুদ্বয়--এখন পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছি যে, আমরা স্বধন্মত্রষ্ট হইয়াছি, 
আমরা আর যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ নহি, আমরা আর যথার্থ রাজভক্ত নহি, আমরা 
এখন বেদ-শান্ত্রের উপদেশকে অগ্রাহ্য করিয়৷ থাকি, প্রতিম। পুজনকে আমর! 
এখন পুতুল পুজা (1001 ৮/0781)10) বলিয়া! বিশ্বাস করি, প্রতিমাকে আমরা 
আর সগ্রাণ সচৈতন্য সর্বাশক্তিময়ী বলিয়! ভাবিতে পাবি না, তাই মুঘলমানের! 
আমাদের পবিজ্র প্রাণ প্রিয়তর দেববিগ্র্ের এই প্রকার অসহনীয় অবমানগ্গী 
করিতে সাহসী হইয়াছেন। শ্বধন্মনিরত পুরুষই তেজন্বী হয়েন, পৃজ্যপাদ 
শুক্রাার্য্ের এই কথা যে, অতিমাত্র সারগর্ভ, সম্পূর্ণরূপে না হইলেও; আমাদের 
এখন তাছ! কিয়ৎপরিমাণে অনুভব হইতেছে। 


০০ 


শ্রীরাম: 
শরণঞ্্মম | 


মুনলমানদিগের হিন্দুর প্রতি স্বাভাবিক 
বিদ্বেষের নিদান। 


রাগ ও দ্বেষের বা আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের 
(১0596107৪00. 1736019107 ) তত্ত্ব বিনিণয় । 


বক্ত1-_মুসলমানদিগের হিন্দুর প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষের কারণ কি, নিশ্চয় 
পূর্বক তাহ! জানিতে হইলে, রাগ ও দ্বেষেয় স্বরূপ কি, গথমে তাহা চিত্ত! 
করিতে হইবে, কারণ অখিল জাগতিক পদার্থই রাগ-দেদ্বাত্মক, কি জড়জগতে, 
কি উদ্তিজ্জগতে ক জীবজগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহ! রাগ-দ্বেষবিনিন্তুজি, 
যাহার কাহারও প্রতি আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ নাই, যাহার কাহারও প্রতি গ্রীতি 
ও অগ্রীতি নাই। অণু, পরমাণু র।গ-দ্বেষের বশবর্তী হইয়া কর্ম করে, সপ্রাণ 
জড় বা উত্ভিদের! রাগ-দ্বেষের বশবর্তী হইয়া কর্ম করে, সপ্রাণ, সাধারণ চৈতন্ত 
বিশিষ্ট গ্রাণিগণ রাগ-দ্বেষের বশবর্তী হইয়া কর্ম করে, মনুষ্যাদি বিশিষ্ট চেতন 
পদার্থেরাও রাগ-দ্েষের বশে কর্ম করিয়া থাকে। রসায়নতন্ত্র (009771965), 
ভূততন্ত্র (727)59199 ), প্রাণবিছ্যা (310109£5 ) মনোবিজ্ঞান (085০0101085), 
সমাজবিজ্ঞান (9০০91091085 ) ইত্যাদি বিজ্ঞান শাখ। প্রকৃত প্রস্তাবে আকর্ষণ 
ও বিপ্রকর্ষণের ন্বরূপ বর্ণন করেন, বা করিবার চেষ্টা করেন। জগতের সৃষ্টি ও 
লয়ের তত্বান্থুসন্ধান করিলে, আপাত দৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়, আকর্ষণ ও বিগ্রকর্ষণ 
যথাঁ্রমে স্ঙ্টি ও লয়ের কারণ। তোমরা. পাশ্চাতা বিজ্ঞানের অনুশীলন 
করিয়াছ, করিয়! থাক, অতএব আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই শক্তি ছয়ের পাশ্চাতা 
বিজ্ঞান বর্ণিত ম্বরূপের সহিত তোমাদের পরিচয় আছে, সন্দেহ নাই। বলিতে 
পার, কোন এক বস্ত বা ব্যক্তি যে, অন্ত এক বস্ত বা ব্যক্তিকে আকর্ষণ বৰ! 
বিপ্রকষণ করে, তাহার কারণ কি? 
জিজ্ঞাস্থ ইন্দু-_পাশ্চাত্য বিজ্ঞান “আকর্ষণ দ্রব্যের স্বভাব, ইহা! ব্য নিষ্ঠ 
ধর্ম', আকর্ষণ কোন্‌ পদার্থ, এই প্রশ্নের এতগ্বাতীত অন্ত কোন উত্তর দেন না। 
৩৭ 2 


“বন্ধ! --বিপ্রকর্ষণ' কোন্‌ পদার্থ? 
জিঞ্ঞানু ইন্দু--যে শক্তি বশত: দ্রব্যের অণু সকল পরম্পর সন্লিকষ্ট হয়, তাহ! 
আকর্ষণ? (86506102, )) এবং যে শক্ত বশতঃ উহ্হার পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট হয়, 
তাহ! “বিপ্রকর্ষণ” (7১905151010) )। আকর্ষণ" ও ণবিপ্রকর্ষণ' ইহার! এক মিথুন 
(00159788115  0০9-93519667006)। আকর্ষণ কাচ বিপ্রকর্ষণ বিরহিত 
হইয়া, এবং বিপ্রকর্ষণ কখনও আকর্ষণ শৃন্ত হইয়। অবস্থান করে ন1, আকর্ষণের 


পর বিপ্রকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণের পর আকর্ষণ অবন্তস্তাবী। 
বন্তা--'আকর্ষণ কদ্দাচ বিপ্রকর্ষণ শুন্ত হইয়। অবস্থান করে না, এই 


কথার অভিপ্রায় কি? 

জিজ।ন্ু ইন্দু-_তাহাত জানি না। 

জিজ্ঞান্ু অক্ষয়--বাব। ! “আকর্ষণ” “বি প্রকর্ষণ', নবীন প্রতীচা বৈজ্ঞ।নিকগণ 
এই পদীর্ঘঘদবয়কেই বিশ্বের সর্বপ্রকার পরিণামের কারণ্ধপে অবধারণ করিয়াছেন, 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতীচ্য বিজ্ঞান ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহ। বলিয়াছেন, 
তাহা অবগত হয়া, আমাদের তৃপ্তি হয় নাই, “আকর্থণ+ ও “বিপ্রকর্ষণ' বস্ততঃ 
কোন্‌ পদার্থ, তাহ! আমাদের ষথার্থতাবে বুদ্ধি গোচর হয় নাই। 

বক্তা-_ত্রিগুণতত্বের স্বরূপাবলোকন হইলে, আমার বিশ্বাস এই সকল 
বিষয় স্থখবোধা হইবে। বেদের উপদেশ--উষ্ (অগ্নি) সবিতা-পুংশক্তি, 
এবং শীত (সোম ) সাবিত্রী-স্ত্রী শক্তি। উষ্ণ কদাচ শীত বা সোম শক্ত 
বিরহিত হইয়া, অপিচ শীত কাচ উষ্ণ বিচ্ছিন্ন হুইয়া, অবস্থান করে না। 
যেখানে উঞ্ণ, সেইখানে শীত এবং যেখানে শীত, সেইখানে উষ্ণ বিদ্যমান 
আছে। আণবিক আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ যথাক্রমে সোম ও অগ্নির কার্ধ্য, 
অতএব আকর্ষণ--বিপ্রকর্ষণ এক মিথুন ( উঞ্জমেব সবিতা শীতং সাবিত্রী, ষত্র- 
(হোয়োঞ্চং তচ্ছীতং যত্র নৈ শীতং তদ্বষ্চ মিত্যেতে দ্বেযোনী একমিথুনম্‌।” 
গোপথ ব্রক্ষণ ১ম প্রপাঠক )। যে শক্তি দ্বারা অণু সকল পরম্পর সম্লিকৃষ্ 
হয়, তাহা সংসর্গ বৃত্তক সোমাথ্য শক্তি এবং যার ইহারা বিপ্রকৃষ্ট হয়, তাহা 
 ভেদবৃত্তিক “অগ্নি” নামক শক্তি (460506155 800. চ90018159 £0709৪ )। 
অণুর সমষ্টি মহৎ এবং মতের ব্যঙি অণু, অতএব তণুর যাহ! ধর্ম, বল! বাহুল্য, 


এমভৎও তত্ধর্ম বিশিষ্ট । চিন্তাশীল ইমার্শন অনেকতঃ এইরূপ কথা বলিয়াছেন ।% 
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একটা অণু যে কারণ বশতঃ অপর একটা অথুকে আকর্ষণ করে, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, 
স্থূল, হুক, সকল বস্তই তৎকারণ বশতঃ পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া! থাকে । 
যে শক্তি প্রভাবে বরহ্গাগ্ডাণদ যাবতীয় বস্ত পরম্পরকে আকর্ষণ করে, তাহাকে 
“মহাকর্ষণ” বলে। আণবিক আকর্ষণ, মাধাকর্ষণ ইত্যার্দী এক সর্ধ ব্যাপক 
মহাকর্ষণ শক্তিরই মঙ্গ প্রত্যঙ্গ_-তাহারই অবান্তর ভেদ। 

জিজ্ঞান্থ ইন্দু-_নিউটন, লকিয়ার্‌, স্তারজন্‌ হার্শেল্‌, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ 
বুঝাইয়াছেন, “চুম্বক যেরূপ লৌঃকে আকর্ষণ করে, বিশ্বব্রহ্মাওস্থ সকল বস্তুই 
সেইরূপ পরম্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে”। বাবা! অনেক চিন্তা 
করিয়া, এই কথার যথার্থ আশয় কি, শাহা বুঝিতে পারি নাই। বিশ্ববন্ষাগুস্থ 
প্রত্যেক দ্রবাই ষে প্রত্যেক দ্রব্যকে আকর্ষণ করে, তাহার কারণ কি? আরে! 
জিজ্ঞাস্ত হইতেছে, সকল দ্রব্য যদি সকল দ্রব্যকে আকর্ষণ করে, তবে বিপ্রকর্ষণ 
( 890815107,) নামক পদার্থের অস্তিত্ব আছে কেন? পরাগ” ও “ঘ্বেষ+ 
(06806102820. 79109191077), তাহা! হইলে এক মিথুন (00159798115 
০০-6স1969176) হইল কেন? তাহ! হইলে এক জনের যাহা স্থখগ্রদ বা রমণীয়, 
ব্যক্তিমাত্রের তাহ! স্খগ্রদ বা রমণীয় না হয় কেন? হৃর্ষোদয়ে পুগুরীক 
বিকসিত ভয়, চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্ত দ্রবীভূত হইয়! থাকে, লোকে বলপুর্ব্বক 
উর্ধে গ্রক্ষেপ করিলে, উহ] বাধ্য হইয়!, কিয়দ,র উত্থিত হয় বটে, কিন্তু অল্লক্ষণ 
পরেই, প্রবাসীর ্বদেশাগমনের গায় ত্বরিত গততে পৃথিবীর অস্কে গ্রত্যাবৃত 
হইয়া থাকে । রসায়নতন্ত্র প্রলি্ধ হাইডেযোভেনা'দ ভৌতিক পদাথ সমুহের 
মধ্যে সকলের প্রতি নকলের সমভাবে আকর্ষণ ঝ! বিগ্রকর্ষণ নাই, গন্ধক 
অকৃসিজেনের সম্বন্ধে ধন (0816159 ), কিন্তু হাইডেোজেনের সম্বন্ধে খগ 
(9886159 )। ধন (70916159 ) খণ (98859) কে আকর্ষণ 
করে, কিন্তু ধনকে বিগ্রকর্ষণ করিয়। থাকে, রাসায়নিক আকর্ষণ সঙাতীয় 
অগুসমূহের মধ্যে হয় ন!, বিজাতীয় অণু সমু*ই পরম্পর রাসারূনিক সংযোগে 
সংযুক্ত হইয়৷ থাকে, অপিচ আণবিক গুরুত্বের অগুপাত অনুসারে রাসায়নিক 
যোগ হয়। আকর্ষণ তত্বের স্বরূপ চিস্তা করিতে যাইলে, আমাদের এইরূপ 
বহু বিষয়ের জিজ্ঞাস! হয়, গ্রতীচ্য বিজ্ঞান দ্বার! উঠ! বিনিবৃত্ত হয় না। শিজ্ঞান 
বলেন, প্রত্যেক অণুতেই ধন ও খণ (০9৪91659 ৪20 7398861%6 ) এই 
দ্বিবিধ তড়িৎ বিস্তমান আছে। | 5 ূ 

বন্তা-_মুসলমানদিগের হিন্দুর প্রতি স্বাভাবিক বিছেষ হইবার কারণ. কি, 
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তদবধারণ আমাদের মুখ্য গ্রয়োজন। এই মুখ্য প্রয়োজন সাধন করিতে হইলে, 
প্রথমে রাগ ও দ্েষের কারণ কি, তাহা! স্থির করিতেই হইবে । 'রাগ' ও 
“দ্বেষের' স্বরূপ চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেই, “আকর্ষণ” ও বিপ্রকর্ষণের রূপ নয়নে 
পতিত না হইয়া! থাকিতে পারে না । আমি এই নিমিত্ত আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ 
সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতেছি। বৈজ্ঞানিকগণ বলবেন, সকল বস্তই, চৃত্বক- 
লৌহের স্ায় পরম্পপরকে আকর্ষণ করে। আপাত দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিকদিগের 
এই কথা যে সার্ধভৌম সতা, তাহা বোধ হয় না, কারণ ইহার ব্যভিচারের 
দৃষ্টান্ত জ্ঞান গোচর হইয়। থাকে। রাগ-ঘেষ সম্ভত বৈষমাময় সংসারে 
এতৎসমর্ধক দৃষ্টান্ত বিরল। সকল বস্তই ধদি সকলকে আকর্ষণ করিত, তাহা 
হইলে, সুর্যোদয়ে চন্ত্রকান্ত দ্রবীভূত হইত, চন্ত্রোদয়েও পুগুরীক বিকমসিত 
হইত, তাহ! হইলে, অক্সিজেন হাইডে জেন প্রভৃতি ভৌতিক পদ:র৫থ সমূহের 
মধ্যে নকলেই মকলকে মমভাবে আকর্ষণ করিত, তাহা হইলে, বিপ্রকর্ষণ বা 
থেষের ছবি নয়নে পতিত হইত না, তাহ! হইলে মুপক্মানের! বৈদক আধ্য- 
জাতির স্বভাবতঃ বিদ্বেষী হতেন না। তবে কি সফল বস্তই সকল বস্তরকে 
আকর্ষণ করে, বৈজ্ঞানিকদিগের এই কথাটা মিথ্যা? মিথ্যা নহে, তবে এ 
সপ্বদ্ধে আরে বু কথা বলিবার আছে। “আবর্ষ-পর কারণ কি, পাশ্চাত্য 
সধীগণ, "আকর্ষণ দ্রব্যের স্বভাব" এতুদ্ব্যতীত আর কোন উত্তর দিতে পারেন 
নাই, তোমাদের এই কথা মিথ্যা নহে। পাগ্ডিত্যবিভূষিত, বিষ্ভাবিনীত 
মহামতি নিউটন, মাধ্যাকর্ষণকে ধাহার! জড় পদার্থ নিষ্ঠধন্্, জড়পদার্থের স্বভাব 
বলিয়৷ থাকেন, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, মাধ্যাকর্ষণকে তোমর! 
কখন কখন জড় পদার্থ নিষ্ঠ ধর্ম বা গড় পদার্থের শ্বভাব বলিয়া থাক, কিন্তু 
মাধ্যাকর্ষণের কারণ সম্বন্ধে আমাকেও তোমর! এনপ মতাবলম্বী বলিয়! স্থির করিও 
ন!, মাধ্যাকর্ষণের কারণ অবগত হইয়াছি আম একপ্রকার অ'ভমান করি না। 
আকর্ষণ কোন্‌ পদার্থ, বেদ ও তম্মুলক শান্তর সমূহকে তাহ! জিজ্ঞাস! করিয়াছি, 
এবং যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা! অন্তের ভাল ন! লাগিতে পারে, কিস্ত আমার 
তহুত্তর শ্রবণ পূর্বক তৃপ্তি হইয়াছে । শাস্ত্র বুঝাইয়াছেন, বিন! প্রয়োজনে 
কেহ কোন কর্মে প্রবৃত্ত হয় না, এবং ঈর্্সত পাইবার জন্যই সকলে কর্ধ 
করিয়া! থাকে, কর্মমাত্রেই ঈশ্সিত প্রাপ্ত্র্থক.। যাহা, যাহার প্রকৃতি, বাচা 
-ঘাহার রগ, যাহ] যাহার অস্তরতম, যাহ! যাহার “আত্ম”, তাহাই তাহার 
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চম। বতপ্রকার আত্ত্ধ্য--আস্তরিক সবন্ধ আছে, স্থানত আস্তধ্যই 
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তম্মধো প্রধানতম। যাহার সহিত যাহার আত্তর্য আছে, তাহার প্রতি তাহার 
আকর্ষণ হইয়া থাকে, আস্তধ্য বা আস্তরিক সম্বন্ধের মাত্রান্ুমারে আকর্ষণ শক্তির 
হাস-বৃদ্ধি হয়। “স্কানেহস্তরতমঃ, এই পানিণীয় সুত্রের ভাষ্য করিবার সময়ে জ্ঞান- 
নিধি ভগবান্‌ পতঞ্জচল দেব. বলিয়াছেন, যে ষাহার বিকার, যাহার সহিত যাহার 
স্বানতঃ আন্তর্ধ্য আছে, সে তাহার সহিত মিলত ন1 হইয়া! থাকিতে পারে না। 
গো বৎস সকল দিবসে পরস্পর মিলিয়৷ মিশিয়! মার ক্রোড় ছাড়িয়৷ বন্ুদূরে 
গিয়। বিচরণ করে, কিন্তু সুধ্য অস্তমিত হইলে, সকলেই “মা, “মা” বলে ডাকিতে 
ডাকিতে স্ব-স্ব গর্ভধারিণীর সমীপে আগমন করিয়া থাকে, গাঢ় অন্ধকারের 
মধ্যেও যে, যাহার প্রস্ব,_যাহ। হইতে ষে প্রস্থত হইয়াছে, সে তাহার ক্রোড় 
খজিয়। লয়। যে যাহার বিকার-_কার্ধ্য, যাহ। হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছে, 
সে তাহার ক্রোড়ে গিয়! জুড়াইতে চায়, আস্তর্য্ের মাত্রান্ুলারে আকর্ষণ শক্তির 
হ্রাস বৃদ্ধি হইয়! থাকে, যাহার সহিত যাহার আন্তরিক সম্বন্ধ নাই, তাহার সহিত 
সে মিলিত হয় না, তাহার প্রতি তাহার উপেক্ষা বা দ্বেষ হষ্টয়! থাকে । কেবল 
চেতন পদার্থ নে, অচেতন পদার্থ সমৃহও এই নিয়মাধীন। লোষ্টকে 
বলপূর্বক উ্্ধ নিক্ষেপ করিলে বাহুবেগ প্রণোদিত হইয়া! উহা! কিয়্দূর 
উত্িত হয় বটে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই পৃথিবীবিকার, অচেতন লোষ্টও, আস্তর্য্য 
বশতঃ পৃথিবীর অঞ্কে প্রত্যাবৃত্ত হইয়! থাকে। 

জিজ্ঞান্-__. যে যাহাব বিকার, যাহ! হইতে যাহ! উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার 
সহিত তাহার যে আন্তরিক লথ্ন্ধ আছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম, এক্ষণে 
জিজ্ঞান্ত হইতেছে, সকল বস্তই যে প*স্পরকে আকর্ষণ করে, ভাষার কারণ 
কি? সকল বস্তইত সকলের বিকার হইতে পারে না। 

বক্তা--“জগত ত্রিগুণময়, মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ব এবং অভিতঃ রজঃ ও তমঃ 
(86৮:806100, &00. 18920919101) ) কার্্যাত্মত।বের (যাহার জম্মাদি বিকার 
হইয়। থাকে তদ্ভাবের ) ইহাই স্বরূপ, ভগবান্‌ যাস্কের এই কথ! এই গলে স্মরণ 
করিতে হইবে। বিশুদ্ধ সত্বই কেন্দ্রস্থান, এই অবিলোপী-_এই অচঞ্চল পদার্থের 
আশ্রয়েই আবির্ভব--তিরোভাবাত্মক রজঃ ও তমঃ ক্রিয়। করিয়া থাকে। 
মতএর ভাব “সত্ব” । অতএব বলিতে পার! যায়, সত্বই বস্ত মাত্রের ধর্ম, বে 
কোন বস্ত হোক, তাহা সত্ব বিকার, সত্বই সকল বস্তুর উৎপত্তি-স্থিতিলয়ের 
কারণ। যাহার সহিত যাহার আত্বধ্য--সাদৃশ্ত-_সাধর্দ আছে, সে তাহাকে 
ভালবাসে, তাহার সহিত সে মিলিত হয় বা হইবার চেষ্ট! করে, তাথার প্রতি 


ইত: ভিহপব 


“ভাঙার আকর্ষণ হইয়া গাকে। বস্ত মাত্রেই যখন সব্ববিকার, তখন সঞ্ষল 
স্তর সহিত সকল বন্তর মান্তর্/-_মান্তরিক সম্বন্ধ আছে। সকল বস্তর সহিত 
সকলের আতন্তর্যা আছে, এ কথ! ধাহার সুখ বোধা, এবং যাহার সহিত যাচার 
আন্তর্য্য বা আত্তরিক সন্বদ্ধ আছে, সে তাহাকে ভাপবাসে, তাহার প্রতি 
তাহার আকর্ষণ হয়, তাহার সহিত সে মিলিত হয়, ব! হইবার চেষ্টা করে, এ 
কথ! ধিনি স্বীকার করেন, তাহার সমীপে 'সকল বস্তই পরম্পরকে আকর্ষণ 
করে' ইহ ছুর্বোধ্য হইবে না। বিশ্বব্রহ্ধাণ্ডে যত প্রকার পদার্থ আছে, হইতেছে, 
হইবে তৎসমুদায় এক পরম কারণের কার্ধা, এক মূল শক্তির পরিণাম, সকল 
বস্তই সুতরাং মূলতঃ পরস্পর আন্তরিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ, সকলের সহিত সকলের 
(ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে ) স্থানতঃ আত্তর্ধ্য 'মাছে। 

জিজ্ঞানু ইন্দু_সকল বস্তই মূলতঃ এক স্কান হষ্টতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব 
সকলের সহিত সকলের আস্তরক সম্বন্ধ আছে, তাহা মনিয় লইলাম, এখন 
জানিতে হইবে, তাহ! হইলে বিপ্রকর্ষণ (76080151017) ) নামধেয় পদার্থের 
অস্তিত্ব আছে কেন? রাগ-দ্বেষ তাহা হ্টলে, এক মিথুন হইল কেন? প্রেম 
তাহ! হইলে সার্বভৌম পদার্থ না হইল কেন? মুসলমানদিগের তাহা হইলে, 
হিন্দুর গ্রতি সহঞ্জ বিদ্েষ হইল কেন? যাহারা মুসলমান ধর্মে দীক্ষত নভে, 
যাহার! তাহাদের দৃষ্টিতে অধার্দিক, নাস্তিক ( [10061 1087), তাহাদিগকে 
হত্যা করিলে, ন্বর্গলাভ হয়, মুললমানদিগের তবে এইরূপ বিশ্বাস হইবার কারণ 
কি? তাহা হইলে, প্রত্যেক অণু ধন ও খণ এই দ্বিবিধ তাড়িতাক্মক, আধুনিক 
বিজ্ঞানের মুখ হকঈটতে এই কণা শুনিতে পাই কেন? 

বন্ত।-ভগবান্‌ যাস্ক বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ সত্ব মধ্যে, বিশুদ্ধ সত্ব কেন্ত্ 
স্বান' “বিশুদ্ধ এই বিশেষণ পদটার স্বরূপ কি, তাহ! চিন্তিত হয় নাই। 
অতএব দেখ যাক্‌ “বিশুদ্ধ সন্ত বলিতে ভগবান্‌ যাস্ক কোন্‌ পদার্থকে কক্ষা 
করিয়াছেন। 
.. থে নত্বে কোনরূপ উপরাগ বা লেপ বাট, কর্মপ্রনিত সংস্কার নাই, যাহা 
অপরিচ্ছরন, তাহাই বিশুদ্ধ। এই বিশুদ্ধ সত্বই মলিন বারঞিত সব সমূহের 
কেন, ইহারই আশ্রয়ে আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক জাগতিক বস্তজাত অবস্থান 
করে, ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই নিখিল গতি প্রবদ্তিত হয়, নিখিল রঞ্জিত বা 
কথাপ্িত: সব্বের ইনিই আরাম স্কল। “তুমি “আমি “উদং “তত” ইঠারা, 
গজিভ; বিকৃত বাকযায়িত সব। রজত বা কষাঘ্িত হস্তাতের মধ্যে যে বস্তার 
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সহিত যাহার আস্তর্ধ্য আছে, সাদৃশ্য আছে, যে বস্তর সহিত যাহার আপাত 
প্রতীয়মান সম্বন্ধ আছে, তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণ হয়, সে তাহাকে আত্মীয় 
মনে করে, তাহার সহিত সে মিলিত হয় বা হইবার চেষ্ট। করে, আর যাহার সহিত 
যাহার আপাত প্রতীয়মান আত্তধ্য নাই, তাঁহার প্রতি তাহার (প্রকৃতি 
অনুসারে ) উপেক্ষা বা বিদ্বেষ হইয়া থাকে । তামরা যাহা দেখি, যাহাদের 
অস্তিত্ব আমাদের প্রতাক্ষ হয়, যাচা জাগতিক, তাহ! বিশুদ্ধ সত্তের মায়া পরিচ্ছির 
রূপ, তাগ বিশুদ্ধ দত্বোপরি সংলগ্ন রাগ দ্বেষাতআক রজঃ ও তমঃ এই গুণঘ্য় কৃত 
উপর!গ, তাহা রঞ্জিত বা কষায়িত সত্ব। সকল বস্তই সকলকে আকর্ষণ করে 
কেন? এই প্রশ্নের তাহা হইলে উত্তর হু্টতেছে, সকল বস্তই মূলতঃ একস্থান 
হইতে, এক জনক-জননী হইতে প্রস্থত হইয়াছে, সকলেই সকলের ( ব্যাপক 
দৃষ্টিতে ) সোদর, সকলের সহিত সকলের মুল স্থানতঃ আস্তর্য--আস্তরিক সন্বন্ধ 
আছে, তাই সকল বস্তু পরম্পবকে আকর্ষণ করে, তাই সকলের প্রতি দকলের 
সোদরোচিত প্রেম আছে। আমরা তাহা বুঝ না কেন? কেন হৃদয়ে ছেষের 
উদয় হয়? ইনি আত্মীয়, উনি পর, ইনি প্প্রির, উনি আপ্রয়, এটা বিষ, ওটী 
অমৃত, ইনি শক্র, উন মিত্র এবন্প্রকার বুদ্ধি কেন হযদয়কে সঙ্থীর্ণ করিয়া 
রাখিয়াছে ? 

 জিজ্ঞান্্্বয়-+বাবা! পকলের প্রতি সকলের সোদরোচিত প্রেম আছে, 
আমরা তাহ! বুঝতে পারি না কেন, তাহ বুঝিতে পারিলে আমরা কৃতার্থ হইব, 
দুর্বোধ্য বিজ্ঞান ব্যাখ্যাত তথ্য সমূহের এব্প্রকার সরল রসাত্মক বিশ্বতোমুখ 
মধুষয় ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে যে, কত লাভ হয়, কত-আনন্দ হয়, বাক্য দ্বারা 
তাহা প্রকাশ করা অপস্তব। ৮ 4 

বক্তা_মনে কর তোমার একটা সহোদর তোমার জন্সগ্রহণের পূর্বে বা পরে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে । তুমি তাহাকে কখন দেখ নাই, তোমর1 উভয়েই প্রবাসী, 
উভয়েই পরগৃহে লালিত পালিত হুইয়াছ। সোদরের সহিত তোমার যে, কোন 
সম্বন্ধ আছে, তাহ! তুমি জান না, এবং কেহ জানাইয়] ন! দিলে, আপন হইতে 
তাহ! জানিবার শক্তিও তোমার নাই। এইরূপ অবস্থায় সহোদরের প্রাতিও 
যে জন্ত দর্শন মাত্রেই তোমার সোদরোচিত আকর্ষণ হয় না, সাক্ষীৎ 
মাত্রেই ে নিমিত্ত তুমি তাহাকে আত্মীয় বলিয়! বুঝতে পার না, জাগতিক 
বস্ত সমূত,. মূলতঃ এক স্থান হইতে প্রন্থ্ত হইলেও, নকলের সহিত সকলের 
মূল স্থানতঃ আস্তধ্য থাকিলেও, তজ্জন্ত সকলেই সকলকে ভাল বাসিতে 





পারেনা, কলের প্রতি.সকলের আকর্ষণ হয় না। বিদেশ বাঁস বা দূরবর্তিতা 
নিবন্ধন আকর্ষণের হাস হয়, বিরাগের উৎপত্তি হইয়া! থাকে । দুরত্বের বর্ণী- 
জুমার মাধ্যাকর্ষণের হাস হয়। এ সত্য উক্ত ব্যাপক সত্োরই অঙ্বশায়ী, 
উহ্বারই পরিচ্ছিন্ন রূপ। ধাহার চিত্ত যে মাত্রায় শুদ্ধ, বিশুদ্ধ সত্তের নিকটবর্তী, 
ধিনি যে পরিমাণে ধার্মিক, যে পরিমাণে নির্মল-_ নিষ্পাপ, উপরাগ ব! পরিচ্ছেদ 
রহিত» বাহার আত্ম বোধের প্রসার যে “পরিমাণে, অধিক, তিনি সেই পরি- 
মাণে প্রেমিক হন, তাহার আংশ্ীয়বর্গ সেই পরিমাণে অধিক । প্রকৃত আত্ম- 
জনের বিকাশ ন! হইলে, বিশ্বজনীন প্রেমের উদয় হইতে পারে ন1। 

ভিজ্ঞান্ু ইন্দু-ষে যাহার বিকার, যাহার সহিত যাহার আত্তর্যা-_মান্তরিক 
সম্বন্ধ আছে, তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণ হুইয়৷ থাকে, এবং বত প্রকার 
আন্তর্যয আছে, তন্াধো স্থানতঃ আন্ত গ্রধানতর--বলীয়ান্, এই কথা যদি 
সত্য হয়, তাহ! হইলে, সংসক্তি (401593107 ) ও রাসায়নিক আকর্ষণের 
(010910108] &6৮৪0607 ) কিরপে উৎপত্তি হইবে? যে শক্তি প্রভাবে 
ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের অণু সকল পরম্পর মিলিত হয়, ভাহার নাম “সংসক্তি* * 
এবং যে শক্তি প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন মূলভূতের পরমাণু সকল পরম্পর সংযুক্ত হইয়া 
সর্ধবতোভাবে ভিন ধর্্মাক্রান্ত নৃতন পদার্থ উৎপাদন করে, তাহার নাম রাসা- 
নিক আকর্ষণ ( 01097010981 %৮6:৯০61০)। যে দ্রবা, ধর্ম বা গুণ সন্ধে 
যেত্্রব্যের যত বিবম, রাসায়নিক পওতগণ বলেন, তদ্দ বোর রাসায়নিক আকর্ষণ 
তত প্রবল হইয়। থাকে, ধর্মমত; বিষম দ্রব্য সমুহই পরস্পর রাসায়নিক আকর্ষণে 
আকৃষ্ট হয় (“010670108] ৪6৮৪০6100. 00086 2০] 168 91 1)8৮- 
879 ৮৪ 63:6768৫ 199৮৮7991) 0188110118 90105680099 * )1 যাহার 
লঞিষ্ী যাহার আত্ত্ঘ। বা আন্তরিক সম্বন্ধ আছে তাহার গ্রতি তাহার আকর্ষণ 
হুইয়। থাকে, এবং বত প্রকার আত্তর্য্য-__আস্তরিক সম্বন্ধ আছে, তন্মধ্যে স্থানতঃ 
: কা বলবত্তম, সংসক্তি ও রাসায়নিক আকর্ষণে এই নিয়মের সঙ্গতি হয় কি? 


/ ক 17810980909 6০ 001395800, ০2 6])6 00791 1101) 00108 
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বক্ত!-_বিনাপ্রয়োজনে কেহ কোন কর্শে প্রবৃত হর না, সম্বন্ধ ব্যতিরেকে 
কেহ কাহারও সহিত মিলিত হয় ন! (৬০75 $1)1105 11 059 810159286 80098 
01909 007 ৪, ০০76811) 98901), 800 1189 ৪, 8090890 &06107. 09091- 
৫1116 01) ০9765, 00709161909) আতির উপদেশ, জগৎ ভোতৃ-ভোগ্ের 
' সন্বন্ধাতক, কেন জাগতিক বস্তুই পুর্ণ ব পর্যাপ্ত (80801066 ০: 0879০0% ) 
নহে, জাগতিক বস্ত মাত্রেই ধন ও খণ (7051659 8700 19£86156 ) 
'এই উত্য়াত্মক। পরমাণু পুঞ্জ ও ভোক্ত-ভোগ্য এই দ্বিবিধ শক্তির সম্ম,্ছিত 
ভাব, ইহারাও অগ্নীষোমাত্মক । সংসারে উপকার-গ্রত্াপকার ব্যতীত কাহারও 
সহিত কাহারও অন্ত কোনরূপ সম্বন্ধ উপপ্ন হয় না, সম্বন্ধ মাত্রেই উপকার 
প্রত্যুপকা রাত্মক ( পন হা,পকার প্রত্যুপকারমন্তরেণ লোকে কম্তচিৎ কেনচিৎ 
সম্বন্ধ উপপগ্যতে” )। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্ের এই কতিপয় অক্ষরাত্মক 
উপদেশের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারিলে, সন্বন্ধতত্ব গিজ্ঞান্র বিস্তর উপকার 
হইবে। পাশ্চাত্য রাপায়নিক স্ুধীবর্গের শ্যে যে বস্তঘ্বয় রাসায়নিক ধর্ম 
সম্বন্ধে যত বিষম (10198177119) ) তাহাদের পরম্পর সংযুযুক্ষা ( মিলনেচ্ছ! ) 
তত প্রবল” এইরূপ উপদেশ, আমার বিশ্বাস, অসন্দিগ্ধ বা বিশদ নহে। 
রাসায়নিক আকর্ষণের তত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া ভিন্ন--ভিন্ন প্রতীচা বৈজ্ঞানিক 
ভিন্ন_ ভিন্ন রূপ অনুমান করিয়াছেন। স্তার হম্ফ্রে ডেভী বলিয়াছেন, “যে 
সকল দ্রব্যের ম্ধো রাসায়নিক আকর্ষণ আছে; তাহারা পরস্পর বিভিন্ন 
তাড়িতাত্মক, তাহাদের মধ্যে একটা ধন তাড়িত ধর্মী, অগ্তটী খণ তাড়িত 
ধর্মী; এই বিরুদ্ধ তাড়িত ধর্মনবত্ব যে বস্তদ্বয়ে যে পরিমাণে অধিক তত্বস্তনবয়ের 
পরম্পর সংযুক্ত হইবার ইচ্ছ। সেই পরিমাণে গ্রাবলা। ধনের (0051619 ) 
প্রতি ধনের বাখণের প্রতি খণের (1988%615০ ) রাসায়নিক আঞ্কার্থণ 
হয় ন|। এক বস্তই সম্বদ্ধি ভেদে ধন-খণ উভয়ধর্মী হইয়। থাকে । অতএব 
সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে, প্রত্যেক পরমাণুতেই (46০20) ধন ও খণ 
এই ভ্বিবিধ তাড়িত বিগ্কমান আছে। প্প্রত্যেক জাগতিক পদার্থ 
অগ্লীষেমাত্বক, জগৎ অগ্সি ও সোমের পরিণামণ্, বেদ-শান্ত্রের এই উপদেশের 
বোধ হয় ইছাই আশয়। রাসায়নিক সম্বন্ধে (01391001051 98165 ) 
ও তাঞ্রিতাকর্ষণ (719০9010981 966৪০9০ ), এই ছিবিধ শক্তি যে, 
সমানাত্মিকা (19976109] ) ইহ! হইতে তাহ! অনুমান কর! যাইতে পারে। 
মানুষের হৃদয়ে যেরূপ রাগ-বিরাগ (1,০59 &20 1১866) আছে, খনিজ 
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পদ সমূহেও (170 1010678]9 ) সেইরূপ রাগ-বিরাগ আছে, মিলন-বিচ্ছেদের 
অভিনয় ইচাদের মধ্যেও হইয়া থাকে। “সংসারে উপকার-প্রত্যুপকার 
ব্যতীত কাহার সহিত কাহারও অন্ত কোনরূপ সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না, সম্বন্ধ 
মাত্রেই উপক।র-প্রত্যুপকার মূলক, পুজ্যপাদ ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের এই অমুল্যো- 
পদেশের প্রকৃত আশয় কি, যথাযথ ভাবে তাহা! উপলব্ধি হইলে, রাসায়নিক 
আকর্ষণ ব! রাসায়নিক সম্বন্ধের স্বরূপ অনেকাংশে বিনিশ্চিত হইবে। পূর্ণত্ব 
গ্রাপ্তিই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ধের উদ্দেস্ত । বাহার যা আছে, ধাধার যৎপধার্থের 
অভাব নাই, তিনি তাহ! চান না, বাহার যাহা নাই, ষহার যৎপদার্থের অভাব 
আছে, তিনি তৎপদার্ধেরই প্রার্থন! করিয়া থাকেন, তাছাকে পাইবার জন্তই, তিনি 
অধ্যবসায় করেন_-কর্ে প্রবৃত্ত হ'ন। অপূর্ণ-অভাব বিশিষ্ট কিছু না কিছু চান। 
যাহার যংপদার্ধে অভাব আছে, তৎপদার্থ সম্বন্ধে তিনি খণী (1988615৪9) এবং 
যাহার যৎপদার্থের অভাব নাই, তৎপদার্থ সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ, তিনি ধনী 
(5081659) অভাব মোচন বা ঈপ্সিত প্রাপ্তই যখন কর্মের উদ্দেস্, তখন ধনীর 
গ্রতি খণীর আকর্ষণ হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব। পুজ্যপা্ ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য «এই 
নিমিত্ত বলিয়াছেন, উপকার-প্রত্যুপকার ব্যতীত কাহার সহিত কাহারও অন্ত 
কোনরূপ সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না, সম্বন্ধ মাত্রেই উপকার-প্রত্যুপকার মূলক। যে 
নকল পদার্থ রাসায়নিক সম্বন্ধে পরপ্পর যত বিষম, তাহাদের পরস্পর সম্মিলনের 
ইচ্ছা তত প্রবলাঃ এতঘ্বাক্য হইতে “সম্বন্ধ মাত্রেই উপকার-প্রতুাপকার মূলক, 
'ধনীর প্রতি খণীর আকর্ষণ হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব, এই কথার সারবত্ত। অধিকতর | 
তাড়ৎ বা ইংরাজী ভাষায় ইলেক্টি সিটি (0019০610165) এই শবঘয় দ্বারা যৎ- 
পদার্থ লক্ষিত হুইয়। থাকে, তাহ! বেদ ব! অন্তান্ত বেদমূলক শাস্ত্র ব্যবহৃত 'তেজঃ” 
শঙ্ষ$ বোধ্য অর্থ হইতে ভিন্ন নহে। এ্রস্থলে ইহ! অবশ্ত বক্তবা, বেদ-শান্ত্ে 
তেজস্তত্বের যে প্রকার ব্যাপক রূপ বণিত হইয়াছে, বিজ্ঞানে ইলেক্টি সিটির 
সে প্রকার ব্যাপক রূপ প্রদর্শিত হয় নাই, বৈজ্ঞানিকেরা সকল তত্বের জড় 
শরীরই দেখিয়াছেন, সকলতত্বের জড়াবস্থারই ব্যাখ্যা! করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
ইহার! কোন তত্বের আত্মার রূপ দর্শন করিতে পারগ হন নাই, বেদ তেজের 
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। 


( ক্রমশ ) 


শ্রীরামঃ 
শরণং মম। 


নৈসগিক ঈশ্বরপরায়ণ অতএব স্বভাবত 
রাজভক্ত, শান্তিপ্রিয়, স্বধন্মপাঁলনেচ্ছ 
বৈদিক আর্ধ্যসন্তানদিগের আপৎ- 
কালে আত্মরক্ষার্থ কিবূপ 
পুরুষকার কর্তব্য ? 


নিঙ্গাক্লিত লিম্বন্ত্র স্ুচ্নিক্া _ 


প্রথম পরিচ্ছেদ-_প্রস্তবন1--শাস্তিপ্রিয় বৈদিক আবর্যাসস্তানদিগের বর্তমান 
হুর্দিনের কথা, কি কারণে আমাদের এইরূপ শে/চনীয় ছু্দিশা উপস্থিত হইল, 
কি করিলে আমাদের হৃদয় গগন হইতে এই ঘোর অশাস্তিমেঘ দূরীভূত হইবে, 
আমাদের কিংকর্তব্য বিমুড় সতত শঙ্কাযুক্তচিত্তে আবার কমনীয় শাস্তি সুধাংগুর 
উদয় হইবে, এই ছুর্দিনে আমাদের কিরূপ পুরুষকার কর্তব্য, প্রত্যেক বৈদ্দক 
আর্ধা জাতীয় নর-নারীর ইহাই এখন একমাত্র গ্িজ্ঞাস! ; ধর্ম সুখের-_-উন্নতির 
কারণ এবং অধর হুঃখের--অধঃপতনের হেতু গুভাশুভ কর্্মানুসারেই লোকে: 
ন্থগতি-_ছুর্গীতি বা উন্নতি-অবনতি হইয়া থাকে, স্ব পাবেস্থিত বৈদিক আধ্য দগের 
ইহাই সহজ বিশ্বাস, স্বঘর্মনিরত ন্ুবিজ্ঞ বৃদ্ধমতানুবন্তী নরপতি জগতের বৃ্ধির 
( অভুদয়ের ) হেতু, সমুদ্রের শশাঙ্কের সায় স্বধর্মপরায়ণ রাজা, প্রজাদিগের 
নয়নারন্দজনক, যদি সম্যঙ নেতা! নয়পতি না থাকেন, তাহা! হইলে, প্রজার! 
সমুত্রে কর্ণধারবিহীন অর্ণবতরণির ঠায় বিপন্ন হইরা থাকে, শাস্তি প্রার্থী, সর্বধা 
আত্মহি চা প্রজাদিগের ঈশ্বর (প্ররিত রাজার বচনে স্থিত হওয়! (রাজার আজ্ঞা 
বশবর্তী হওয়া ) অবস্ত কর্তব্য। দ্বধর্মনিরত পুরুষই, তেজন্বী হন, প্বধর্মপালন 
ব্যতিরেকে সুখ হয় না, স্বধর্মপাল৭ই শ্রেষ্ঠ তপঃ। শান্ত্রিত পুরুষকার পরমার্থ 
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সিদ্ধির হেতু, উদচ্ছান্ত্র পৌরুষ সর্ব অনর্থের কারণ, শ্রচত শাস্ত্রের ইহাই উপদেশ। 
ক্ষা্রবল বৃদ্ধির এবং যুদ্ধের গ্রয়োজন, নালিক ও মান্ত্রিক এই ছ্বিবিধ অস্ত্রের কথা। 
শম্বাধীনত” কাহাকে বলে। প্রজাপাঁলন রাজার শ্বধর্ধ, রাজ! যদি ম্বধর্মপ(লনে 
পরান্ধুখ হ'ন, তাহা হইলে, প্রজার কি কর্তব্য? বেদ-শান্ত্রের জাজ্ঞাপালন 
বিনা কাহারও সুখ হয় না, অভ্যুদ্র হয়না, এতদ্বাক্যের তাঁৎপর্যা, আমাদের বর্তমান 
অবস্থাত্ত সর্বতোভাবে বেদ-শান্ত্রের আজ্ঞাপালন গাধা হইতে পারে কি? ছু্ধর্ষ, 
ছুবৃত্তি মানবোচিত হ্ৃদয়শূন্ত শক্রগণ কতৃক উৎপীড়িত হইলে, দেবমন্দির ও 
দেববিগ্রছের দেবপ্রাণ হিন্দুর অসহনীয়, অবমাননা হইতেছে দেখিয়া, অনহায়া, 
অবলাদিগের প্রতি পাপব অত্যাচার হইতেছে অবলোকন করিয়া বা শুনিয়া, 
শান্তিপ্রিয় ঈশ্বর পরায়ণ রাজভক্ত, দ্বধর্্মপালনেচ্ছ, বৈদিক আধ্যসত্তানগণ কি 
করিবেন? 

দ্বিতীম্ন পরিচ্ছেদ-“নৈসর্ণিক ঈশ্বর পরায়ণ * ও "স্বভাবতঃ রাঁজভক্ত+ এই 
গদছয়ের ব্যাধ্যা, বৈদিক আর্ধ্জাতিকে কি নিমিত্ত এই বিশেষণঘ্য় দ্বারা বিশেধিত 
কর! হুইয়াছে। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_ 'শাস্তিপ্রিয়” ও “দ্বধর্ম্রপালনেচ্ছ এই বিশেষণ হয়ের তাৎপর্য্য 
ব্াখ্যা। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ-_্বধর্মম' কাহাকে বলে? “আপৎকালে' এই শবের অর্থ 
কি? “বৈদিক আর্্যসস্তানদিগের আপৎকালে কিরূপ পুরুষকার কর্তব্য' এইরূপ 
গ্রশ্নে।খাপনের অভিপ্রায় কি? 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ-_“পুরুষকার, শব্দের অর্থ, "শান্ত্রিত ও 'উচ্ছান্ত্র' এই দ্বিবিধ 
পুরুষকারের স্বরূপচিস্তন। | 
৯, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ__ধাহার! বেদশাস্ত্র মানেন ন!, তাহাদের আপতকালে কিরূপ | 
প্রতীকার চেষ্ট1 হওয়! প্রাকৃতিক, যাহার! বেদ-শান্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করেন 
না, ধাহারা স্ব-স্ব প্রতিভা বা নিজ নিজ যুক্কিরই অন্ুব্র্তন করেন, তাহাদের 
পুরুষকার কি সর্বত্র বিফল হইয়৷ থাকে? বাদৃশ পুরুষকার অভীষ্ই ফলদানে 
সমর্থ হয়, তাদশ পুরুষকার যে, ( কর্ম কর্তা বুঝুন না বুঝুন, স্বীকার করুন্‌ না 
করুম) বেদ-শান্ত্রের অনুকূল পুরুষকার হইবেই তৎ্প্রতিপাদন । |] 

সীম পরিচ্ছেদ-__ক্গাত্রবল বৃদ্ধির চেষ্টা বিষয়ক প্রশ্ন ও তছুত্বর | .. 

অই পরিচ্ছেদ_“যোগের সমান বল নাই, এই কথার অর্থ, ক্ষাত্রবল হুইতে 
ভ্রাঙ্গ বলেক্স উৎ$ষ্তরত্ব গ্রতিপাদন। 


১ 
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নবম পরিচ্ছেদ_-.যুদ্ধ' ও ধনুর্বেদের প্রয়োজন, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রে 
ুদ্ধের গ্রশংস1, যড় বিধ বলের কথ|। 

দশম পরিচ্ছেদ__“নালিক' ও 'মান্ত্রিক” এই দ্বিবিধ অস্ত্রের কথা, “বথার্থ 
ঈশ্বর পরায়ণ অতএব প্রকৃত রাজভক্ত হইয়া, বেদ-_শান্তরজ্ঞ, বেদ---শাস্ত্রনিষ্ঠ) 
মহাপুরুষের উপদেশানুসারে কর্ম না করিলে, বেদ-শান্ত্রের অনুকূল কর্ম করা 
ছয় না”, এতদ্বাকোর আভিপ্রায়। 

একাদশ পরিচ্ছেদ__“বেদ্‌? ঈশ্বরের পরাশক্তি, ঈশ্বর হইতে বেদ ভিন্ন সামগ্রী 
নহেন, ঈশ্বরই ত্রিয়ের যোনি, ক্ষত্রিয়ের নাভি" শুক্লু যজুর্কোদের এই কথার 
তাৎপধ্য। 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ-- অশিক্ষিত মুসলমানের! হিন্দু্দিগের প্রতি ভীষণ অত্যাঠার 
করিতেছে, অসহায় অবলাগণই যেন ইহাদের বিশেষতঃ অক্ষিগত হইয়াছে, 
কাপুরুষোচিত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করবার প্রধান ন্গেত্ররপে বিবেচিত 
হইয়াছে, ঈদৃপ আপৎকালে বৈদিক আধ্য সস্তানগণের কিরূপ প্রতিকার চেষ্টা 
কর্তব্য ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর । 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ-__স্বধর্ নিরত রাজার ও রাজার রাজা বা ঈশ্বরের 
শরণাগত হওয়! কাপুরুষতা নতে। আমার্দের বর্তমান রাজাকে বেদ-শান্ত্রোক্ত 
লক্ষণ বিশিষ্ট রাঁজা বলিয়া গ্রহণ কর! যায় কি, এই প্রশ্নের উত্তর। সকলেই 
কর্্মাধীন, রাম রাজ্যে বান করিবার মত কর্ম না করিলে; রাম রাজ্যে বাস 
হইতে পারেন! । . 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ইন্দ্র পৃথিবীতে নরপতি রূপে বিচরণ করেন, অতএব 
গ্রজাপুঞ্জের তাহার আজ্ঞ৷ অতিক্রম পূর্বক অবস্থান কর! অন্ুচিত। রাজ। যাহা 
করেন, তাহাই প্রমাণ, নিগু ৭ হইলেও পতি যেমন স্ত্রীর পুজা, সেইরূপ নিগুণ 
হইলেও নরপতি (যিনি স্বীয় তপঃ ব! রাজত্ব প্রাপক পূর্ব্ব কর্ম্ানুনারে সর্বকর্মসাক্ষী, 
সর্বকণ্নফলগ্রদ ঈশ্বরকর্তৃক নরপতি রূপে প্রেরত হইয়াছেন ) প্রজাগণের পুজ্য 
( “রাজ! নাম চরত্যেষ ভূমৌ সাক্ষাৎ সহত্রদৃক্‌। ন তন্তাজ্ঞমতিক্রম্য প্রতিষ্টেরস্লিমাঃ 
গ্রজাঃ ॥ যদেব কুঞ্তে রাজা. তৎগ্রমাণমিতি স্থিতিঃ। নিগুণে।২পি ষথ। স্ত্রীণাং 
গজ এন পতিঃ সদা। প্রজানাং নি ণোইপ্োবং পুজা এএব নরাধিপঃ 1” )। 
প্রজার রাজার তপঃক্রীত, অতএব নরাধিপ উহাদের প্রভু, অতএব প্রজাদের 
রাজার বচনেস্থিত হওয়! উচিত, বার্তা, (কৃষি বাণিজ্যাদি বৃত্তি), রাজাশ্রয়-_ 


 গ্নান্ধাকে আশ্রয় করিয়! থাকে ( “তপঃ ক্রীতাঃ গ্রগা রাজ্ত* * * * ) রাজ রিষয়ক 
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ইত্যাদি শান্ত্রোপদেশ সমূহের (যাহার! ইদানীং কি প্রতীচ্য সুধীবর্গ, কি ভারত- 
বর্ধীয় শিক্ষিত্মন্ত পুরুষবৃদ্দ সকলেরই উপেক্ষিতব্য, সকলেরই হেয়, সকলেরই 
উপছাসাস্পদ ) তত্ব বিচার। আমরা যদি ম্বধন্দ নিরত হই, আমর! যদি 
রাজার বচনেস্থিত হুট, রাজাকে কোনরূপ বাধ! প্রদান না করি, তাহ হইলে, 
রাজা! কখনও আমাদের অনিষ্টাচরণ করিবেন না, করিতে পারিবেন ন', বাধা 
দিলেই বাধ। পাইতে ভয়, যে কাহাকেও বাধ! দেয় না, সে কাহারও সকাশ হইতে 
বাধা পায় না, ধিনি সর্বতোভাবে অহিংস! ধর্ম পরায়ণ, তাহাকে কেহই হিংসা 
করে না, করিতে পারে ন!, ইত্যাদি অমূল্য শ্রুতি-শাঞ্তোপদেশ সমূহের সংন্গিপ্ত 
বিবরণ। 


শ্রীপ্রীরামঃ 
শরণংমম 


নৈসর্গিক ঈশ্বরপরায়ণ, অতএৰ স্বভাবতঃ 
রাজভক্ত, শান্তিপ্রিয়, ্বধর্মপালনেচ্ছ, 
বৈদিক আর্ধযসন্তানগণের 'আশপৎ- 
কালে আত্মরক্ষার্থ কিরূপ 
পুরুষকার কর্তব্য? 
| বক্তা--ভার্গব শিবরাম কিস্কর যোগত্রয়ানন্দ । 
'জিজ্ঞান্ব__জ্রীবেচারাম লাহিড়ী বি, এল্‌, কলিকাত। 


হাইকোর্টের উকীল এবং 

প্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় 

বি, এল্‌। 
প্রথম পল্সিচ্ছেল। 
রর প্রস্তাবন। ৷ 
(শান্তিশরিয বৈদ্দিক আর্ধ্যসম্তানদিগের বর্তমান ছুর্দিনের কথা । 

জিজ্ঞান্থু বেচারাম--বাঝ! ! শান্তিপ্রিয় বৈদিক আর্ধাসস্তানদিগের বস্ততঃই বড় 
হুর্দিন আপিয়াচে,ইহীদের হৃদয় গগন ক্রমশঃ গাড় অশীস্তি. মেঘে আচ্ছন্ন হইতেছে, 
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বৈদিক আর্ধযঞাতি কষ্টসহিষুং বিপদে শ্বভাবতঃ ধীর, দুর্ভিক্ষ, হৃদয় গ্রকম্পক, গর্ব 
মল শোধক পাপভয়োৎপাদক প্লেগ ম্যালেরিয়!, মন্রিক।, প্রভৃতি ভয়ঙ্কর 
গ্রমারক রোগ সমূহ, তৃকম্প, জলপ্লাবন প্রভৃতি আধিদৈবিক বিপত্ত আর্ধাহদয়ে 
বহুদিন হইতে সাটোপে নৃত্য করিতেছে, তথাপি নৈসর্গিক ঈশ্বর পরায়ণ, শ্বভাবতঃ 
রাজভক্ত, ম্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় বৈদিক আর্ধ্যসন্তানগণ করুণাময়, স্তায়বান্‌ বিশ্ব 
সমাটের দিকে তাকাইয়া, সকল ক্লেশ সহ করিয়াছে, করিতেছে, কিন্তু এইবার যেন 
. তাহাদের অসামান্য সহিষ্ুত!, অনুপমেয় ধৈর্য্য ক্লান্ত হইয়াছে, বিচলিত হইয়াছে, 
আর যেন ইহারা ছুঃখ সহিতে পারিতেছে না, সসীম শক্তি মানুষের সহন 
শীলতাদি গুণ অসীম হইতে পারে না, অতএব ইহাদের কেপ সহিষুতা, ইহাদের 
ধৈর্য্য যে, ক্লান্ত হইবে, বিচলিত হইবে, তাহ বিন্ময়জনক নহে, এই নিমিত্ত 
ইহাদ্দগকে নিলা! কর! যায় না। যতই ক্ষুদ্র হোকৃ, যতই দুর্বল হোক, যতই 
নিরুপায় বা সাধনবিহীন হোক, গ্রাণরক্ষার্থ সকলেই চেষ্টা (9678819 ) 
করে, বিপদ হইতে আত্মোদ্ধারের যত্ব সকলেরই হইয়া থাকে, আকন 
অছিতের প্রতীকারে।পায়ের অন্বেষণে উদাসীন হুইয় থাকা জীবমাত্রের 
সাধ্যাতীত, প্রিয়জনের ছুঃখ দেখিয়া, নিরপরাধ, হূর্ধল, দুর্ধর্ষ বলবৎ 
কর্তৃক বিন! কারণে শ্টিরভাবে নির্ধীতিত হইতেছে অবলোকন করিয়! নিশ্েষ্ 
ও নিশ্চিন্ত থাক! মানবের পক্ষে অসম্ভবপর। অশিক্ষিত, নীতিবিহীন মুসল- 
মানের! হিন্দুদিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতেছে, অসহায়! অবলাগণই যেন 
ইহাদের বিশেষতঃ অক্ষিগত হইয়াছে, কাপুরুষোচিত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ 
করিবার যেন প্রধান ক্ষেত্ররূপে বিবেচিত হইয়াছে, মহাভারতে, রামায়ণে 
পুরাণ ও মম্বাদি ধর্মশান্ত্র সমূহে, অরাজক জধ্পদের যাদৃশ দুর্গতির বর্ণন আছে, 
আমার বিশ্বাস, আমাদের অধুন! তাদৃশ ছ্র্গতিই হইয়াছে, অরাজক জনপদ- 
বাসীর! যেরূপ শাস্তিহীন, ছুঃখসন্কুল, জীবন যাপন করে, আমরাও এখন তজ্জপ 
শাস্তিহীন, হুঃখসম্কুল, সতত শক্কাযুস্ত জীবন যাপন করিতেছি, রামায়খে ও 
মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, অরাজক জনপদে যোগ ( অলব্ধের-__অপ্রাপ্ডের 
লাভ ) এবং ক্ষেম ( লব্ধের লক্ষণ ) হয় না, রাভ্রহিত জনপদে সেনার! প্রবল 
শক্রদিগের নিবারণক্ষম হয় ন! (*নারাজকে জনপদে যোগঃ ক্ষেমং প্রবর্ততে। 
ন চাপারাজকে সেন! শত্রণ বিষহতে পরান্‌ ॥”-_রামায়ণ )। অয়াজক, 
রাষ্ট্রে ধর্ম থাকে না, রাজ! না! থাকিলে, প্রজার অপায় পরিহার (ছঃখ বিপদের 
নিবৃত্ত) হয় না, ছূর্বল তাহা! হইলে, বলবান্দিগন্ধারা অভিভূত ছয়, লোকে 


শত উত্সব । 


তাহা হইলে, শাস্ত্র মর্যাদা অতিক্রম করে, পাপের শ্রোতঃ তাহা! হইলে খরতর- 
বেগে প্রবাহিত হর, এক কথায়, তাহা হইলে, সর্বপ্রকার অমঙ্গল হইয়া থাকে. 
আমাদের বর্তমান অবস্থ। যেন অনেকতঃ তক্রপ হইয়াছে। *কেন্ন আমার্দের, 
এইরূপ শোচনীয় ছুর্দশা উপস্থিত হুইল, ফি করিলে আমাদের এই ঘোর 
অশাস্তিমেঘ দৃ্ীভূত হইবে, আমাদের ছর্দিন কাটিবে, বৈদিক আধ্য হৃদয় গগনে 
আবার কমনীয় নয়নানন্দজনক নুধাংশুর উদয় হুটবে, এই ছর্দিনে আমাদের 
কিরূপ পুরুষকার কর্তবা, প্রত্যেক বৈদিক আর্ধ্যজাতীয়্ নর-নারীর ইহাই এখন 
একমাত্র জিজ্ঞাস! হইয়াছে, বাবা! আমাদের যে এমন দুর্দিন আসিবে, ইতঃ- 
পূর্বে কোনদিন তাহা মনে হয় নাই। বাব! এখন আমাদের কি বর্তবা, 
এই বিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। 


বক্ত।-_আমি এ সম্বন্ধে কি উপদেশ দিব? আমি এ সম্বন্ধে যাহা বলিব, 
তোমাদের কি, তাহা ভাল লাগিবে? 


জিজ্ঞাম্থ বেচারাম--মাট দশ বৎসর পুর্বে আমি যাহ! ছিলাম, এখন আর 
আমি তাহা নাই বাব1, ৮ কাশীধামে আপনার দর্শন লাভের পর হইতে আমার 
আমিত্বের বহু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, আমার প্রতিভ। এখন ছিন্নরূপ ধারণ 
করিয়াছে, আমার রুচি, আমার কর্তব্যাকর্তব্য বুদ্ধি যেন ক্রমশঃ নূতন ছ'চে 
আকারিত হইতেছে, আপনার উপদেশই 'এখন সছপদেশ বলিয়া! প্রতীয়মান 
হইতেছে, শান্ত্রিত পুরুষকারই যে, সর্ধথ। লোকন্বয়ের হিতকারী, অধুনা এইরূপ 
বিশ্বাসই আমার হৃদয়ে স্থান পাইতেছে, উচ্ছান্ত্র পৌরুষ দ্বার। যে, কোনরূপ 
কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, উচ্ছান্ত্র পৌরুষ যে, উন্মত্তের অনর্থক চেষ্টা, 
আপনার ক্কপায় এখন তাহ! কিঞ্িন্মাত্রার উপলদ্ধি হটতেছে। আমি এই 
নিমিত্ত আমাদের বর্তমান ছুর্দিনের কারণ কি, কেন আমাদের এইরূপ শোচনীয় 
হুরবস্থ। আপতিত হুইল, এই আপতকালে আমাদের কিরূপ পুকুষকার কর্তব্য, 
আপনার মুখ হইতে তাহ! শুনিতে একান্ত অভিলাধী হইয়াছি, আমার দৃঢ় 
প্রত্যয় আপনি এ সম্বন্ধে যাহ! বলিবেন, তাহ! আমার ভাল লাগিবে, স্বধশ্শপাল- 
নেচ্ছ,, শাস্তিপ্রির বৈদিক আধ্য সস্তানদিগের মধ্যে অনেকেই তাকে সছপ- 
দ্বেশ বলিয়! গ্রহণ করিবেন। আমি আপনার কাছে আমি, বাহার! তাহা 
জানেন, তাহাদের মধ্যে বনুব্যক্তিই আমাকে হিজ্ঞাসা করিয়াছেন, করিয়া, 
ধাকেন, আমাদের বর্তমান ছুর্দিনের কারণ কি, কোন্‌ পায়ের আশ্রয় গ্রহণ 
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করিলে, আমাদের এই হর্বিষহ ক্লেপের নিবারণ হবে, আমর! শাস্তির মুখ 
দেখিতে পাইব, বাবা -শিবরাম কিন্কুর তৎ সম্বন্ধে কি বলেন ?. 

জিজ্ঞান্থ “নন্দ--বেচারাম দাদা যাঠা বলিলেন, আমারও তাহাই বিশ্বাস, 
বর্তধান ছার্দনের কারণ কি, এই আপতকালে যথে|ক্ত লক্ষণ টব্দিক আধ্যগণের 
কি কর্তব্য, এই ধিষয়ে আমাদের আপনার কিছু উপদেশ শ্রবণের বিশেষ 
প্রয়োজন হইয়াছে, এ সম্বন্ধে অনেকে স্ব-স্ব প্রতিভান্ুনারে অনেক কথ! 
বলিয়াছেন, বলিতেছেন, কিন্তু আমাদের ধারণা, আপনি এই বিষয় অবলম্বন 
পূর্বক যাহা বলবেন, আমাদের তাহ। বিশেষ উপকারক হইবে, আমাদের 
তা! অবশ্য শ্রোতব্য ও যথাশক্তি মন্তব্য হইবে। বছদিন আপনার সঙ্গ 
করিয়াছি, বহু অমূল্যোপদেশ আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, আপনি যে, 
বেদ শাস্ত্রের প্রতিকূল কোন কথ। বপেন না, আমার তাহ! দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, 
আপনার উপদেশ যে, কখনও বেদ-শান্ত্র বিরোধী হইতে পারে না, তাহা বল! 
বাহুল্য। অনাদি প্রতিভ! বশত"ই প্রতি প্রাণীর আহারাদি ক্রিয়া নিয়ত 
হইয়! থাকে, প্রতিভা! তেদ নিবন্ধন প্রীতি ও দ্েষের ভিন্নতা হয়, কাহারও যে, 
কোন বস্ত ব1 ব্যক্তিতে প্রীতি ও ছ্বেষ হইয়া থাকে, গ্রতিভাই তাহার 
কারণ, বর্তমান ও পূর্বজন্মের গরতিভাঙগুমারে সর্বজীবের ইতিকর্তব্যতা 
অবধারিত হয়, কেহই প্রতিভাকে অতিক্রম পূর্বক ন্বতঃ কোন কার্য 
করিতে সমর্থ হয় না। অতএব আপনি যাহা বলিবেন, তাহাকে 
সকলেই যে, সমভাবে ত্যাগ বা গ্রহণ করিবেন না, করিতে পারিবেন না, 
তাহা স্থির । “সত্যের জয় অবশ্ন্ত।বী» সুতরাং আপনার সত্য বেদ-শান্ত্র মূলক 
উপদেশ অনর্থক হইবে না। বানা! অনেকে বলিতেছেন, মুসলমানেরা যে, 
হিন্দুর গ্রতি এইরূপ অমানুষোচিত ভীষণ অত্যাচার করিতেছে, রাজার ওদাসীন্ট, 
রাজার প্রজা পরিপালনে পরাঙমুখহাই তাহার প্রধান কারণ, নিত্য প্রজা. 
পরিপালন ও হষ্ট নিগ্রহণ রাজার পরমধন্মন, নীতি বিন! প্রজাপাপন ও হষ্ট নিগ্রহণ 
রূপ রাজধর্্ সম্যগ রূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। রাজার অনীতি-__নীতি 
শাস্ত্রের অননুসরণই সম্যক্‌ ছিদ্র (রন্ধ,ভৃত-_096906) ইহাই রাজার সতত ভয়াবহ 
শত্রু সম্বর্ধনের ও বলহাসের কারণ। * শান্তজ্ত, সঙ্জনপুরুষের মুখ হইতে 








*ণ্নৃপত্ত পরমোধর্দঃ প্রঞ্জানাং পরিপালনম্‌। 
হষ্ট নিগ্রহণং নিত্যাং ন নীত্যা তে বিনা, ভে॥ 


৩৯১ 


৬০২ উত্সব. 


শান্্রবাখ্য শ্রবণ ন! করিলে, শাস্ত্রের গ্রক্কত অভিপ্রায় জান! যায় না। 'অতএব.: 
এই সকল শান্ত্রোৌপদেশের যথার্থ অভিপ্রায়. কি, শান্ত্রজ্ঞ বিজ্জনের মুখ হতে . 
তা$া ন! জানিলে তরদবধারণ হতে .পারে ন1। অতএব ক্কপা পূর্বক আপান 
আমাদের বর্তমান দুর্দিনে প্রকৃত, কারণ কি, কি করিলে আমর! এই বিপদ 


হইতে রক্ষিত হইব, তৎসন্বন্ধে কিছু উপদেশ গ্রদ।ন করুন। 


ধর্ম ও অধন্্ম ব৷ শুভাশুভ কন্মানুসারেই লে।কের যথাক্রমে 
_. স্থগতি-ছুর্গতি বা উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে । 


০. বন্ধ! বেদ-_-শাস্ত্রের উপদেশ, ধর্থাধর্ম ঝা শুভাগুভ কর্মুই ধথাক্রমে 
স্ুগতি-গুর্গাতির, উন্নতি.অবনতির ব| সুথ-ছুঃখের কারণ। অথর্ববেদ সংহিতা 
কর্মকেই দেব মনুষ্য।দি রূপ বিশ্বজগতের মুল কারণ বলিয়াছেন । 1 “বুদ্ধনূর্ধ্যারুণ 
কর্ম বিপাক" নামক গ্রন্থে, শুক্রনীতিসারে, এক কথায়, বেদ ও বেদমুলক নিখিল 
শান্েই উক্ত হ্য়াছে, কর্ম হারাই প্রাণিদিগের জন্ম, স্থিতি, ও ভঙ্গ (স্থষটি, স্থিতি 
ও লয়) হইয়! থাকে, কর্ম নিবন্ধন জীবের গখময় স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, কর্খ নিবন্ধন 

£খমযর় নরকগতি হইয়া থাকে, কর্দ বশতঃ জীব দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, আবার 
কর্ম বশতঃ র।ক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়। থাকে, কর্ম বন্ধনের এবং কর্মই মোক্ষের 
কারণ, কর্ধই পতন ও উচ্ছান্পের ( অধোগতি ও উন্নতির ) হেতু, স্থখ, হুঃখ 


অনীতি্েব সংচ্ছিদ্রং রাজ! নিত্যং ভয়াবহম্‌। 
শত্রু সন্বর্ধনং প্রোক্তং ব্লহাসকরং মহৎ ॥ 
স্বৃদ্ধনুর্য্যারুণ কর্মবিপাক। 


+ *তপশ্চৈবাস্তাং কর্ম চাস্তমহশ্ট্য্ণবে। 
তপোহকজ্ঞেকমণত্তৎ তে জোষ্ঠমুপাসত ॥*-_ 
অথর্ধববেদসংহিত| ১১:৪।১০|৬ 


পদেবমমুষ্যা দিরনত সবভগগতঃ কর্মের মুল কারণমিতার্থ;।*-_ 
| অথর্ধাবেদসংহিতাভাব্য। 
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' ইত্যাদি সকলেই কশ্ধাপ্রিত। * শুক্রাচার্ধ বিণিয়াছেন, স্থগতি ও ছুর্গীতির 
প্রতি কর্মহি কারণ ( “কমৈ'ৰ কারণঞচত্র- সুগতিং ছুর্গীতিং প্রতি।”-_ শুক্রনীতি 
সার ১ম অধ্যায় )। ” 

পিজ্ঞান্থু বেচারাম--বাবা ! 'কর্ম্মই দেখু রূপ বিশ্বজগতের মুল কারণ, 
“কর্মই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হেতু»' কের্মইি স্ুগতি ও হূর্গাতির কারণ” শাস্ত্র ও 
ভবাদৃশ শাস্রভ্ঞ পুরুগদিগের মুখ হইতে বহুবার এই কথা শুণিয়াছি, কিন্ত 
এতণ্বীকোর প্রকৃত আঁশয় কি, তাহ! সম্যগরূপে উপলব্ধি হয় নাই বলিয়! 
যথোক্ত কর্ম কোন্‌ পদার্থ, তাঠ। অগ্ঠাপি যথার্থভাবে অবধারিত না হওয়ায়, 
কর্মাই বিশ্বজগতের মূল কারণ, কর্মানুসারেই লোকের নুগতি-ছূর্গ'ত হয়, 
ইত্যাদি গম্ভীরার্৫থক শাস্ত্রোপদেশ পুনঃ পুনঃ কর্ণ কুরে প্রবেশ করিলেও, আমি 
বিশেষ লাভবান্‌ হইতে পারি নাই, “কর্মই স্থগতি-ছুর্গঠির কারণ এই শাস্ত্রীয় 
কথার উচ্চারণ করিবার শক্তি হইলেও, ছঃখে আগীড়িত, ধৈর্যাটাত চিত্বকে 
এই কথ৷ মুস্থির করিতে পারে না, শাস্তিহীন হৃদয়ে শান্তি আনিতে সমর্থ হয় 
না, তরনিত নদীতে নিমজ্জনশীল, ক্লান্ত হস্ত-পদ বাক্তির আলম্বন প্রাপ্তিতে 
যেমন সুখ হয়, বিপনন হইয়া, ধৈর্যাচ্যুত হইয়া, 'কর্ম্মই নুগতি ছূর্গতির কারণ," 
বারবার এই কথ। স্মরণ পূর্বক দেখিয়াছি, ধীরভাবে থাকিতে পারি নাই, শাস্তি 
পাই নাই। তা'ই বপিতেছি, “কর্মই নুখ-ছুঃখের কারণ, “কর্মাই উন্নতি- 
অবনতির ঠেতু”, এই শান্ত্রোপদেশের জড়শরীর দৃষ্টি পথে পতিত হইলেও, ইহার 
আত্মাকে অ্জিও দেখিতে পাই নাই। 

ভিজ্ঞাস্থ নন্দ-_গভীব রজনীতে কোন বিষয় ন। ভাবিয়া, স্থির চিত্তে, সুখে 
(ছুঃখের কারণ বিদ্ধমান থাকিলেও, শাঞগ্চিময়ী প্দ্রাদদেবীর সুখময় ক্রোড়ে 
আশ্রয় লইয়াছি বলিয়া ) নিদ্রা যাইতেছি, এমন সময়ে বছুজনের উৎকট চীৎকারে 





* প্ম্মণ! জায়তে জন্কঃ কর্মণৈব বিলীয়তে | 
কমণ। নরকং সত স্বর্গ, যাতি চ কমণা॥ 
দেংত্বমাপু,ষাজ্জীবে রাক্ষসত্বং চ কম ণা | 
কমণ। বাজারার মোক্ষমায়াতি কমা ॥ 
কম্ণ। পতনোচ্ছা মৌ নৃণাং জন্মনি জন্মনি। 
স্থুখং ছুধং চ যৎকিঞিৎ সর্বং বম্ণাশ্রিতং যতঃ ॥” 
দধনুরধ্যাক্ুণ কম বিপাক | 





 নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাকাইয়! দেখিলাম, গৃহে সশস্ত্র ভীমদর্শন দুর্বৃত্ত নিষ্ঠুর দন্াগণ 
প্রবেশ পূর্বক আমার নিরপরাধ আত্মীয়দিগের প্রতি দারুণ অত্যাচার 
করিতেছে, নিরুপায়, কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, ভীষণ 
অন্ৃস্থ দৃত্তও আর দেখিতে পারিতেছ না, তখন ভাবিলাম, আর তাকাইতে 
না হয় এমন ভাবে চক্ষু বু'জ, এই নিষ্টুর দন্থাদিগকফে বথাশক্কি বাধা 'দিতে দিতে 
সর্বসস্তাপনাশি মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করি, ইহাই এখন আমার, শাস্তি 
প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, ইত)বসরে একবার ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক প্রক1শের ন্ায় 
“কর্ধই স্থগতি-ছুর্গীতির একমাত্র কারণ' এই কথা মনে উদ্দিত হষ্টল, কিন্ত 
মুতামুখে প্রবিষ্ট হিমশিলার হ্যায় হিমাজের দেহে উত্তেজক ওঁধধ প্রয়োগ যেমন 
অনর্থক হয়, তেমনি অনর্থক হইল, ইহ! বিন্দুঙ্গাত্র শাস্ত দিতে পারিল না, 
কর্ন! তুঁলিক। দ্বারা এইরূপ চিত্র অঙ্কন করিলে অল্লেকেরই উপলব্ধি হয়, প্রবীণ 
বেচারাম দাদা যাহা বলিলেন, তাহা মিথ্যা নহে। “কর্মই সুখ-দুঃখের কারণ, 
এই শান্ত্রোপদেশের প্রকৃত অর্থ কি, এই শাঙ্্রোপদেশকে ব্যবহারোপযোগী 
করিতে হইলে, কি কর্তব) তাহ! অবগত ন। হইলে, “কর্মই স্থগতি-হুর্গীতির 
কারণ এই শান্ত্রোপদেশ শ্রবণমাত্রে যে কোনরূপ লাভ হইতে পারে না, তাহ! 
স্থখবোধ্য। 

বন্তা-_যথার্থ, কেবল উপদেশ শ্রবণে জ্ঞান লাভ হয় না, উপদেশের পরামর্শ 
( তাৎপর্য্যানুসন্ধানাত্বক বিচার ) ব্যতীত কেহ কৃতকৃত্য হইতে পারেন না 
(*নোপদেশশ্রবণেইপি কৃতকৃত্যঃ পরামর্শাদৃর্তে বিরোচনবৎ |” সাং দং ৪1১৭ )। 
কর্মী সুগতি-দুর্গতির কারণ) এই শাক্ত্রোপদেশ যে, পারগর্ভ, তাখাতে কোন 
সন্দেহ নাই। “কর্ধ দেখমঞুষ]াদিরূপ বিশ্বগ্রগতের মুল কারণ, এই উপদেশ 
শ্রবণ করিবে, এবং আবশ্তক হইলে অন্তকে শুনাঈবে, অথর্ববেদ কেবল এই 
নিমিত্ত এই উপদেশ প্রদান করেন নাই। তুমি এই উপদেশ শ্রবণ করিবে-- 
এতদ্বাক্যের অর্থের অনুসন্ধান করিবে, ইহার মনন বা যুক্তি দ্বার] ইহার 
সম্ভাবিতত্বের অনুসন্ধ!ন করিবে, ষথাবিধি শ্রবণ ও মনন দ্বার শ্রুত বিষয়ে যখন 
নিরস্ত সংশয় হইবে, তখন ইহাতে বিক্ষেপ রহিত একতান চিত্তকে ধারণ পূর্ব্বক 
নিদিধ্যাসন করিবে, “কর্মুই দেবমনুষ্যা দি রূপ বিশ্বজগতের মূল কারণ এই উপদেশের 
প্রকৃত ভাৎপধ্য কি, তে তাহা! তোমার বথার্থভাবে জান! হইবে, তুমি কৃতকৃত্য 
হইবে । উপদেশ শ্রবণ পূর্বক কৃতরুত্য হইতে হইলে, এই সকল কর! ঢাই। 'কর্দ 
স্গতি-ুর্ী:তর কারণ” তুমি বদি এই উপদেশ কেবল শ্রবণ করিয়াই নিশ্চেষ্ট না 
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হইতে, কৃতৃত্য হইয়াছি না ভাবিতে, তাহ! হইলে, দন্থ্যরা তোমার গৃহে 
গ্রবেশ পূর্বক এইরূপ অত্যাচার করিতে সমর্থ হইত না, তাদৃশ বিপদে পতিত 
হইয়া সর্বসস্তাপনাশি-মৃতার শরণ গ্রন্ণ ভিন্ন বিপদ্‌ হইতে রক্ষা পাইবার 
উপারনাস্তর নাই, তোম|কে এবধ্্রকার কাপুরুষোচিত সিদ্ধান্তে উপনীত হষ্টতে 
হইত না, তাহা হইলে, শাস্ত্রোপদেশ সমুহের কোন বাবহারোপযোগতা নাই, 
তোমাকে এই প্রকার অহিতকর ভ্রম গ্রমাদ পরিকলিত মতাবলম্বী হইতে হইত 
না। “কর্মই স্থগতির কারণ" “কণ্মই হুর্গতির হেতু” তুমি যদি এই স্বপ্লাক্ষরাত্মক 
বিশ্বতোমুখ সারতম শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য কি, তাহা জানিবাব চেষ্টা 
করিতে, যদি তুমি যাদৃশ কর্ণা স্্গৃতির কারণ তোমার সাম্র্থানুসারে তাদৃশ কর্ণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইতে, তাহা হইলে, তোমাকে কখন যথোক্তভাবে নিগৃহীত 
হইতে হইতনা, তাহ! হইলে তুমি উক্ত শাস্ত্রোপদেশের হিন্তকারিতা কিঞ্িম্াত্রায় 
অনুভব করিতে সমর্থ হইতে। | 

জিজ্ঞান্ুদ্বর__বাবা! আপনার এই সকল .কথা শুনিয়৷ আমাদের প্রবল 
জিজ্ঞাস! হইতেছে, কিরূপ কর্খু করিলে যথোক্ত রূপ বিপত্তি হইতে রক্ষা পাওয়া 
যায়? যাদৃশ কর্ম হুগতির কারণ, তাদৃশ কর্ধের স্বরূপকি? অপিচ যেবপ 
কর্ম দর্গতির হেতু তদ্রুপ কর্শেরই বা কি লক্ষণ? | 

বক্তা এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর- বেদ-শান্ত্র-বোধিত ইষ্ট প্রাপক ও অনিষ্ট- 
হারক কম্মই তাদৃশ কর্ম, বেদে এতাদৃশ কর্ণ ধেম্ম বা “প্রেতি” (প্রকুষ্টগতি ) 
এই নামে লক্ষত হইয়াছে । বিস্তারপূর্ধক বাাখা! না করিলে এ*ং ষথার্থভাবে 
এতদ্বাক্যের তাৎপধ্য পরিগ্রহের প্রতিভা না থাকিলে, ইছার সারবস্তা তোমাদের 
উপলব্ধ হইবে না, তোমরা ইহাকে বিজ্ঞানালোকবিহীন বর্ধরোচিত কথা 
বলিয়াই অবজ্ঞা করিবে। সনাতন বেদ ও তম্মংলক শান্ত্রোপদেশানুসারে কর্ম 
করিলে, মানুষের কোনরূপ ক্লেশ হয়না, “ধন্ধ" স্থখের এবং 'অধর্ম' দুঃখের কারণ, 
উন্নতি ও অবনতি, যথাক্রমে শুভাগুভ কর্মের ফল, ম্বভাবেস্থিত বৈদিক আর্া- 
দিগের ইহাই গহজ বিশ্বাস। | 

জিজ্ঞান্দ্বয়-_-আপনি বলিলেন, সামধ্যান্থুমারে বেদবোধিত সুঁতকর্খু করিলে, 
মান্ুবকে বিপদে পতিত হইতে হয়না, আপনার এই কথার বার্থ অভিপ্রায় কি, 
কৃপা পূর্ব্বক তাহা বুঝ।ইয়৷ দিন। 

, বক্তা--সনাতন বেদ ও তন্মুলক শান্তর বোধ কর্ণাই ই্গ্রাপক ও অনিষ্ট 

হারক, এই কথ! শুনিয়া তোমাদের কি মনে হইয়াছে, তোমাদের কিমনে 


৩০৬০  উৎপৰ। 
হইয়াছে, এই কথার মধো কিছু সার আছে"? এই কথা শুনিয়া তোমাদের 
' কি মনে হয় নাই, বেদ শাস্ত্র ধাহাদের জ্ঞানে অনভ্য কুষকের গান বা উহাদের 
সরল হৃদয়োচ্ছাস, বেদশান্ত্রকে ধাহার! প্রামাণিক গ্রন্থ বলিক্লাই ম্বীকার করেন 
না, ধাহারা বেদ-শাস্ত্রেরে আভ্তা পালন ত দুরের কথা, “আপনারা কি 
বেদ-শান্ত্রেরে মতান্ুপারে কন্ধ করেন? এইরূপ গুশ্ন করিলে বিরস্ত হ”ন, 
অপমানিত হইলাম বিবেচন! করেন, তীহারাই যখন অধুন! পৃথিবীর নায়ক 
হইয়াছেন, বিদ্ভাচার্ধ্য হইয়।ছেন, পার্থিব সুখ-ভোগের অধিকারী হইফাছেন, 
আন সনাতন বেদ ও তন্ম,লক শাস্ত্রবোধিত কর্ম্মই ইষ্টগ্রাপক ও অনিষ্টধারক 
কিরূপে এততদ্বাকোযে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার! যায় ? 

জিজ্ঞানুয়-_-বেদ কি, শাস্ত্র কি, (সত্য কথা ঝলিতে হইলে, বলিতেই 
হইবে ) আমর! অগ্ভাপি তাহ! যথার্থভাধে জ।নিতে পারি নাই । 'গত এব যাহ! বেদ 
ও তন্ম,লক শান্্রবোধিত, তাহাই ইঠ্টপ্রাপক ও অন্রিষ্টহারক, বলা বাহুল্য, 
আমাদের পক্ষে এই কথাতে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা অসম্ভব। তবে 
বেদ শান্ত্রকে সাধারণতঃ যাদৃশ দৃষ্টিতে দেখ! হয়, বেদ-শান্রকে আমর! তাদুশ মন্দ 
দৃষ্টিতে দেখি না, তাদৃশ তুচ্ছ সামগ্রী বলিয়া বুঝিনা । বোধ হয়, টি 
প্রতিভা! এবং বর্তমান জন্মে আপনার সঙ্গ লাভ ইহার কারণ। 

বন্ত।-_-তোমাদের এইরূপ উত্তর আমাকে সখী করিল। মনে কর, যাহা 
সতা, যাহ! প্রাকৃতিক তাহা বেদ, তাহ! শান্ত্র। যণি ইহ! মনে করিতে পার, 
তাহা! হইলে, যাহা বেদ-শান্ত্রবো'ধশ তাহাই ইষ্ট প্রাপক ও অনিষ্ট হারক ইহ যে 
গুঁকেবারে যুক্তিহীন কথ! নহে, বুঝিতে ন! পারিলে ও ইদাকে উন্মত্বের প্রলাপ বোধে 
উপেক্ষা কর! উচিত নহে, তাহা বোধ হয় স্বীকার করিতে পারিবে। “কণ্মাই 
স্থগতি ও ছুর্নতির কারণ', এই শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ পূর্বক তোমানের কিরূপ 
খারণ। হইয়াছে? ইহা আধুনিক বিজ্ঞ/ন ও দর্শনের প্রতিকূল কথ। বলিয়! 
মনে হইয়াছে কি? নীতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, স্বধন্্ন নিরত বৃদ্ধমত'নুবর্তী 
মীতিমান নরপতি জগতের বৃদ্ধির ( ত্ভ্যুদয়ের) হেতু, সমুদ্রের শশাঙ্ক: 
ঘর্শন যেরূপ আনন্দজনক, ন্বধর্ম পরারণ গাজ! সেইরূপ প্রজাদগের 
নয়নাননদ জনক; ) শাক্ত্রোপদেশ, যদি সম্যক নেতা নরপাতি না! থাকেন, তাহা 
হইলে, প্রজার! সমুদ্রে কর্ণধার বিহীন অর্ণবতরণণর সায় বিপর্র হইয়া! থাকে? 
শান্সোপদেশ, পান্ডিপ্রার্থী, সর্বথা আত্মহ্তাী প্রজাদিগের ঈশ্বর প্রেরিত 
সাজার আক্াবশবর্ত হওয়! অবশ্ত কর্তবা) পশাস্ত্রোপদেশ, ম্বধন্ম নিরত 
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পুরুষই তেজন্বী হন, শ্বধর্ম শান ব্যতিরেকে সুখ 'হয় না, স্বধর্মপালনই 
শ্রেষ্ঠ তপঃ) শান্ত্রোপদেশ, শান্ত্রিত পুরুষকার পরমার্থসিত্বের হেতু, উচ্ছান্ 
পৌরুষ সর্ব অনর্থের কারণ। এই সকল শান্ত্রেপদেশ শ্রবণ পূর্বক তোমাদের 
কিরূপ ধারণ! হইতেছে ? ইহার] নবীন ন্থুধীবর্গের মতের অনুকূল নে, 
ইচার| সর্বথ! স্ুযুক্তি পিদ্ধ কথা নচে, এই সকল কথ! শুনিয়। তোমাদের 
কি এই প্রকার ধারণ! হইতেছে ? রাজাকে শান যেন ণেশী করে বাড়াইয়াছেন, 
রাজাকে এইভাবে দেখা, রাজাকে দেবতাজ্ঞানে আদর কর! আধুনিক স্ক্য 
ধীমান্‌ বিদ্বজ্জনদিগের অনুমোদদত নহে/ এই. সকল কথা শুনিয়! তোমাদের 
এইরূপ মনে হইতেছে কি? | 

জিজ্ঞা ্বপ্বয়-_বেদশান্ত্রের সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা আমরা 
জানিতে পারি না, তাহ! জানিবার শক্তি আমাদের নাঈ, তাহ! বুঝাইয়! দিতে 
পারেন, এতাদ্শ সদ্গুরুও অধুন! ম্ুলভ নেন, আপনার মুখ হইতে 
গুনিয়াছি, যথাবিধি শ্রোত ও ম্মার্ভ সংস্কার বাতীত বেদ-শান্ত্রের প্রকৃত জান 
হইতে পারে না, অতএব আমর! যে বেদ-শাস্ত্রের সকল কথাতে বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পারিব, বেদশান্ত্রোপদেশ সমূহের সার্বত্রিক উপাদেয়ত্ব অনুভব করিতে 
সমর্থ হইব, তাত। কখন সম্ভবপর হইতে পারে না। আমাদের দৃঢ় ধারণ! বর্তমান 
কালে, বেদ-শান্ত্রের প্রতি বিশুদ্ধ শ্রদ্ধাবান্‌ পুরুষের সংখ্য। বৈদিক আধ্যসম্তান- 
_দিগের মধ্যেই অত্যন্ত বিরল হইয়াছে। বাবা! আপনার কৃপায় আমাদের 
একট। বড় লাভ হইতেছে, আমাদের বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় তইতেছে, “যে কোন 
বিধয় হোক্‌ তৎসন্বন্ধে যত প্রকার মতের আঁবর্ভাব. হইয়াছে, হইতেছে, তঞ্চ 
সমুদায় বেদমূলক,' বেদই সর্ব প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের আগ্য প্রন্থতি, আপনার 
এই কথা যে, মিথ! নহে, সারহীন নহে, তাহ! কিঞ্চিন্াত্রায় অন্ুভব 
করিতে পারিতেছি। আপনার তুলনাত্মক রাজনীতি নামক সন্ভাষণে লিখিত 
হইয়াছে, রাজ! ও রাঞ্ সম্বন্ধে ফত প্রকার মত আবিভূতি হইয়াছে, হইতেছে, 
তগসমুদ্রায় বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহের রাজ! ও রাজ্য বিষয়ক 
উপদেশেরই বিকৃত প্রতিধনি। নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে, 
গ্রতীতি হয়, পার্থিব রাজ! ঈশ্বরেরই গ্রতিনিধি (ড10989197 0৫ 09) | 
এই মত (যাছাকে ইদানীং প্রাথমিক অসত্য মানুষের মত বলিয়! উপেক্ষ! কর! : 
হয়), কালে সুবিজ্ঞ, সত্য চিন্তাশীল পুরুষদিগ দ্বার! সমাদৃত হইবে । মহন; . 
(81010870009) আপনাকে ঈশ্বরের ( বিশ্বসস্রাটের ) প্রতিনিধি বলিয়াই বিশ্বাস 
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করিতেন। . জেমস প্রথম নিিরা 1) রাজ . ফিংহাসনে অধিরোহণের পুর্বে 
স্বাজা যে দৈবত, ঈশ্বরাদিষ্ট ততগ্রতিপাদনের চেষ্ট! করিয়াছিলেন।* 'রাজাকে 
দেবতা বোধে পুজা করা উচিত । আধুনিক উন্নতশন্ত প্রতীচ্য কোবিদগণ 
শাস্ত্রের এই প্রকার মত অবগত হয়া, শাস্্রকারদগকে অর্দসভা বলিয়াছেন । 
: আপনার মানবতব্বে লিখিত হইয়াছে, “ধাহার! ঈশ্বর ব! দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস", 
মানবের অর্ধসভ্যাবস্থায় হুইয্! থাকে, এই কথ! বলিতে পারিয়াছেন, তাহার! 
ষ্েখ মানুষকে দেবত! জ্ঞান করা, অর্ধসভ্যাবস্থার লক্ষণ বলিবেন, তাহ! 

ঘয়াবহ নছে। “বৈদিক আর্য স্বভাবতঃ রাজভক্ত' এবং “স্বভাবতঃ রাজভক্ত 
বৈদিক আর্ধোর রাজভক্কির হাসের কারণ কি+, আপনার এতদ্বিষয়ক সম্ভাষণ: 
শ্রবণ পূর্বক আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে, প্রতীচয ক্রমবিকাশবাদী ন্ুবীবর্গ, 
নৈসর্গিক ঈশ্বরপরায়ণ অতএব শ্বভাবতঃ রাজতক্ত বৈদিক আর্য্যের পবিত্র হৃদয় 
গ্ররূ় নুদৃঢ় রাজভক্তিকে বিচলিত করিবার সহকারি ক্ষারণ বিশেষ। আপনি 
মানবতত্বে লিখিয়াছেন, রাজাতে দেবতা] বুদ্ধি নাই, স্বীয় স্থুকৃতি বশতঃ, 
জন্মুস্তরের পুণ্যাতিশযা নিবন্ধন রাজ! রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হুইয়৷ থাকেন, এই 
শাস্ত্রোপদেশে আস্থা! নাই, তাই বৈদিক আধ্য জাতীয়, জর্দনভ্য বা বর্ধবরবোধে 
শতশঃ সহত্রশঃ অবজ্ঞত প্র ভিন্ন অন্ত কোন জাতীয় প্রজার সকাশে রাজা 
নির্ভরে বাস করিতে পারেন না। প্রক্তা হইতে রাজার অনিষ্ট হইয়াছে, অধিক 
কি,. গ্রজ! রাজাকে হত্যা করিয়াছে, অন্ত জাতীয় প্রজাপুজের মধ্যেই তাহা । 
শুনিতে পাওয়া] যায়, কিন্ত ইতিহান অন্থেষণ করিয়া দেখুন, এ দৃষ্টান্ত রাজাকে * 
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দেবস্ঠাজ্ঞানে পৃজক, অর্থীসভ্য বৈ আর্ধাজাতীর বদির মধ্যে পাইবেন: 
না (মানবতত্ব রাজ! ও প্রজা )। “মানবতন্ব' প্রায় ২৪ বংসর পূর্ব মুদ্রিত ও. 
প্রকাশিত হইয়াছে, আপনি তখন সাহছসপূর্বক মুক্তকে যাহ! বলিয়াছেন, 
এখন আর তাহা বলিতে পারেন না। দেব মন্দির ও দেববিগ্রহের অবমাননা 
হইতেছে দেখিয়! দেবগ্রাণ বৈদিক আর্ধা সন্তানদিগের কি শিক্ষ। হওয়! উচিত 
এতট্ছীর্যক সম্ভাষণে আপনি বলিয়াছেন, আমর এখন অনেকতঃ স্বধর্মত্ট 
"হইয়াছি। আমরা এখন আর আমাদের, পুর্ব পুরুষদিগের গ্তায় ঈশ্বর- 
পল্ায়ণ বা! রাজভক্ত নহি, আমর1 যদি স্বধর্মত্রষ্ট ন| হইতাম, আমাদের যদি . 
ঈশ্বর পরায়ণতার, রাজতক্তির হ্রাস না হইত, তাহা হইলে, আমাদের, 
কখন৪ এতাদৃশী ছুর্গতি হইতন।। বাবা! আপনি যাহ! . বলিতেছেন; 
বলিয়াছেন, বলিবেন, সমাগরূপে বুঝিতে না পারিলেও, আমাদের তাহা 
শিরোধাধ্য, ঙবে এই সকল শান্ত্রোপদেশ বর্তমানকালে সাধারণের ভাল 
বাগিবেনা। প্রতীচ্য বিজ্ঞানকুশল বৈজ্ঞানিক রাঞ্জনীতিজ্ঞ বিদ্জ্জন্েরাও এই 
সকল কথাকে অর্ধসভ্যোচিত কথ! বলিয়া উপেক্ষা করিবেন। রাজাতে দেবতা! 
বুদ্ধি যে, অল্লজ্ঞ অর্ধসভ্যোচিত, হার্বার্ট স্পেন্সার, ডারুবিন্‌ প্রভৃতি ধীমান্‌ 
গুরীষগণ তাচাই বলিয়াছেন। রাজ! যদি নিপুণ হন, অত্যাচারী হন, রাজ- 
্মুপালনে বেমুখ হান, তথাপি তাহাকে পুজা! করিতে হইবে, তাহার আজ্ঞা 
গুন করিতে হইবে, শাস্ত্রের এইরূপ উপদেশের অভিপ্রায় কি, আমরা তাহা. 
বুঝিতে অক্ষম। ভগবান মন্থু বলিয়াছেন, "ম্বাধীনতাই স্থুখ এবং পরাধীনতাই 
ছঃখ' (প্পর্বং পরবশং ছুঃখং সর্বমাত্মবশং লুখম্‌।”- মন্থুসংহিতা ৪1১৬৯ )। 
ভগবান্‌ মন্থ যে স্বাধীনতাকে মুখ বলিয়াছেন, সে স্বাধীনতার ম্বরূপকি? 
সর্ববিষয়ে যিনি পরবশ, তিনি কি সুখী হইতে পারেন? আপনি বলিয়াছেন,শাস্তি- 
প্রার্থী” সর্বথ! আত্মহিতার্থী গ্রজাদিগের ঈশ্বরপ্রেরিত রাঙার আজ্ঞাবশবর্তা হওয়] 
, অবশ্ত কর্তব্য; আমাদের এই নিমিত্ত গ্রিজ্ঞাস! হইয়াছে, ধাহাকে সর্ব বিষয়ে অন্তের 
পর বশবর্তী হইয়৷ থাকিতে হয়, তিনি কি মুখী হইতে পারেন? প্রজাপাণম, . 
নিগ্রহণ রাজার শ্বধর্থ, রাজ! যদি স্বধর্মপালনে পরান্মুখ হন, তাহা হইলে, 
গ্রজার কি কর্তব্য? “বেদ-শান্ত্রের আজ্ঞাপালন বিনা, কাহারও নখ হয় না, অভ 
হয়না”, এই কথ! কি সার্বভৌম সতা হইতে পারে ? এই কথার প্রকৃত অভিগ্রায়-- 
কি? তি ৯ বর্তমান অবস্থাতে সর্বতোভাবে বেদ-শান্ত্রের জাজ্ঞাপাননসাধা। 
হইতে পারে কি? পূর্বেই বলিয়াছি, আমর! বের-শান্োপদেশের ্রন্কত তৎপর? 
৪8৬ 
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কপ রিবা যোগা মাহী তবে ইহাও পরান: স্বীকার করিয়াছি, করিতেছি, 
ধৈনন্শান্ত্রকে অসত্য কবকেয় গান বলিয়া, অসার সামগ্রা বলিয়! উপেক্ষ! করিবার 
শক্তিও গঅগ্ঠাপ আমাদের হয় নাই, বুঝিতে না পারিলেও, বেদ-শাস্ত্রোপদেশ যে, 
তথা বল, সারগর্ভ, তাহা! আমর! বিশ্বাসকরি । সাংখ্যদশন গ্রণেত। কপিলদেব 
যেবেকে শ্বতঃ গ্রমাণ বলিয়াছেন, বেদের স্বাভাবিকী যথার্থ জ্ঞান জননী শি 
'আছে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন ( “নিজ শঙ্গাভিবাক্তঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্‌ এ 
সাং দং ৫৫১) 
/সতাযর্শন প্রণেতা মহধি গোতমও যে বেদকে এই দৃষ্টিতেট দেখিয়াছেন, 
শীরীরক হুত্র গ্রণেতা ভগবান্‌ বাদারায়ণ যে বেদকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় 
কারণ বলিয়াছেন, পূর্ববমীমাংসা দর্শন প্রণেতা মহর্ষি জৈমিনি যে বেদকেন্ুদি্বহ 
স্থানে বসাইয়াছেন, এক কথায়, সাক্ষাৎ কৃতধর্মা ষমাত্রেই ধাহাকে সর্ধ্বোপরি 
প্রামাণিক বলিম্না অঙ্গীকার করিয়াছেন, সে বেঁকে আমর! কিরূপে কোন্‌ 
সালে অসভ্যাবস্থার বিজ্ঞানালোক বিহীন সামন্ত্রী বণিয়া৷ উপেক্ষা করিব? 
অতএব (বদ-শান্ত্রকথার প্ররুত আশর কি আমাদের তাহা জানিবার কৌতুহল 
 হসক, দড়প্রত্যয, তাহ! জানিতে পারিলে, আমর! কৃতকৃত্য হইব। বাবা! এট 
মিমি আমর! বেদ শান্ত্রোপদেশের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আপনাকে তীছী 
জিজ্ঞাদা করি। আমাদের অধুনা যে যে নিষয়ের বিশেষতঃ তব জিজ্ঞাদা 
গুষইনাছে আপনি কপ পূর্বক আমাদিগকে সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে কিছু উরি 
প্রান করুন। 
বন্ত।--তোমাদের কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের (বিশেষত? তত্ব জিজ্ঞালা ছে, 
তাহ! ব্ল। 
7 জিজ্ঞানতর-_ছৃদ্র্ধ, দুবৃত, মানবোচিত হাদয়শূন্ত শক্রগণ কর্তৃক উৎপীড়িত 
. হইলে, দেবমন্দিয ও দেববিগ্রহের দেবপ্রাণ হিপুর অসহনীয় অবমাননা হইতেছে 
_ দ্বেখিলে, অসহায়! অবলাদিগের প্রতি পাশব অত্যাচার হইতেছে শুনিলে বা. 
. অবলোন করিলে, শান্তিপ্রিয় ঈশ্বরপরায়ণ, রাজভক্ত শ্বধর্্পালনে্ছু 
, আধ্য সম্তানদিগের কিরূপ পুরুষকার কর্তব্য, আমাদের তাহ! জানিবার এ 
ইচ্ছা  হইরাছে। আপনি বলিয়াছেন, সামর্থ্যানুদারে বেদবোধিত শুতকর্ 
+ ক্র গা, মীকষকে বিপদে পতিত হুইতৈ হয় না, 'সামধ্যনথসারে ধথদবোধিত 
প্োরকশা করা, কাহাকে বলে? সাধারণ বুদ্ধিতে যাদশ পুরুষকার 
রং কলে বিথেচিত ইইয়। থাকে, বেদে, বেদমূলক শাস্ত্রে কি, তা পুরুষ্কার 
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পর্ন কোন (উপদেশ গ্রদত্ত হয় নাই? শি বেদে উপবেছে, 
বোমূলক ইতিহাল পুরাণাদিতে যুদ্ধের প্রশংস! আছে, অন্তর শন্ত্াদি বিষয়ে রহ 
উপদেশ আছে, শারীর বলাদির প্রবর্ধন চেষ্টা বেদ শাস্ত্রের প্রতিকূল নহে, 
আমাদের ভানিতে ইচ্ছ। হইয়াছে, শক্রুদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার্থ শারীর 
বলাদিয প্রবর্ধন চেষ্ট। যদি বেদ শাস্ত্রের গ্রতিকূল না হয়, তাহ! হলে, তাহা 
'নাঁ করিব কেন? রাজ যদ্দি আমাদিগকে অন্ত্শক্ত্র বাবহার করিতে আজ্ঞা 
'না দেন, তাহা! হইলে, আমাদের কি কর্তব্য ? বাহার! বেদ-শাস্ত্র মানেন ন!, 
ভ্াহাদের আপতকালে কিরূপ প্রতীকার চেষ্ট৷ হওয়া প্রাকৃতিক? “নালিক” ও 
'মান্ত্রিক' এই দ্বিবিধ অস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের কিছু জিজ্ঞাস! হইয়াছে; “যোগের 
£সমানু বল নাই”, এই কথার প্রকৃত আশয় কি? রামায়ণে উক্ত হটুয়াছে, 
ক্ষাঅবল হইতে ব্রাহ্মবল উৎরুষ্টতর, রামায়ণের এতদ্বাকোর তাৎপর্য কি, আমাদের 
তাহ৷ জানিবার ইচ্ছ! হইয়াছে, "ম্বধর্ম নিরত পুরুষই তেজন্বী হন”, শুক্রাচার্ষোর 
এষ্ট কথার যথার্থ অভিপ্রায় কি? শ্বধ্ম পালন কাহাকে বলে? 'বেদ ঈশ্বগ্গের 
পরাশক্তি” 'বেদ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন সামগ্রী নহেন» এই কথার তাৎপর্য ক ?. 
০.৫ বক্তা_আমি বথাশক্তি তোমাদের এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা 
্জিরিতেছি, তোমর! যথাসম্ভব সাবধান হইয়। আমার কথ! শ্রংণ কর, আমার 
+কথার সম্তাবিতত্বের অন্থন্ধান কর। তোমাদিগের এস্ল সমুহের উত্তর দিতে 
স্ীবত হইবার পূর্বে, আমার যাহ! অবস্ত বত্তব্য.বলিয়া মনে হইতেছে, ্ 
প্রথমে সংক্ষেপে তোমাদিগকে তাহা জ্ঞানাইব। | 
যথার্থ ঈশ্বর পরারণ অত্তএব প্ররুত রাজভক্ত হইয়া, বেদ-শান্ত্রজ, বেদ- 
শান্্রনিষ্ঠ সঙ্জনের উপদেশানুলারে কর্ম না করিলে, বেদ-শান্ত্রের অনুকূল কর্ণ 
কর! হয় না। যথার্থ বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ মহাপুরুষের উপদেশানুলারে কর্ম করাই 
প্রকৃত পুরুষকার, ইহাই. শান্ত্রত পুরুষকার, এই পুরুষকারই সর্বদা, সর্ব 
উশ্সিত ফল প্রসব করিয়া থাকে। বেদের উপদেশ, ঈশ্বরই প্রকৃত রাঙা, 
রই ক্ষত্রিয়ের যো'ন--উৎপত্তি স্থান, রাজ ব্যবহারের পরম কারণ, ঈশ্বরই 
িত্রিয়ের নাভি, রাজ ধর্মের বন্ধন স্থান-_ প্রবন্ধক-_কর্তা ( "ক্ষত যোনিরলি 
এক্ষত্রন্ত . নাভিরসি"-_গুরুবন্র্রেদসংহিত! ' ২০1১)। . অহুএব বেদে শাঙ্জের 
জাজ্ঞাপুলন, ঈশ্বরের আজ্ঞাপাগন কিন্ব৷ অধিকারানুসারে স্থূল, সুল্ম প্রাকৃতিক 
নিয়ম দিমূহের .অন্ুবর্তন এককথা। তুলনাত্মক রাজনীতিতে রাজ! ও প্রজার 
'স্বরূপ সন্বদ্ধে আমি বাহ বলিয়াছি, বীরতাবে তাছার তাৎপর্ধ্য পরিগ্রঠের চেষ্টা 
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করিবে, স্থৃতিশান্ত্রে, সহীতারতে, পুরাণে; যাজার স্বরূপ টি বধশদভাবে বর্ণিত: 
ছইয়াছে। দেবর্ধি নারদ বলিয়াছেন, ইন্দ্র পৃথিবীতে পার্থিব রাজা রূপে বিচরণ 
ক্রেন, অতএব প্রঞ্জাপুঞ্জের তাহার ' আজ্ঞা অতিক্রম পূর্বক অবস্থান করা 
অনুচিত, রাজ! যাহা! করেন তাহাই প্রমাণ (রাজানাম্‌ চরত্যেষ ভূর্মো সাক্ষাৎ 
সহঅদৃক॥ ন তন্তাজ্ঞামতিক্রম্য পপ্রতিষ্রেরল্সিমাঃ গ্রজাঃ।. যদেব কুকুতে রাজা 
ততপ্রমাণামতিস্থিতিঃ” * * *)1 তোমরা জিজ্ঞাসা করিবে, আমাদের 
বগ্তঙান রাজাকে কি, বেদ শাস্ত্রেক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট রাজারূণে গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে? আমি তোমাদের এই প্রশ্নের যথাশক্তি যথাসময়ে উত্তর দিব। খখ্েদে 
কক হইয়াছে, হে মেধাবিন্‌ বরুণ ! তুমি ছালোকে, তথা ভূলোকে, অর্থাৎ অধিল 
ফাগর্তে বিরাজমান আছ, তুমি বিশ্বজগতের রাজা, “আমি তোমা দিগকে. রক্ষা 
ফয়িব,. তুমি আমাদিগকে এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান কর। হে শক্রক্ষেপক 
বরুণ! কি দেবগণ, কি অনস্থুরগণ, অপিচ (কি মরণ ধর্ম মনুষ্য বৃন্দ, তুমি 
সকলেরই রাজা । খণ্েদ বরুণকে অধিল প্রারুত্তিক নিয়ম বাঁ ব্রতের পর্বতবৎ 
স্থির বিধায়ক--আ'শ্রয, ধৃতব্রত, সুনীতি ব্যবস্থাপক প্রভু (010166 ০£ 9 
18008 ০01 1085091 0৮ 09078] 07091), পাপ পুণ্যের সাক্ষী ও ফল্দাত। 
এবং সর্বজ্ত' বলিয়াছেন (পত্বং বিশ্বেধাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অস্থর বেচ 
মর্তাঃ1”-_খণ্বেদসংহিতা ২২৭১০ )। অতএব নৈসর্নিক ঈখর পরায়ণ, অত এব 
স্ব্াঝতঃ  রাজভক্ত বৈদক আধ্য সস্তানগণ কখন রাজার দোষ দেখিতে পারেন 
না, রাজ। যদি রাজধর্ম্ম পালনে বিমুখ হ'ন, হুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন না করেন, 
তাছ। হইলে, স্বভাবেস্থিত বৈদিক মার্ধ্য সম্তানগণ বুঝিবেন, আমাদের পাপবশতঃ 
বিশ্বের কাজা এই পার্থিব রাজাকে আমাদিগকে রক্ষা করিতে বিমুখ হইতে 
“শ্রেক্ণ। - দিয়াছেন, আমর! ধার্মিক হইলেই তিনি আবার আমাদিগকে ক্ষমা 
স্ষরিবের, আবার রাজাকে লুমতি দিবেন। বিশ্বের রাজা নিত্য, অতএব 
সজামরা তীহাকে প্মরণ করিব, বিপদে পতিত হইলে তাঁহার শরণাগত হইব, 
সীর্থিব রাজাকে তাহার প্রতিনিধি জানিয়া পার্থিব রাজার নিদেশবর্তী হইর, 
বধাশক্তি তীহার আন্ত পালনের চেষ্টা করিব। ইহা করিলে, বিশ্বসসরা্ট, 
্পোধাদিগেয প্রতি প্র হইবেন, আমাদিগকে রঙ্গ! করিবেন । চঞ্চল না হইয়, 
'মআঙি ধাহা লিব, তাহ শ্রবণ কর এবং তাহার বিচার কর। 








০ ৯ ইটা 


শরণং মম। 


পৌন্তলিকতা, প্রতিমাপুজা ও সগুণত্রদ্ষোপাসন। 
বিষয়ক বিচার । 
বিচারিত বিষয়_সুচনিকী_ 


১। পৌন্তণিকতা ( পু তুলপূজ1--[০1 ঘর 07511,-[00181 ). এ 
কাহাকে বলে। ২। পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে নবীন ক্রমবিকাশবাদীদিগের 
(8০৭০০) [0৮০11001969 ) ; ক্রাইষ্ট, মহম্মদ ওভৃতি ধর্মচাধ্যগণের, 
এবং শিক্ষিতন্মন্ঠ গ্রতিমাপৃজাবিদ্বেষী ভারতবর্ষীয়'দগের মতের উল্লেখ ও সমালো- 
চনা। ৩। হীশ্বর বা দেবত। সম্বন্ধীয় অধথাজ্ঞানই, যথোক্ত পৌত্তলিকতার . 
প্রন্থততি|। ৪। সগুণ ব্রন্দের  উপাসন! ষথার্থভাবে ন! করিলে, নিগুব্রঙ্গের 
উপাসনা! করিবার অধিকার হয় না। ৫। ছান্দদ মানস স্পন্দন হইতে 
দেবতার .আক্কৃতি স্কুলভাবে অভিব্যক্ত হইয়া. থাকে। ৬। নাম ও 
রূপের সংক্ষিপ্ত তত্ব। ৭ প্রতিমার লক্ষণ। ৮। চিত্রসথত্র তত্ব ধাহার 
সম্যগরূপে জ্ঞাত হয়নাই, তিনি কখন প্রতিমার বথালক্ষণ জানিতে | 
পারেন না। ৯। “চিত্রহুত্র' কাহাকে বলে। ১*। সঙ্গীত ও চিত্তনুত্র 
এই উভয়ের পরম্পর সম্বন্ধ কি, তদ্িনির্ণয়। ১১। গীত, আতোস্ত (বাক্ছ), 
ও নৃত্য তত্বের সংক্ষিগ্ত বিবরণ। ১২। “বেদ হইতেই বিশ্ব জগতের পরিণাম 
হইয়াছে, হইয়া থাকে, এই প্রমেয় বহুল শ্রুতি শাস্ত্রোপদেশের ভাংপধ্য। 
১৩। দেবতাদ্িগের আক্কৃতি বেদ গ্রন্ৃত। ১৪। বেদ হইতেই অখিল . 
ধর্মের জাবি9ভাব হয়। ১৫। দেবতার 'পরা+ ও “পরা” ভেদে ঘিবিধ মূর্তির কথা। 
১৬) প্রতিমা! পুজা কতদিন হইতে চলতেছে । ১৭। সত্য, ত্রেতা ও 
্বাপর এই যুগত্ররে দেবগণের প্রত্যক্ষ দর্শন হইত। ১৮। দেবতাদিগের শাজ 
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বর্ণিত তি ভিন্ন মি, ধ্ারিগণের কটি মীন 708০) উহা অসং, 
পদ্দীর্থ নহে, কল্পনা ঝ| মিথালোক (11501085 ) বিজ্ভ্তিত নকে। ১৯। 
“্অন্তর্বেদি' ও “বহির্বেদি, এই শবাদ্বয়ের অর্থ। ২৭। বিশ্বজগতের সল, 
হক্ব সর্বপ্রকার আক্কৃতিট, সগ্ডণ পরমাতআ্মার প্রতিমা । ২১। অতএব 
প্রতিম পৃজ! ন! করিলে, বিশ্বপতির পুজা হয় না, সগুণ ব্রদ্দের উপাসনা হয় 
না। ২২। ধীাহারা যথার্থ ঈশ্বরোপাদক, তাহারাই (পুতুল পৃজর না 
হইলেও ) গ্রতিমা পূজক। ২৩। নমস্তা-বা বরিকন্তা (“নমাজ” ও *বোয়ার- 
সিপ”) প্রতিমারই হইয়া থাকে ১ প্রতিম! পুভক নহে কে? 'নমন্তা” ও 
রিবা? এই পদ্ছ্বয়ের সহিত 'নমাজ' ও এবোয়ারসিপেরঃ (বর্ণ ও অর্থগত ) 
সাদ 'চিন্তন। .২৪। প্রতিম! পুজ! ধেদানুকূল নহে, প্রীমৎ দয়াননদ সরশ্থতী 
্বামীরএইরূপ মতের ৮মালোচনা ) খক্‌ ও যজুর্কোদে “গ্রতিমা শব যদর্থে 
চব্যব্যত হইয়াছে ; অদ্বিতীয় পরমাত্ম! বা পরব্রঙ্গের (যিনি মহদ্‌ যশঃ-_সর্বা- 
(তিরিশ! নামে প্রসিদ্ধ, তীহার ) “প্রতিমা।”--উপমানভূত বস্ত নাই (*ন 
“তপা প্রতিম। অস্তি যন্ত নাম মহচ্াশঃ”__শুরুষজর্বেদসংহিত| ৩২৩), শ্রীমৎ 
বয়ান সরন্তী স্বামী, এই মন্ত্র প্রমাণে (মন্ত্রটার পরম্পরাগত--18010০781 
ব্যাধ্যার পরিবর্তে ম্বকপোল কল্িত ব্যাখ্যা করিয়! ) প্রতিম! পুজ। যে, বেদানু- 
মোদিত নহে, তৎপ্রতিপদনের চে কারয়াছেন। ২৫। ঈশ্বরের সাকারত৷ 
শ্রিষয়ে বৈদিক প্রমাণ ) “মূর্তি পু!" “বেদ”, “যোগ”, ও বেদাস্তের বিরুদ্ধ নে) 
মূর্তি পুজার উপযোগিতা! । ২৬। মুর্তি বা প্রতিমা পুগ্গ বিষয়ে প্রতিকৃল- 
মতাযলমবীদিগের যুক্তি ও তৎসমালোচন! 7 যথার্থ মনন্তত্ববিৎ গ্রতিম। পুনের 
ূিদর্থক ন! হইয়! থাকিতে পারেন না । 


আজানের) 


শ্শ্ীরামঃ 
শরণংমন 


পুজাতত্তব। 
স্তুজা সম্মন্হ লআধান্ল কখা। 


'বক্তা__ভার্গব শিবরাম কিস্কর যোগত্রয়ানন্দ । 
জিজ্ঞান্থ- রম! ও নন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল । 


প্রস্তাবনা । ৮. এ এ 


. রমা-_দাদ! ! আপনি বলিয়াছেন, পপৃজ! কি, বথার্থভাবে পুজ! করিতে হুইলে 
'কি করিতে হয়, তাহা ন! জানিলে, কেহ বধার্থভাবে পুজা! করিতে পারে না। 
অতএব ভাল করে 'পৃজা+ করিতে হইলে, “পুজ।' কাহাকে বলে, কিরূপে পুঞ্জা 
করিতে হয়, আগে তাহা! অবগত হইতে হইবে ॥ তুমি যাহাতে যথার্থভাবে পূজা! 
করিতে সমর্থ হও, আমি তোমাকে সেইরূপ উপদেশ দিব”। *শিব' উট, 
'ঝাত্রি, শব্ধের অর্থ কি, শিবরাত্রিকে পশবরাত্রি' এই নামে অভিহিত করিবার 
কারণ কি, কি নিমিত্ত নির্দিষ্ট কষ চতুর্দনী তিথিতে “শিবরাত্রি” করিবার বাবস্থা | 
য়াছে, শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণ ও উপবান করিবার বিধি হইয়াছে ১ 
“উপবাস' ও. 'জাগরণ' কাহাকে বলে, আপনি কপ! করে আমাকে এইসফল 
বিষয় বুঝাইনাছেন, আমি আপনার সকল কথার অভিপ্রায় বুঝিতে পারি নাই। 
তথাপি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, আপনার উপদেশ গুনিয়া, আমি আশাতীয.. 

লাভবতী হইয়াছি, আমার হয়ে অপূর্ব ভাবের উদয় হইয়াছে, আমি বড় . 
শাস্তি পাইয়াছি, বড় আশ্বস্ত হইয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,. 
'খার্থভাবে ধান করিতে পারিলে কি, শিবকে দেখিতে পাওয়া! বার ? -'শিব' 
শবের অর্থের ঠিক ভাবনা করিতে করিতে জপ করলে কি শিব দেখা দেন? 
আপনি আমার এই প্রশ্ত্ের উত্তরে বলিয়াছিলেন, তাঁহাতে কি বিন্দুমাত্র সঙ্গে 
আছে রমা! আহা! এমন আশাপ্রদ, এমন শাস্তিজনক, এমন চিতোন্বার্দী ঈধুধর. 








রি আর কখন কাহ।র মূখ হইতে সু ৪৮ । দাদা! 'পুজ।? রি যথার্থভাবে 
পুজ। করিতে হইলে, কি করিতে হয়, কি রূপে বথার্থভাবে পৃর্গা করিতে 
পারিব, দয়া করে এইবার তাহা বলুন, যথার্থভাবে পুজ। করিতে বড় 
ইচ্ছা হুইয়াছে। আপনার মুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, “ভ্রিলোকে পূজার 
সদৃশ পুণ্য কর্ম নাই', পরমেশ্বর, মহাদেব শঙ্কর, নীলকঞ, বিরুপাক্ষ, সর্ব্বাধার, 
মঙ্গলময় শিব পুজ| দ্বারাই নিত্যই প্রসন্ন হ'ন। অতএব "পুজা" কি, কিরূপে 
যখার্থভাবে পুঞ্গ। করিতে হয়, তাহ জানিবার ইচ্ছা! ন! হইয়া থাকিতে পারেন! । 
 বক্ত1--'পুজা" কি, ঈশ্বর পুঙ্গনের প্রয়োজন কি, ষথার্থভাবে পু! করিতে 
হইলে, কি. করিতে হয় তুমি যখন জগদ্‌গুরু করুণাময় শিবের অনুগ্রহে এই সকল 
বিষয় খার্থভাবে জানিতে পারিবে, তখন তোমার উপলব্ধি হইবে, *ত্রিলোকে 
পুজার সদৃশ পুণ্য কর্ম্ম নাই,” এই কথা পরম সত্য, ইহাতে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি 
দোষ নাই। 
২. পিজা নন্দ_বাবা ! পলোকত্রয়ে পুজার সদৃশ পুণ্য কর্ণা নাই,” আপনার 
এই -কথা যে, পরম সত্য, এখন ন1 পারিলেও, আশা হইয়াছে, আপনার কৃপা 
হইবে, কোন দিন এই পরম ছিতঞ্র উপদেশের প্রকৃত আশয় কি, তাহ! উপলব্ধি 
করিতে গারিব, কৃতার্থ হইব। আপনি অনেকবার বলিয়াছেন, এখনও অবসর 
উপস্থিত হইলে, বলিয়। থাকেন, “পূজা ও “যোগ যে, এক সামগ্রী, কায়িক, 
বানী, ও মানম শুভ কর্্ম মাত্রেই যে পৃজা, তাচ! বিশ্বত হইও না। হৃদয়কে: 
রধগ-ছেষাদি দোষ বিরঞ্িত করা, বাকাকে অনৃভাঁদি (মিথা। প্রভৃতি) দোষ বিমুক্ত 
কর! এবং শরীর দ্বার! হিংসাদি রহিত-_মাত্-পরের হিতসাধক কর্ম করাই যে, 
গত ঈশ্বর পৃঁজন বহুশঃ শ্রুত জাবাল দর্শনোপনিষদের এই কথা ভুলিও না। ্ 
বাপ অতিমাত্র গস্ভীরার্থক ( প্রমেয় বল) আপনার এই" সকল কথার 
ুজ অভিপ্রায় কি, পূর্ণভাবে তাহা! বুঝিবার শক্তি আমার নাই, তবে ইহারা 
প/সারগর্ড কথা, উপাদেয় কথা আপনার অনুগ্রহে কিঞ্চম্মান্রায়, তাহা অন্ুতব 
করিতে পারিয়াছি। ?পৃজাঠ ও “যোগ' যে, এক সামগ্রী, ভাল করে তাহ! 
বুধিবার একান্ত ইচ্ছ! হইয়াছে, জাবাল 'দর্শনোপনিষৎ ঈশ্বর পৃজনের যে রূপ. 
দেগাইযাছেন, চিত্ত ঈশ্বরপৃজনের সেই মনোহর অপুর্বরূ্পকে বধার্ধভাবে 











রজ গল চং হায়ং বাগহুাহতাদিনা হিংষাদিরছিতং ক্ববদীখর, 
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 পুদ্ধাতন্ব। |... ১৭, 


(খিবার নিত ব্গ্র হইয়াছে, কিরূপে বদয়কে রাগ-ছেযাদি দোষ বিরহিত 
করিব, কিরূপে বাক্যকে অনৃতার্দি দোষ বিমুক্ত করিতে, কিরূপে শরীর দ্বার! 
হিংসাদি রহিত, আত্ম-পরের ছিত-সাধক কর্ম করিতে সমর্থ হইব, তাহ! জানিবার 
তীব্র আকাঙ্ষ হইয়াছে । বাবা ! আমার এখন বিশ্বাস হইয়াছে, 'পুপ্গা বলিতে 
আমি যাহ! বুঝ! থাকি, তাহ! পুজার প্রকৃত রূপ নহে, আমি যে ভাবে পুজা 
করি, সেভাবে পুক্জ! করিলে যে, কখন পুজার যথার্থ ফল লাভে সমর্থ হইব, 
আমার এখন আর তাহ! মনে হইতেছে না। যদ্ীরা পরমগতি প্রাপ্ত: হয়, 
যন্ধারা ভগবানকে জান! যায়, পাওয়! যায়, সে পুঞ্জার রূপ যে আমি অগ্থাপি 
দেখিতে পাইয়াছি, আমার তাহ! মনে হইতেছে না। 

" বক্তা-_তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যাদৃশ পুঙ্গ! ছার! তুমি কৃতন্/ত্য 
হুইবে, তাদৃশ পুজার স্বরূপ যে, অগ্ঠাপি যথাযথভাবে তোমার উপণন্ধি হয় নাই, 
তাহা বল। বাহুলয। | ক 

রমা-দাদ]! আপিং জেঠ। (নন্দ কিশোরকে রম! ছেলে বেল। হইতে 
আপিং জেঠ। বলে ডাকে, হাকিম জেঠা বলিতে না! পারিয়া সে আপিং জেঠা 
বলিত) যাহা বলিলেন, আমি তাহার অর্থ ভাল বুবিতে পারিলাম না, “পুজা, 
বলিতে আমি যাহ! বুঝিয়া থাকি, আপিং (জঠ1 ত সে পুজার কথা বলিলেন ন|। 

বক্তা-_প্রকৃত পৃহ্নঃ কাহাকে বলে, যথার্থভাবে পুজা করিতে হুইলে, 
কি করিতে হয়, আমি তৎসন্বদ্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছি তোমার আপিং 
জেঠ৷ তাহারই স্বরূপ জানিতে অভিশাধী হইয়াছেন, পুজা বলিতে তুমি কি বুৰিদ্না 
থাক রম! ? 

রমা_াহাকে পুজা কর! হয়, তাহাকে আবাহন করিতে হয়, আমি: 
তোমাকে পুজ। করিব, তুমি আমার সম্ুথে স্থল রূপ ধরে আগমন কর, এই হলে 

হাকে আহ্বান করিতে হয়, তিনি ত আসেন না, তবে তিনি আসিয়াছেন,$ 
মনে করে, তাঁহার পা! ধুইয় দিতে হয়, তাহাকে বমিবার আসন দিতে হয়, অর্থ £ 
দিতে হয়, বথাশক্তি গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ, নৈবেন্ত গ্রসৃতি উপচার দ্বারা তাহার 
অর্চনা করিতে হন্ন, পুজ্য দেবকে ধ্যান করিতে হয়, তীছার নাম জপ করিতে 
হস্ট তাহাকে প্রণাম করিতে হয়, জপ সমর্পণ করিতে হয়, ঠাকুর! কিরপে 
তোমাকে পৃঁজা করিতে হয়, আমি তাহ! জানিন!, শুনিয়াছি, তুমি করুণাময়, | 
তুমি শরণাগত সন্তানের সকল অপরাধ মার্জান! কর, আমি ত"ই মূর্খ হলেও: 
কিরে পু! করিতে হয়, তাহ! না. দানিলেও সাহল করে তোমার পুঝা কলাম, রঃ 
| 8১ 





ভূঁদি' আমাকে জন্ষা কর, ভূমি আমার পুজা গ্রহণ কর, ফাছাতে আমি তাল করে 
তমা পূজা! করিতে পারি, হে করুপাদয় ! তুমি আমাকে তেমন শক্তি দেখ, 
ভাদৃশ জান এদান কর, আমি ইহাকেই পুঁজ! বলে জানি, আপনি আমাকে 
বে রূপে পুজা করিতে শিখাটয়াছেন, আমি দেইরূপে পুর্গ৷ করিবার চেষ্টা করি'। 
কিছ "্মাপিং জেষ্ঠাকফে আপনি পু! সম্বন্ধে এখন খাছ! বলিলেন, আমিত গেরূপ 
পুজা! করি না “পুজা” ও যোগ” এক সামগ্রী, এই কথার অর্থ কি, আমি তা 
কুবিতে শারিতেস্ছিনা, যোগ+ কাঁছাকে বলে, আপনি ত অগ্তাপি আমাকে ভাহ! 
ধুঝান নাই, “্হাধয়কে রাগ-ছেষাদি দোষ বিগ্নন্থিত করা, বাক্যকে মিথ্যার 
দোষ বিমুক্ত করা, শরীর দ্বা! হিংসাদি রহিত, আঙ্ম-পরের ভিতসাধক কর্ম কর! 
প্রস্কৃত উদ্বর গঞ্জ,” আজাদ! আপনার 'এই লফল কথার ওআঁশান কি 
তাক! "আহি বুঝিতে পারিতেছি না। আবাহনাঁদি উপচার দ্বারা আরাধ্য 
পুজা! কর! কি, তাহ! হইলে, প্রকৃত পুঁজ! নহে ? 


বক্ত।- তাহা ফেন? অধিকার বা যোগ্যপ্তার ভেদানুপারে ক্রিয়ার ভেদ 
হওয়! প্রাকৃতিক, জ্ঞানীর পৃজ! পদ্ধতি ও অন্তের পুঞ্জন রীতি একক্সপ হইতে 
পারে না। পুজার সাধারণ অনুষ্ঠান, পুজা করিতে হইলে, সামান্থতঃ 
বাছা যাহ! কর হয়, তাহ! তুষি বিদ্দিত আছ, তুমি তাহা করিয়৷ থাক, 
কিন্ত পুজা! করিতে হইলে 'কি নিমিত্ত আসন শুদ্ধি করিতে হয়, ভূতগুদধি 
করিতে হয়, কি নিগিত্ত খত্যাদি গ্ভাপ করিতে হয়, করগুদ্ধি 
করিতে হয়, জলগুদ্ধি করিতে হয়, কি নিমিস শ্রাণায়াম করিতে হয়, 
উপান্ত বা পৃজ্যকে আহ্বান করিতে হয়, আসনাদি উপচার দ্বার! পুজ্যের অর্চনা 
ঃকরিতে হয়, ধ্যান কাহাকে বলে? কিরূপে ধ্যান করিতে হয়, "ঞ্জগ” কাথাকে 
বলে, কিরূপে জপ করিতে হয়, জগ কত গ্রকীর, *প্রণাম” কাহাকে বলে, 
"রণ কত প্রকার, যেভাবে প্রণাম করিলে থার্থভাবে প্রণাম কয়া হয়, 
ভোদার এ্রই সকল বিষয় যথাপ্রয়োজন ব্যান হয় নাই। বধার্থভাবে পৃজ! 
কগ্সিতে হইলে, যে যে বিষয় জানিতে হইবে, আমি তোমাকে তোমার যোগাতা 
“বিচার পুর লেই গফল বিষয় জঙমশঃ জানাইব। 


পু তরে যে যে বিষয়ের যে ভাঁবে উপদেশ প্রদত্ত হইবে । 
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গৃজারিব। | ১৯, 
হ.কগা--শিবের, পুজা করিবার রস আমি বাছা, করি, তানাত: আগলাঁকে 
বলিয়াছি। আপনি যাহ করিতে শিখাইয়াছেন, আনি বখাশক্তি তাহা করিবার 
চেষ্টা করি। | 
:.. বক্কা- শিবের পুজা করিবার সময়ে তুমি যাহ! কর, তাহাই শিবের পৃক। 

রম।-_-শিবের পৃজ| করিৰার সময়ে যাহা করি, তাহা কি, তাহা করি কেন, 
তাহা করিলে কি হয়, তাহাত আমি জানিন! দাদ! অধবাহন করি, ঠাকুরকে 
বলি, ঠাকুর তুমি এস, আমি তোসার পুজা করিব, মনে মনে বা সুখে এই কথা 
বলি। ঠাকুর কোথায় খকেন, কোথ হইতে আসি বেন, ঠাকুর কি, তুমি এস 
বলিলেই কি আসেন, স্থলরূপে দেখা, দেন? আমি তাহা! জনিনব, আমি তাহ! 
বুঝিতে পারি না। অনেক দিন এইভাবে পুজা! করিলাম, একটা দিনও ঠাকুর 
আপেন নাই, একটা দিনও আমাকে স্ুলরূপে দেখা, দেন নাই ॥ অনেক সরে 
জিজ্ঞাস! হয়, একি ছেলে খেল! করিতেছি £ চিরদন কি এইভাবে ছেলে খেজ 
করিব? দাদ! «আবাহন' শবের অর্থকি? আপনি বলিয়াছেন, “শিব 
সর্বব্যাপী”, শিব সর্বদ। সর্বত্র বিামান, তবে পুজা! করিবার সময়ে তাহাকে 
আবাসন করিতে হয় কেন? ধিনি সর্বব্যাপী, যিনি সর্বদ1, সর্বত্র বিশ্ুঙগান, 
তিনি, আবার কোথা হইতে, আসিবেন? 

বক্ত।-__-“শিব সর্বব্যাপী,” তিনি সর্বদা, সর্ধত্র বিশ্তমান, তুমি আসার মুখ 
হইতে এই কথা! গুনিয়াছ মাত্র, তুমিত অগ্তাপি এই কথার প্রকৃত অর্থ কি 
বথার্থভাবে তাহা! চিন্তা কর নাই। চক্ষু কর্ণাদি ইন্জ্ীয়গণ ছার! তুমি যাহা: প্রত্যক্ষ 
কর, তাহাই ত সর্ব” (সব) নহে রসা | চক্ষুরাদি ইন্জিয়গণ দ্বারা তুমি যাকে 
জানিতে পারনা, যাঁহ।' আছে বলিগ্া তোমার বিশ্বাস হয়না ভাদৃশ পদার্থ ও সৎ, 
তআকৃশ পদার্থ আছে, স্থল ইব্রা বার! যাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারনা, 
তাহাই অসৎ নহে; তাহাই নাই, মনে করিওনাঁ। “শিব জর্বব্যাপী,” “শিব 
'মর্বাদ! সর্বত্র বিস্তমান' এই কথার অর্থ হইতেছে, বে দেশ প্রত্াক্ষ হয়দা, চক্ষু- 
বাদি ইঞ্জিয়গণ দ্বারা যে দেশের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারনাঁ, এতাদৃশ' দেশেও 
শিক আছেন, এমন দেশ নাই, বে দেশে, সর্বাব্যাখক সূর্বামর শিব বিগ্বষান নাই'। 
সুক্ষ__অব্যক্ত এবং সুল-_-ব্যক্ত, এই ছ্িবিধ প্লেশেই শি বিস্তমান যে. দেশ 
“চক্ষুরাদি ইঞজিয়গমা নহে, সে দেশেও নর্বাবাপক পিৰ জাছেন, যে দেশ ইঞ্জিন . 
গম €স দেশেও শিক জাছেন। লুল্ম . অবস্থা- হইতে কুল অবস্থা 'আগর্গম 
এবংসুল অকন্থ! হইতে কুঙ্ষু অবস্থাতে গহদ,. একটু ভাবিয়া চখিকে কুবি: 





বৃ 


শে ইহাই জগতের বয়প, জগৎবা প্রত্যেক জাগতিক: পদার্থ, অবাঞ্জ 
অবস্থা! হইতে ব্যস্ত অবস্থায় আগমন করে এবং ব্যক্ত অবস্থা হইতে অব্যক্ত অব- 
স্থাতে গমন করে, কোন পদার্থ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ন!, একেবারে অসং 
হয়না! । : 'আবাহন” শবের অর্থ *অভিব্যক্ত করিবার-স্থলভাবে আনয়ন 
করিবার চেষ্টা এবং বিসর্জন” শক্তিভাবে- নথ অবস্থাতে গমনের ভাবন 
( “আবাহনমভিব্যক্তিঃ শক্তি ভাবো বিসর্জনম্‌।*- মাধবাচাধ্যকৃত সুতসংহিতা 
ব্যাখ্যা )। পুজক স্বীয় হৃদয় হইতে পৃজ্যকে আবাহ্ছন করেন, এবং স্বীয় হৃদয়েই 
তাছাকে বিসর্জন করিয়া থাকেন, পুজ্যদেব 'আমার হদয়ে নিজরূপে অবস্থান 
করিতেছেন, এই প্রকার চিস্তনের নাম “বিসর্জন” ৷ তুমি যদি হুল্প-অতীন্রিয়- 
ইন্্রিয়ের অগম্য এবং স্থূল ইন্জ্রিয়গম্য এই দ্বিবিধ অবস্থার স্বরূপ দেখিতে ন1 পাও, 
 বতাহা হইলে, তুমি কখনও 'শিব সর্বব্যাপী, “শিব সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান এই 
কথার প্রকৃত অর্থ কি, তাহ জানিতে পারিবে ন1। | 
রমা--'আবাহন” ও “বিসঞ্জনঃ কাহাকে বলে, 'তাহ। জানিতাম না, এখনও 
'স্বহদর় হইতে স্থুলভাবে আনয়নের নাম “আবাহন* এবং স্বহৃদয়ে সুক্মভাবে--- 
 নিজরূপে অবস্থান করিতেছেন এই প্রকার চিন্তন “বিসর্জন, আপনার এই 
উপদেশ্র প্ররুত অভিপ্রায় কি, তাহ! ঠিক বুঝিতে পারি নাই। দাদা! 
 £বিসর্জন' শব উচ্চারিত হইলে, আমার মন কেমন করে, আমার মন ব্যাকুল 
হয়, আমি না কাণিয়া থাকিতে পারিন!, বিসঞ্জনের বাজনা! বাঁজিলে, আমার 
স্বাদয় যেন শন হইয়া যায়। এইরূপ হয় কেন? প্রতিমাবিসর্নকালে দেখিয়াছি 
'পনিও ব্যাকুল হন, দেখিয়াছি, আপনিও প্রতিমার মুখের দ্বিকে তাকাইন্ক্রাই 
কাদিয়া ফেলেন, চেষ্টা করিলেও চেকের জলকে নিবারণ করিতে পারেন না। 
বক্তা--মামি তোমাকে পরে এই বিষয় ভাল করে বুঝাইয়া দিব? ন্বর্গগত 
মাতা-পিতাকে বখন মনে পড়ে, চেষ্টা করিলেও, যখন তাহাদিগকে আর ব্যক্ত 
“ভাবে দেখিতে পাইনা, স্থুলরূপে তীহার্দিগকে দেখিবার জন্ত প্রাণ যখন বস্তুতঃ 
সধ্যাগ্র হয়, তখন শ্বতঃ চক্ষু দিয়! জল পড়ে, বিশ্বাস করি, তাভার! সুখময় ধামে 
“ কুখে অবস্থান করিতেছেন, বিশ্বাস করি, তীহাদেব অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় 
একাই, তথাপি অজ্ঞান বশত: হৃদয় শোকার্ত হ়। হূর্গা। গ্রতিমা বিসর্জনকালে 
.স্কুনি ফে+য্ছামাকে ব্যাকুল,ভৃত হইতে দেখিয়াছিলে, আমি চেষ্টা করিলেও অশ্রু 
সংবাগরে নর্ঘ হই লাই, তোমার যে, তাহা লঙ্গীভূত হইয়াছিল, তাঙার কারণ 
জারি বন পাছার! হুইতেছি,, এইরূপ মোহ তৎক্ালে আমার হৃদঃকে আইচ্ছা 








পা ৃ ৮8 পুত ।: আনি 
করিয়াছিল। “মা যে, সর্বদা আমার হদেশে বিস্ঞমান আছেন, সর্ধদা তাহ! 
যে ভাৰিতে পারি ন! রম। | গবসর্নি যে, মার-স্বরূপে অবস্থানের চিন্তন, তাছাত 
সব সময়ে মনে থাকে না। “বিসর্জন শব্ধ উচ্চারিত হইলে, বিসর্জনের বাজন। 
শুনিলে, তোমার মন যে, চঞ্চল হয়, তুমি যে, কীদিয়! ফেল, তাহার কারণ বি, 
যাহা বলিলাম, বোধ হয়, তাহা! হইতে কিঞিম্মান্াঁয় তুমি তাহ! বুঝিতে 
পারিৰে। 

রমা--_“পৃজা' কাহাকে বলে, কিরূপে ষথার্থভাবে পুজা! করিব তাহা বলিয়া 
দিন । পুজা! করিবার প্রবল ইচ্ছ! হয়, পুজা! কাহাকে বলে, তাহা জানিনা, 
তথাপি পৃজ1 করিতে এত ইচ্ছা হয় কেন? কে আমার পুজ্য, আমার উপান্ত 
তাহা জানিন!, তাহাকে কখন দেখি নাই, পুজ| করিবার সময়ে একদিনও 
ক্ষণকালের জন্য তিনি দেখা দেন না, তথাপি তাহাকে ভালবাসি, যে সকল 
বস্ত আমার প্রিয়, সেই সকল বস্ত তাহাকে দিতে ইচ্ছা! হয়, সেই সকল বস্তু 
তাহাকে দিচ্চি, তিনি যেন দগ্া করে তাহা'দগকে গ্রহণ করিতেছেন, এইরূপ 
ভাবনাতেও বড় সুখ হয়, কেন এইরূপ করি, কেন মনে এইরূপ ভাবের উদয় 
হয় তাহ! বুঝিতে পারি ন!। পুম্পাদি লইয়া পুঞ্জ। করেন, ধ্যান করেন, জপ 
করেন, স্ত/স করেন এইরূপ অনেক লোক দেখিয়াছি, আবার পুজা! করেন না, 
বহার পৃজ। করেন, তাহাদিগকে উপহাস করিয়া থাকেন, অজ্ঞ নলে উপেক্ষ! 
করেন, এমন লোকও দেখিয়াছি, দেখিয়। থাকি, একজন যাহা করেন, বাছা 
করিয়া দুখী হ'ন, অপর এক ব্যক্তি তাহ! করেন না, ধিনি ভাহা করেন, 
ক্রাহাকে অল্পজ্ঞ বলে. উপেক্ষা করেন, উপহাস করেন, ইছার কারণ 
কি? | ী 

বক্ত/--“পুজা” কাহাকে বলে তুমি ধন বথার্থভাবে তাহা! জানিতে পারিবে, 
তখন তুমি স্বয়ং এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে সমর্থ হইবে, তখন ভুঁমিই 
রলিবে, পূ্ধ। কর! জগতের জগত্ব, কোন জাগতিক পদার্থ ( সকলেই পূর্ণ ভাবে-_- 
বিশুদ্ধ ক্ূপে করিতে ন1 পারিলেও, যাহ! করিতেছি, তাহা! কি, কেন তাহ! 
করিতেছি, সকলেই তা জানিয়! না করিলেও) পৃজ! ন! করি৷ থাকিতে 
পারে না, পুজ। করাকে যাহার অজ্ঞো চিত কর্ম বলিয়া উপেক্ষ। করেন, ধীহারা 
পুজ। করেন, যাহার! তাহাদিগকে অবিস্তার প্রেরণার: উপহাস করিয়া থাকেন, 
তীঁহারাও গ্রান্কৃতিক নিঙনমানুসারে 'পুজা' করিয়া থাকেন। নাস্তিক পুজা 
“কয়েন, আন্তিক পুঁজ! করেন, বৈজ্ঞানিক পুজ! ঝরেন, দার্শনিক পূর্জ]' করেন, 





কির 'রলেন। ভিজ, পৃ করেন। স্অবিক কি পরমাগুপুঞ 
 €গামাল্পদের উন করেন, দকাদিগুণ উক্লাত্িক। প্রকৃতিও ( অব্যারুত 
ঈবাধাঠ্য জগহীজও ) অন্তংস্থ চেতন. পুরুষের পুঁজ! করেন। * উপান্তের 
রহিত উপাসকের মিলিত হইবার কেন্দ্র হইতে বহির্গতের কেন্দ্রাদিমুখে গমনের, 
হিলেফ বিশেষ ভাবসমূহ্র সামান্তভ্তাবের সহিত্ত সঙ্গত. হইবার, সামান্তভাবকে, 
পাইবার, অর্ধের পুর্ণ হইবার নিমিত্ত অপরার্ধের সহিত সংযুক্ত হইবার, ভোগ্য- 
পত্র (ভোক্তার সহিত,» ধনের (১9916159) খণের (15989৮159) অথবা 
ননীকির পুংশক্তির সহিত সম্মিলিত হইবার, জীবাত্বটর পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত 
হ্ইকার চেষ্টা পুজা । স্থিরগিত্ত হইয়। জগতের দিকে তাকাইয়া থাক, অন্থভব 
হইবে, নিখিল, জাথতিক পদার্থ পূজা! করিবার নিমিত্তই সতত চঞ্চল» নিত গতি- 
লীগ । বিশ্বের স্থন্রি-স্থিতি-লয় আবাহনাদি ক্রিয়াস্মক! পৃ! ভিপ্ন অন্ত কিছু 
ম্নছে, আগমবিদের এই কথাই বলিম্াছেন। ক্বতএব কৃতসংহিতাতে উক্ত 
হইয়াছে, ভ্রিলোকে পুজার সমান পুণ্য কর্ম আরক্ষিছু নাই (পপুঞ্রয়। সদৃশং 
গিগাং নান্তি লোকত্রয়েঘপি ।৮- নুতসংহিত| )। রূপ-রসাদ্দি আপাতগ্রতীয়মান, 
ভিজ-ভিন্ ভ!ব সমূহের, দেশ-কালর্দি দ্বার! অনবচ্ছিন্ন নিকুপাধিক পূর্ণ অনস্ত 
পরব্রচ্ধের অহিত যে, সঙ্গতি যে একীকরণ তাহার নাম প্ররুত পুজা (*পুজ! 
নাম বিদধিন্ত ভাবৌনসস্তাপি সঙ্গতি: | স্বতন্ত্র বিমলানত্ত ভৈরবীয় চিদাত্মবনা ॥*-. 
্রীজন্্রালোক ৪র্থ আহ্িক )। : 

. “জিজ্ঞানুনন্দ_-বাবা! যা কখন শুনি নাই, যাহা কখন শুনিতে পাইক 
পইরপ,আশা' করিতে পারি নাই, "পুজা? নদ্বন্ধে আজ তাহ শুনিলাম, নাস্তিক 
আন্তিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ভক্ত, যোগী, অধিক কি পরমাণুপুঞ্জ, সত্বাদিগুগ 
অরাত্মিক। প্রন্কৃতি পর্যন্ত সকলেই পুঞ্জা, করে) পুজাই জগতের জগত, বিশ্বের সৃষটি- 
ছির্জিলকর আবাহন!দি__বিপর্জনাস্ কর্ণতিন্ন আর কিছু নহে, ইতংপূর্কে এইরূপ 


টা পা প্রাধানান্তঃস্থঃ ন এব ভোঙ্! প্রাকৃতমন্নং ভূঙ.ক্তইতি।” 
রা দৈত্রঘপনিষৎ । 
উর পি স্থাপনং চ সান্নিধ্য, সংনিরোধনম্‌। 

চুলি এট বাথ পান্তকগ্‌॥ তত আচমনং চার্ঘ)ং পুষ্পঞ্চ 





গুজাভ্ট তঙঞ্ 

কথা কোনদিন কর্ণ কুরে ভীবেশ করে নাই আপনার এই মধুময় অমুলে্ী পদেশ 
শ্রধণ পর্বকফ কিঞ্চিম্মাত্রার ক্মনুভব হইতেছে, রপায়নতন্ত্ 901১61018৮0, 
ভূততন্ত্র (2:753198), 'প্রাণবিষ্ভা। (31108), মনোবিজ্ঞান 47550701089 
ইত্যাদি নিখিল বিগ্যাচার্ধোর! গুজাতত্বেরেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেনন 
সামান্তের মধ্যে বিশেষের আব্ষ্কার হইতে বিজ্ঞানের (130161709 ) উদ 
ছইয়। থাকে। যিনি এই কথা বলিমাছেন, তিনি যে আপনা কর্তৃক প্রন শিত- 
রূপ পূজ।তদ্বের একটু সন্ধান পাইপ্নাছেন, বিন! বাধায় তাহা! বলিতে পারা খাক্স ২ 
জগতের অব্যক্ত ([75151019 ) অবস্থা হইতে ব্যক্ত (18119) অবস্থান 
আগমন এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অধ্যক্তাবস্তায় গমনের বিবরণই দর্শনের (721১1108 
975 ) স্বরূপ, যিনি এই কথা বলিয়াছেন, তিনি কি, অস্বীকার করিতে 
পারেন যে, দর্শন পুজা শুত্বেরই অনুসন্ধান করিয়! থাকেন? যে সামান্তভাব ঝা 
একক (016) হইতে বিবিধ বিচিত্র বিশেষ বিশেষ ভাবাপর বিশ্ব নির্দিভ 
হইয়াছে, তাহার দর্শন লাভই নিখিল বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দে--চরম লক্গা 
(৮1079 9200 900 8110 01 ৪1] 90191708 19 60 0770 8, 92016, (178 
0779 00 0: ভা1২101) 91] (1019 00815601019 1081176 100801065067:50) 
6086 0789 93501961176 85 10803 .”--00120091767861078), যিনি এই কথা 
বলিয়াছেন, তিনি কি, খোক্ত লক্ষণ পুজ! বা! যোগই নিখিল বিজ্ঞাদের মুখ্য 
উদ্দেশ্য, এই কথ! অন্বীকার করিতে পারিবেন ? তাই বলিতেছি, পুজার এমন 
ঈ্যাপক রূপ ইতঃপৃর্বে নয়নে পতিত হয়নাই | থিন্ত হইলাম, কৃতক্কত্য 
কুইলাম', আমার জিহ্বা অবশভাবে বার বার এই কথ! উচ্চারণ সা.করিজা 
থাকিতে পারিতেছে না । যিনি অজ্ঞানান্ধকারকে অপনোদিত করিক্না বিশুদ্ধ 
জ্ঞানালো কথার! অন্ঠের হৃদয়কে আলোফিত করেন, যিৰি নুদুঢ় লচ্চরিজ ঝান্/ধাহার 
চিন্ত উৎকৃটটতর জ্ঞানার্জন এবং 'ন্তকে শৎ্প্রদান করিবার নিমিত সঙ্গ শু রী, 
্বতাবেস্থিত বৈদিক আর্ধ্যগণ তাদৃশ পুরুষকে শ্রুতির আদেশ্ানুসারে উশ্বয় হই 
অভিন্নরূপে দেখিতেন, সেদিন এখন আর নাই, তথাগ জামি পুজার স্বরাগের 
কিঞিৎ আভাম পাইয়া, আপনার চন্ণে পুলঃ পুদঃ নতশির না খ টির 
পারিতেছি না। রঃ 
বন্বণ-- “পুজা ও ফোগ', পপুঙ্গা' ও বিজ্ঞ ( মধ) যে, 'এক লাষ্রী রঃ 
পুজা! সমন্ধে রে লংক্ষেখে যাহা কছিত: হইল, আশা কারি, স্জাহ। হইতে: 
ফিডিমোজা ভাঙা তোদাকেন 'রোধগম্য হইয়াছে. ্ 





. উত্লব।. 


(শপিং লেঠ। ধি্বান্‌, আপনার : সারগ্জী উপদেশের মর্ম গ্রহণ 
কার যোগ্য, আমি . অপাত্র, তথাপি আপনি যে ্ামঞকে দয়া 
করেন, আমাকে উপদেশ দেন, তজ্জন্ত কৃতজ্ঞতাতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়৷ 
গিয়াছে দাদা! ইহা! ছাড়া আমার আর কিছু বলিবার শক্তি নাই, তোমার 
করুণ! অনির্বচনীয় । 

বন্তা-_'পুজ।' কাহাকে বলে, যথার্থভাবে পৃজ! করিতে হইলে, কি বর্তবা, 
আবাহর্নাদির তথ্য নিরূপণ, বাহ্‌ ও আতভ্যস্তর এই স্বিবিধ পূজার শ্বরূপ, বৈদিকী 
ভাস্ত্রিকী ও মিশ্র এই ত্রিবিধ পুজার তত্বানুসন্ধান, মানসপুজাতত্ব, আত্মগুদ্ধি, স্থান- 
শুদ্ধি, দ্রব্যগুদ্ধি, মনত্রগুদ্ধি দেবগু!দ্ধ, এই পঞ্চগুদ্ধি বিনা! পুজ! হয় না, এতদ্বাকোর 
তাৎপর্য, পঞ্চগশুদ্ধির স্বরূপ, জপ ও ধ্যানের তত্বানুসন্ধ।ন, প্রাণগ্রতিষ্ঠা, স্থল ও 
সুক্ষ এই দ্বিবিধ জপ ও হোমের ন্বরূপাবলোকন, পৃর্জার গৌণ ও মুখ্য এই দ্বিবিধ 
ফল বিষয়ক বিবৃতি, পৃজ্য ব! উপাস্যের স্বরূপাবধাক্পণ, ষথার্থভাবে পুজ। করিতে 
পারলে, পুজ্য ব৷ উপাস্যের রূপ দর্শন হইয়। থাকে, গ্রই কথ৷ সত্য, ইহ! অস- 
ভে)োচিত কথ! নহে। 

জিজ্ঞান্থ নন্দ__যে ভাবে যে যে বিষয়ের উপদেশ দিলে, আমাদের উপকার 
হইবে, তাহা আপনি জানেন, আমর! এ সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা করিব? 

' কমা-আমি বথার্থভাবে পুঞ্জ শিখিবার ও যথার্ঘভাবে পুজা! করিবার 
একাস্ত অভিলাধিণী, আপনি আমায় যোগ্যতানুদারে উপদেশ দিন, আমি 
যেথে [বিষয়ে অযোগ্য! সেই সেই বিষয়ে কৃপাপূর্বক আমাকে যোগ্য! করিয়া 
দিন।মটুগামার অভিমান করিবার কিছুই নাই, তথাপি হৃদয় অভিমানরাহগ্রস্ত, 

| তা করুন, কপ! করুন। | 

.-শজিজ্ঞানু নদ-_-বাব!! “পুজা? ও “সন্ধ্যা” এই উভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য ?, 
খারা! না করিলে, পুজ। করিবার . অধিকার হয় না, এই কথার অভিপ্রান 
কি? পুজার সময় সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল উপদেশ আছে, সেই সকল উপ- 
দেশেক প্রকত তাৎপর্য কি? 

০. ব্ত1-পুঙ্গাতদ ব্যাখ্যান. করিতে হইলে এই সকল বিষয় সন্ধে ক্ছি 
বলিতেই হইবে | 

র . রি জা নন্ব--বছবার আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, বধথার্থভাবে পুজ! 
করিতে /চুইিলে, বখাবিধি অষ্টাঙ্গ যোগঃছ্যাস অবন্ত কর্তব, আপনার যোগাজ 
ব্য, (উপদেশ শ্রবণ পুর্্বক ধারণ! হইয়াছে, যিনি বখাবিধি যম-নিয়মাদি স্গা- 















 দগধ হদয়ে।. ' , ২৫ । 


ঙ্গের আঠা করেন না, বতীর্ীর 'ষথার্থভাবে দূত হয় ন|। ই নিধি | 
জানিতে ইচ্ছা “ছইতেছে, পুজাতবে যম-নিয়মাদি*। ধোগাজ বিষয়ক উপদেশ 
প্রদত্ত হইবে কি? | 

বক্তা-_যে কোন ধর্থান্ুষ্ঠান হোক্‌ টি যম-নিয়মাদির অভ্যাস অশ্শ্ 
কর্তবা। পুজা” ও “যোগ” যখন ভিন্ন সামগ্রী নহে, তখন পুজাতত্বে যে, যম- 
নিয়মাদি যোগাঙ্গের কথা থাকিবে, তাহা বল! বাহুল্য। পঞ্চশুদ্ধিতত্বের 
ব্যাখ্যা করিবার সময়ে প্রাণায়মাদি ষোগাঙ্গের কথা বলিতেই হইবে । | 


দগধ হৃদয়ে । 


হল কি অমিয় বৃষ্টি। 
শুদ্ধ সরসী ভরিয়! উঠিল আবার জাগিল স্থষ্টি। 
মেঘ মল্লারে গাছিল দাদুর গরজিল ঘন গুরু গুর গুর 
পুচ্ছ প্রসারি নাচিল ময়ূর বাদল গতি ছন্দে। 
সাবাসি উঠিল মালতী যুখি ভুবন ভরি গন্ধে। 
হ'ল কি অমিয় বৃষ্টি। 
গু সরসী ভরিয়! উঠিল আবার জাগিল স্ৃষ্টি। 
ফুটিয়া উঠিল ভরাবুকে তার ছড়ায়ে গন্ধ কুমুদ. কহলার 
অলি গ্ুঞ্ররি বাচিল আবার যৌবন বন দান্ত। : 
মুক্ত করিয়৷ অতীতের স্বৃতি গোপন করি হান্ত। 
একি অদ্ভূত রঙ্গ । 
লিখিতে লিখিতে লেখনী অচল ছন? হতেছে ভঙ্গ । 
ছুটিছে শোশিত শিরায় শিরায় নূতন সলিলে সফরীর প্রায় 
হরষের ঢেউ কানায় কানায় প্লাবন রত স্থষ্টি 
বিরহবগ্ধ হৃদি মরুতভূমে হ'ল আজ সুধা! বৃষ্টি। 
শ্রীশশিভৃষণ মুখোপাধ্যায় 
ছোমিওপাথ বিষুগুর । 





অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্যলীলা : 


(পূর্ববানুবৃত্ত ) 0. 
ব্ঙ্গদেশের বাহিরে ভরত-কৈকেরী সংবাদ কিরূপে পৌছিয়াছে তাহার$ 
কুক এইস্থ/নে উদ্ধৃত হইল। 
কেকয়নন্দিনী ভারতের আগমন শুনিয্। হর্যভরে দ্বারে ছুটিয়া আসিরাছেন | 
কৈকেয়ী ভরতকে গৃহে লইয়৷ আসিলেন। 
ভরত ছুখিত পরিবার নিহারী। মনহু তুহিন বনজবন মারী॥. 
কৈকেরী হর্ষিত ইহি ভাতি। মন" মুদ্দিত দবঙ্গাই কিরাতী ॥ 
অযোধ্যার লোক দেখিয়৷ ভরত অতি ছুঃখিত--ষনে হইতেছে তুষার পাতে 
পন্মবন নষ্ট হইয়াছে । একমাত্র কৈকেয়ীই আনন্দিত।--কিরতী বনে অগ্নি 
লাগাইয়া হর্ষিত। পুত্রকে শৌকাতুর দেখি! কৈকেয়ী পিত্রালয়ের কুশল 
জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরত কুশল বার্ত। গুনাইয়! নিজ বংশের কুশল জিজ্ঞাসা 
করিলেন। রর ৃ 
' পক কই তাত কা সব মাত1। কই সিয় রাম লবণ প্রিয় স্্রাত। ॥ 
£ বল পিতা কোথায়? মাতাগণ কোথায়? কোথায় সীতারাম আর 
সাত লক্ষণ । 
2 শুনি হৃতবচন সনেহুময়, কপট নীর ভরি নৈন। 
ভরত শ্রবণ মন শূল সম, পাপিনী বোলী বৈন॥ 





. পুছ্ের স্েহময় বাক্য শুনিয়া কৈকেরী কপট ভাবে চক্ষে জল ফেলিল, 
'কুনিক় পাপিনী ভরতের কর্ণে ও মনেশূল দ্বার আঘাত করিল। তাত! 
সমস্তই আমি করিগ্নাছি এই কার্যে মস্থরা আমার পরম পছায়। বিধাতা ক্ছি 
বিপত্তি করিয়াছেন-_-নরপতি স্বর্গে গিয়াছেন। 
শুনত ভরত ভয়ে বিবশ বিষাদ । জন্গ সহমেউ করি কেহরি নাদ]। 

.গুনিয়! ভরত বিষাদে বিবশ হইলেন-_সিংহনাদ শুনিয়া হস্তী যেমন ভীত হয় 
নিবি | হা'তাত! ছা তাত! বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভরত ধরাতন্্র 
পতিত হইলেন। পিতঃ আমি ক্টোনার শেষ সময় দেখিতে পাইলাম ন! তুমি ও. 
রামের ছন্ডে আমাকে স'পিয়া গেলেন! । ভরত ধৈরধ্য ধরিয়| উঠিরা বরিকীছেন-_ 


| অযোধ্যাকাণডে অন্ত্যলীলা। ৬২৭ 
মাতাকে পিতার মরণ হেতু জিজ্ঞাস! বান ম্শী বিদারণ করিক। কৈতক়ী 


গন বিষ ঢাঁ্টিয়া দিল। কুটিলা কৈকেরী তখন ৪০ র বাক্যে প্রথম হইতে 
দকলই বলিল। * 


রামকে বনে দিয়াছে শুনিয়। ভরত পিতার মৃত চি রা ! আমিই 
ইহার কারণ জানিয়৷ ওরত কিছুক্ষণ শোকে গম্ভীর হইয়া রহিলেন। আর 
টৈকেম়ী পুত্রকে ব্যাকুল দেখিয়া! দগ্ধ ক্ষতে লবণ দিতে লাগিল। রাজ! শোক যোগ্য 
নছেন--তার কত স্ুকৃত--কত যশ তিনি ভোগ করিয়াছেন। 
“্ভীবত সকল জন্মফল পায়ে। অন্ত অমরপতি সদন সিধায়ে ॥ 
জীবনে জম্মফল সকল পাইয়া অস্তে ইন্দ্র ভবনে রাজ! গিয়াছেন, ইহ! জানিয়া 
ভুমি বিষাদ দূর কর, আর এই রাজ্য গ্রহণ কর। রাজকুমার শুনিয়। বড় ভ্ 
পাইয়াছেন__পক্ষক্ষতে যেন জগঙ্গ অঙ্গার কেহ লাগাইতেছে বোধ হইতেছে । 
ধীরজ ধরি ভরি লেহি উনাসা। পাপিনী সবহি ভাতি কুলনাশ৷ ॥ 
জে! পৈ কুরুচি রহী অসি তোহা। জনমত কাহে ন মারেসি মোইী॥ 
পেঁড় কাটি তৈ পল্লব সী'চা। মীন জিয়নন হিত বারী উলীচা॥ 
ভরত ধৈর্ধ্য ধরিলেন--বড়ই উদাস হুইয়! বলিলেন-_পাপিনি--কুল বিনাশ 
করিলি? যদি তোমার এই কুরুচিই ছিল তবে জন্ম মাত্রেই আমাকে সংহার না 
করিলে কেন? তরু কাটিয়া পল্পবে জল দিতেছ? মৎস বাচাইতে চার্ব'জল,. 
তি ফেলিয়া? আহা! এমন হংদ বংশ, এমন জনক দশরথ-_এমন রা 
ণক্মণ ভাই_.আর এমন জননী তুমি-বিধাতার বুঝি কিছুই অসাধ্য পাঁট। 
আহা! কুমতি! তোমার মনে যখন কুমত উদ্ঠিয্নাছিল তখনই তোমার হৃদয় 
খণ্ড খণ্ড হইল ন! কেন? 
_ বর মীগত মন ভয় নহ্থি পীঝা। জরি ন জীহ মু'হ পরেউ ন কীরা ॥ 
বর মাগিতে তোর মনে ব্যথা হল না-_জিহব। পুড়িয়া গেল না__সুখে কীট 
জন্মিল না? রাঞ্জ| তোমাকে কিরূপে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, মরণ সময়ে বিধি 
কি বুদ্ধি হরণ করিয়াছিলেন? | 
বিধিছ ন নারী হৃদয় গতি জানি। পকল কগট অথ অবঞ্$ীগ খানি ॥ 
নারীর হদয় গতি বিধাতাও জানেন না, সমস্ত পাপ, সমস্ত অবগুণ, সমস্ত 
ছর্টাীকলার আকর ইহ1। রাজা লুশীল, ধর্মরত, সরল তিনি কি করিয়া নারীর 


ছয় বুধিবেনণ 





” অসকো অব অস্ত আ্চামাহা। জেহি রথুনাথ প্রাণ প্রিয় নাহী' ॥ 
ভ'অতি অহিত রাম তেউ তোহি'। কোতু অহসি সত্য কু মোহী॥ 
জোহুসি দোহসি মু'হ মসি লাই। ওধিওট উঠি বৈঠছু জাই। 

' জগতের ভিতরে হেন জীব অস্ত কোথায়, রঘুপতি ধার প্রাণপ্রিয় নয়। সেই 

রাম তোমার অপ্রিয় হইলেন? কে তুই সত্য করিয়। আমায় বল। তুমি যে 


হও. রে হও মুখে কালী মধিয়া৷ আমার চক্ষের আড়ালে উঠিয়। গিয়৷ বস। অথবা 


তোমাকে বৃথা তাড়না কেন করি? রাম বিরোধী যার হৃদয় তাঁর জঠরে যখন 
আমি জন্মিয়াছি, তখন আমার সম(ন পাতকী কি আর কেহ আছে? 

শত্রদ্ন সেই স্থানেই ছিলেন। মাতার কুটিগত। শুনিয়া ক্রোধে শরীর অগ্নিমত 
হইয়াছে। এই সময়ে বিবিধ বসন ভূষণে অলন্কৃত হই! কুজ1 সেইখানে অসিল। 
অনল আহুতি পাইয়! যেমন জলিয়! উঠে শক্রত্ন ও সেইরূপ হইাছেন। 

হুমকি লাত তকি কৃবর মারা । পরি মু'হ ভন্লি করত পুকারা॥ 

শক্রদ্ধ হুমকি দিদা গিয়। কুজার কুঁজে লাখী মারলেন, কুজা মুখ খুবড়াইয! 
পড়িয়৷ গেল আর চিৎকার করিয়! কীদ্দিয়। উঠিল। কুজার কুঁজ৷ ফুটিল, কপাল 
ফাটিল, দশন ভাঙ্গিয়া মুখে রক্ত উঠিল। কুজ! বলিতে লাগিল হায় বিধাতা 
আমাকে কেন নাশ করিতেছে! ভাল করিলাম তার ফল কি এই পাইলাম? 

..শুনি রিপুহন লখি নথশিখ খোটী। লগে ঘপী টন ধরি ধরি চোটা॥ 


-. শত্রত্ন সকল শুনলেন, দোষী বুঝিয়া, ঝু'টি ধরিয়া! টানিয়! মাটাতে রগড়াইতে 


জাগালেন। দয়ানিধি ভরত ছাড়াইয়! দিয়! রক্ষ। করিলেন । 


তত 


এখন আমর! ভগবান্‌ বান্মীকির নিকট হইতে ভরত-কৈকেয়ী সংবাদ 

শুনিব। 
(১) 

ছুঃখ সত্তপ্ত ভরত সব শুনিয়া বলিতে লাগিলেন-.পিতা বিহীন হইলাম, 
পিতৃসম ভ্রাত| বিহীন হইলাম-_হায় আমি হত হইলাম--হুতভাগ্য আমি, আমার 
রাজ্য লইয়! কি হইবে? রাজাকে প্রেতাবস্থায় পাঠইয়া এবং রামকে তাপস 
করি পাপী তুই ছুঃখের উপর দুঃথ (দিতেছিস্‌, ক্ষতের মুখে ক্ষার-_খরমুত্র 
সহিত চুণ দিতেছ। কুল নাশ করিবার জন্ত কালরাত্রি হইয়! রঘুকুলে তুমি 
আসিয়াছ। হায়! পিতা আমার জলস্ত অঙ্গার আলিঙ্গন করিয়াও জানিতে 


 পীারেন.নাই। রে পাপদশিনি | তোমার দ্বারাই রাজ! মৃত্যু খণ্ড হইলেন। 


অধোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্যলীল।। ৩২৯ । 


তুমি__কুলনাশিনী ! তুমি বুদ্ধির দোয়ে আমাদের কুলে দুখের পথে কণ্টক, 
দিয়াছ। আমার পিতা! সত্যদন্ধ-_সত্যগ্রতিজ্ঞ, পরম যশম্বী, তোমাকে. গৃহে 
আনিয়া তীব্র হুঃখে অতিমাত্র সস্তপ্ত হইয়াই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। বল্‌্কি 
কারণে আমার -ধর্তববংসল পিতাকে তুই বিনাশ করিলি? কি কারণেই বা. 
রামকে বনবাসী করিলি? বল্‌ তিনি কি জন্ত বনে গমন করিলেন ?" কৌশল! 
ও সুমিত্র! পুব্রশোকে পীড়িত-_তীহারা যে আমার মাতা তুই--€তার সংসর্গ লাভ 
করিয়াও জীবিত 'থাকিবেন ইহা! অসম্ভব । আর্ধযরাম ধর্শাত্বা-_ এবং গুরুজনৈর 
প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তিনি তাহাও জানেন। তিনি মাতৃনির্বিশেষে 
তোকে শ্রদ্ধা ভর্তি করিতেন) আমার জ্যোষ্ঠামাত| দুরদর্শিনী কৌশল্যাও সর্বদা 
তোমার চিত্তাবর্তনরূপ অনুষ্ঠান করিয়! তোকে ভগিনীর তুল্য শ্েহ করেন। রে 
পাপে! তুই সেই মাতার সেই মহাত্ম৷ পুত্রকে চীরবন্ধল পরাইয়া বনবামী 
কারয়াও কি জন্ত শোক্‌ করিতেছিম্না ? সেই অপাপদর্শী, শূর, শুদ্ধাত্ম!, যশশ্থী 
রামকে মুনিবেশে বনে পাঠাইয়! তোর কি ইষ্ট লাভ হইল? রাথবকে আমি 
কোন্‌ চক্ষে দেখি-_-অতান্ত লুব্ধ স্বভাব তোমার তাই তুমি তাহা জানিতে পার 
নাই, সেই জনই তুমি রাজ্যলোভে এই মহাঁন্‌ অনর্থ ঘটাইয়াছ । আমি সেই 
পুরুষব্যাত্র রাম ও লক্ষণে না দেখিলে কাহার শক্তি প্রভাবে রাজ্য রক্ষায় উৎসাহ 
করিব? স্ুমের যেমন াংত্বরক্ষার্থ ্ব-শিখরজাত বন আশ্রয় .করেন তত্রপ: 
রাত মহারাজও আত্মরক্ষার্থ সেই বলবান্‌ মহাতেজস্বী রামকে আশ্রয় করিয়া- ৃ 
ছিলেন। আম এখন কোন্‌ সাহসে মহাবৃষভের বহন যোগ্য সুছর্বহ ভার, দয়া", 
বংসতর হইয়া বহন করিব ? বি 


অথবা! মে ভবেচ্ছক্তি ধোগৈবুণদ্ধি বলেন বা। 
সকামাং ন করিধ্যামি ত্বামহং পুত্রগঞ্জিনীম্‌ ॥ 


অথবা যোগবল ব। বুদ্ধিবল থার! যদিও রাজ্যভার বহন করিতে সমর্থ হই 
তথাপ পুত্রগন্ধিনী তুমি_ পুত্ররাজ্যাভিলাষবতী তুমি তোমার মনগ্কামনা৷ আমি: 
কিছুতেই পূর্ণ করিব না । রে পাপনিশ্চর়ে | ' যদি আধ্যরাম তোমার গ্রতি: 
সর্বদ] মাতৃবৎ শ্রদ্ধ। না৷ করিতেন তাহা হইলে আমি ' টানা মাকে ত্যাগ করিতে; 








তোমার জান! লাই এবং টিনা সনাতনী গতিও তুমি জাননা । 
মািিমারগণের মধ্যে জোট রাজ্যাধিকারী-_এই বাবার সকল রাজকুলে 
পিিষং ওঃ ইক্ষাকুদিগের ইহা বিশেষ আদরণীর | কিন্তু আজ সেই ধূর্-প্রতি- 
নক সি শোভিত সদাচার গর্ব তোমা হইতেই খর্ব হইল। 

্ হা নৌ ্শ্াপিনী তুমি__মহাকুল প্রস্থতা তুমি-__ তোমার এই গঠিত বুদ্ধি-_ 
( দহ কেন জম? পাপে! তোমার অভিলাষ আমি কিছুতেই পূর্ণ করিব না__ 
আহা | আমার এই ভীবনাত্তকর বিপদ তোম! দ্বারাই সংঘটিত হইল। আমি 
এখনই তোমার অপ্রিয় জন্ত আমার সেই ন্বজনপ্রিয় ভ্রাতাকে বন হইতে 
ফিরাইয়া আনিব, আনিয়া সেই দীগ্ুতেজ! রামের দাস হইয়া থাকিব-__ইহা 
ভিন আদাগ অস্তরাত্মার সুস্থ হইবার অষ্ট উপায় নাই। এই বলিয়! মহাত্ম! 
ভরত অতিশয় ছুঃখজনক বাক্যে মাতার মর্ম পীড়ন,.করিলেন আর-_ 


_ শোকাদ্দিতশ্চাপি ননাদভূয়ঃ 
হী সিংহো ষথ। মন্দর -কন্দরম্থঃ ॥ 
আর শোকার্দিত শোক পীড়িত মন্দর গুহাস্থিত সিংহের স্তায় পুনঃ পুনঃ 
চীৎকার করিতে লাগিলেন । 


ও চি? 










(২) 

ৃ &যাতাকে এই ভাবে তিরস্কার করিয়া ভরত অতিশয় রোষভরে পুনরায় 
রত লাগিলেন নৃশংসে ছুই চারিণি! তুই এখনিই এই রাজ্য হইতে তদূর হইয়| 
$€ যখন তুই ভার্ধ্যা-পতি ভাব পারত্যাগ করিয়া এইরূপ অধর করিতে 
পারি য্লাছিস্‌ তখন স্বামীর উদ্দেশে রোদন করিবার তোর তোন অধিকার নাই। 
জা এবং তৃশধান্মিক রাম তোরে এমন কোন্‌ বিষয়ে দোষী করিয়! ছিলেন যে 
তোর জন্ত ছুই জনের বুগপৎ মৃত্যু ও নির্বাদন আদিল? এই কুলের বিনাশ 
কিরিয় তোর ব্রক্মহত্যার পাতক আসিয়াছে-_-কৈকেক্ী তুই নরকে যা, তোর যেন 
পীতিলোক লাভ ন! হয়। 'ঈদৃশ ভর্তুমরণ ও সর্বলোক প্রিয় রামের বিবাসন রূপ 
খোর কর্ণ তুই যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিস্‌ তাহাতে কৈকেয়ী পুত্র ভরত-_মাতার 
মু স্বভাব লোকের কাছে আমার এই কলঙ্কের ভয় তুই জন্মিয়। দিয়াছিস্‌। 
নী জ্ভ পিতা মরিলেন, রাম অরণ্য. আশ্রয় করিণেন ) তুইই আমাকে 
ও (সমাজে অবশশ্ী করিলি। নৃশংসে রাজ্য কামুক ! মাতৃরূপে তুই আমার 
কি পতি ঘাতিনি ছূ্বত্তে | তুই আর আমার নাম করিস্‌ না। কুলফবনী 















অযোধ্যাকাঠঞ্চ অন্তলীল!। ৩৩১ 


তুই--তোরই জন্ত কৌশলা, সুমিত্রা এবং আমার অস্তান্ত মাতাগণ দারুণ হু 
পড়িলেন্? বীমান্‌ ধর্শারাজ অশ্বপতির কন্ঠ। তুই নহিস্‌ পরস্তু আমার পতৃকু 
নাশের উন্য রাক্ষসী হইয়া তাহার গৃহে জন্নিয়াছিস্। যখন তুই নিত্য দা 
পরায়ণ বীর ধার্মিক রামকে বনে পাঠাইতে পারিয়াছিস্‌ এবং আম! তাকে 
ত্রির্দিববাসী করিয়াছিস তখন তোর মত পাপিষ্ঠ। কি আর আছে. ? যাহা প্রধান. 
পাপ--পিতার মৃত্যু ও ভ্রাতৃদ্ধয়ের পরিত্যাগ সেই পাপ আমার উপর নিকষ 
হইয়া আমাকে সর্বলোকের অপ্রিয় করিয়! তুলিয়াছে। পাপনিশ্চয়ে ! ধর্ম 
সংযুক্ত কৌশল্যাকে পতি পুত্র বিষুক্ত করিয়া বল্‌ দেখি আজ তুই কোন্‌ নরকে 
যাইবি? ক্র রে! কেন তুমি বুঝিতে পার নাই যে রাম বস্ধুগণের নিয়ত আশ্রয়, 
কৌশল্য। হৃদয় নন্দন রাম সর্ব জ্যেষ্ঠ আমার পিতৃতুল্য ? 
বান্ধব মাত্রেই প্রিয় হুইয়৷ থাকে; পরস্ত পুত্র মাতার প্রির়তর-_.অধিকতয় 
প্রিয়, কেনন! পুত্র মাতার অঙ্গ প্রত্যঙগ এবং হৃদয় হইতে জাত। পুরাবিদ্গণ 
ইহা প্রমাণ করিবার জন্ঠ বলেন কোন এক সময়ে স্থুরমান্ত|। সুরভি দেখিলেন 
তাহার দুইটা পুত্র বলীবর্দ, লাঙ্গল বহিতে বহিতে পৃথিবীতে অচেতনবৎ পড়িয়! 
আছে। দিবসের অর্ধভাগ পধ্যস্ত ভার বহন করিয়া ধভাবে শ্রাস্ত হইয়া 
পৃথিবীতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া গোমাতা হ্থুরভি পুত্র শোকে কাতর হইয়া 
বাম্পাকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে স্থুররাজ ইতর আকাশ 
বগলে সুরভি যেখ।নে ছিলেন তাহার নিয় দিয়া গমন করিতে ছিলেন। ইত্তে ০ 
দেহে স্থুরতির চক্ষু নিঃস্থত বাম্পবিন্দু কণিকা পতিত হইল। ইন্দ্র উপরে চি 
দেখিলেন আক।শে সুরভি অত্যন্ত হুঃখে, অতিদীন ভাবে রোদন করিতেছেন | 
বজপাণি ইন্দ্র ষশস্থিণী স্থরভিকে শোক সম্তপ্ত দেখিয়! অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হক 
ককৃতাঞ্জলি পুটে জিজ্ঞাস! করিলেন আমাদের--দেবগণের এখন ত ফোথাও ফোন 
ভয় নাই) দর্ধ হিতেষিণি তবে কি নিমিত্ত কাদিতেছ আমায় বল। ম্ুরভি, 
তখন ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন অমরাধিপ ! কোন দিকেই আপনাদের 
কিছুমাত্র ভয়ের কারণ না । আপনাদের ছুঃখ জনক পাপ সর্বত্রই শাস্ত। 
কিন্ত প্র দেখ আমার দুইটি পুত্র বলীবর্দ বিষম স্থানে পড়িয়া ছুংখ পাইতেছে। 
উহার! একে কুশ, হলভার পীড়িত এবং ৃর্ধ্যরশ্মি প্রতপ্ত তাহার উপর হাস রা 
কুষক উহাদ্দিগকে তাড়না! করিতেছে। এই জন্তই আমি শোক করিতেছি 
উহারাআমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহ্াদিগকে ছঃধিত ও ভার 
পীড়িত বয় আমি পরিতপ্ত হইতেছি? নাস্তি পুত্র সমঃ প্রিয়ঃ-_পুত্র সম প্রি 






















 নয়। ধাহার সহ সহ পুর সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া রিয়াছে, ইঞ্জ সেই 
ুভিকে ছুইটি পুত্রের জন্ত রোদন করিতে দেখিয়া বুঝিলেন পুত্র অগব্ শ্রেষ্ঠ 
স্র.কিছুই নাই। তাহার গাত্রে কাম ধেনুর পুণ্যগন্ধি অশ্রবিন্দু নিপাত তিনি 
র্‌ লেন ধে.ন্থুরতিই সর্বপেক্ষ! উৎকৃষ্ট । আহা ! ধিনি সর্বপ্রাণীকে অনুগ্রহ করিতে 
ষম্য রহিত এরং সমস্ত লোক প্রতিপালন করাই বাহার প্রবৃতি, ইষ্ট প্রদানে 
রি নি শক্তিমতি, যিনি স্তারূপ মুখ্য গুণবতী, আর যিনি মৈথুন ধর্মে সমুৎপন্ন 
সহজ সহত্র সম্তনের জননী হুইয়াও দুইটি পুত্রের ন্ত শোক করিয়া ছিলেন-_. 
ছয়! এক মাত্র প্লামই যাহার পুত্র সেই এক পুত্র ্বাধবী কৌশল্য। কিরূপে 
[জীবন ধারণ করিবেন--আহা ! তুইই তাহাকে বিবৎস! করিলি ! তোকে নিশ্চয়ই 
ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদাই ছুঃথে জলিয়! পুড়িয়! মরিষে হইবে । আমি 
সর্বভোভাবে পিতা ও ভ্রাভার অপচিতি__পুজ। করিব, করিয়া! নিজের কলঙ্ক 
প্রক্ষালন করিব এবং যশোবর্ধন করিব_ইনাতে কোন সংশয় নাই। কোশলেন্্ 
মহাবল মহাবাহু রামকে অযোধ্যা আনিব এবং আমি আপনি মুনিজন সেবিত 
অরণ্যে প্রবেশ করিব। পাপ সক্কল্লে--পপিনি পুরবাসী সকলে সজল নয়নে আমার 
দিকে চাহিয়। থাকিবে আর আমি তোর পাপ কাধ্যের ভার বহন করিব_-এ 
শক্তি আমার নাই। এখন তুই অগ্নি প্রবেশ কর বা স্বয়ং দণডকারণ্যে যা 
অথবা! কণ্ঠে রজ্জু বাঁধিয়া মর তোর আর অন্য গতি নাই। সত্য পরাক্রম রম 
রাত প্রাপ্ত হইলে আমি কৃত্তকৃত্য হই--আমার সমস্ত কলঙ্ক দূর হইবে। 

ঠ এই বলিয়া ভরত অস্কুশাহছত আরণ্য মাতঙ্গের স্তায়, তুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন 
খর নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ভূমিতে পতিত হইলেন। ভরতের চক্ষু রক্তবর্ণ, 
সন শিথিল, অঙ্গের আভরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত--ভরত উৎসবাবসানে ইন্দ্রধব্জের 
টায়. ভূতলে পতিত হইয়! রহিলেন। 





:. চিত 

:.' ভরত মুর্ছিত হুইয়! ভূতলে পড়িয়া! রহিয়াছেন, আর কৈকেয়ী? এই 
দময়ের _কৈকেয়ীর অবস্থ। ভগবান্‌ বাল্ীকি দেখান নাই। আমাদের কিন্ত 
ভরত-তিন্কৃত ভরত-মাতাতে বিশেষ প্রয়োজন । এখানে শিখিবার অনেক 
এছ, পবিত্র হইবার বিস্তর উপাদান রহিয়াছে । যে দারুণ মোহ কৈকেয়ীকে 
রি দি একেবারে অন্ধ করিয়! রাখিয়াছিল, যে সর্ধনাশকারী মোহ, রাজা 
রপরখের ১অবধ্য যাতনাতেও কৈকেয়ীকে বিন্দুমাত্র ক্ষৃভিত করিজেপারে 
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'ইনাই, : যে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া কৈকেরী রাজার মৃত্যুকেও .দানন্দে বরণ 
করিয়া লইকটিল,। যে মোহাক্ষান্ত হইয়া কৈকেদী সবীদের 
উপদেশে কর্ণপুঁতও করিলনা, যে মোহের বশে কৈকেয়ী প্রিয়তম 
রামকে চীর বসন পরাইয়া বনগমনে ত্বরান্বিত করিল, যে মোহ 
কলুষিত হইয়! কৈকেয়ী অত্যন্ত সুকুমারী হরিণ শিশুর মত মুগ্ধা জনক ছুলারীর 
সরলতা পূর্ণ ছলছল ঢলটল কারুণ্য দৃষ্টিতেও গলিত হইয়! গেল না, যে মোহের 
আক্রমণে ভগব।ন্‌ বশিষ্ঠ দেবের তিরস্ক।রেও কৈকেরী বিচলিত হইল ন!, যে মোহে 
কৈকেম়ীর হৃদয়, বুদ্ধ মন্ত্রী সুমন্ত্রের অতি তীক্ষ বাক্যেও বিদ্ধ হইল না, যে মোহে 
অন্ধ হইয়া কৈকেয়ী নিজের বৈধব্য, আযোধ্যার হাহাকার, কৌশল্যার যাতনা 
কিছুতেই কোমল হইল না, আজ ভরতের ভাব দেখিয়া সেই কৈকেয়ীর চৈতত্ঠ 
হইল। কৈকেমী আর দে কৈকেয়ী 'নাই। কৈকেয়ীর চক্ষুঞ্জলের বিরাম 
নাই। কৈকেরী আজ অনুতপ্ত।। কৈকেয়ী লজ্জায় যেন আর কাহাকেও 
মুখ দেখাইতে পারে না। কৈকেয়ীর এখন নিজের অবস্থায় দৃষ্টিপড়িল, আযো- 
ধ্যার হাহাকারে দৃষ্টি পড়ল, রাম বনবাসের বিষময় ফল কৈকেয়ীর মোহ 
িকাটাইল। যাহার মোহ যত প্রবল তার উপরে ততখানি দুঃখ আসিলে তবে. 
তাহার চৈতন্ত হয়, তবে তাহার অনুতাপ আইসে। অত্যন্ত প্রিয়বাদদিনী! 
রাম জননীরও রামের শোকে মোহ আসিয়াছিল। কিন্তু সে মোহ ক্ষণিক, 
সে মোহ একক্ষণেই সরিয়া গিয়াছিল। শোকাকুলা, ক্রোধান্বিতা রাম জননীর 
সেই পরুষ বাকা- সেই “রাম আজ তাহার পিতৃহন্তে নিহত হুইল” বাক্য, 
মুমূর্ষু রাজা সহা করিতে না পারিয়া কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার জন্য যখন 
অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলি পুটে কাদিতে কাঁদিতে বলিলেন, কৌশল্যে তুমি ত 
কথন অপ্রয়বাদিনী নও, শক্রুর প্রতিও তুমি সদয় ব্যবহার করিয়। থাক-__ 
কাহারও উপর কখন নির্দয় ব্যবহার করনা-_দেবি! আমি এই অঞ্জলি 
বন্ধন করিয়। তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি-__তুমি আমার দশ! দেখিয়া। আর 
আমার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিও ন1- এই এক কথায় কৌশল্যার 
চৈতন্ত হইল। বর্ষাকালে প্রণালীর বুষ্টিজল মোচনের ন্তায় অশ্রু বর্ণ করিতে 
করিতে কৌশল্যা পতির সেই পদ্মতুল্য অঞ্জলি আপনার মস্তকে ধারণ করিয়া, 
বড় এন্ত হইয়া, বড় ব্যাকুল হইয় স্বামীকে বলিলেন দেখ! আমি গুরুতর 
অপরাধ করিয়াছি, এই আমি ভূমি লুষ্টিতা হইয়া তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি__ 
আর আমি এরূপ পাঁপ করিবনা_তুমি প্রলন্ন হও--আমি ক্ষম! প্রার্থনা 
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করিতেছি-__পুত্র শোকে অভিভূত হইয়! অবিবেচন। বশতই আমি তোমাকে কঠিন 
কথ বলিয়াছি--তোমার এট অঞ্জলি বন্ধনেই আমি হত হইলাম । করুণা কর-- 
পাপিনীর দোষ ক্ষমা কর। পতির একটি কথায় কৌশল্যা ফিরিলেন, কৌশল 
অনুতপ্ত হইলেন, আর কৈকেয়ীকে ফিরাইতে কত নিদারুণ ছুঃখ ভার আবশ্যক 
হইয়াছিল? কৌশল্য! ও কৈকেরীতে এই পার্থক্য । 


তথাপি বলি কৈকেয়ী ছুষ্টা ছিলেন নাঁ। হুষ্টা থাকিলে কৈকেয়ীর অন্থৃতাপ 
এই ভাবেও আমিত না। আরও অধিক যাতনা পাইয়া তবে হুষ্টা পথে 
আইসে। এই যাতনাও তাহাদের জন্ত ভগবানের অনুগ্রহ । ভগবান কাহা- 
কেও ত্যাগ করেন না। কাহারও অতি অল্প নিগ্রহে অনুতাপ আইসে, কাহারও 
অনুতাপ আনিতে বহু নিগ্রহের আবশ্তক হয়। 


বলিতোছলাম মোহট। কোন্‌ বস্ত-_মান্ুষ মোহটাকে বুঝিতেই বা পারে 
না কেন? মো, অজ্ঞান, মায়, অবিদ্তা-এই সমস্ত সমানার্থক। এই 
গুলিই ভগবানকে আবরণ করিয়া! ফেলে। মোহও যাহা, পাপও তাত 
তগবান্‌ নিত্য সত্য সর্বত্র সর্বদা সমভাবে বিরাজিত। ভগবান্‌ পাওয়া অতি 
সত | কেবল তাহার আবরক পাপ ব| মোহ সরাইতে পারিলেই হুয়। সৃর্য্য- 
দেব সর্বদাই আছেন কিন্তু মেঘ সরেনা বলিয়! দেখ! যায় না। জ্ঞান শ্বতঃ- 
সিদ্ধ কেবল অজ্ঞান দ্বার আবৃত বলিয়া জ্ঞান লাভ হয় না। জ্ঞান লাভ 
আদৌ দুরূহ নহে অজ্ঞান ত্যাগই ছুরহ। আনন্দ সর্বদাই আছেন কিন্ত মোহ 
জনিত শোক এই নিত্যানন্দ স্বরীপকে আচ্ছন্ন করিয়৷ রাখে বলিয়া! সর্বদ! জীব 
আনন্দে থাকেনা। 


তবে মোহটা কোন পদার্থ হইল? মোহটা অন্ধকার। ইহা কোথা 
হইতে আদিল? সপ্ত প্রকার অক্ঞান ভূমিকার প্রথম অজ্ঞানই হইতেছে 
ঘোহ। বাহার! অজ্ঞান ভূমিকাতে স্থিত তাহার! স্বভাববাদী। ইহার! ইন্দ্রিয় 
গণকে যথেচ্ছাচারে ছাড়িয়া! দেয়। ইহার! বলে মন ম্বভাবতঃ যাহ! করিতে 
চায় তাগাতেই ইহাকে ছাড়িয়া দাও-_যে কার্য করিতে ইচ্ছ। যায় তাহাই 
কর, বিধি নিষেধ মানিয়া চলিও না--ফলাফল কি হইবে তাহাও ভাবিওন!। 
শান্ট্রের গণ্তীমধ্যে পড়িলে কোন কিছুই লাভ হইবে না- সর্বত্রই ক্ষতি হুইবে। 
অজ্ঞানের প্রথম ভূমিক! মোহ এই উপদেশ করে। অজ্ঞান ভূমিকাতে সংসা- 
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মোহ খানার! ছাড়িতে চায় না তাহারাই অনুর । অন্ুয়ের! স্বাভাবিক 
জান ও স্বাভাবিক কর্ম লইয়াই থাকে কিন্তু ধাহারা দেবত।, তাহার! শাস্ত্রীয় 
জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্নার! ছ্যুতিমান্‌ হয়েন। পবিদ্বাংসো হি দেবা স্তদ্বিপরীত! 
অবিদ্বাংসোইন্ুরাঃ ৮ শতপথ শ্রতিও ইহ] বলেন। বলেন আমি দেহ নই, 
আমি মন নই, ইহ] ধাহার! অভ্যাস করেন তী।হারাই বিদ্বান, তাহারাই দেবত|। 
আমি দেহ, আমি মন ইহা! যাহার। বলেন এবং শরীর ভোগার্থ যাহার। লালায়িত 
তাছারাই অস্থর। বলিতেছিলাম মোহ ও পাপ এক বস্ত। অন্ধকারের মত 
মোহ সেই প্রকাশ স্বরূপকে যেমন আচ্ছাদন করে পাপও তাহাই করে। পাপ 
কথার অর্থে তাহাই পাওয়া যায়। “পাতি রক্ষতি আত্মানম্‌ আশ্মাদিতি পাপং” 
যাহ! হইতে আত্মাকে রক্ষা! করিতে হয় তাহাকেই পাপ বলে। যে কর্ম 
অনুষ্ঠিত হইলে আত্মার স্বরূপ আবৃত হয় তাহাই পাপ কর্দ। অনাত্মাতে 
আপগক্ত হওয়াই পাপ। আত্মাকে অনাত্ব! হইতে রক্ষা! করিতে হয়। ভ্রম, 
মানুষের এত প্রবল যে আমক্তির বস্তু যাহাই হউক না কেন, তাহাকেই আত্মার 
আবরণ দিয়, আত্মা বলিয়া! বিষয়তোগই করিতে ছুটে। শান্তর বলেন ভূমা 
আনন্দের দিকে ধাহারা! যাইতে প্রয়াস করেন তাহারা দেবত| আর অন্ুরের| 
অহং প্রবল করিয়া অল্প আনন্দ লাভের জন্ঠ যাহ! পায় তাহতেই ছুটিয়। যায়। 
বহিম্থে যাওয়। বা বিষয়ে মগ্র হওয়া! অপেক্ষা গুরুতর মোহ 'আর নাই। 
মোহের মূল কোথায়? উত্তরে শাস্ত্র বলেন জ্ঞান স্বরূপ যিনি দেই চিৎ এর 
ছুই স্বভাব_স্পন্দ ও অম্পন্দ। চিৎ যখন অস্পন্দ স্বভাবে থাকেন তখন তিনি 
সর্ব সঙ্থল্প শুন্, সর্ব ভোগ শূন্, সর্ব মোহ শুন্ত, তখন তাহাতে মায়ামোছের 
সম্পর্ক পধ্যস্ত থাক্কে না। কিন্তু চিৎ ষখন আপন ম্পন্দ স্বভাব বিশিষ্ট হন, 
তখন ইনি মায় শবল- মায়ার বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত। মায়া-শবলিত চৈতন্ত 
হইতে সৃষ্টির আদিতে চেত্ৃত| বা বিষয় মুখে জাগ্রত হইবার সময় প্রথম 
চৈতনোর চিদাভাস যুক্ত যেরূপ সেই রূপটিই মোহ উৎপাদন করে। , তবেই 
হুইল চৈতন্ের বিষয়-_মুখে আসিবার যে অবস্থাঁ-সেই বীজ জাগ্রত অবস্থাই 
মোহের আদি। সমস্ত সৃষ্টি বীজ লইয়া মোছের দিকে--স্ঙির দিকে জাগ্রত 
হইবার আদি অবস্থা বলিয়! সপ্ত অজ্ঞানের প্রথম অবস্থাকে বলে বীজ জাগ্রত 
অবস্থ। বা আদি মোহ। ভগবান্‌ ভিন্ন অন্ত সমন্তই মিথ্যা বলিয়া, 
ভগবান্‌ ভিন্ন অন্ত কিছুই পাইতে ইচ্ছ। করিনা ইহা ধিনি দু নিশ্চয় করেন 
তিনি মোহ ছাঁড়াইতে চেষ্টা করেন। এই জন্ত গুরু ও বেদাস্ত বাক্যে শ্রস্ধ], 


৩৩৬ উতসব। 


রাখিয়! ভগবানকে পাইবার যে প্রবল ইচ্ছা তাহাই শুভেচ্ছা । ইহা মপ্তপ্তান 
ভূমিকার প্রথম ভূমিকা । | নু 
কৈকেরী গ্রন্থের অবতরণিকাতে লিখিত হইয়াছে কেন জীবন কলুধিত হয়; 
কেন মানুষ ব্যভিচার করে, কেন পাপ করে, কেন নর নারী ফুল্ল ফুলের মত 
পবিত্র থাকেনা? ইহার একমাত্র উত্তর--ছুষ্ট সঙ্গ হইতেই জীবন কলুষিত হয় । 
কৈকেয়ী রামকে ভাল বাসিতেন, রাজাকেও ভাল বাসির্তেন কিস্ক মস্থরার অসং. 
সঙ্গে কৈকেয়ীর মোহ আপিয়াছিল। এই মোঠের বীক্গ কৈকেয়ীর মধ্যে ছিল। 
মানুষের সকল ছুষ্কতির ফল একবারে ফলেনা। বহু জন্মার্জিত ভুক্বম্ন সকল 
পচামান হইয়া উপস্থিত দেহে কোথাও রোগরূপে প্রকাশ পায়, কোথাঞ্ড ব' 
কৈকেন্বীর মত রাম বনবাস দিয়! ইহার ফল ভোগের শেষ হয়। কৈকেরীর কৃত- 
কর্ম অযোধ্যার উপরে বজ্জাঘাত আনিয়। তবে কৈকেয়ীকে অনুতপ্ট করিল। 
চিত্রকূটে রাম দর্শনে কৈকেয়ী পাপমুক্ত হইয়াছিলেন ইহা আমরা পরে দেখাইব। 
সেই সময়ে কৈকেয়ী শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থন৷ করিয়াছিলেন দ্ছিন্ধি শ্নেহময়ং 
পাশং পুন্রবিত্তাদিগোচরম্* প্রভু! সকল শ্নেহ বন্ধন তুমি ছেদন করিয়! দাও 
_ আর মা হইবার সাধও আমার রাধিওনা।” ভগবাঁনও বলিলেন “সর্বত্র 
বিগত স্নেহ! মন্তক্ত্যা মোক্ষসে চিরাৎ” সর্বত্র বিগত ন্গেহ৷ হইয়া আমাকে ভক্তি 
কর তাহাতেই সংসার সাগর হইতে মুক্ত হইবে--আমিই করিয়া দিব। কৈকেক্ীর 
জীবনে এই শিক্ষা আছে বলিয়াই আমর! বলিয়াছিলাম রাণী কৈকেয়ী আমাদের 
জীবনকে পিআর করিতে পারেন, আমাদিগকে আপক্তি শূন্য করিয়া রামপদতলে 
আনিতে পারেন। ইহাই জীবনকে সফল করা। | 
কৈকেয়ী চরিত্রের আর একদ্দিক দেখাইয়| আমরা এখানকার : এই 
সমালোচনা শেষ করিতেছি। «গহন কর্ণণোগতিঃ* কর্মের গতি .নিতাস্ত 
ুর্বিজ্ঞেয় |: ব্যবহারিক জগতে যতই ছুঃখ আন্মুক শ্রীভগবান্‌ কিন্তু মঙ্গলময়। 
ভগবুন্‌ সয় লক্ষণের ক্রোধ শাস্তি জন্ত বলিয়াছিলেন কৈকেয়ীর দোষ এখানে 
র্ এই ঘটন! দৈব বর্তৃক ঘটিয়াছে। ইহাতে মাত কৈকেয়ীরও মঙ্গল সাধিত 
হুইল এবং জগতেরও মজল হইল কৈবেয়ী বু ক্লেশ পাইয়া! নির্মল হইলেন। 
কৈকের়ীর যথার্থ বৈরাগ্য আসিল। কৈকেছ়ীর রূপগর্ব, রাজা আমারই বশ .এই 
অহংকার সমূলে উৎপাটিত হইল। আগুকামা সদাগর্ষিতা কৈকের়ী দেবী আজ 
দরদ দীন হইয়| সর্বদা রাম রাম করিয়া শান্ত হইলেন। ইহাই কৈকেরীর 
পনা। আর জগতের মঙ্গল হইল এই যে, কৈকেয়ীর কর্ধা রাবণ বধের প্রথম 
(উপাদান, হ্টুল। অযোধ্যায় এই হাহাকার জগতের হাহাকার নাশের ভিত্তি 






গধযোধ্যাকাণ্ডে অন্তালীল! । ৩৩৭: 


ত্বরূপ হইল। তোমার আমার জীবনের ঘটনাতেও--ধাঙ্ঠারা দেখিতে জানেন 
তাহার! দেখেন-_ষে এইরূপ মঙ্গলই সাধিত হুয়। জীবের অপরাধের ফেশাডা 
অস্ত্র করিয়। ভগবান্‌ জীবকে নিম্মুল করিবার জন্তই জীবকে দুঃখ দিয়া থাকেন। 
জীবের পূর্ব কৃত ছু্প্মই জীবের ছুঃখের কারণ । ভব রোগ বৈগ্ভ যিনি তিনি 
জীবের আশুদুঃখ গ্রাহা না করিয়! তাহার ভাবী মঙ্গলের জনই কর্মফল দাতা হইয়। 
জীবকে নির্মল করিয়া! দেন, জীবকে পাপমুক্ত করিয়া নিজের চরণতলে আনক্গন 
করেন । যখন মহা প্রলয়ে অনস্তকোটি ব্রহ্গাণ্ডের অনস্তকোটি জীব তীাহারই 
ক্রোড়ে সপ্ত থাকে তখন তিনি জ্ঞানময় তপন্ত! দ্বারা প্রতিজীবের কর্ম দেখিয়া 
যাহার যে দেহ ধারণে মঙ্গল হইবে তাহা রই ব্যবস্থা করেন। পশু ইঠ। দেখেনা ) 
যে মানুষ, যে সাধক সেই ইহা দেখিয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান দেখিয়া ধন্ত হটয়! 
যায়। 


গতম অস্যাস্ত্ । 
ভরত-কোৌশল্যা সংবাদ । 


"আার্ষ্যে কম্মদজানন্তং গর্থসে মামকিন্বিষম্। 
বিপুলাঞ্চ মম গ্রীতিং স্কিতাং জানাসি রাঘবে ॥ বাণ্মীকি 
ভরত মুর্ছিত হইয়! পড়িয়া আছেন। বনুঙ্গণ পরে ভরতের সংজ্ঞা ফিরিয়! 
আমিল। সেই গৃহে কৈকেয়ী ছিলেন এবং ভরতের অমাত্যগণও ছিলেন। 
জাগিয়া ভরত দেখিলেন মাত। অশ্রপূর্ণমুখী, নিতান্ত দীনা। শ্রীভরত মন্ত্রিগণ 
মধ্যে মাতাকে ভত্দন। করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন 'আমি কখন রাজ্য কামন! 
করি নাই এবং রাঙ্যগ্রছণার্থ জননীকেও কখন পরামর্শ দিই নাই । মহারাজের 
অভিষেক কল্পনাও অমি জানিতে পারি নই, আমি শক্রত্বের সহিত অতি 
দুরদেশে বাস করিতেছিলাম। মহাত্মা রামের নির্বাদন৪ আমি জানি নাই, 
লক্ষণ ও সীতার বন গমনও জানি নাই । মগাত্মা ভরতের উচ্চ ক্রুন্দনধ্বনি কৌশ+ 
ল্যার কর্ণে আসিল। ভরতের কণ্ন্বর শুনিয়া দেবী কৌশল্যা তখন: ুদিত্রাকে 
বলতে লাগিলেন, ক্রুরস্ব্ভাবা কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছেন, আঁমি দু শা 
ভরতকে দেখিতে ছা করি। কৃণ! বিবর্ণবদন] হছতজ্ঞান। মহারাণী এই বলিয়া, 
কম্পিত কলেবরে যেখানে ভরত সেইদিকে চলিলেন, আর এ সময়ে রাজপুত্র 
তরতও শত্রগ্নের সহিত কৌশলাদেবীর গৃহে আদিতেছিলেন। নিতান্ত ছুঃখিত 
ভরত ও শ্রম্ন কৌশল্যাকে দেখিলেন, তিনি আলিঙ্গন করিতে আসিয়! হতচেতন 
হই! ভূতলে পতিত হইয়াছেন। ভরত কাদিতে কাদিতে রোদন পরারণ! 
'ষশন্বিনী মাতাকে আলিঙ্গনণ্করিগেন। 


৩৩৮. উত্সব, 


“সাপি তং ভরতং দৃষ্ট মুক্তকণ্ঠ রুরোদ হ* 
কৌশল্যা ভরতকে দেখিয়া মুক্তকঠে কীদিয়া উঠিলেন। তখন ভরত 

মাতার চরণে পতিত হইয়া কাদিতে লাগিলেন এবং স্বাধবী যশশ্থিনী রাম 
মাত! ভরতকে আলিঙ্গন করিয়! সাশ্রনয়নে বলিতে লাগিলেন-_ 

পুত্র ! ত্বয়ি গতে দুরমেবং সর্জামভূদিদম্‌। 

উক্তং মা শ্রুতং সর্ববং ত্বয়। তে মাতৃচেষ্টিতম্‌। 
... পুত্ররে ! তুমিত দূরদেশে গিয়াছিলে, তখন এই সমস্ত সর্বনাশ হইয়! গিয়াছে । 
(তোমার মাত! যাহ! করিয়াছেন তাহার মুখে তুমি দমন্তই ত শুনিয়াছ। 


পুত্রঃ সভার্যো। বনমেব যাতঃ 
স.লক্ষণো। মে রঘুরামচন্দ্রঃ | 
চীরাম্বরে। বদ্ধ জটাকলাপঃ 

সম্ত্যজা মাং ছুঃখ সমুদ্রমগ্ন|ম্‌ ॥ 

হ1 রাম! হা! মে রখুবংশনাথ 
জাতোহসি মে ত্বং পরতঃ পরাত্ম। ৷ 
তথাপি হঃখং ন জহাতি মাং বৈ 
বিধির্ব্বলীয়ানিতি মে মনীষা ॥ 


রথুকুলের চন্দ্র আমার রাম চীরবন্ত্র পরিধান করিয়া, মন্তকে জটাভার বন্ধন 
করিয়। হঃখ সমুদ্রমগ্ন। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ভার্যার সহিত, লক্ষণের সহিত 
বনবাসী হষ্টয়াছে । চা রাম! হা আমার রঘুবংশ নাথ ! তুমি পরমেশ্বর পরমাত্মা! 
হইয়াও আমার পুত্ররূপে জন্মিয়াছ ইহ! আমি জানি। তথাপি ছঃখ আমায় ত্যাগ 
করিল ন! হায় ! জানিলাম বিধিই বলবান্‌। ভরত রে! চীরবন্ত্র পরিধান করিয়! 
জটাবন্ধন করিয়!,রাম আমার সীতাও লক্ষণের সহিত কোন্‌ বনে ভ্রমণ করিতেছে? 
স্বায়! সীতা বিনা আমার ভোজনশ।ল! শূন্ঠ, কে আমার ভোজন প্রস্তত করিবে ? 
রাম বিনা অযোধ্যা শূন্ত । বল ভরত ! ক্ষুধার সময় কে তাহাদের খাইতে দেয়, 
পিপাস্ার সময় কে জল দেয়, নিদ্রার সময় তাহার কোথায় শয়ন করে? ঝম্‌ 
ঝিম্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছেঃ প্রবল বেগে বায়ু বঠিতেছে, বল ভরত এখন 
তাহারা (লি 'বক্ষতলে ভিদিতেছে? বাপ, আমি যে আর প্রাণ ধারণ 
করিতে গ্রীন । আহা! রাম আমায় যখন ছাড়িয়। গেল তখনও তার বদন 
গস হু ্ উপরে রাগ নাই মকলক্কে পরিতুষ্ট করিয়া গেল। সীতার সঙ্গে 
যখন দম আমার বনে গেল_-কে না৷ তখন রামের চরণে অনুরাগী রহিয়! ছিল? 
যাইবার সময় রাম আমার সকলকে প্রণাম করিয়া গেল--হায় আমি অভাগিনী। 
"কলাম লযণ সিয় বনহ্ি সিধায়ে। গহউ ন সঙ্গ নহি প্রাণ পাঠায়ে ॥ ৃ 

রহ লব ভা ইন আখিন আগে । তউন তজন তন্গু জীব অভাগে॥ 

মোহি ন লাজ নিজ নেহ নিহারী। রাম সরিস সত মৈ মাহতারী ॥ 
চি জরে মরে ভল ভূপতি জানা । মোর হৃদয় পত কুলিশ সমান ॥ 


রে বাম ণ সীতা বনে গেল আমিত সঙ্গে গেলাম না--প্রাণও ত তাদের সঙ্গে 








অযোধ্যাকাণ্ডে অন্তলীল! ৷ | ৩৩৯ 


পাঠাইলাম না। আমার চক্ষের সম্মুখে এই সমস্ত ঘটিল, অভাগ্য প্রাণ তবু ও 
ত্যাগ করিলাম না। আমার ভাপবাসা দেখিয়া. অমার লঙ্জ! হইলনা-_হায় 
রামের সমান পুত্র! আমি সেই রামের মা! আহা-_রাজা জীবন ও মরণ 
ভালই বুঝিপ্লাছিলেন ছায়! আমার হৃদয় শতবজে্ের সমান। দুঃখ করিতে 
করিতে হঃখের কারণের দিকে দৃষ্টি পড়িল_মাত! তখণ বলিতে লাগিলেন-__ 
(ক্রমশঃ ) 


প্রাপ্ত পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত। 


১] সংসঙ্গ ও সছুপদেশ ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণ মূল্য ৮১/০ দ্বিতীয় খণ্ড ১।* 
প্রাপ্তিস্বান কলিকাতা বরোদ1 এভেন্সী কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। তৃতীয় খণ্ড যন্ত্স্থ | 
শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী বি, এল। উকিল হাইকোর্ট । উপস্থিত সময় যেরূপ 
কলুষিত হইয়া! উঠিতেছে, “আর্টের” দোচাই দিয়! গুধু ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
ষেরূপে দেশটাকে ব্যভিচারের দিকে টানিতেছেন, যেরূপ ভাবে এমন সাচার, 
সং আহার, সৎকর্ম, এবং সনাতন প্রথার বিপরীত দিকে যুবক সম্প্রাদয়কে 
ধাবিত হইতে দেখা যাইতেছে তাহাতে সৎসঙ্গই যে ইহার গতি কথঞ্চিত 
ফিরাইতে সক্ষম এবিষয়ে বিচক্ষণ যথার্থ দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের মতদ্বৈধ নাই। 
গ্রন্থকার মহাশয় দেশ কালাভিজ্ঞ। তিনি সৎসঙ্গ ও সৃপদেশ পুস্তকে ঘহু সাধু 
জীবনের ঘটন! সংগ্রহ করিয়া! সমাজের যথার্থ উপকার করিয়াছেন। বহু সংবাদ 
পত্রে পুস্তকখানি '্রশংসিত। পুস্তক পাঠে হৃদয় সৎপথে জাগিয়। উঠিবেই। 
উন্নতিকামী সকলেরই ইহ! পাঠ করা উচিত। 

২। শক্তিতত্বামৃত-_শ্রীপূর্ণচন্্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত মুলা বাধাই ২২ 'আবাধা 
১০ প্রাপ্রিস্তান ১৪ নং ছকু থ!নসামার লেন মুঞ্জাপুর ও শ্রীরাম প্রেস, ১৬২ নং 
'বহুবাজার সীট । কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধাক্ষ মহামচোপাধায় 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী মঠাশয় এই পুস্তকের ভূমিকাতে গ্রস্থকারের তন্বনির্ণয় 
প্রয়াস একরূপ সু সন্ধ হটয়াছে বলিয়াছেন। গ্রন্থকার মহাশর বর্থস 
শক্তিতব সম্বন্ধে অনেক জটিল বিষয়ের সুন্দর আলোচনা করিয় .. 
গীতা, যোগদর্শন, পুরাগ ও যোগবাশিষ্ঠাদি গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকার নান বিযারীরল 
ভাবে বর্ণন। করিয়! নিজের চিন্ত/শীলতা, নিঞ্জের একনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াঁছৈন। 
এরূপ পুস্তক পাঠে বিদ্বান্‌ ও তল্লজ্জ সকলেরই উপকার হুইবে। 

৩। অধ্যাত্ম রামায়ণ শ্রীমতী রাজবাল! বন্থু মূল্য ১॥০। প্রাপ্তিস্থান 
১৬২ নং বৌধাঞ্জার স্্ীট উৎসব অফিন এবং ৮ নং আনন্দ কুমার রার়চৌধুরীর 
লেন শিবপুর হাওড়া-গ্রস্থ-কত্রীর নিকট । এক সময়ে ব্যাসদেবের এই ব্রন্মাণ্ড 
পুরাণান্তর্গত অধ্যাত্ম এশমায়ণ পরম -পবিত্র বলিয়! গৃছে গৃহে পুজিতলইিত। 
শ্রীসীত। সর্বশীস্রমযী' কিন্তু ইহা সত গ্রন্থ_ বহু ব্যাখ্য! না গুনিলে ইহার অধ্যে 
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প্রবেশ করা যায় না। অধ্যাত্ম রামায়ণ কিন্তু একাধারে তত্বগ্রস্থ ও লীলাগ্রস্থ-। 
মধুর রামলীলার ভিতর দয়! শাস্ত্রের সমস্ত জটিল তত্ব এই গ্রন্থে সন্নিবোশত। 
জ্ঞানের উপদেশ, ভক্তির কথা, কর্মের কথা এই পুস্তকে যেরূপ ভাবে দেবাদিদের 
মহাদেব জগন্মাত। পার্বতীর নিকটে বর্ণন! করিয়াছেন তাহ! অস্ত্র প্রায় দেখ! 
যায়না । এই পুস্তক নিয়ম করিয়া নিত্য স্থাধ্যায় করিলে জীবনুক্ত হওয়া যায়, 
ইহা ব্যাসদেব বঞ্সিতেছেন। এই ভক্তি গ্রস্থখানি কবিতা করিয়া অনুবাদ 
করিয়! প্রস্থকত্রী সমাজের এবং তাহার নিজেরও ভক্তি, কমন ও জ্ঞান সাধনার 
পথ পুরুষ শ্তরীলোক সকলের কাছেই স্থগম করিয়াছেন। বাহারা জীবনকে 
ফল করিতে ইচ্ছা! করেন তাহারা এই পুস্তক নিত্য পাঠ করিয়! সখী হইবেন। 
কবিত!.নুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। অধ্যাত্ম রামায়ণ পড়িতে অনেককেই 
ইচ্ছুক দেখ! যায়_-ধীহার! সংস্কৃত জানেন না তাহার! এই পুস্তকে মূল গ্রস্থের 
নির্দোষ অনুবাদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইবেন ইহা! নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। অনুবাদ 
ক্লবিঠাতে মূলের কোথাও বিকৃতি কর! হয় নাই। স্থুন্দর ভাবে সুন্নর ছন্দে 
পুস্তক খানি রমণীয় হইয়াছে । 
৪।| শিবরাত্রি ও শিবপুজা-শ্রীমতী সুশীল! দেবী রচিত। মূল্য &* 
প্রপ্তিস্থান_৯ নং হালদার পাড়া রোড কালীঘাট, সাধনা, মানস প্রস্থন, 
প্রার্থনা প্রভৃতি কাব্য রচয়িত্রী গ্রন্থকর্তীর নিকট । উৎসব পত্রে বনু 
ংশ প্রকাশিত শ্রী্্ীভার্গব শিবরাম-কিন্কর যোগত্রয়ানন্দ দেব প্রণীত 
শিবরাত্রি ও শিবপুজ। গ্রন্থের পদ্যানুবাদ। শ্রীমতী ন্ুশীলা দেবী কবি-_ 
প্ লিখিতে সিদ্ধহন্তা। এই পদ্ান্থবাদ (প্রথম থণ্ড) দ্বার যাহারা বুঝিয়। 
পূজা! করিতে যান তাহাদের ষে বিশেষ উপকার হইবে হই! বলাই বাহুল্য 
বদিও সমাজ নিতান্ত ব্যভিচারের দিকে চলিতেছে, যাঁদও ভ্ত্রীলোকে লেখা পড় 
শিখিয়া বহু স্থানে শুধু গল্প উপন্যাস পাড়য়। এবং [লথিয়! জীবনকে কল্পনার 
লীলাক্ষেত্র করিয়। অন্থুথা হইতেছেন এবং অপরকেও অশান্ততে টানিয়া আনি- 
তেছেন তথাপি এইরূপ গ্রন্থ রঃয়িত্রীগণের চেষ্ট1 দেখিয়। বল! যায় যদি সমাজ কখন 
আবীর সৎপথে চালিত হয় তবে এই সমস্ত স্ত্রীলোক যে তাহার সহায়ত। 
করিতেছেন তদ্বিযয়ে কোন সন্দেহ নাই। নরনারা নিজের কল্পনার উৎপীড়নে . 
কত উৎপী্িি:তাহার উপরে নভেল উপন্যাসের কল্পনাভারে চিত্তকে আক্রান্ত 
করার যেং+আবশ্তকত! অতি অল্প তাহ! বলাই বাছুল্য। নভেল, উপন্যাস গল্প 
গড়িয়া উপস্থিত একটু কল্পিত হুখের লোভে মস্তিফ হালকা করা অপেক্ষা অধ্যাত্ব 
ঝা্ায়র্ অনুখদ বা! শিবরাত্রি শিবপৃঞ। অনুবাদ পড়িলে যে জীবন পবিত্র হয়, 
মর নারী বথার্থ সুখের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাজ্রই 
বলিবেন নিশ্চয়। ০ | : 
: আমাদের সমরও নাই আর সেরূপ ইচ্ছাও নাই--সেইজনা প্রকৃত সমা- 
লোচন! ন! করির! কেবল মাত্র পুস্তক সম্বন্ধে মতামত. প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত 


প্রহর টির) শত 
চু 


_ ঘোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৩৯ সর্গ:1 ৯৪৯ 
ও বন্ধবুদ্ধি এজগতে ইহা! বৃথা কল্লত। এসব বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া 
অহঙ্কার শুন্য আত্মনিষ্ঠ ও ধার হুইয়া ব্যবহারিক কার্য কর। 
বিচার কর “আমি কর্ত।” এই অবিচারিত সিদ্ধভাব কি? একমাত্র 
আত্মাই আছেন অন্য যাহ কিছু তাহ! আত্মার উপরে মায়ার ইন্দ্রজাল 
তুল্য মাত্র। 


স্থিতি ৩১ সর্গঃ | 
সবই এক প্রতিপাদন। 


রাম-_-ভগবন্লেবংস্থিতে পরে ব্রহ্মণ্যেব বিছ্যামানে কৃত এবাতিি 
চিত্ররূপায়াঃ স্থফ্টেরাগম ইতি কথয় মহাত্বুন্‌ ॥ ১ ॥ | 
ভগবন্‌ একমাত্র পরক্রঙ্গাই বিদ্যমান আছেন, অন্য কিছুই নাই-- 
এই যে সিদ্ধান্ত এখানে জিজ্ঞাস্য কোন ভিত্তি নাই অথচ চিত্র 
উঠিতেছে-_এই বিচিত্ররূপ! স্থষ্টি কোথা হইতে আসিল ? বলুন স্ষ্টির 
প্রকারকি ? 
বশিষ্ঠ__রাঁজপুত্র ! একমাত্র ব্রহ্মতত্বই এই বিচিত্র স্গ্রিকূপে 
বিবর্তিত। ব্রদ্ষ ভিন্ন, চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই ইহার! নহে । যেহেতু 
ব্রক্মই সর্ববশক্তি সেই হেতু সমস্ত শক্তিই ব্রন্মে লক্ষিত হয়। যম্মা 
সর্বশক্তি তত্রস্মাৎথ সর্ববাঃশক্তয়ো ব্রলাণি দৃশ্যন্তে ॥ ২ বৃশ্যান্তে » 
কার্য লিঙ্গৈরমুমীয়ন্তে__-গগগতের কার্য যাহা দেখ! যায় তাহা অব্যক্ত 
শক্তির পুল অভিব্যক্তি মাত্র ॥ 
সত্বমসত্বং দিত্রমে কত্বমনেকত্বমা গত্বমন্তত্বমিতি ॥ ৩. 
সত্ব, অসত্ব, ঘ্বিত্ব, একতব, অনেকত্ব সাদিত্ব, অনাদ্দিত্ব এই সমস্তুই 
আত্মার শত্তি অন্য কিছুই নয়। | | 
| সমুদ্রের জগরাি যেমন চষজাদয় নিনিত্ত উল্লাসে প্রফুষ্ট হইয়া ূ 
ত্যার নানাস্াবার ধারণ করিয়া ভাজে ভার্জে সেইরূপ. 





৯ ৫০ ++ যোগুা শিষ্ঠ শ্মিডি ৩৯ সর্গ: দু 


ঘনচিত্প্রকাশম্বরূপ ব্রহ্ম হইতে তীহারই এক দেশে চিতু বা 
চি্তউপাধি ধরিয়া! জীবচৈতম্য ভাসেশ৷ চিত্ত হইতে সমুদায় বাসনাময়ী 
মনোময়ী কর্ম্মময়ী শক্তি সকল বদ্ধিত হয়, দৃষ্ট হয়, ধৃত হয় এবং শত 
ও বিক্ষিপ্ত হয়। চিত্তাচ্চ চিনোতি একৈকশঃ সঞ্চিনোতি-_চিত্ত হইতে 
শক্তি সঞ্চিত হয়, সঞ্চিত হইবার পরে ফলমুখে দর্শিত হয়, উপভোগ 
বিভক্ত হয় শেষে তিরোভাবে বিক্ষিপ্ত হয়। পরমাত্ম। হইতে সমস্ত 
জীবের সমস্ত ভাব ও সকল পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে, লয় হইতেছে . 
তরী যেমন সাগরের জলরাশি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে সেইরূপ সমস্ত 
পদার্থ ই ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। 

 রাম-_ভগবংস্তবাতিগহনেয়ং বচনব্যক্তিন খল্বপ্ত বাক্যার্থমবগচ্ছামি ॥৮ 

ভগবন্‌ আপনার বাক্য অতিগহন-_অতিছুজ্ঞেয়। আমি আপনার 
ব্যক্যের অর্থ অবগত হইতে পারিলাম না । মনের ম্মতীত ব্রহ্মতত্ব 
স্কাথায় আর সেই ব্রহ্গতত্ব হইতে উৎপন্ন এই নশ্বর বস্তু সকলই বা 
কোথায় ? প্রপঞ্চ বদ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয় তবে ইহার 
্রহ্মাকারই হওয়া উচিত, কারণ “যে! যস্মাভ্জ।য়তে স ততসদৃশ এব 
ভবতি”।১০॥ কারণ যে বস্তু যাহ! হইতে উত্পন্ন হয়, সে বস্তু তন্রপ 
আকারই হয়। যেমন দীপ হইতে দীপ, পুরুষ হইতে পুরুষ ও শস্য 
হইতে শস্য । নিরাকার বর্গ হইতে যাহা আসিবে তাহ। নিরাকারই 
হইবে। আপনার সিদ্ধাস্ত নিফষলঙ্ক ব্রন্মে কলঙ্ক আরোপ 
করিতেছে । - 
_.. ভগঝানু বশিষ্ঠ .নিক্ষলঙ্ক পরমেশ্বরের কলঙ্কাপত্তির কথ। শুনিয়! 
বলিলেন হে অনঘ! এই সমস্তই একমাত্র ব্রঙ্গা_ব্রক্ষের কলঙ্ক বা 
বিস্কুর এই প্রপঞ্চ নহে। সমুদ্রের উর্ষ্িমাল! হইতে জলই স্ফুরিত হয়__ 
ধূলিকণ! নহে। রধঘৃদ্ধহ অগ্নিতে উষ্ণ ব্যতীত অন্থ কিছুই যেমন থাকে 
ন! সেইরূপ ব্রন্মে একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় কল্পন! মাত্র নাই। 

রাম--ব্রহ্ষে কোন ছুঃখ নাই, শীতোষাদি দম্ঘ ভাবও নাই। কিন্তু 
অর্ধ, কইতে জাত জগহ ছুঃখময় । এজন রাই বাকের অর্থ 
অল্প টা বেশি বচন) তব-_আগল্সারনার রি, দু 'পারিলাম না। 






যোগকাশিষ্ঠ স্থিতি ৬৯ সর্গ; | ৯৫১: 

ভগবান্‌ বাল্মীকি শ্রীভরতবাজকে বলিলেন রাম এইরূপ বলিলে 
মুনিশার্দুল বশিষ্ঠ রাঘবকে কৃষ্টিতত্ব-কিরূপে উপদৈশ করিবেন তাহাই 
মনৈ মনে চিন্ত। করিতে লাগিলেন__ 

মানুষের বোধ বুদ্ধির জন্য রাম যাহা বলিতেছেন তাহাই ত ঠিক। 
দুংখশূন্য ব্রহ্ম হইতে দুঃখপূর্ণ জগণ্ড আসিল কিরূপে ? লোকেত প্রশ্ন 
করিবেই “ক! হ'তে জনমিল জগতের যাতন1”-_-লোকের প্র “অশুত | 
স্ঞ্জন কার নিরমল বিধাতার মানস হ'তে কি এ মলিনতা রচনা 
ইহাত ঠিক প্রশ্রই। ভগবান্‌ বশিষ্ঠ কিয়ত্ক্ষণ গম্ভীর থাকিয়া মনে 
মনে স্থির করিলেন-_ 


পরং বিকাসমায়াতা নাস্য তাবদিয়ং মতিঃ | 
কিঞ্চিক্সিশ্মলতাং প্রাপ্ত। প্রোহ্যতে চেহ বস্তুনি ॥১৮ 


রামের বুদ্ধি এখনও সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই- পূর্ণতার 
নিপ্মাল হয় নাই। বাহ্যবস্তর সমুহের কথ্চি ত্যাগে কিঞ্চিত নির্মল 
হইয়াছে বটে কিন্ক্র এখনও ইহ! অনিত্য দৃশ্যবস্ত সমূহে ভাসমান জাছে। 
যে! বুুত্পন্নমনাস্তস্য জ্ঞাতজ্ঞেয়স্য ধীমতঃ। 
মোক্ষোপায়গিরাং পারং প্রধাতস্য বিবেকতঃ ॥১৯ 


যে পুরুষ বুত্পন্নমন! অর্থা যাহার মন জগতের জড়ভাব ত্যাগ 

করিয়া! ইহার চিদ্দেকরস ভাব গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে, যে বুদ্ধিমান্‌ 
পুরুষের মন সম্যক্রূপে নির্মল হইয়াছে, যে ব্যক্তি বিবেক দ্বারা জেয 
তত্ব জ্ঞাত হইয়াছে, যে জ্ঞেয় তত্তবের পারে গিয়াছে সেই ব্যক্তিই মোক্ষ 
কথার তাহুপধ্য গ্রহণে সমর্থ। এইরূপ ব্যক্তির বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে, 
রাম যে বিরোধ দেখাইতেছেন তাহা, প্রতিভাত হয় না। অতঞ্ঞখব 
সম্যক উপদেশ লাভ না কর! পর্য্যন্ত রামের বিশ্রান্তি হইবেন! । 

অর্ধব্যুৎপন্নবুদ্ধেস্ নৈতদ্যন্তং হি শোভতে। 

শ্যানয়া ভোগদৃশা ভ্যবয়সেষ নশ্যতি ॥ ২১. 

পরাং ঈু্ধিং বায় ভোগেচ্ছা নাভিজাকতে ) - 

| য়া কালে নামাস্ট্ ঘুজ্তে। 






৯৫২ খোকসবাশি্ট স্থিতি ৬৯ সর্গ:। 

আদৌ শমদম প্রায়ৈগু”ণৈঃ শিষ্যং বিশোধয়ে | 

পশ্চাৎ সর্ববমিদং ব্রহ্ম শুন্ধত্্মিতি বোধয়েশ॥ ২৩ 

অর্ধ ব্যুৎপন্ন বুদ্ধি-_অর্থাৎ অর্ধাজ্ঞান যে লাভ করিয়াছে তাহার 
নিকট “সমস্তই ব্রহ্ম” এইরূপ উপদেশ শোভা পায়না, কারণ তখনও 
কাহার '“দৃশ্যদর্শনরূপ ভোগ জীবিত আছে, এইরূপ ভোগদৃ্টি ছারা 
দর্শন করিলে তবজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। ধীহাদের দৃষ্টি বা 
জ্ঞান পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে-_অর্থাৎ যিনি ঈশ্বর দৃষ্টিতে*সম্তী 
দেখিতেছেন-_তজ্জন্য ভোগেচ্ছা ধাহার নাই--“তেনত্যক্তেন ভুস্ত্ীথা” 
ভোঠীষ্ছ! ত্যাগ করিয়া যিনি আঁত্মাকেই সর্বত্র দেখেন তখনই 
খা হার”'সমন্তই বর্গ” এই সিদ্ধান্ত__এই চরম উপদেশ স্থুসঙ্গত | 
/কখন্‌ শিষ্াকে এই চরম উপদেশ দিবে? শিঙ্ঠকে উপযুক্ত করিতে 
ঈষ্ঠইলে গুরু মনের নিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ দারা শিষ্ের চিত্ত 
শুদ্ধি করাইবেন পশ্চা্ড সমস্তই ব্রহ্ম আর তুমিও বিশুদ্ধ ব্রহ্মা এই 
উপদেশ করিবেন। ত্বংপদের শোধন ও তশপদের শোধন করিয়! 
লইয়৷ তবে চরম উপদেশ করিবে । শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্্মদ্বার! 
স্বাভাবিক জ্ঞান ও স্বাভাবিক কর্ম ছাড়াইয়া তবে সমস্তই ব্রহ্ম 
তুমিও. ব্রহ্ম এই উপদেশ করিবে। 
_ অজ্ঞস্তাদবীপ্রবুদ্ধস্য সর্ববং ব্রঙ্ষেতি যে! বদেৎ। 
মহানরকজালেযু স তেন বিনিযোজিতঃ ॥ ২৪ 
অন্ঞ্ত-_অদ্ধ প্রবুদ্ধ শিষ্যকে “সমস্তই ব্রহ্ধ” এই উপদেশ যিনি 

করেন তিনি তাহাকে উদ্ধার করা দুরে খাকুক মহানরকজালে 
নিপাতিত করেন। 





প্রবুদ্ধ বুদ্ধেঃ প্রঙ্গীণভোগেচ্ছস্য নিরাশিষঃ | 
নাস্ত্যবিদ্যামলমিতি যুক্তং বক্ত,ং মহাত্বনঃ ॥২৫ 
: ধাহাদের বুক্ধি/বিকসিত, ভোগেচ্ছা প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ, আশীর্বাদ 
্ প্রার্থনা ও নাই, তাদৃশ্‌ মহাত্মার প্রতি ঈহিনযা কলঙ্ক কোথাও নাই-_ 
ধিবই জরা এইরূপ উপদেশ সৃসঙ্গত 


যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৩৯ সর্গঃ। ৯৫৩7 


অপরীক্ষয, চষঃ:শিষ্যং প্রশাস্ত্যতি বিমুঢ়ধীঃ 7 
স এব নুরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লিবম্‌॥২৬ 

অন্তববভ্ হইয়ীও ধিনি অনধিকার চচ্চা করেন, সেইরূপ শিষ্যু-_ 
প্রতারক গুরুর নরকে পতনই যুক্ত-_তাই বলিতেছেন, শিষ্যকে 
পরীষ্ধন না করিয়া যিনি তন্ব উপদেশ করেন অত্যন্ত ঘিমুঢ় পুঁদ্ধি 
সেইরূপ উপদেষ্টার আকল্ল নরকভোগ হওয়াই উচিত। . 
" »* অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশকারী, ভূতল দিবাকর মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ 
বশিষ্ঠ এইরূপ চিন্তা করিয়া! রামকে বলিতে লাগিলেন_-হে অনঘ ! 
অকলঙ্ক বর্ষে কলঙ্ক কল্পনা-__( নিরমল বিধাতার মনে কোন মলিনতা ) 
£সাছে কিনা তাহ! আমি সিদ্ধান্ত বর্ণনকালে বলিব কখন ভুমি 
আপনিই তাহা বুঝিবে। এখন এইমাত্র শুনিয়া! রাখ যে__ 

্রহ্ম সর্ববশত্তিঃ সর্ববব্যাপি সর্ববগতং সর্বরধোহমেবেতি ॥২৯। . 

যথেন্দ্রজালিনঃ পশ্যসি চিত্রা মায়য়! ক্রিয়া জনয়ন্তঃ সদসত্বাং 
নয়ন্তাসচ্চ সত্তাং নয়স্তি তখৈবাত্মা অমায়াময়োপি মায়াময়ইব পরম 
এন্দ্রজালিকো। ঘটং পটং করোতি পটঞ্চ ঘটং করোতি উপলে লতাং 
জনয়তি মেরৌ কনকতটে নন্দনবনমিব লতায়ামুপলমুগ্পাদয়তি 
কল্পপাদপেষু রত্রস্তবকমিব ব্যোন্সি কাননমধ্যারে।পয়তি ॥ ৩০ ॥ 

গন্ধর্বব উগ্ভানমিব তশ্মিন জগতি ভবিষ্যতি গগনে কল্পনয়া নগরতাং 
জনয়তি নফটচ্ছায়াপ্রীনমিব ব্যোম ধরাতলং নয়তীতি ॥ ৩১ ॥ 

গন্ধর্বনগররাজগৃঁহে বিপুলাজনাজনমিব ভূতলে ব্যোম নিবেশ- 
যতি ॥ ৩২ ॥ 

রজ্জকুট্িমেত্বাকাশপ্রতিনিম্থমিব কিবি্তি জগতি ভবস্যাতি বা 
বব ॥ ৩৩॥ 

রাম! এখন তুমি এই মাত্র জানিয়৷ রাখ যে ব্রহ্ম সর্ববশক্তি 
হইয়াই আপনাকে আপনি প্রকাশিত করেন-_-ৃষ্টি না পগ্লীকিলে 
সৃষ্টি কর্তীর আত্ম প্রকাশের উপায় নাক্ধু; সর্বশক্তি সবরত্বাই 
সর্বব্যাপী, ও লর্বধগত ; শ্রক্ষই “সবই এই আমি” এই বলেন। ্ 

যেমন এন্্রজালিকেরা মায়া ছার! বিশ্ব তয় কৎপারন করিয়া - 





৯৫৪... যোগবালস্ঠ স্থিতি ৩৯ সর 


ঈৎকে অসৎ সৎ সৎ স্বরূপে প্রকাশ ও ্াক়্াও লেপ 
মাযতীত হইয়া ওকমায়াময় মত হয়েন _এই রর তি প্রকাশ 
করেন-তিনি আপনি প্রপঞ্চ আকারে আপনা প্রকাশ ক্লুরেন 
 মায়াই ই্কার সর্বশক্তি । শিক্ষিত এন্দ্রজালিক যেমন ঘটকে পট করে, 
পক ক করে, মেরুর বর্ণ তটে নন্দন কাননের মত প্রস্তরেলড়। 
জন্মায়, কল্পবুক্ষে রত্ব স্তবক মত লতাতে প্রস্তর খণ্ড উত্পাদন কষছে 
আ্কাকশে কানন স্থাপন করে আত্মাও সেইরূপ আত্মশক্তি দ্বারা 
অসম্ভবকে সম্ভব করেন ॥ ৩০ ॥ 

তড্| গন্ধর্ব উদ্ভানের ন্যায় কল্পনায় আকাশে নগর স্থঞ্জন করেন, 
অ]কাস্ী নীলিমাকভ্জল নষ্ট করিয়া তাহাকেই ধরাতল করেন», 
গন্ধ নগরের রাজ গৃহে বরাঙগনা সঞ্চার করি! ভূতলে আকাশ 
দীন করেন। ৃ্‌ 
_.. রক্ত কুষ্রিমে-__পঞ্সরাগ-মণিময় সৌধভাগে আকাশ প্রতিবিম্ব মত 
অনি রস্তরবর্ণ দ্বার! রঞ্জিত হইয়া! এই জগতে যাহা কিছু আছে, 
হইবে এবং ছিল-_সমস্যই অস হইয়াও ব্রহ্ম সত্তায় সতমত দেখায় । 
ফলতঃ একমাত্র অব্যক্ত রূপ ঈশ্বরই মায়৷ শবলিত হুইয়।-__মায়। দ্বার 
বিচিত্ররূপে চিত্রত হইয়। আপনাকেই এইরূপে দেখাইতেছেন। 

সেই এক ত্রক্ষই সর্ববথ সর্বত্র সব হইতেছেন এবিষয়ে কোন 

ংশয় নাই। ইহাই যখন একমাত্র সত্য তখন হর্ষ ক্রোধ বিস্ময়ের 

অবসর কোথায়? ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সতত অবিচলিত থাকাই 
কর্তব্য । ধুতিমান্‌ তত্ব সর্ববত্র সমদৃষ্টি অবলম্বন করতঃ বিল্ময়, গর্বব, 
হর্ষ, ক্রেধ-_-এই সমস্ত বিকার কখনই প্রাপ্ত হন না । সমভাব ন! 
আস! পধ্যন্ত জগতের বিচিত্র রচন! দৃষ্ট হইবেই। সাগর যেমন ইচ্ছা! 
করিঘ়। আপনার বক্ষে তরঙ্গ উত্পাদন , করেনা, তরঙ্গের বিনাশও 
করেন্ঠসইরূপ ব্রঙ্মও ইচ্ছ! করিয়। এই বিশ্ব রচনা উত্পাদনও করেন 
না। শনাশও করি । যেমন ছুগ্ধে ঘ্বত, মৃত্তিকায় ঘট, তত্ততে 
বঙ্স, ্টনীজে বটবৃক্ষ অবস্থান করে, সেইরূপে 'আত্মায় সমস্ত শক্তি-_ 
অনস্তশ্িগিশরিী খারকি টি শক্তি সমুদয় আত্ধ, হইতে প্রকাশিত ইয়া 








£য়াগবা শিষ্ঠ স্থিতি £৯ সর্গ] । ৯৫৫ 
ব্যবহার দৃশ্য, ্াতু। য়। স্ৃতরাং এই বাঁবহার তি কল্পনা মার 
পরমার্থতঃ রবী +বিরচিত । “অবিরচিতমেব করজ্বৎ” ওর 
| চন! ৫ যেমন কে করেনা সেইরূপই এই স্থপ্টি তরঙ্গের রচয়িতী কেহ: 
লাই। নীত্র কশ্চিৎ কর্তা নভোক্ত'ন বিনাশমেতি ॥ ৪১ এখানে 
' কহু'রুর্তাও নাই, ভোক্তাও নাই কোন কিছুর বিনাশও নাই আত্মতুত্ব 

কিল সাক্ষিতাবে অবস্থান করিতেছেন; কলক্কশূহ্য বক্ষ নিত্য 
'অনংক্ষু্ অবস্থাতে অবস্থিত, তাহারই উপরে ক্যানভাসে ছবি উঠার, মু 
বিচিত্র স্থষ্টি ছৰি উঠিতেছে । 


সতি দাপ ইবালোকঃ সম্যর্ক ইব বাসরঃ। 
সতি পুষ্প ইবামোদঃ স্বতঃ সম্পদ্তে জগৎ ॥ ৪৩” 


যেমন দীপ থাকিলেই আলোক, সূর্ধ্য থাকিলেই দিবস, গু 
থাকিলেই গন্ধ, সেইরূপ আত্ম থাঁকিলেই আত্মশক্তির স্ফুরণে জগৎ 
ভাসিবেই। যাহ! কিছু দেখা যাইতেছে তাহাই আভাস মাত্র &রীড় 
বায়ুর স্পন্দনই দৃশ্য সেইরূপ ব্রহ্মের আভাসই এই দৃশ্য প্রপঞ্চ_ইহা 
সৎ ও নহে অসৎ ও নহে--ইহা অনির্ববচনীয়। 

জগতের স্থষ্টি স্থিতি নাশের হেতু হইলেও আত্মা নির্দোষ কিরূপে 
দেখিতেছ ত? নিত্য সুখ স্বরূপ আত্মার সম্িধি মাত্রে জন্ম স্থিতি ভঙ্গ 
হইতেছে এবং দুঃখ পুর্ণ জগন্দোষে তিনি কদাচ লিপ্ত নহেন। এইরূপ 
অলিপ্যমান্‌ অসঙ্গ জাত্মা জগতের কর্তা হর্তা নিয়ন্তা। আকাশে 
তারক! কুন্ম রাশির মত কেবল আত্মা কখন প্রকটিত, কদাচিৎ অল্প 
প্রকটিত, কদ্দাচিশড অপ্রকটিত থাকেন। এই আত্মার আত্মভূত যাহ! 
নয় অর্থাৎ যাহা চৈতন্য নহে সেই বস্তুই নষ্ট হয়। যাহ! আত্মার 
আত্মভূত বস্ত তাহার নাশ কিরূপে হইবে ? জগত্ট।- আত্মার আত্মডত 
বস্তু নহে তাই এটার নাশ হয়। 
ূ আত্মার আত্মভূত যাহা নয় তাহ! জন্মেই নি জন্যই অক্গারীধাদই । 
সত্য। যাহা আত্মার আত্মভৃত, যে রস্তই -জন্মায়_-সেই সতরই 
উৎপত্তি সত্ত। আছে। যদি জিড্ঞাস! কর আর 

















জর বলি গর্ভে উৎপত্তি সত্তাটা ব্রন্ষো আরোপিত হা মাত্র । 


: তবেই দেখ স্ৃষ্ি সন্থন্ধে সিদ্ধান্ত এই যে অবিষ্তীর" উদয়ে, আত্মা 


-হ হইতে সমস্ত জল্মিতেছে মনে হয়। যেমন অবিদ্যা জন্য রজ্জুটাই সর্প 


রূপে যেনগল্সন্মে সেইরূপ ! প্রথম উদয় কালে অবিষ্া অদৃঢ় থাকে 


জমে ইহ! দৃঢ়তা লাভ করিলে শত সহত্্ স্বন্ধ যুক্ত শুভ অশুভ, 
উ্লভার ফলিত অসংখ্য শাখা! স্ফ,রিত সংসার ভ্রম আবিভূতি হয়। 


আশামঞ্জরিতাকৃতিং বিফলিতং দুঃখাঁদিভির্দীরুণৈ 
 ভেোটগৈঃ পল্লবিতং জরাকুস্থমিতং তৃষ্ণা ল্ত। ভান্ুরম্‌ । 
" সংসারা ভিধবৃক্ষম1ত্ম নিগড়ং ছিত্বা বিবেকাসিন। 

মুক্তম্বং বিহরেহ বারণপতিঃ স্তস্তাদিবোন্মোচিতঃ ॥ ৫১ 


_দেখিতেছ এই সংদার-বৃক্ষে মঞ্জরী কত ?-_এইগুলি জীব সমূহের 
৫ দেখিতেছ কত পল্লব ? সংসার বৃক্ষ আশা মণ্ত্ররীকা দ্বার! 





আকৃতি বিশিষ্ট ; ছুঃখাদি বিবিধ ফলে বৃক্ষ ফলিত! দারুণ ভোগ 


দ্বার! বৃক্ষ পলবিত; জর! কুস্থুমে বৃক্ষ কুন্ুমিত, তৃষ্ণ। লতা বৃক্ষকে 
জড়াইয়। ধরিয়। ইহাকে. শোভিত করিতেছে। আত্মার নিগড় স্বরূপ 
এই সংসার নামক বৃক্ষকে বিবেক অসিদ্ধার ছেদন করিয়া স্তত্তমুক্ত 
গজপতির ন্যায় যুক্ত হুইয়৷ তুমি স্বচ্ছন্দে বিহার কর। 


বুঝিলে স্থখ কি জীবিতমানে কিব! অর্থ নির্ববাণে ? বুঝিলে কা 


হতে জনমিল জগতের বাতনা ? বুঝিলে অশুভ স্থজন কার ? নিরমল 
বিধাতার মানস হ'তে কি এ মলিনত! রচন! ? এখন উত্তরটি মাত্র 
নিয়া রাখিবে আরও তন্ব কথার আলোচনা, যখন হুইবে তখন ইহা 











৬৬. 
০ 


আজকজ্সাব।মাম্ নম | িপলইট তাত 


অনৈযেব কুরু যচ্ছেয়ে। বৃদ্ধ সন্‌ কিং করিষ্যসি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে ॥ 


০০১ 
বারি 


পপ পল প্র পা 





২১শ বর্ষ। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ সাল। ৃ ৮ম সংখা । 
শুভবাঁণী। 


১। অন্য সমস্ত বস্ত্র অস্বীকার করিয়৷ ভগবানকে স্বীকার করার নাম 
বৈরাগ্য। 
২। মন আসক্ত হয়ে বিষয়ে এসে পড়লেই রাগ দ্বেষ গন্মাবে। . 
৩। কোন কর্মে ধিনি ভগবানের সেবা বিস্তৃত হুন ন| তিনিই নিত্য 
সন্ন্যাসী । | | 
৪ যেখানে বিচারের অভাব সেইখানেই কাম ক্রোধের রাজন্ব। 
৫। কামনা নিবৃত্বিই জীবের হৃতরা্জ) উদ্ধারের জন্ঠ প্রধান কাধ্য। 
৬। পরমাননদ পরম জ্ঞানে চিরকাল ধরিয়। স্থিতিই স্বরূপ বিশ্ান্তি 
বা মুক্তি। | . ্ 
৭। উন্ি়গণের প্রবৃততিশন্য অবস্থায় অবস্থিতির জন্য নির্জন বাপি 
আবশ্াক হয়। | নু 
॥ ৮ গুভানুধ্যারী আত্মীয়ের নাম সুহৃদ । . ৰ 
.৯। সমান প্রকৃতি বিশিষ্ট আত্মীয়ের নাম সখা] :. . 
, ১৯৭ দেহাত্মাভিগানই প্রধান ভরম।. .. . . 8. 
৯১) ধর্হীন মুত্যু জগতরূপ শরীরী পদার্ধের এব্যাক জু্ী। 


স্‌ 


৪ ৭ ১২। 
হিপ ১৩ | 


১৪। 
১৫। 


রর অনুরাগের 


১৬। 
১৭। 
১৮। 


উৎসব । । 


স্ধ হঃখ অনীক ও গ্ষণিক দূ পিতদিগের সেবা নহে। 

ভোগের আক।জ্। ও লোভ অশাস্তির হেতু । 

বাহ্য বিষয়ে প্রীতিই হঃখের হেতু । . 

বিষয়ভোগের পরিণামে তাপ, ভোগ্কালেও ভয় ও দুঃখ, বিষয় 
পরিণাম সর্বত্র হুঃখময় । 

প্রবৃত্তি প্রশ্রয়ে যে সখ তাহ! স্থখ নহে ছুঃখ। 

স্থথ নিবৃত্তি মার্গে। 

অভিমান বা অহং বোধই অর্ধ ছুঃখের মুল, অভিমান ত্যাগকর 


ছুঃখ ত্যাগ করিতে পারিবে । 


ব 


১৯। 
হ* | 


(.. ২১। 


২ | 


২৩। 
২৪ 


হুঃখ সহা কর ক্রমে দুঃখ কিছুই নয় বলে বুঝিবে।, 

জগৎ মিথা। অনুভবে আমিলে বৈরাগ্য অসিবেই | 

বৈরাগা আসিলেই চিত্ত ব্রঙ্গে রমণ করিবে। 

চিত্তে যখন যাহ! কিছু উদয় হয় তাহাই বিচার করিবে। 

প্রত্যহ অভ্যান করিতে করিতে ব্রদ্দে সজাগ অবস্থ। দৃঢ় হয়। 
যতদিন অজ্ঞান, যতদিন স্বপ্ন, যতদিন চিত্ত স্পন্দন, যতদিন মনের 


স্বল্প, যতদিন কোনপ্রকার চলন থাকিবে ততদিনই জনন মরণ থাক্বেই। 


খাক্বে | 


২৬। 


২৫। যতদিন প্রকৃতিতে বা দেহে আত্মবোধ থাকৃবে ততদিন সুখছুঃখ 


শাস্ত্রী বলেন তত্বভ্যাদ মনোনাশ বাস্নাক্ষয় সমকালে অভ্যাস কর 


: দ্েখিবে অসৎ নাই। সতেরও অভাব নাই। 
২৭। কুচিত্ত। যাহাদের প্রবল, কুকাধ্য কর! তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। 


রি 


২৯। 


৩৩ 





চিত্ত নংযমই চিত্ত শুদ্ধি। 
মনের প্রতি লক্ষ্য রাখ লেই মন অমৎ পথ হতে বিরত হবে। | 


ভগবানকে চাহিলেই পাওয়। যায়। 
"৩১ । ভগবানকে জানিলে মৃত্যুভয় থাকে না। 
৩২ 
৩৩, 


শরীর নাশ গ্ররুতপক্ষে মৃত্যু নহে পাপ বানাই মৃত্যু ৷ 
পুন পুনঃ আলোচন! ব্যতীত অজ্ঞানের দীর্ঘ সংস্কার দুর হবার অক্ক 
শ্রীতরত লেখিকা। 


শ্রীরামঃ। 


অথ রামাষকমূ। 


চিদানন্দরূপো*নরাকা রমূর্তি 

_ শ্চতুর্ধাবিভক্ত শ্তুবর্থদাত।। 
চতুর্বেদবেদ্য শ্তুবিৎসুসেব্ো। 
ভল্েতং সলীতং সদা রামভদ্রম্‌ ॥১ 


চি্াভাসশক্ত্যা সদাভাসমানঃ 
শ্বভাব্বরূপঃ স্বভ। ভামুরো বঃ। 
স্থূপোহপ্যরূপোইপ্যশক্তশ্চ শক্তঃ 
ভজেতং সসীতং সদ! রামভদ্রম্‌ ॥২ 


্‌ ভজামি শ্মরামি ম্মরারাতিহৃদ্যং 
স্থভাব্যংম্ভব্যৈং শুভোদকষুক্তৈঃ | 
হ্রৈবধনটর বানরৈবাপিতৈক্তৈিঃ 
ভজেতং সতীতং সদ! রামভ্ডদ্রম্‌ ॥৩ 


প্রশান্তং প্রসন্নং শরণ্যং জনানাং 
থুরাণাং বরেণাং রিপুনামরণ্যম্‌। 
দহস্তং সুগণ্যং গুণানামধীশং 
তজেতং সসীতং সদ! রামভদ্রম্‌॥৪ 


স্থরারা তিকুট প্রকোপ প্রদাহ 
প্রতাপপ্রবাহ প্রভাবাদিজেত। | 
মনস্থিম্মতেযুস্বতঃপৃরচন্তরে। 
ভজেতং সসীতং সদা রামভদ্রম্‌ ॥৫ 


দবিষ্টো-হস্ুরাণাং স্থরাণাং বরিষ্টে! 
গরিষ্টোগুরণাং দ্র:চষ্ট: স্বরৃত্যে। 

নবীনঃ হুদর্শঃ সতর্বাদলাভঃ 
ভজেতং সসীতংসদ| রামভদ্রম্‌ ॥৬ ৮" 


রঘৃণাং কুলেষু প্রঙ্গাতঃ সুপন্নঃ 


দিগন্তঃ সুগন্ধে। যশোগন্ধবাগৈঃ।, , 


অগণ্য প্রদানৈরগম্যোনভূতঃ 
ভঙ্জেতং সপীতং সদ| রামভদ্রম্‌॥৭ 


স্তবনমিদমনর্ব্যং রাঘবীয়্ং তন্থত্রং 

পঠতি যাঁদ মনুষ্ঃ অদ্ধয়াচ:ভ্রিসন্ধাম্‌ 1... 
শতজন্ু কৃতপাপং তৎক্ষণান্নাশমেতি ". 
করতলগ তমুক্তির্ক্ষিতঃ সম্ভবেচ্চ ॥.৮ : 


শ্রীকাশাপতি শর্মণ। লিখিতং | 
ভট্রাপদী 


পাইবার আশ! রাখ? 


জাগে দেখ কতটুকু বিশ্বাগ রাখ গবে পাবার আশা রাখিও। ' ভগবান্‌ 


হযে আছেন ইহ! কি বিশ্বাস কর? 
সকলেই করে। 
তবে এমন হয় কেন? 
বিশ্বামটি সজীব নহে। 
বুঝিলাম না। 
আচ্ছ।-শ্রবণ কর। ভগবান্‌ সব দেখেন, সব শুনেন-__-যদিও শ্রুতি বলেন 


তাহার চক্ষুও নাই, কর্ণও নাই-_-তথাপি তিনি দেখেন, শুনেন, গমন করেন 
স্থিরও থাকেন। শ্রতিবাক্য বিশ্বান করত? “অপ্রাণে। হামনাঃ শুদ্ধঃ” তার 
প্রাণ নাই, মন নাই তিনি শুদ্ধ তথাপি “করোধীব ন কর্তা তং গচ্ছপীৰ ন গচ্ছসি। 
ন শৃণোধি শ্রণোধীব পশ্তপীব ন পশ্তসি*__-যেন দেখেন, যেন করেন, যেন শুনেন-__ 
কেন বল! হয় একটু চিন্ত! কর। 

প্রথমে বিশ্বাস কর কিছু না বলিলেও তিনি তোমায় সর্বদ] দেখিতেছেন".- 
তুমি যেমন তোমাকে দেখ সেইরূপেই দেখেন। তুমি যা বল, যা ভাব--সবই 
তিনি শুনেন--তুমি যেমন তোমার ভাবনা শুন, সেইরূপ শুনেন। 

ষদি সর্বদ। মনে রাখিতে পার তিনি আমায় সর্বদ। দেখিতেছেন, যদি সর্বদ। 
মনে রাখিতে পার তিনি সর্বদ| আমার সব কথা, সব ভাবনা শুনিতেছেন, এই 
বিশ্বাস প্রবল রাখিয়! যাঁদ তাকে পুজা'কর আর তার জন্ত অপেক্গ। কর, তিনি 
নিষ্চয়ই দেখ! দ্িবেন। পুজীট! যে হৃদয়ের বস্তুকে বাহিরে আনিবার জন্ত 
তাহাত বিশ্বাস কর? নিত্য পু! কর আর তিনি তোমার সমন্তই হুক্্ভাবে 
গ্রহণ করিতেছেন, তোমার মমস্ত কাতর প্রার্থনা শুনিতেছেন আর সর্বদ! তোমায় 
“এ খিতেছেন, এই বিশ্বাস প্রবল করিলে তাহাকে স্ুলেও পাওয়। যায়, কিন্ত 
পুজাটি শান্ত্রমত করা চাই । নতুবা মনে হইবে এই বুঝি তিনি দীড়াইয়া আছেন, 
. এই বুঝি পাছে পাছে ফিপিতেছেন, কিন্তু শান্্রবিধি উল্লজ্ঘন করিয়া চল বলিয়া 
তিনি দেখা দেন না-_-তার আজ্ঞা! তিনি আপনিও উল্লজ্ঘন করেন ন!, কাহাকেও 
- কািতেও বলেন না। হৃদয়ের প্রবল ব্যাকুলতায় ষুদুর হইতে পারে ততটুকু 
তোমার হইতে পারে কিন্তু দেখা পাওয়'--যাহ! শাস্ত্রে পাওয়া যায় 
তাহ! তোমার হইবে না--কেনন! তুমি শান্ত্রমত তার পৃ কর না । হাদয়ে 
নয | ল তা এইয়া খষিগৃণের পদ্ধতি মত চলিলেই তাহাকে স্থলেও পাওয়া যায়। 


ব্যাকুলত1। 
তুমি সর্বত্র আছ, আর যখন তোমার ইচ্ছা হয়-__'অথব! তে।মার ইচ্ছা 
আপন! হইতে হয় না, ব্াকুলপ্রাণে তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমায় ডাকিয়! 
ডাকিয়।, তোম।কে যখন কেছ বিচলিত করিতে পারে, তখন তুমি যেখানে 
সেখানে ভাসিয়াও থাক। তুমি স্থির, তুমি শাস্ত, কেবল ভত্তের ব্যাকুল 
আহ্বানে তুমি আসিয়া থাক । তবেই হইল প্রাণ ব্যাকুল না হুইলে তোমায় 
পাওয়! যায় না। 


সর্বত্র ত আছ তবে দেখিবার জন্ঠ মানুষ ব্যাকুল হয় না কেন? আত 
'আশ্বিনের কৃষ্ণ! দবাদশী- পণ পক্ষের দ্বাদশী। রাত্রি ছুইটার সময় থুমভাঙ্গিল। 
আর শধ্যায় থাকিতে ইচ্ছ। হষ্টল না। দ্বাদশীর দিনের বেলায় শরীর মুস্থ 
ছিল না । খোল! যায়গায় ছাতের উপরে লোকটি বসিল। তখনও চাদ উঠেন 
নাই। কিন্তু নীল আকাশ ভরিয়) নক্ষত্রমাল! বড় সুন্দর ভাসিতেছিল। লোকটি 
ভাবিতেছিল ব্যাকুলতা নাই, তোমাকে দেখিবার উগ্র পিপাস। নাই, তোমাকে 
দেখিব কি করিয়া? এই সব নক্ষত্র তুমিই সাঙ্গিয়াছ সতা তথাপি তোমাকে 
ইষ্টমূত্তিতে দেখিতে পাই না কেন? দেখিবার জন্ট প্রাণ ব্যাকুল হয় না তাই। 
ক্ষণিকের জন্ত তুমি আসিবে, আমিয়াই বলিবে বর নাও--পরে তখনি 
চলিয়া যাইবে। এই যে চিরতরে তোমার কাছে রাখিবে না--এই সন্দেহে 
ব্যাকুলতার উগ্রতা থাকে না। ক্ষণতরে আসিবে, আসিয়া নর দিয় চলিয়! 
যাইবে ইহ1ও ত ভারি লাভ। যর্দ বর চাওয়া যায়, আমাকে চিরদিনের 
জন্তক তোমার চরণে রাখ, আমার গ্রাণকে সর্বদা তোমার জন্ত 
ব্যাকুল রাখিয়া তুমি আমাকে ম্মরণ কর, তুমি আমাকে স্মরণ করিলেই 
আমার সব হইবে। কত নরনারী এই ভাবে তোমাকে দেখিতে, 
চার। তুমি একা, সকলের বাসনাও পূর্ণ করিয়া! থাক। তাই «ক হইয়া 
অনন্ত মুর্তিতে অনন্ত নরনানীর কাছে আমিয়৷ থাক। যে যেমন ভাবে টার 
তার কাছে তেমন ভাবেই আসিয়া! থাক। আর এই ভন্ই বুঝি ব্যাকুলতার 
আহ্বান এত বিরল--এই জন্তই বুঝি সংসার মোহ দিয়! মানুষকে ভুলাইর! . 
রাখ? কিন্ত সংসারে যাহাদের গরল উঠে, ক্ষণধবংসি সংলার যখন আর মানুষের. 


২৬৪৬1 উত্পব। 


_ আ্ীতিপদ হয় না তখন আর মানুষ কি ঢাহিবে 1 তোম!কেই চায়। ইছাও 
তোমার অনুগ্রহ--সংসারে আগুন দেওয়া তোমার কপার পরিচয়। কাহারও 
সব ঘুচাইয়! আগুন দাও, কাহারও বা সব রাধিয়া আগুন দাও। কিন্ত 
আগুন দেওয়া চাইই। ইহ! ন! হইলে মানুষের ব]াকুলতা আসিবে ন|। 
তুমি দেখা দিয়! থাক এই বিশ্বাস প্রবল রাখিয়া মানুষ তোমাকে ডাঝুক, 
প্রাণকে ব্যাকুল করিয়! ডাকুক, যখনই ব্যাকুলতা৷ পুর্ণ হইবে, তখনই তুমি 
আসিবে। মানুষ ব্যাকুল প্রাণে তোমাকে ডাকুক, তোমার নাম করুক, 
অবিরামে করুক, তোমাকে দেখাই তাহার জীবনের কার্ধা হউক, নিশ্চয়ই 
তোমার দেখা মিলিবে। যথ|বিধি তোমার আজ্ঞ। পালনে প্রাণপণ করুক, 

আজ্ঞা পালন করুক তোমার গসন্নত| ভিক্ষ। করিয়! করিয়!, ইহ! ভিন্ন তোমাঁকে 
পাইবার, ব্যাকুলতা পুর্ণ করিবার অন্ত পথ নাই। আর্তই হউক, বা জিজ্ঞানুই 
ইউক, ব৷ অর্থার্থা হউক ঝা! জ্ঞানীই হউক ব্যাকুলত| সর্ববঞ্জই থাক! চাই। 

মানুষ যেন আর কাহারও সমালোচনা ন! করে। অন্ত মান্য ত কিছুই 
রে না, আমি ত তাদের অপেক্ষ৷ অনেক ভাল এইরূপ গর্ধ ন। আসে-:এই 
বিধয়ে সতর্ক হউক; যে যা করে করুক, তাহাদের মঙ্গলের জন্ত তোমাকে 
ডাকিরা, তোমার উপরে ভার দিয়! তোমাকে ডাকুক, নিজে য| পারে করিগ্না 
মনকে মানুষের তাবন! হইতে পরিত্রাণ করিয়া! ডাকুক, ইহাতেই সব হয়। 

' ধলিতেছিলাম কেমন নিম্মল সুনীল আকাশে সুন্দর নক্ষত্র ঝিকৃমক্‌ 
চার দেখিতে দেখিতে চক্ষু মুদ্দিয়া গিয়াছে । পরশ্মণে সব ছাই 
তুমি মেঘরূপে আফসয়! সব ট।কিয়! ফেলিয়ছ। চক্ষু চাহিয়া দেখিল সব ঢাকা। 
আবার চক্ষু বুঝিল, আবার ভাবিয়া! ভাবিয়! চক্ষু চাহিল, দেখিল কোথাও মেঘ 
নাই) কোথায় সরিয়| গিয়াছে । কে আমিল, কে ঢাকিল, কে সরিয়! গেল--. 
খেম কিসের চক লাগিল। 

কি যেন বলিতে গিয়া বল! হ'ল না। আর বলিয়াই বা কি হইবে? 
দ্নেখার ইচ্ছা গ্রধল রাখিয়া শাস্ত্রসত কর্তব্য পালনে তোমার প্রতীক্ষায় থাকিয়া 
লক, যখন ব্যাকৃলত! পূর্ণ হইবে তখন তুমি আনিবেই। 





ঈশ্বর বোধ__ গুরু, ইউ ও মন্ত্র 
(১) 

'বলিতেছ গুরুকে ভালবাসি। 

তাত বলি। 

ঈশ্বর বোধে ভালবাসত ? 

সে কেমন? বুঝিতেছিন! । 

আত্ম! ভাৰিয়। ? 

গুরুই আমার আত্মা এই ভাবিয়া? কি লক্ষণে জান যাইবে 
৪ ভালবাসি কিনা? 

অনেক লক্ষণ আছে। একটি প্রধান লক্ষণ বলিব। 

বলুন। 

তোমার মনের সকল কথা গুরুকে খুলিয়া বলিতে পার? 

পারিকি? না-সব কথা ত বলিতে পারিন1। 

কিন্ত তোমার আত্মার কাছে ত সব বলিতে পার। 

তা পারি--তাতে কোন লঙ্জাও হয়ন। এবং সঙ্কে(চও হয়ন!। 

বেশী কথায় প্রয়োজন নাই। যখন নিজ্জের কাছে যেমন সকল কথা 
খুলিতে পার সেইরূপ গুরুর কাছে সব খুলিতে পারিবে তখন গুরুকে ঈশ্বর *; 
বোধ হুইবে। নতুব! লঙ্জ। ঘ্বণ! ভয় তিন থাকিতে নয়-_মনদ ভাবে এই 
কথ! না লইয়--অতি পবিত্র, ঈশ্বর সদৃশ শুরুকেই এইরূপ বলিতে হয়।. 

(২) 

ইষ্টদেবতার সঙ্গে যদি সর্বদা কথ! কহিতে পার--শুধু ইষ্টের সঙ্গেই কথ! 
এখন হইতে জীবন ব্যাপিয়-যতদিন বাচিবে ততদিন-যদ্দি কহিতে পার 
তবে গুরুর কূপ! অনুভব করিয়া! এই জন্মেই পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিবে। 

একটা! দৃষ্টান্ত দিয়া বলন! কি করিতে হইবে? | 

আচ্ছা--মনে কর সীতার সঙ্গে কথ!। যদি এই সীঁতাকেই আস্াশকি, | 
না ভাবিতে পার-যদি অধ্যাত্ম রামায়ণের “মাং বিদ্ধি মূল প্রক্কৃতিং গনিত 
স্তকারিণীম্‌* প্তগ্য সন্নিধি মান্রেগ"--এই সব কথ বিশ্বাস করিতে ন! পার. 


ধ 


দত. রি 0. উৎসব. 


তবে জ্সীতাকে টিন বল! হয় নাই শানিও। যদি বল৷ হইয়া! থাকে 
(তবে কথা কও। সর্বদা সকল কথা মায়ের সঙ্গে কও। প্রথমে মাকেই 
জিজ্ঞাসা কর মা রাবণ যখন তোমাকে উইল তখন তোমার মনে কি হইল ? 
ইহ! যেন হইল। কিন্তু মা ত আর কোন উত্তর দিবেন ন1। 
এই এক তরফ কথাতে রদ কতদ্দিন থাকিবে? এইরূপ কথাই বা কতদিন 
চলিবে ? 
বাপু! ভগবান্‌ নিজে বলিয়াছেন “চতুর্বিধ। ভর্জস্তে মাং জনা: নুক্কতি- 
নোইর্জুন 1” এই শ্লোকার্দের মধ্যে যে “নুকৃতি*" কথাটি আছে তাহ! ভাল 
করিয়া লক্ষ্য করিয়াছ ত? পূর্ব পুর জন্মে এবং এই জীবনের গত 
অংশেও যিনি পুণ্য কন্ম করিয়াছেন তিনিই স্ুক্কৃতি। আঙ্গ যে শ্রীভগবানকে 
ডাকিতে ইচ্ছ। হইতেছে ইঠাও জানিও পূর্ব পুণাকর্ধ করার ফলে। এই 
জীবনে পুণ্যকর্থ কি করিয়াছ ভাবন| কর। পুণ্যকর্ম্নের কথ! মনে হয়! 
ন1 হু্ষ্মের ছবি মনে আইসে? 
ন মাং ছফ্চ তিনে! মুঢ়াঃ প্রগদ্ধন্তে নরাধমাঃ। 
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আন্ুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ 


যে, সকল নরাধম অনেক পাপকর্্ম করিয়া ফেলিয়াছে তাহার! মুঢ়_- 
বিবেকহীন। মায় দ্বারা ইহাদের জ্ঞান অপহৃত। ইহার! দত্ত দর্প প্রভৃতি 
'অন্গরভাব প্রাণ্ড হইয়াছে ইহারাই আমাকে ভজন! করে ন|। 
”' যাহা করিয়া ফেলিয়াছ তাহ৷ আর চিন্তা করিওন!। ভগবানকে ভি 
ভাল হুইতে যদি ইচ্ছা! হইয়াছে তবে এখন হইতে কিছু কিছু পুণ্যকর্ 
করিতেও অভ্যাস কর। কোন তক্ত শিবকে লক্ষ্য করিয়া বলেন_- 


এই বিশ্বের ঈশ্বর ফিনি, ভিক্ষা করেন তিনি, 
চিন্তা ক'রে কিছু বোঝ, মা, এর ভাব? 


» গৌরী মেনকাকে বণিতেছেন মা শিব থে ভিক্ষা করেন ত। কি ভাবিয়া 
দ্খিয়াছ--কেন করেন? ধার কোন কিছুর অভাব নেই, ধিনি বিশ্বের 
'অধীন্থর, কৃষ্টি স্থিতি প্রলঙ্ন ধর ইচ্ছায় হয়--তীর ভিক্ষা করাটা লোক শিক্ষার 
অন। রে! ছুফুত জীব কিছু পুণ্য কর্ম কর। কিছু মুষ্টিতিক্ষা দাও। 
শ্ুতাহ কিছু না কিছু ভিক্ষা দাও। কিছু দান কর, করিয়া আপনাকে 
ধূ্ মদে কর। বিষ্চ। দান, অর্থ দান, বাক সহায়ত! দান, শরীর দিয় 


ঈশ্বর বোধ---গুরু; ইষ্ট ও মন্ত্র। | ৩৪৯ 


ছঃখীর উপকার, এ্রই সব পুণ্যকর্্ম দ্বারা চিত্তটা যখন নির্শাল হয় তখন সং- 
সঙ্গে রুচি হয়, দদাচার করিতে ইচ্ছা হয়, সন্ধ্যাপূজা করাঁকে কর্তব্য মনে 
হয়__ক্রমে সর্বদা ভগবানকে লইয়। থাকিতে হচ্ছ! হয়। তার পরে কথা 
কহিতে ইচ্ছা হয়। প্রথম প্রথম ত এক তরফ হইবেই। কিন্ত তোমার 
এক তরফ! কথাতেও রস আনিবে তখন, যখন তুমি রামায়ণে দেখিবে 
মা কোন্‌ অবস্থায় কার সঙ্গে কোন্‌ কথ! কহ্রাছেন। 

একট। দৃষ্টান্ত দিলে ভাল হয়। 

আচ্ছ!_-দেখ যখন মহাবীর লঙ্কাদ্ করিয়। মার নিকট হইতে বিদায় 
লইতেছেন তখন ম! অত্যন্ত ব্যাকুল! হইগ। বলিতেছেন 


বং দু বিস্ৃতং ছঃখমিদানীং ত্বং গমিষ্যসি | 
ইতঃপরং কথংবর্তে রাম বার্তা শ্রুতিং বিনা ॥ 
দেখ. তোমাকে দেখিয়। আমি ছুঃখ ভুলিয়াছিলাম--আর তুমিও খন 
যাইবে। ইহার পরে রামকথা আর আমার কে শুনাইৰে? রাম কথা, 
না গুনিয়াই বা কিরূপে থাকিব? মারুতি. উত্তর দিলেন_-ম! বদি আপনি, 
এইরূপই মনে করেন তবে আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন আমি ক্ষণকালের 
মধ্যেই রামের সঙ্গে তোমায় মিলাইয়! দিতেছি। টং 8 
মা কিন্তু তাহা করিলেন না। মা বলিতে লাগিলেন, ন। এইকপ. করা, 
নি না। রাম সাগর শুফ করিয়াই হউক ৰা সাগর বন্ধন করিয়াছি. 
হউক, বানরগণের সহিত জঙ্কায় আগমন করুন, করিয়! রাবণকে যুদ্ধে 'ৰিনাশ্‌- 
করুন, করিয়া আমায় উদ্ধার. করুন, ইহাতে রাষের শাশ্বতী . কীর্তি লাল 
হইবে । শেষে মহ! বলিলেন এ 
| অতে| গচ্ছ কথং চাপি প্রাণান্‌ সন্ধারগ্লাধাহদ্‌ ॥ | 
অতএব তুমি বাও- আমি কোনরূপে প্রাণ ধারণ করি৷ কি 
এই ভাবে মায়ের কত কথাই আছে। এই সগত্ত বখন তুমি দেখি 
আর ভান) করিবে তখন মায়ের ভাবে ভাবিত হইয়! নিয়ন্তর অক টা -জপুরর্ট 
অবস্থায় থাকিতে পারিবে ॥ তখন আর রাম পাইতে কি বিপা্ব. হইরে চি 
আর এ যে বলিতেছ্িলে এইরূপ কথাই বা কতদিন  ঠলিবে ?.. ৬/ক%1.. 
তুমি বল কিরূপে? রামারণের কথা পড়িতেই জীবন কাঁটিরা জা 
পর মার অপর মূর্তির লীলাওত-.কত...আছে। একটি কবিতার 'আছে-.. 


৪৫ 


চাক... ২:৮০ উহলক। 


এই তুমি আদি যুগে, লোভ দেখিয়ে যাগে ধোগে 
হয়ে কুলাজন! বিবসন। রণরঙ্গে মেতেছ 

শেষে ধ'রে অয়ি এলোকেশী দানবে নাশ করেছ। 
রূপদিয়ে স্বরূপ ঢেকেছ খল কোথায় শিখেছ ॥ 


ব্রেতায় কুলবধু হয়ে অন্থর গৃছে বনী রয়ে 
যেন কত অনাথিনী কত্তই কেঁদেছ 

এক হয়ে আর সেজে কৌশলে কুল মজিয়েছ 
রূপ দিয়ে স্বরূপ ঢেকেছ বল কোথায় শিখেছ ॥ 


স্বাপরে আয়ান ঘরে সদ! ননদিনী ভরে 
বধূরূপে বাস ক'রে কতই করেছ 


( তবু) যার বধূ তার বধু আছ (শুধু) ধ্লীব সংসার তরিয়েছ 
রূপদিয়ে স্বরূপ ঢেকেছ বল. কোথায় শিখেছ ॥ 


(৩) 

কত কথ! কছিবে কওনা। মায়ের লীলার কি অস্ত আছে? লঘৃপায়ে ভজ। 
 ইছারই নাম। তার পরে মন্ত্র মুর্তি লইয়। থাক-_এই মূর্তির সঙ্গে কথা কও। 
. যাহ! কিছু বলিবে, যাহ! কিছু করিবে, যাহ! কিছু ভাবিবে হাই হৃদয়ের রাণীকে 
“জিজ্ঞাস! করিয়া কর-_-এই ভাবে চিত্বগুদ্ধি করিলেই বিষয়ের কোন ব্যাপারই 
আর তোমায় বিব্রত করিতে পারিবে না। বিষয় ব্যাপার মায়িক হই যাইবে । 
তোমার ইষ্ট মন্ত্র গুরুই মাত্র সত্য আর সব অনাস্থার জিনিষ হইয়! যাইবে। 
“তখন তুমি সর্বদা রসের সহিত নাম করিবে। তোমার আর কোন পাপ 
থাকিবে না। তোমার সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হুইয়। যাইবে। তখন আপন! 
হইতেই জ্ঞানরূপী রাম উদ্দিত হইবেন। তোমারও স্বরূপ বিশ্রান্তি হইবে। 
আরও দেখ রামের মুর্তি অজত্র ধ্যান কর। লীলার সঙ্গে ধ্যান বড় ভাল। 
,কাদের যে মূর্তি তাহাই কিন্ত রামাযণ। ধর চরণ চিত্ত করিতেছ। এই চরণ 
স্ড্ল্যার বক্ষে বখন দিলেন তখন রামায়ণের কত লীলা! আফিল দেখ। আবার 
এই চরণ গোতমীতটে দেখিয়! পাদলৌন্দরধ্য মোহিত হইয়া! যে চুটিয়। আসিয়াছিল 
জার সঙ্গে রামায়ণের কতলীল! জড়িত মনে মনে সব ম্মরণ করিতে করিতে 
ধে ডুবির বাওনা--দেখ কেমন সহজে হয়। রামে ভরিত হইতে পারিলে-. 
৷ রাহা দেধিবে তাহাতেই রামের শ্মরণে নিজের আত্মারামে ডুবিতে পারিবে | বল 
৮ শা দা কি হবে | 









প্রার্থন]। 

ঠাকুর ! তুমি যাহ! কবিবে তাহ! ত নিশ্চয় করিয়াই রাখিয়া, তুমি সত্য-.. 
সঙ্গ খ্বতত্ত্র ঈশ্বর । আমার কর্ম অনুমারে তুমি ফল যোজনা করিবে। যা - 
করিয়া ফেলিয়াছি তজ্জনা ভাবন। করায় ফল নাই। আর ভরিষাতে কি হইবে : 
তাহাও ভাবিবার আবশ্যকতা দেখি না। কেবল উপস্থিতটাই ভাবিবার কথ|। 
যে ফরট। দিন 'আর অবশিষ্ট আছে তাহ! কিভাবে কাটাইব তাহাই তোমাকে 
জানাইয়া চলিতে চাই । তুমি আমার এই শেষ সময়ের বর্ত্য ঠিক করিয়! 
ধরাইয়! দাও ইহাই প্রার্থন। | 


_ বলিতেছি কিছু ভাবিতে হবে আর কিছু করিতেও হইবে। শুধু ভাবনা! | 
ঠিক মত করিতে পারিলেই সব হয়; কিন্তু আমর কিছু না কর! পর্যান্ত 
ভাবনাও ঠিক ভাবে পারি না। ভানি এক, করি আর এই হুটয়| যায়। যখন 
আমার কার্ধা আমার ভাবনার অগ্গুকূল হয় তখনই ঠিক হয়) এই জগ্তই ভাবুন! 
ও কর্ম গুছাইয়া বলিতে যাইতেছি। এ 

শেষ রাতে নিদ্রাতঙ্গের পর উান মন্ত্র গুলি পাঠ ও চিন্তা করিপ়! বিশেষ 
ভাবে চিন্তা করিতে হইবে-_প্রতাহ চিন্তা করিয়! করিয়া 'অভান করিতে ছ্ইবে_- র্‌ 
কিছু দানের কথ! এবং তাহার পরেই মহাগ্রলয়ের কথা শেষে তীর্থ ভ্রমণের কথা । 


প্রতাহ সাধ্যমত টিছু দান ন। করিতে পারিলে পুণ্য আর্ত ভয় না। গুণ. 
অর্রিত না হইলে চিন্ত পরিষ্কার হয় না-আর তোমার ভাবনাও ঠিক করিয়া! 
হয় না॥ এগনও যে একটু ভগবানের পথে যাইতে ইচ্ছা! হয় তা পৃর্বপুরুষগণের 
অর্জিত পুখ্যের ফালে এবং তোমারও পূর্ব জনিত পুণ্য করের ফলে। : : 

দান করার প্রবৃত্তি হইতেছে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দেবভাব | এই প্রবৃত্তির. 
প্রবাহ ধিনি রাখিয়। যান তীহার চিত্ত মলিন হয় না, তাহার চিন্ত ঈশ্বর ভাবনায় ২ 
পূর্ণ থাকে । যাহ! পার! ধার়-প্রতাহ অতি সামান্য হইলেও দান কর! টা 
ইছাতে মহৎ কার্য সাধিত হয়। কিন্তু দান করিবার সময় মনে রাখিতে: হয়: 
তোমার এই দরিষ্র মৃষ্তিকে দান করিয়া আমি ধন) হটলাম। বন্দি এতখানি.. 
ভাবন1 নাও করিতে পারি তবে অন্ততঃ তাবন! চাই খে এই ক্লিকালে দানই 
তোমার প্ররিক্ন কার্ধয। তোমার সন্তোষের জন্ত দান করিতেছি। রি 





উৎসব রঃ 


দানের আর একটি সঙ্কেত আছে। এইটি টি সরে দান, কল্পনাগ 


রি মনে মনে দান। যিনি নিতান্ত, গরিব তিনিও ইহ! পারেন আর ইহাতে 
ভাবনার কার্ধা অতি সথনার ভাবেহক্। যত দরিদ্র যত স্থানে দেখিয়াছ, সমস্ত 
_ধয়িজ, অন্ধ» রোগগ্রস্থ মানুষকে একত্র করিয়া মনে মনে তাহাদিগকে আহার 
. দাও, বস্ত্র. দাও, সেবা কর হা প্রত্যহ অভ্যাস কর। তার পরে ব্যবগারিক 
ৃ গত যতটুকু সামর্থ্য ততটুকু কার্যেও কর। 


দ্বিতীয় অভ্যাস বলিতেছিলাম মহা'প্ললয়ের চিন্ত।। আর কিছুই নাই শুধু 
নিত গম্ভীর তুমিই আছ; আলে! নাই অন্ধকার নাই, কি আছে বলিবারও 


লাক নাই। এই আপনি আপনি অবস্থার উপরে স্পন্দনস্বভাব ভাসিল আর 


সব স্থ্ ফুটিয়া উঠিল ॥ মহাপ্রলয়ে ধখন সমস্তকে বিনাশ করিতেছিলে তখন 
্বীবের কাতরতার দিকে না! চাহিয়! তুমি সব বিনাশ করিয়! আপন স্বরূপে স্থিতি 
লাত করিলে ইহা প্রত্যহ চিত্ত! করা উচিত; তবেই নশ্বর জগতের নশ্বরতার দিকে 


টি পড়িবে আর মনে হইবে যাহ! গ্লেখিতেছি এ সব কিছুই থাকিবে না, থাকিবে 


এক মাত্র তুমি, আছ ও একমাত্র তুমি, ছিলেও একমাত্র তুমিই এই স্থির 
অঞ্চল তুমি আমার হৃদয়ে ভষ্টা রূপে সাক্ষী রূপে সর্বদা আছ, এই দ্রষ্ সাঙ্গ 


আত্মা তুমি। তোমাকে দেখ!, তোমাকে দেখার জন্ত উৎকঠা স্কুটিত চিত্তে 


তোমার আজ্ঞা! পালন করিতে করিতে তোমার প্রসন্নতা অর্জন করিয় তোমার 
'জন্ত অপেক্ষা কর! ইহাই কর্তবয। 

. আর কিছুই নাই শুধু তুমিই আছ) অন্ত ষাহ! দেখি তাহ তুমিই এইটুকু 
প্মরণে রাখিয়া তোমার আজ্ঞামত চল! এবং তোমাকে প্রত্যক্ষে দেখার জন্ত 
অপেক্ষা কর] ইহাই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাধনা । 


.. অভ্যাস ও বৈরাগ্য যিনি প্রতাহ সমকালে অভ্যাস না করেন তার ছইিই 


অসম্পূর্ণ থাকে। সমকালে সাধিয়া ব্যাকুল পূর্ণ করিতে পারিনেই তার 
স্পা উহাকে পাওয়] যায়। 


১ ৬ 5 


অজাতবাদ। . 


গরপক্ষে দোষ দর্শন করাইয়া! শান্ত ফুকতিসহকারে 'পরমত খন বক 
পথ্চাবয়ব স্তায় দ্বারা স্বমত স্থাপন করাই গাধারণতঃ বাদ বলিয়া খ্যাত 
ভগবান্‌ শক্ষরাচাধ্যের পরম গুরু আচার্ধা গৌড়পাদ তদীয় মান, কা) কারিকায় 
অন্যান্য দার্শানক বাদ খগ্ুন করিয়! অজাতবাদ অর্থাৎ ত্বতঃ কোন বস্তই জাত, 
হয় না, অথবা দৃষ্ঠ পদার্থ মাত্রই মায়ার বিজ্ঞস্তণ ইহ! স্থাপন করিয়াছেন। 
আচাধ্য শঙ্কর কারিকাভাব্যের একস্থানে বলিয়াছেন যে এখানে পঞ্চাবাইব 
এইরূপ :_প্রত্িিভন্তা জাগ্রংকালীন দৃশাপদার্থের মিথযাত্ব হেতু শ্যব 3 
ৃ্সতবগ। উপননম্ত যেমন স্বপ্নে সেইরূপ জাগ্রতে দৃশ্যত্ব ছেতুটা একই। 
নিগঙ্মন্ন জাগরিত অবস্থাতেও পদার্ঘদমূহ মিথা|| এই মত যে শতিমূলক তাহা 
দেখাইতে তিনি সবিশেষ যদ্ব করিয়াছেন এবং অন্যান্য দার্শনিক মত পরষ্পর' 
বিরোধী তাহ। প্রষাগ করিয়া তাহার স্বীয় মত যে বেদের লুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
স্থাপিত তাহ। জানাইতে কারিকার মধ্যেই ভূরি ভূরি শ্রতিবাক্য সনিঝিষ 
করিয়াছেন। কিরূপে তিনি স্বমত স্থাপন করিয়াছেন তাহাই এখানে সংক্ষেপে 
আলোচিহ হুইবে। আঁচার্ধের মতে কি সং,কি 'মলৎ। কোন'বস্বই'জগ্মায় 
নাঁ.কারণ যাহ সৎ বা! অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান, তাঁচা' আর ' জগ্মাই£য 
কিরূপে এবং যাহ! অসৎ তাহার জন্ম হইতেই পারে না। গীতায তাই উদ্ধত 
ছইয়াছে_“নাসতে বিদাত ভাবে নাভাবো বিদাতে সত: | যাহা নিরব, 
অজ তাছার জন্ম নিতান্তই অঙঙ্গত এবং যাহা : শশবিষাগাদির মত ক্মন্তিত্বপুজ 
তাহার কি পারমার্থিক ভাবে, কি-মা কডাবে কোনরূপেই 'জঙ্ম হইতে পারে 
না, তাই কারিকায় উক্ত হ হইয়াছে রঃ 


| এঅযতে। মায় জন্ম তন্বতোনৈ ুজাতে | 
বন্যা পুজো ন তত্বেন মায়য়। বাপি জায়তে |” অঃ প্রঃ ্র ।.. 


. অর্থাৎ বাহ! : লৎ..ভাহারও পরছার্থভ জব ছইতে - পায়ে না. কি 
দায়বার হইতে পারে বখা) প্যতোহ বারা ছল বুজাতে, ন.ছু: তক: 
আঃ এট ২৭ কানণ আহার” মতে বনত্ই জগ: তাছায় জনকে, জাত 
বনডই থানা কারণ জে জগ “কিতা বি, কিছ জাত বাই 





উত্সব । . 


রা হার পূর্বেও তাহার জন্ম হইয়াছে__তৎপুরর্বও জন্ম ্বীকত হুইলে 
জন্ম প্রবাহ কল্পনার বিশ্রাম ন! হওয়ায় অনবস্থা দোষ ঘটিয় থাকে, সেইজন্য 
আচাধ্য গৌড়পাদ-_হাহার। নিত্য সংস্বরূপ বঙ্গই জগদাকারে সত্যই জাত হন 
বলিয়া স্বীকার করেন তাহাদের মত শাস্ত্রতঃ ও বহুল যুক্কিদ্বার খণ্ডন 
করিয়াছেন | যিনি চিরদিন স্বরূপে বর্তমান সেই নির্ধবিকার, নিরঞ্জন, নিরাকার 
তীর, চৈতন্য, একান্ত শাস্ত ম্বভাব--তাহাতে বিন্দুমাত্রও চলন বা স্পনান 
নাই। তাই শ্রুতি বলেন 'অনেজদেকং+ তথাপি মজ্ঞানতা বশতঃই এই বিরাট 
স্থল জগদাড়ান্থর ব্রন্ে অধান্ত হইতেছে); ইহ! যেন রজ্জ [তে সর্প ভ্রম তুলা। 
যেরধরজ্ছু জ্ঞানোদয়ে সর্প প্রতীতি থাকে না সেইরূপ বার্থ অঘয়ানুভূতি উদয় 
সইলে মায়িক জগজ্জাল ছির হয়, সং স্বরূপ ব্রহ্ম যে স্াতীয়, বিজাতীয়, শ্বগত 
ভেদ শূন্ত-_তিনি যে অজ তাহা প্স বাহাভাস্তরহাজ” ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য 
সাক্ষ্য দিতেছে । সাধারণ বুদ্ধির প্রবেশ আন্ত স্থানে স্থানে মুল শু রি বাক্য 
কারিকায় বিশ্তম্ত হইয়াছে, যথা 





*নেহ নানেতি চিল্মায়াদিন্তে। মায়াভি রিত/পি। 
. অজায়মানো বছধ! মায়য়! জায়তে তু সঃ, ” 


চট 


এই কারিকার তামো আচাধ্য শঙ্কর বলেন, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইত্যাদি 
-প্ায়ায়োঃ গৈতভাব প্রতিষেধার্থঃ। তন্মাং আস্মৈকত্ব গ্রাতিপন্তি পন্তযর্থ। কনিত। 
“জি.........ইন্োঃ মায়াভিঃ ইত্য ভূতার্থ প্রতিপাদকেন মায়াশব ব্যপদেশাৎ 
ইত্যাদি অর্থাৎ হাতে কিছুই ভেদ নাই এইরূপ শ্রুতি বাক্য দ্বৈত্য গ্রাতিষেধক-_- 
ক্দঘ্মৈকত্ব গ্রাতিপাদনার্থ কল্পত সৃষ্টি অসতা ও “ইন্ত্রো। মায়াভিঃ* এই স্থলে 
বআলত)ত! বোধক মায়! শবের প্রয়োগ হ্য়াছে। মূল শ্রুতি যথা 'ইন্ট্রো 
আয়াঞিঃ পুরুবূপ ঈয়তে' 'অজায় মানে! নহুধ। বিজায়তে ইতা।দি এইরূপ শ্রুতি 
“বাক্য দ্বার! ছৈতের অস্তিত্ব আদৌ নাই ইহ! প্রমাণিত ইহয়াছে এবং যাহার! 
১সন্ৃতি বা জন্মের. উপাদনা করে তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ' করে “অন্ধাতমং 
'প্লাবিশন্তি যে সপ্তুতিমুপাসতে” | জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ বু নিদনীয় অতি বাক্য 
্গাছে। জন পরমাধিক হলে কখনও শ্রুতি এরূপ নিন্দা করিতেন নাঁ। জাত 
ই ধ্বংসশীগ- যেখানে উৎপত্তি সেখানেই বিনাশ আছে, ইহাও প্রাকৃত 
হর কিন্ত .যে একটী বন্বর আদি নাই তাহাই কেবল অনস্ত হইতে 


টার আযাব্মার আঘি মা সেই জন্তই উহ। অনস্ত। প্রতি তাই বলেন,*-. 










শনায়ং কুতশ্চিৎ' ন বৰ কম্চিং* অর্থাৎ এই আত্মা কোন কারণ হইতে কখনও 
উৎপন্ন হন নাই। অজ্জ বস্তুর বাহারা জন্ম কল্পন] করেন তীহার! অমুতেরও 
মৃত্যু ইচ্ছ! করেন কিন্তু ইহ! ম্বভাব বিরুদ্ধ। যাহার যাহ! গ্রকৃতি তাহার কখনও 
অন্তথ। ভাব হইতে দেখা যায় না-_-যেমন অগ্নির দাছিক! শক্তির লোপ কখনও 
দৃষ্টি গোচর হয় ন! সেইরূপ অজ ব্রন্ধের ও স্বরূপ বি?1তি কখনই হয় না । তবে 
মায়াবী যেরূপ ইন্দ্রজাল দ্বারা বহু কার্য সম্পর্ন করিতে পারে সেইরূপ ব্রঙ্গও 
মায়াশক্তি দ্বারা! জগদ্বাপ|রে নিযুক্ত হন। শ্রুতি বলেন,- 
য একে। জাপবানীশত ঈশনিভিঃ সর্ব লোকানীশঙ ঈশ(নভি 
£ একৈব উদ্তবে সম্ভবে 5 যে এত দ্বিছুরমূত। স্তে ভবস্তি”। 

অর্থাৎ যিনি আদ্িভীয় হইলেও নায়।বী হইয়া নিজ নিজ শ্তি ধার! প্রভু রূপে 
সকল লোককে পরিচালিত করিতেছেন-__ধিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারে 
একই আছেন--ধিনি ইহ! জানেন তিনি মুক্ত হন। রজ্জ যেরূপ ভ্রান্তি বশতঃই 
সর্পাকারে জন্ম।য় ব্রহ্মও সেইরূপ মায। দ্বারা যেন গন্ম লাভ করেন কিন্তু সত্য 
সত্যই তাহার জন্ম কল্পন!, নিতান্ত অযৌক্তিক কারণ স্বপ্নপত নির্বিকার “অশবাম 
ম্পর্শমরাপমব্যয়ম' তাঁহার আবার পরিণাম কিরূপ হইবে? বিকার শৃ্ বস্তর 
অবস্থাস্তর কল্পন! নিতান্ত বিরুদ্ধ। তাহ। হইলে দ্বৈত জ্ঞান কোথ| হইতে আসে? 
তাহার উত্তরে বলা হয় দ্বৈতজ্ঞান মনোধিলান মাত্র কারণ দৃশ্য দর্শন করে মন. 
যাহ! অসং। নই মায়া দ্বারা স্পন্দিত হইয়া বাহ. জগতের প্রতীতি আনয়ন, 
করে এবং স্বপ্রাবস্থায় যেরূপ কোন বস্ত ন৷ থাকিলেও বস্ত সত্ব! গ্রতীয়মান হয়, 
তদ্রুপ জাগ্রদবস্থায় বস্ততঃ ব্রঙ্ম ভিন্ন অন্ত দৃশ্য পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলেও 
মনই নানাত্ব জ্ঞানের জনক। যিনি “প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবমদ্ৈতং*-_-ধিলি, 
প্ুক্ষ ইব স্তদ্ধঃ”__যিনি *নিষ্কলং নিক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্‌” হা 
কোনরূপে চলন বা স্পন্দন স্বীকার কর! যাইতে পারে না। 

শ্রুতি মানবের বুদ্ধি প্রবেশ জন্ত অখগ্ড ব্রন্মের চারি পদ কল্পন! টি 
বথা--বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়। সহস। তুরীর চৈতনোর প্রসঙ্গ অবতারণা. না 
করিয়। ক্রমশ স্থল বিশ্ব চৈতন্ত হইতে আরম করিয়া হুষ্ম, তেজস ও সুতায়, 
প্রা ও শেষে হুস্মাতিহুক্ম তুরীয় চৈতন্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন। অনসের, 
অংশ হইতে পারেনা--ইহা কেবল অথণ্ডে সথণ্ড ভাবের আরোপ মাত্র।- পরে, 
শ্রুতি পাদতরয়ের অস্তিত্ব 'নেতি নেতি' করিয়া অস্বীকার ুর্বক এক, অথক. 
নির্ধিশেষ না না প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইরপে বর্গ হইছে, ন্‌ টং 











কাধাদি বাহ উত্ত হইয়াছে ভাহও বুষধারোহের জন্ত। যেরূপ দায়াবী বাকি 
আকাশে হজ নিক্ষেপী করিয়া স্সায়োহণ করে লেইরপ: হুযুপ্তি ও স্বগির 
িিকাখও দারাবীর কত্ত গ্রসরণ সান ; প্র1জ তৈজস ও সুতার মায়াবীর মণ কিন্ত 
'ফানর্থ ায়ারী যেমন সু্রারূড় মায়াবী হইতে পৃথক্‌ অথচ মায়! বার! আদ্ছির হইয়! 
স্বদূশ্য ভাবে কআবস্থান করে সেইরূপ তুরীয় চৈতন্ত নামক পরমার্থ তত্বও আত্ম 
জার ব্হত্বের প্রকট করেন। | 
_. তাই আচার্য্য গৌড়পাদ বলেন, 
প্ৃল্লোছ বিশ্বলিঞ্জাদৈযঃ সৃষ্ির্যাচোদিত পুরা 
উপার সোহবভারা নাস্তি ভেদ কথঞ্চন।” 

থা মৃত্তিষ্কা, লৌহাদি কিস্কূলিঙ্গ দ্বারা ইতি পুর্বে যে স্থষ্টি তত্ব উপ 
জ তাহা কেবল বুদ্ধি প্রবেশের উপায় মাত্র, সেই এক তুরীয় চৈতন্তই মায়! 
মিজন্তিত হইয়। বহুরূপে প্রকাশ প!ইক়্া থাকেন কিন্তু তিনি বস্তুতঃ *একমেবা 
সিশতীয়ং” স্বরূপ ছইতে প্রচলিত হন ন! ইহাই বিবর্বাদের ভিত্তি; যাহ! স্বরূপ 
পর্িগ্যাগ না করিয়। অন্তরূপে গ্রুতিভাদিত হয় তাহাই ধিবর্থ। আচার্য্য বলেন 
এই যে নয়ন সমুখে বিকট দৃশ্য ' অগদাকারে অবভাসিত হইতেছে ইহ! মিথ্যা-- 
মনের সঙ্থল্প মাত্র । অবনীভাব অবস্থায় অর্থাৎ নিরোধ সমাধিতে যখন মন 
সফল সঙ্থল্প বিকল্প বঞ্জিত হয় তখন আর দ্বৈত গ্রতীতি হয় নাঁঁ_-এই ব্যভিচার 
ভাবই দ্বৈত প্রপঞ্চের অসত্যত! প্রমাণ করিতেছে । যেমন তিমির রোগাক্রান্ত 
ফ্লোগীই একাধিক চক্র দর্শন করে, সেইরূপ অপিষ্থাপ্রস্থ জীবই নানাত্ব দেখেন 
কি দিরোগীক়্ নত ব্রক্মবিৎ এক অদ্বয় সত্ধাই অনুভব করেন। এখানে প্রশ্ন 
ইত পারে যে যদি একটা মাত্র বস্ত বিদ্যমান, তবে প্রর্কৃত আব্মতত্ব কে জানে? 

হাক উত্তরে বলা হয় যে অববয় জ্ঞানই ব্রদ্গভাবে জে ও স্বরূপতঃ জ্ঞাত ) 
কারণ জ্ঞান ওজ্ঞাতার ডেদ নাই, ভাই কারিকার উক্ত হইয়াছে--“অকল কমজং 
কাসং জেয়াভিনং গ্রতক্ষতে,” অ, ৩৩1 শ্রুতি ও বলেন, "নহি বিজ্ঞাতুধিজ্ঞাতেঃ 
'বিশারং পাবিদাতে, প্‌ অর্থাৎ জঞাতার কখনও জ্ঞানের বিপরিলোগ ৰা অভাথ 












র' মিথ্যা গ্রধাধিত হয়! বি সা বাতিক... 





অজাতবাদ ! ৩৫৭ 


বিকার ঘট মিথ্য।-_যাঁহার যথার্থ মৃত্তিক! জ্ঞান আছে সে ঘটকে মৃত্তিকাই ঝলিবে 
মেইরূপ যাহার পরমার্থ বিজ্ঞান উদ্বোধিত হয় তাহার পক্ষে ব্রদ্ধ ভিন্ন অন্ত বন্ধ 
থাকে না। তাই শ্রত বলেন, “একো হি রুদ্র ন দ্বিতীয়ায় তত্থর্য ইম! ল্লোকা- 
নীশত ঈশনীভিঃ,॥ আকাশ সদৃশ নিলেপি আত্মাই আছেন অনস্ত অসঙ্গ পুরুষ 
মায়ান্ধ জীবের নিকট অবিস্ঞ। বশতঃ বছ রাগঞ্ধেষ ছুষ্ট বলিয়। স্ছুর্তি পাইতেছেন-_ 
যেমন অবিবেকী সুক্ষ সর্ব গত আকাশেও তল মালিন্তাদি দর্শন করে। তাই 
কারিকায় উত্ত হইয়াছে,__ 


প্যথ। ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মটৈঃ | 

তথ] ভবতাবুদ্ধানামাত্মাপি মলিনো! মলৈঃ, ॥ 
পঞ্চদশীতে ও উক্ত হইয়াছে,__ 

পঅবস্থান্তর ভানস্ত বিবর্ত রঙ্জু সর্পবৎ 

নিরংশেহপ্য স্তমৌ ব্যোয়ি তলমালিন্য কল্পনাৎ।* 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে “আত্মা আকাশবৎ+, গীড়াও বলেন,__ 

শ্যথ| সর্বগতং সৌক্ষ্যাদাকাশো নোপলিপ্যতে 

সর্বত্রাবস্থিতে। দেহে তথাত্ম! নোপলিপাতেশ। 


এইরূপ সর্বব্যাপী আত্মার উদ্ভব কোনরূপেই হইতে পারে না তাই শ্রুতি 
বলেন, “ন চাস্ত কশ্চিজ্জনিত| ন চাধিপঃ৮। যদ্দি নকলের আশ্রর স্বরূপ অভয়পদ 
ব্রহ্মও জাত হন তবে আর নিতা পদার্থ কি রহিল? ব্রহ্ম অজাত বলিয়াই নিত 
যথা, "অজাত ইত্যেবং কশ্চিত্তীরু প্রতিপদ্ভতে” অর্থাৎ জন্মাদি বড়, ভাব বিকার 
বর্জিত বলিয়াই হুঃখময় সংসারভীত মানব তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে। 

যে সকল দ্বৈতবাদী বাহ্‌ পদার্থ বতিরেকে জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করেন না, 
আচাধ্য তাঁহাদের মত দোধষহ্ষ্ট গ্রমাণ করিয়। বলেন যে জ্ঞানোৎপত্তির জন্ত 
বাহা পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার আবগ্তক হয় ন!। স্বপ্র সময়ে বাহ পদার্থ ন! 
থাকিলেও বিচিত্র জান ভেদ উৎপন্ন হয় এবং জাগ্রদবস্থায়ও যখন শুক্তিতে রজত . 
ভ্রম হয় তখনও রজতের কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকে না অথচ নুম্পষ্ট জ্ঞান হয়! 
থাকে-_নৃতরাং বাহ্‌ পদার্থ ন্যতিরেকেও জ্ঞান বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। পরমার্থ দর্শনে 
বাহ্‌ পদার্থ বিচিত্র জ্ঞান বিনিবৃত হয়। এইরূপে চিত্ত ব! চিত্ত কল্পিত কোন বস্ত 
জন্মায় না, তাহ বহুল যুক্তি সহকারে প্রকরণ চতুষ্টয়ে উপন্তন্ত হইয়াছে । অলাৎ : 
শাস্তি প্রকরণে উক্ত হইয়াছে__'এবং ন জায়তে চিত্তমেবং ধর্ম; অজ! স্বত!ঃ, 

৪৬ 





লা-প্র-৪৬। প্ধর্মা১* শন্দের অর্থ আচার্য্য শঙ্কর বলেন “আত্মানঃ”, *ধর্মীঃ 

ইতি বহু বচনং দেহে ভেদানুবিধারিত্বাৎ অদ্বয় সৈব উপচারতঃ' অর্থাৎ আত্ম! 
কত্ধয় (এক ) হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেহে অনুগত থাকায় বহুত্বের আরোপ করিয়া 
ধর্ম শব্ের. উত্তর বহু বচন প্রযুক্ত হইয়াছে । অজাত চিত্ত ব্রন্গস্ববূপই অতএব 
সেই অজাত চিত্ত যাহা হইতে জন্ম লাভ করে তাহার অজ। প্রকৃতি, সেইজন্য 
অজার জন্ম বা প্ররতির অন্তথ! ভাৰ কোনরূপেই হইবে ন1। ইহ বিরুদ্ধ কথা-" 
তাই উক্ত হইয়াছে-__ 


“অজাতং জায়তে যন্মাদজাতি প্রকৃতি স্ততঃ 
প্রকতেরন্তথাভাবেো ন কথঞ্চ্দ্ভিবিষ্যতি” । অলা-প্র-২৯। 


- শেষে অলাৎশাস্তি প্রকরণে আচার্ধ্য বলিয়াছেন যে, যেমন একটী অলাৎ চক্র 
সবেগে ঘুর্ণিত হইলে অগ্রিরেখা কখনঞ্ সরল কখনও বা বক্র দেখা! যায় কিন্তু 
ল্পন্দন শুন্ত হইলে ওরূপ বহুরূপে প্রকাশ পায় ন। সেইরূপ বিজ্তানও অবিষ্থা 
স্পন্দন বর্জিত হইলে অচল ভাবেই অবস্থান করে, কারণ স্বভাবতই আত্মা আদি" 
শান্ত ও অনুৎপর্ন যথ1--“আদি শাস্তাহানুৎপন্নাঃ প্রঞ্কত্যৈব সুনিবৃতা” ইত্যাদি, 
অল-প্র-৯৩; কোন বস্তই স্বতঃ বা পরতঃ উৎপন্ন হয় না) সেইরূপ সৎ, অসৎ 
ব৷ সদমৎ ভাবেও কিছুরই উৎপত্তি হয় না, সাঙ্খমতে অসৎ হইতে কিছু উৎপন্ন 
অর্থাৎ আবির্ভাব হয় না যেমন বালুক! হইতে তৈল কোন প্রক্কারেই বহির্গত 
ছয় না কিন্তু তিল হইতে তৈল লাভ করা যায় কারণ উহ! তিলের মধ্যেই নিহিত 
ছিল। নৈয়ায়িকর! পক্ষান্তরে বলেন যাহ! বিগ্ভমান ব! সৎ তাহার জন্ম হয় ন|। 
অসৎ বা যাহার আস্তত্ব ছিল না তাহাই উৎপন্ন হয়-_যেমন ঘট। এইরূপে 
দ্বৈতবাদীরা বিবাদ করেন, আচার্য বলেন ষখন উভয় পক্ষই সদসৎ কোনরূপ 
উৎপত্তিরই অন্থমোদন করেন না! তখন তাহাদের মতেও উৎপাত সিদ্ধ হয় না। 
্ুতরাং অদবৈতবাদই স্বীকৃত হইতেছে। প্ররৃত তন্বজ্ঞানোদয়ে এইরূপ মন্থুভব 
হর" | | 
*ন নিরোধ ন চোৎপত্তি ন বন্ধে! নচ সাধক। 
ন মুমুক্ষন“বৈমুক্ত ইত্যেষ! পরমার্থত1।* বৈতথ্য প্রকরণ, ৩২ 


» জর্থাৎ প্রলয় নাই, উৎপত্তি নাই, যখন বন্ধই নাই তখন মুক্তিও নাই। এইরূপ , 
তাবই পরমার্থতা, শ্রোতমন্ত্রে এইন্দপ নিত্য, অজ, কার্ধ্য কারণ হীন আত্মাকে 
লং অমৃতত্বলাত হয়, তাহা প্রচারিত হইয়াছে, যথা,__ 


দুর্গ! ও হুরগার্চন-ত | ৩৫৯, 
*ব্দাইমেতমজরং পুরাণং সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভূত্বাৎ। 
জন্মনিরোধং প্রবদস্তি যন্ত ব্রন্মবাদিনোহি বদস্তি নিত্যম্‌* ॥ 
এইরূপে আঁচাধ্য গোড়পাদ অজাতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। জীবের ও 
প্রকৃতির যখন ব্রন্মদত্বাতিরিক্ত অস্তিত্বই নাই তখন, তাহার! ত জদ্মায়ই না-- 
ইহ! বাই বাহুল্য । তাই উক্ত হইয়াছে, 
“ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোহস্ত ন বিগ্ঠতে 
এন্ডত্বহৃত্রমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্র্জায়তে।” অদ্বৈত-প্র-৪৮ 
অর্থাৎ কোন জীবই জন্মে না, স্বভাবতঃ অজ আত্মার উৎপাদক ও নাই, 
ইছাই সর্বেত্তন সত্য (ব্রহ্ম 1 যাহাতে কিছুই জন্মায় না| 
শ্রীবিভান প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় । এম, এ। 


পান সপ পে রা 


 সুর্গা ও ছুগাচ্চন-তত্ত। 
ছুর্গে! মাতুমি কে? 
বক্তা--ভার্গৰ শিবরামকিস্কর | 
জিজ্ঞান্ু-_-শ্রীনন্দমকিশে।র মুখোপাধ্যায় ও রম । 


রমা-_ প্রায় এক বৎসর কেটে গেল, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ক্খলকের কথা, 
গত বৎসর ম। ছ্র্গার প্রতিমার আগমন দিন হুইতে বিপর্ঞন দিন পর্য্স্ত যাহা 
যাহ! দেখিয়াছিলাম সে সকলি ন্থৃতিপথে ম্পইভাবে জাগরক আছে, এই 
কয়'দন যে ভাবে কাটিয়াছিল, তাহ! ভাবিলে, এখনও হৃদয় অনির্বচনীয় আননে 
পরিপূর্ণ হয়। আপনার. মুখ হইতে বহুবার শনিয়্াছি সমাধিত্বারা বিমলীভূত 
চিত্তে ষাদৃশ সুখের উদ হয়, তাৃশ শৃখের স্বরূপ বাক্য দ্বারা বর্ন কর! যায় না, 
তাদৃশ সখ স্বয়ং অনুভব করিবার যোগ্য । সমাধি দ্বারা কিরূপ দুখ হয়, তাহা 
কখন অনুভব করি নাই, তবে গত বৎসর ম। ছুর্গার গ্রতিমার আগমন . দিন 
হইতে বিসর্জনের পূর্ব্ব পর্যন্ত যাদৃশ সুখ অনুভব করিয়াছিলাম, আমার বিশ্বাস 
তা্ৃশ সুখের স্বরূপও বাক্য দ্বার! বর্ণন কর! যায় না, তাদৃশ সুখ সবপ্পংই অস্থভব 
করিবার যোগ্য । ধাহার! প্রতিমাপুজার নিন্দা করেন, প্রতিষাপুজকদিগকে 
পৌত্তলিক বলিয়া স্বণা৷ করেন, অসভ্য বলিয়া উপ্ক্ষা করেন, আদার মনে: হস : 


খহাদের চিত্ত নীরস, ভাববিহীন। প্রতিমা! যে জড়মুন্তি নহেন, গ্রতিষাতে খে 
প্রাণ থাকে, চৈতন্ত থাকে, প্রতিমা! যে তক্ত পৃজকের দিকে স্সেহম্রী জননীর গ্তার 
ন্েহভরা নয়নে তাকাইগনা থাকেন, আহা! সে দৃষ্টি যে প্রাণ শূন্ত নহে, 
 উদ্মেষ-নিমেষরহিত জড় পুতুলের দৃষ্টি নহে, গত বৎসরে তাহা আমি প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি। প্প্রতিম৷ হান্ত করেন” প্প্রতিমা রোদন করেন” এই কথাকে আর 
মিথ্যা বলে উড়াইয়! দিতে পারিব না। যাহার! যথার্থভাবে প্রতিমাপুঞ্জা করেন, 
তীহার! যে, সৌভাগ্যবাণ্‌ তাহারা যে ঈশ্বরের গ্রকৃত উপাসক, যতদিন জীবিত 
_ থাকিব, ততদিন আমি এই কথ! বলিধ। গত বর ছূর্গ। পূজার অল্পদিন পূর্বে 
আপনি দয়! করে আপিং ঞ্েঠাকে (১) হুর্গা ও ভুর্গার্চন তত্ব সমন্ধে সে সকল 
উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা পাড়য়া, আমার বড় আনন্দ হইয়াছিল। আমি 
আপনার সকল কথা বুঝিতে পারি নাই তথাপি এতদ্বার আমার যে আশাতীত 


লাভ হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। 
বক্ত!-..রম! ! তুমি কি ম৷ দুর্গীকে ভালবাস ? ছৃর্থা নাম উচ্চারণ করিলে, 


ভূমি কি নির্ভর হও? শাস্তি পাও? ছুর্গা' নাম কি তোমার মধুর ঝলে মনে 
হয়? এ নাম উচ্চারিত হইলে, তোমার কাণ কি জুড়ায় রমা? মুগুডমালাতন্তরে 
উক্ত হইয়াছে, ছুর্গার স্মরণ করিলে, ভূতলে কোন্‌ বিষয় সিদ্ধ না হয়? শৈব 
কোন্‌, বৈষব হোন্‌, শান্ত হোন্‌ সকলেই হুর্ীর ভজন করিবেন, সকলেই শিবশ্রিয়া 
দুর্গার ম্মরণ, সকলেই তর্গার পুজন করিবেন। হৃর্গার শ্মরণ, পৃজন ও ভজন 
করিলে তৎক্ষণ$ৎ ভববন্ধন হুইতে মুক্তি হয়, ঘোর সন্কটে পতিত হইয়া যে বাক্তি 
সতত “ূর্গে” “হর্গে'এই নাম জপ করেন, তিনি জীবন্মস্ত হইয়া! থাকেন, (দুর্থায়াঃ 
প্ররণে নৈব কিং ন সিধ্যতি ভূতলে। শৈবে ব! বৈষ্ণবে। বাপি শাক্তো৷ বা .গিরি- 
নন্দিনি! মুচ্যতে ভববন্ধানৎ * * **- মুণ্ডমালাতম্ত্র, তৃতীয় পটল)। এই 
- কথ! শুনিয়। তোমার কি মনে হয়? 

১ কমা মা'কে কে ন! ভাল বাসে দাদা! পণ্ড সম্তান ভয় পাইলে, স্পরশ্বরে 
মা 'পারিলেও, “ম।” শব উচ্চারণ করে, পক্ষীর! ভীত হইলেই মা”কে ডাকে, মা'র 
কালে আগ্রয় লয় বা লইবার চেষ্ট। করে। আপনিই ত মানবতত্বে লিখিয়াছেন 
॥ খান গহীন হ্‌ইয়াও, দারিজ্রয-গ্রপীড়িত বা শোকে সম্তগ হইয়াও যদি 'ম।' বলিয়। 





১ঠ ূ উদান ননদকিশোর মুখোপাধ্যায়কে 'হাকিম জেঠ।” 'ঝলিতে না 
২. 0 সর্ট ছেলেবেলায় “আপিং জেঠা” বলত) এখনও পুর্ব অভ্যাস বশত) 
টিছির্ষেজাপিং জেঠ” বলিয়াই ডাকে। 






চর্গ ও ্ার্চন-তষব। ৩৬১ 


হে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা! হইলে, তাহায় সকল ছঃখ দুরে যার, তাহার | 
সকল শোক নিবারিত হয়। মন্ুষ্যের যখন মাতৃবিয়োগ হয়, তখনি সে বৃদ্ধ হ্য়,. 
তখনি সে বস্তত ছুঃখী হয়, তৎকালেই তাহার সর্বজগৎ শুন্তঠ বোধ হয়, মাতার 
সমান সম্তাপহারিণী, সর্বস্থথবিধাত্রী আর কেহই নাই, প্র্তির স্তায় ত্রাণকারিণী 
আর কেহ নাই, জননীর স্ায় আশ্রয় ও বিশ্বাস স্থল দ্বিতীয় নাই। কিন্তু 
গর্ভধারিণী মাত্রেই মাতা নহেন, যিনি বস্ততঃ মাতা, তিনিই সন্তানের সর্বস্থ 
বিধাত্রী, তিনিই ত্রাণকারিণী, তিনিই অদ্বিতীয় আশ্রয়স্থল । *্গর্ভধারিণী হইলেই 
“ম1? হন না”। গর্ভধারিণী, হইলেই ষদ্ি 'মা” হইতেন, তাহা হইলে, গর্ভধারিণী 
স্বীয় সম্তানকে হত্য। করিয়াছেন, পৃথিবীতে কাহারও কর্ণে এই অন্ধগ্ত, এই লোম 
হর্ষণ বার্তা কদাচ প্রবেশ করিত ন!। প্রকৃত মাত! কি কখন সম্তানের প্রাণ সংহার 
করিতে পাবেন? অতএব গর্ভবারণ করিলে “মা” হয় না। যিনি বস্ততঃ মাতা, 
তিনিই 'মা' | বস্ততঃ “মা কে? যিনি বিশ্বঞ্ঘননী, ধিনি ত্রিতাপহারিণী, 
যিনি ছুর্গতিনাশিনী, ধি'ন বিশ্বরূপিণী, যিনি মহাতুর্গপ্রশমনী, যিনি মহাকাকরণ্য- 
রূপিণী, যিনি অদ্দিতি, তিনিই প্রকৃত জননী, তিনিই বস্ততঃ “মা, । এইরূপ 
তিনিই পিতা, তি'নই পুর, তিনিই বন্ধু, তিনিই ভ্রাতা, তিনিই ভগিনী, তিনিই 
গুরু, তিনিই রাজা, তিনিই প্রজ! | বিশ্বজননী সর্ধব্যাপিনী সর্বত্র বিরাজমামা 
হইলেও, আধার বা উপাধিমালিন্ত বশতঃ সর্বত্র প্রকটিত! হন না। প্যে আধার 
শুক্র, শুরু কর্ম্মনিবন্ধন যে আধার স্বচ্ছ সব গুণ প্রধান, বিশ্বজননী সেই আধারেই 
প্রকটিত! হয়েন। বিশ্বজননী ষে আধারে যে পরিমাণে প্রকটিতা হয়েন, পে 
আধারে সেই পরিমাণে মাতৃত্বাদি ধর্মের বিকাশ হইয়া থাকে ।* আপনার এই সকল 
কথা শুনিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, যে হূর্গা নাম উচ্চারিত হইলে, হায় 
শঙ্ক।-শৃহ্য হয়, যে “হুর্গ। নাম শান্তিহীন হৃদয়ে শাস্তি আনয়ন করে, যে হূর্গার 
রূপ ধ্যান করিলে, শক্রভয় তীত হইয়! পলায়ন করে, পাপ কম্পান্থিত হয়, দুরে . 
অবস্থান করে, রোগসমুহ ও মৃত্যুতয় দূরীভূত হয়, তিনিই প্রন্কত মাতা, তিনিই 
ছুর্গী | দাদা! মা'র স্থূল উপাধি অগ্তহিত হইলেও, বিপন্ন হইলেই, ক্লোশ 
পাইলেই, তীত হইলেই অবশতাবে মানুষ যে 'মা” শব উচ্চারণ বরে, সে “মা. 
শব্ববোধ্য অর্থকে কি আমি তাল না বালি থাকিতে পারি? সে মাকে কি 
আমি ন! তাবিয়া থাকিতে পারি, আমি ভুলিয়া গ।কিলেও, সে মহাকারুণ)ময়ী। 
সে শ্নেহগলিতহদয়া মা কি, আমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন? আবি পি 
০০৩ বড় তাল বাসি। ফের 


৬, উপর 


২: বক্তা-_তুমি “মা” ছূর্গীকে কেন ভাল বাঁদ রমাঠ তোমার আঁপিং জেঠ 
ষে কারণে ছেলে বেলা থেকেই ম! ছূর্গীকে ভাল বাসেন বলিয়াছেন, তুমি ত 
আমিও সেই কারণে ছেলেবেল। থেকে ম৷ হূর্গ।কে ভালবাদি বলিতে পারিবে ন! 
রম! তুমি ৬কাশীধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ব্গদেশে যেমন বহ্গৃহে হর্গ। পুজার 
বু, পূর্ব হইতে ম| হূর্গার প্রতিমা! গঠিত হয়, ৬কাশীধামে ত সেইরূপ হয় নাঃ 
ছেলেবেলাতে ভুমি ত মার প্রতিম! গঠন দেখ নাই। বঙগদেশে ভাদ্রমাসের 
শেষভাগে যখন বর্ষাখতুর অবসান ও শরৎ খতুর আবির্ভাব কাল সম!গত হয়, 
তখনকার রৌদ্রও যেন 'মা” আদিতেছেন বলিয়া সান বদন হয়, বিশ্বলননীর 
শুভাগমনের ঘোষণা করে, সেই সময়ে বাস্থ প্রকৃতি এমন মনোহররূপ ধারণ 
করেন যে, তাহ! দেখিয়া লোকের মন ন্বতঃ উল্লাসত হয়, মা আসিতেছেন, 
সকলের মনে এই ভাব জাগিয়। উঠ্ঠে। কিন্তু ৬কাশীধামে ত ঠিক সেইরূপ হয় 
না। আমি এই নিমিত্ত জিজ্ঞানা করিতেছি, তুমি কি কারণে মা ছূর্গ/কে 
ছেলেবেলা থেকে ভাল বাস? ৬কাশীধামবাসীর্দগের 'নবরাত্র' শব্দটা সুপ- 
রিচিত, নবরাত্রে অনেকেই ছুর্গ/পাঠ করেন, কুমারী পুজন করেন, যথাশক্তি 
উপবাসাদি ব্রত পালন করেন.। বজদেশে যে, নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান হয় না, 
আমি তাহা! বণিতেছি না) বঙ্গদেশে “হূর্গা" পুজা, "শারদীর" পুজা ইত্যাদি 
নামেরই বহুশঃ ব্যবহার হইয়। থাকে । 
রম1--নবরাত্র ব্রত কাহাকে বলে? গত বংসর ছুর্গ৷ ও হুর্গার্চনতত্ব বিষয়ক 

উপদেশ দিবার সময়ে নবরাত্র সঞ্থন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, তন্থারা আমার 
তৃপ্তি হয় নাই, “নবরাত্র' সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। 

 বস্তা--এইবার যথা প্রয়োজন ও যথাশক্তি নবরাত্র সম্বন্ধে কিছু বলিব, 
তুমি আগে বল গুনি, কি কারণে তোমার ছেলেবেল! থেকে “হূর্ণা” নামে গ্রীতি 
হুইন্নাছে, কি কারণে ছেলেবেলা! থেকে তুমি মা ছুর্গাকে ভাল বাসিতে আন্ত 
করিয়াছ? 
এ. রমা ৮কাশীধামেও বর্ধরর পর শরৎ তুর রৌদ্র একটু বিশিষ্টরূপ ধারণ 
করে, শরৎ খাতু যে, বর্ধাদি খতু হইতে বিশিষ্ট, ৮কাশীধামের শরৎ খাতুও (ঠিক 
“দেশের মত না হইলেও) তাহা! জানাইয়! দেয়। ৬কাশীধামের শরৎকালের 
্ জ্যোৎামযী রজনী যে বিশ্ষেতঃ অতিস্ুন্দরঃ তাহা সকলকে স্বীকার করিতে 
“হইবে, সামি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করি নাই, অতএব যে. সকল কারণ বশতঃ 


টি হা ্ 


২জাপিং মৌ ছেলেবেলা থেকে ম! দুর্গীকে ভাল বাদিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 








ছূর্গ। ও দু্ার্চন-তত্ ৩৬৩. 


গ্রতিম! গঠন দেখা প্রভৃতি কতিপয় যে, আমার ম! ছূর্াকে ছেলেবেলা থেকে 
ভাল বামিবার কারণ হয় নাই, তাহ বল| বাহুল্য । ত:ব ইহ! অব্য বক্তব্য, 
ছেলেবেলায় আমি ম! ছুর্গার চাক্ষ্ষ ( চোখে দ্রষ্টব্য) প্রতিমা! গঠন দেখিতে না 
পাইলেও, শ্রাবণ (শ্রবণেন্দিয় গ্রাহা ) প্রতিমাকে প্রাণতরে দেখিয়াছি, পরমানন্ 
অনুভব করিয়াছি। চক্ষু ন! জুড়াইলেও, ছেলেবেলা! থেকে আমি বিশেষতঃ মা 
দুর্গার পৃজার কয়দিন অবিরাম আপনার কঠোথিত “মা+ “ম।” এই চিতোম্মাদী 
এই পরম পবিত্র, এই কাণ ভুড়ান ধ্বনি শুনিয়া বড় আনন্দ পাইয়াছি, আমার 
কাণ জুড়াইয়াছে, ম'র পরম হ্থন্দর রূপ দেখিবার ভাগ্য না৷ হইলেও ছেলেবেলার 
মার কৃপায় আমার তাঁহার সঙ্গীতময় মধুর নাম শুনিবার ভাগ্য হইয়াছিল, নামে 
রূপ, বীজে অস্কুরের হ্যায় সুক্মভাবে বিদ্যমান থাকে, বাল্যাবস্থাতেই এই সত্যের 
বীজ আপনি আমার চিত্তে রোপণ করিয়াছেন। একটু বড় হইলে হূর্গ! পুজার 
সময়ে দিদিমণির সঙ্গে হুর্গাবাড়ী যাইতাম, মার রূপ দেখিতাম, বড় আনন্দ 
হইত। “মা” আমর যে, সৌন্দর্য্যের আকর, তাহা মনে হইত। তবে পাগ্া- 
দের বাবহারে লোকের ভিড়ে মন অস্থির হইত বলিয়! মাকে অধিকক্ষণ প্রাণভরে 
দেখিতে পাইতাম না, তাই কষ্ট হইত। 

বক্তা--বঙগদেশে আসিয়! ম| দুর্গার যে রূপ দেখিতেছ, মার সেই রপবেশী 
ভাল লাগে, না, কা নীধামে তুর্গাবাড়ীতে মা+র যে রূপ দেখিতে, মা'র সেইরূপ 
বেশী ভাল লাগে? 

রমা--ছু'ই ভাল লগে, ছুই ত মা'র রূপ দাদা! 

বন্তা--তা বটে, তবে তোর মার কোন মুর্তি দেখে বেশী আনন্দ 
হয়? 

রমা_-ষে মুক্তিতে মা গত বৎসরে আপনার কাছে আসিয়াছিলেন, যে মুস্তি 
ধরে ম৷ সহাস বদনে আপনার পুজ| গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে মূর্তির দিকে 
আপনি জলে ভর! নিমেষ শুন্ত নয়নে “ম।' “মা” শব উচ্চারণ করিতে করিতে 
তাকাইয়! থাকিতেন, যে মুস্তির পূজা! করিবার সময়ে মাতৃভত্র,'সরল প্রাণ ভাগ্যবান্‌ 
পতিতপাবন কাকা বালকের মত মার পানে তাকাইতেন, যে মুত্তি দেখে 
আপনার এই জ্ঞানহীন রমার চোখ নিয়েও জল পড়িত, দাদা-গে! ! মনে হয়, মা'র . 
সেই মুক্তিই বড় ভাল, তেমন মনোহর মূর্তি আর কখনও দেখি নাই, জানি না, 
আর কখনও তাদৃশ মূর্তি দেখিবার ভাগ্যোদয় হইবে কি ন1) সে রমণীয় মূর্তির 
গ্রতিবিতব আমার হৃদরে, পাষাণ অস্কিত ছবির স্তায় অচল আদন গ্রহণ করি 
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কাছে, এখনও এদন দিন অতিবাহিত হয় না, যে দিন মা'র সেই মূর্তি একবার 
না| একবার মনোমুকুরে জ।গিয়! উঠে। | 

বক্তা--রমা! তুমি ত ছেলে বেলার “গৌরী শন্কর', “সীতারাম' নাষ 
গুনিতেই ভাল বাদিতে, দেখিয়াছি, 'গোৌরীশঙ্কর", *সীতারাষ” নাম উচ্চারিত 
হইলে, টৈশবাবস্থাতেও তুমি আনন্দে নৃত্য করিতে, আচ্ছ! বল শুনি, কৰে 
থেকে তোমার “হূর্খা” নামে গ্রীতি হইয়াছে? 


রম1--তাছ। ত ঠিক করিয়া বলিতে পারি না দাদা! আপনি ৬কাশীধামে 
ঘটে মা”র পৃঞ্জা করিতেন, আধি ছেলে বেলাতে আপনার পুজ! দেখিয়াছি, 
বোধ হয় সেই থেকেই আমর দূর্গা নামে প্রীতি হইতে আরন্ত হইয়াছে । আপনি 
. ধখন 'মা” “মা” বলে উচ্চৈঃম্বরে ডাঁকিতেন, আমার তখন মনে হইত, আপনার 
“মা” সত্য সত্যই আনিয়াছেন, বহুদ্ীনের পরে মা'কে দেখিয়া আপনি আনন্দে 
বিভোর হুইয্না, মাতৃহার! বালকের মত যখন “ম, “মা' বলে ডাকিতেন, দাদা- 
মণির ম|। সত্য সত্যই আসিয়াছেন কিন।, তাহ! জানিব'র নিমিত্ত আমি তখন 
চ।রিদ্বিকে তাকাইয়। দেখিতাম, “গৌরীশঙ্কর, “সীতারাম”, নাম আমার এখনও 
পূর্বের মত পরিকর, “গীরীশঙ্কর, “সীতারাম” নাম উচ্চারিত হইলে, এখনও আমার 
স্বদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। আপনি আমাকে রুপা করিয় বুঝাইয়াছেন, যিনি 
শিব, তিনিই শিবা, ্যনি শিব তিনিই রাম" “নি গৌরী তিনিই হুর্গা, যিনি 
দর্গা, তিনিই বেদময়ী জনকছুহিতা! রামবনিতা। আমি তাই এখন গোৌরীণস্কর 
নাম গুনিলে, মনে করি, সীতারাঁমের নাম উচ্চারিত হইতেছে, “সীতারাম' নাম 
গুনিলে, আমার এখন বোধ হয় শিব শিবা বা শিব-ছুর্গার নামই শুনিতেছি। 
“সীতা” ও “হূর্গা” যে অভিন্ন, আপনি আনন্দ রামায়ণ হইতে আমাকে তাহা শুন 
ইয়াছেন, আপনি যখন আনন্দ রামায়ণ হইতে “ুর্গা” ও লীতা যে অভিন্ন! তাহ! 
. গুনাইয়াছিলেন, তখন আঁগি যে কিরূপ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, বাক্য 
: ধার! তাহ! প্রকাশ করা যায় না। | 


ও _ ৰক্তা-_আনন্দ রামায়ণ হইতে আমি তোমাকে যাহা শুনাইয়াছিলাম, তোমার 
ডাহা! ঠিক মনে আছে কিনা, আমি তোমার মুখ হইতে পরে তাহা শুনিব, এখন 
সা রগ স্ঘন্ধে তোমার কি ধারণ! হইয়াছে, “দুর্গে! মা তুমি কে”? এই 
৫ উ রে মি কি বলিতে পার, আমাকে তাহ জানাও । 

টীতি বৎসর 'হর্ণা। ও ছূর্ার্চন তত্ব" পড়িয়া মা ছর্গার স্বরূপ সঘব্ধে 






ছর্গ। ও ধর্গার্চন-তত্ব। ৩৬৫ 
আমি যে. জ্ঞানলাভ করিয়াছি, আমি আপনাকে প্রথমে তাহা বলিব, পরে 
“শিবরাত্রি নামক সম্ভাষণ শ্রবণ করি! আমার মা দুর্গার স্বরূপ সম্বন্ধে যেরূপ 
অনুভব হইয়াছে, তাহ! জানাইব। 

বক্তা-_তোমাঁর কি মনে হইয়াছে, “হর্গ৷ ও ছুর্গার্চন তত্ব" বিষয়ক উপদেশ 
পাঠ করে, ম! ছুর্গার স্বরূপ সম্বন্ধে তোমার যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহা হইতে 
“শিবরাত্রি” নানক সম্ভাষণ শ্রবণ জনিত ছূর্গা দেবীর স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান 
ভিন্ন ? | 
রমা-_-ন1 দাদা, ছুর্গ। ও দুর্গ /চ্টনতত্ব পাঠ করিয়া, মা দুর্গার যেরূপ আমার 
হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছে, আমার বিশ্বাল, শিবরাত্রি বিষয়ক উপদেশ ম! হূর্ণার 
সেই রূপকেই ম্পষ্টতর করিয়াছে। 
বন্তা-_-এখন বল, মা তুর্গীকে তুমি কোন্‌ ভাবে গ্রহণ করিয়াছ? 
রমা-__ছূর্গা ও ছূর্গীর্চনতত্ব পাঠ করে মা! ছুর্গাকে আমি মাতৃভাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলাম, শিবরাত্রি বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পুর্র্বক আমার ধারণ! হইয়াছে, 
ম1 “হূর্গ কেবল “মা+ নছেন, ম! দুর্গ মা ও “বাবা” এই উভয়ের মিলিত ভাব। 
আপনি বুঝা ইয়াছেন”-_-অগ্রি হইতে তাপ যেমন ভিন্ন নে, চক্রম। হইতে জ্যোত্মা 
যেমন অতিন্ন, তেমন “শিব হইতে “শিবা” বা পুরুষ হইতে প্ররুতি, শক্তিমান্‌ 
হইতে শক্তি বস্ততঃ অভিন্ন (শিবরাত্রি ৬৪ পৃ)। আপনি বুঝাইয়াছেন, শিব 
বিন! শক্তি, এবং শক্তিরহিত শিব কখনও হইতে পারেন না, গোৌরীশঙ্করের 
ধ্রক্যকে ধিনি সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী (পন শিবেন বিনা 
শক্তি ন” শক্তিরহিতঃ শিবঃ | উমাশঙ্করয়ে।রৈক্যং যঃ পশ্ুতি স পগ্ততি |%-- 
স্থতসংহিতা )। | 
বক্তা__ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতে পারিলেই, যথার্থ জ্ঞান হয় না, যথার্থ 
অনুভব এবং বক্তার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিবার যোগ্যত! এক সামগ্রী নহে॥ 
আমি বলিয়াছি, "শিব ও শিবা” অভিন্ন পদার্থ, যিনি শিব তিনিই “শিবা, এখন 
তুমি আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা কর, আমি তোমাকে যাহা! বলিয়াছি, তাহার 
প্রকৃত আশয় কি, তাহ! তুমি ঠিক বুঝিয্নাছ। আচ্ছ! রমা, 'মাতৃভাব' ও "পিছু . 
ভাব” এই ছইটি ভাবের মধ্যে কোন্‌ ভাবাট তোমার প্রিয়তর? তুমি বলিলে, 
মা! ছুর্গী কেবল 'ম।' নছেন, ম| ছুর্গ। “মা ও “বানা এই উভয়ের মিলিত মূর্তি, 
আমার জানিবার ইচ্ছ! হইতেছে, “মা” ও “বারা” এই উভয়ের মিলিত মুর্তি মা. 
| 8৭ 


বছুর্াকে ভোমার মাডৃাবে দেখিতে বেশী ভাল লাগে, কি পিতৃভাবে দেখিতে, 
. বৈশী ভাল লাগে? মা হুর্গাকে তুমি মা! বলে ডাকিয়া, অধিক আনন্দ পাও? 
কি বাব! বলে ডাকিয় অধিক স্ুুণী হও? যা ছুর্গাকে তুমি কোন্‌ ভাবে 
দেখিতে স্বতঃ ইচ্ছুক ? 'মাতৃভাব, ও “পিতৃভাব” এই ভাবদ্য়ের মধ্যে কোন্‌ 
ভাবের সহিত জীবের সর্বাগ্রে পরিচয় হয়? 

রমা-স্দাদ।! বক্তার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিবার যোগ্যত। এবং বক্তার 
মুখ হতে যাহ! শ্রবণ করা যায়, তাহার যথার্থ অনুভব যে, এক সামগ্রী নহে, পূর্বে 
বুঝিতে না পারিলেও, এখন তাহা অন্ন অল্প বুঝিতে পারি। আপনার মুখ হইতৈ 
অনেক বথ। শুনিয়াছি, শুনিতেছি কিন্তু যাহ। শুনিয়াছি, শুনিতেছি, তাহ! ঠিক 
 বুঝিয়াছি কিনা, যদি তাহ! জানিবার চেষ্ট৷ করি, তাহ! হইলেই বোধ হয়, আপ- 
নার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিবার দাষর্থই হইয়াছে, বহুশ্রুত বিষয়ের যথার্থ অন্ু- 
ভব হয় নাই। যিনি শিব, তি'নই শিবা, “মা! ছুর্| কেবল "মা+ নহেন" ম1 ছুর্গ। 
মা-বাবার (শিব-শিবার ) মিলিতমুর্তি, আপনার মুখ হইতে এই কথ! শুনিয়াছি, 
'অন্তকে এই কথা! শুনাইবার শক্তি হইয়াছে, কিন্তু "মা ছুর্গা” যে, মা ও বাবার 
মিলিত মূর্তি, ষথার্থভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। অতএব বক্তার 
ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিবার যোগ্যতা এবং শ্রুত বিষয়ের যথার্থ অনুভব পৃথক 
' সামগ্রী, আপনার এই কথা ষে সত্া, আমার এখন তাহা স্পষ্টভাবে অনুভব 
হইতেছে। যিনি “মা” তিনিই 'বাবা” লৌকিক জ্ঞান এইট প্রকার ভাবন। 
করিবার পথে বাধাই দিয়! থাকে, “মা+ ও “বাবা” যে পৃথক সামগ্রী, লৌকিক 
জ্ঞান যেন তাহা বুঝ।ইবারই চেষ্ট! করে। “অগ্নি ও তাপ" চন্দ্রমা” ও “জ্যোতন্সা, 
- যেমন অভিন্ন, জগন্মাতা ও জগৎপিতা সেইরূপ অভিন্ন, এ দৃষ্টান্ত “যিনি শিব, 
তিনিই শিবা, যিনি জগন্মাত্ত। তিনিই জগৎপিতা এই প্রকার অচ্ভুভব করিবার 
পথে বিশেষ সাহায্য করে ঝলে আমি বুঝিতে পারি ন|। . অগ্নি কখন তাপশূন্ঠ 
হুক! থাকে না, জ্যোৎম| কদাচ চন্দ্রমা বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, কিন্ত 
সাধারণ বুদ্ধিতে “মা ও “বাবা' যে, অনি তাপ বা! চত্্রমা জ্যোৎঙ্গার মত সর্বদা 
. গিলিয়া থাকেন, তাহাত বোধ হয়না। মা যাহা যাহ! করেন, বাবা যে 
অর্ধ সর্বত্র তাহা করেন না, উভয়ের কাধ্য যে, সর্বত্র একরপ নহে, সহজ 
'জ্ঞানে তাহাইত বুঝিয়। থাকি। গঞ্জ, পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণ জননীকেই 
চেনে,  জননীকেই পরম আত্মীয় বলে বিশ্বাস করে, জননীই যে, সর্বভুঃখের 
বাং করা 'জননীই যে, সর্বনূথবিধাত্রী, ইতর প্রাণীদিগের- তাহাই ধারণা, ইতর 





চুর্গ। ও চুর্গর্চন-ততব | | ৩ 
প্রার্থীরা জনকের কোন সংবাদই রাখে না, জনকের কাছে ফোন আবার করে 
না, ক্ষুধাদি দ্বার কিট হইলে, শত্রদ্বার| গ্রগীড়িত হইলে, ইহার! জননীর দিকেই 
তাকায়, জননীরই আশ্রক্ গ্রহণ করে। মানুষের হৃদয়েও আমার ধারণ! “মাতৃ- 
ভাবই”, সর্বাগ্রে জাগিয়৷ থাকে, মানুষেরাও শিশুকালে মাকেই আগে চেনে, 
মাকেই ইহার! হুংখ জানায়, মা'র কোল পাইলেই ইহার! শান্ত হয়, সুখী হয়। 
গর্ভধারিণী সন্তানের জন্ত কত ক্লেশ সহিয়৷ থাকেন, সন্তানকে সুখী করিবার 
নিমিত্ত গর্ভধারিণী নিজ ছুঃখকে দ্বঃখ বলেই মনে করেন না, জননী স্বস্থখ- 
নিরভিলাষ হুইয়! সন্তানের স্থখ হেতু সতত সচেষ্ট। হয়েন। অতএব জীবহদয়ে 
সর্বভাবের মধ্যে মাতৃভাবই যে সর্বাগ্রে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, আমার তাহাই 
বিশ্বাস। | 

বক্তা-_তবে তুমি বাবার চেয়ে মা'কে বেশী ভাল বান নাকি? তবে তুঙ্গি 
কি, ম! হুর্গাকে পিতৃভাবে দেখিতে স্বতঃ ইচ্ছুক নও? 

রমা--শিশুকালে মাকেই ভাল বাসিতাম, মা'র কোলই যে সর্বসন্তাপহর, 
শিশুকালে তাহাই বোধ হইত। 

বন্ধ! __তার পর? ৃ 

রম1--তার পর, বয়োবৃদ্ধির সহিত বাবাকে চিনিয়াছি “বাবা ও “মা এই 
ছুইকেই ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছি, বাবা ছাড়া মা বাম! ছাড়! বাবা যেম 
কখন ন! হন, বয়োবুদ্ধির সহিত আমার মনে ক্রমশঃ এইভাব জাগিয়াছে। 

বন্তা_-কেন এইরূপ হইল? 

রম'-_-বয়োবৃদ্ধির সহিত 'একটু একটু করে বুঝিতে পািলাম, বাবাও আমাকে 
ভালবাসেন, বাবার সাহাযা না পেলে, মা সম্যগরূপে সন্তানকে ল'লন পালন 
করিতে পারেন না, বাবাতে যে সকল শন্তি, আছে, ম!তে সেই সকল শক্তি পুর্ণ“ 
ভাবে নাই, আবার মাতে যে সকল শক্তি আছে, বাবাতে সেই সকল শক্তির 
মধ্যে অনেকগুলির অভাব আছে, উভয়ে মিলিত না উভয়ে পরম্পরকে সাহায্য না 
করিলে, সন্তানের লালন-পালনাদি কার্য পূর্ণভাবে নিম্পাদিত হয় না । কেবল 
সম্তানের লালন-পালনাদি কার্য কেন আপনার কপার এখন বুঝিতে পারিতেছি, ৷ 
মাতৃপক্তি ও পিতৃশতি। ইহারা যেন এক পূর্ণশক্তির ছুই অর্ধ, ফোন ৃ 
ফারধ্যই এই ছুই শক্তির পরম্পর সহকারিতা বিন! নি্পন্ন হয় ন!। 

বস্তা-_“মাতৃশ্তি” ও পিতৃশক্তি' এক পূর্ণশক্তির ছুই অর্থ, ছই সয্ানাংশ, 
এই কথার রস্কত অভিপ্রায় (ফি যদি তুমি তাহা বখার্থতাবে উপলঙ্ধি ০ 


৩৬৮ উৎসব 


পার) তাহা হইলে, “ম। ছুর্গা” যে কেবল “না” নছেন, “মা ছূর্গাঃ যে +মা ও বাবার 
মিলিত মুক্তি, যিনি শিব তিনিই যে, শিবা, তোমার এই পরম তোর যথার্থ অনুভব 
হইবে। | 

রম!-- মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি ইহার! এক পূর্ণ বা অখপ্ডিত শক্তির ছুই অর্ধ, 
এই কথাও আমার মনে হইতেছে, আপনার ধ্বনির প্রতিধবনি, ইহাও আমার 
যথার্থ অঙ্ভূতির বিলাস নহে। 

' বক্ত'-তোমার কথা যথার্থ। “মাতৃশক্কতি+ ও 'পিতৃশক্তিঃ ইহার! এক পূর্ণ 
বা অথগ্ডিত শক্তির দুই অর্ধ, এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি যথার্থভাবে তাহ 
অনুভব কর! ছঃসাধ্য। কি এদেশের, কি অন্ত দেশের (শুদ্ধ, অশ্তদ্ধ' যে ভাবেই 
হোক ) দার্শনক ৪ বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকেই একত্ববাদের পক্ষপাতি। 
ধাহার। জড়ৈকত্ববাদী ( জড় শক্তি সিন ধাহারা অন্ঠ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন ন1) তহারাও 'মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্কি ইহার! যে এক পূর্ণ বা! অথণ্ডিত 
'শক্তিরই দুই অর্ধ" এই কথা বলিয়! থাকেন, কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণ!, একত্ববাদী 
দার্শানক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে ঝছ ব্যক্তি বেদ প্রকাশিত বিশুদ্ধ একত্ববাদের 
গ্রতিধ্বনিই কররয়। থাকেন, একত্ববাদীদিগের একত্ববাদবিষয়ক কথা প্রায়শ: 
গ্বান্থভুতি বিলাস নহে। অতএব তোমার দোষ কি রম! 

. কমা__'মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি ইহার! এক পূর্ণ বা অথগ্ডিত শক্তির ছুই অর্দ, 
ম| দুর্গ জগন্মাতা ও জগৎ পিতার মিলিত ভাব (যিনি শিব তানই শিবা) কি 
করে এই পরম তোর যথার্থ ভাবে অনুভব করিব দাদা? 

“ বন্তা--মা”র কৃপা ব্যতিরেকে কেহই এই পরম সত্যের ষখার্থভাবে অনুভব 
করিতে পারেন না, পারেন নাই। যথাশক্কি যথার্থভাবে ম! ছুর্গার পৃজা করিতে 
করিতে করিতে, মা'র অনুগ্রহে সমাধিসিদ্ধি হয়, সমাধিনেত্র উন্ম'লিত হয়) 
সমাধনেত্র উন্মীলত হইলে, খত বা! পরব্রহ্ধের প্রথমজ ( প্রথমোৎপন্ন ) বিমল 
“আদিভূত জ্ঞানের ( চিত্ববৃভ্ধীনজ্ঞান বিরহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের) বিকাশ হইয়া 
থাকে। এই মবস্থ।য় ( অর্থাৎ মা'র অনুগ্রহে যখন তুমি বহিমু্ধীন চিত্তবৃত্তিকে 
সর্যতোভাবে অন্তত্মুধীন করিতে পারিবে, তখন ) তোমার যথার্থ অদ্ৈতজ্ঞানের 
উদয় ভইবে? তখন তোমার নর্ধসংশয়্ বিদুরিত হইবে, এক বর্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ 
“নাই, যিনি ছূর্গ৷ তিনই শিব” তখনি তুমি এই পরম সত্যের যথার্থ ভাবে অনুভব 
করিতে সর্থ হুইবে। দয়াবতী বেদময়ী সীত| বা ছূর্গাদেবী ঞ্কথেদমুখে এই কথা 
মরিয়াছেন।, ( ১.) অবিষ্ভ। কাম-কর্ম্থারা সম্যগবন্ধ, বিন্ষিগ্ত চিত, খহিন্মুি. 


গা ও দুগার্টন-তব। ৬৬৯ 


বাক্তি ৈতজ্ঞান ছাড় অদ্ৈতজ্ঞানের পূর্ণভাবে কোন সংবাদ রাখেন না, রাখিতে 
পারেন না, দ্বৈতজ্ঞানের পশ্চানবন্তী অপরিচ্ছিন্ন ব অদ্বৈত জ্ঞান তাহার বৃদ্ধির 
অগম্য, যথোক্তলক্ষণ মহাপুরুষ ব্যতীত সকলেই একত্ব ঝ| অগ্ৈতবাদের প্রতি- 
ধ্বনিই করিয়া থাকেন। 

রমা--মাঁমি আপনার এই সকল কথার প্ররুত অর্থ কি, তাহা ভাল বুঝিতে 
পারি নাই। এই গন্তীরার্থক উপদেশ বচন সমুহের আশয় কি, তাহা জানিবার 
প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে। আমার বিশ্বাস হইয়াছে, মা ছর্গার স্বরূপ যথার্থভাবে 
জানিতে হঈলে "যিনি বিশ্বুননী, তিনিই বিশ্বজনক,” “যিনি শিপ, তিনিই শিবা,” 
শিব কখন শক্তি-বিরহিত এবং শক্তি কদাচ শিব-বিরহিত হ্ইয়! অবস্থান করেন 
না, এতদ্বাকোর প্রকৃত তাৎপ্্য কি, তাহা উপলদ্ধি করিতে হইলে, পুর্ণভাবে 
পিতৃশক্তি ও মাতৃশত্তর তত্ধনুসন্ধান করিতেই হইবে, বিশ্বের পিতৃশান্ত ও 
মাতৃশক্তির স্বরূপ বথার্থভাবে নিরূপিত না হইলে, মা ছুর্গার স্বরূপ যথার্থভাবে 
জানা যাইতে পারে না। অতএব আপনি কপ! করে যেভাবে বুঝাইলে, আমি 
আপনার অতিমাত্র সারগর্ভ, পরম উপাদেয় যথোক্ত উপদেশ বচন সমূহের প্রকৃত 
তাৎপর্য্য কি, তা! উপলব্ধি করিতে পারিব, সেইভাবে (যদ তাহ! কর! অসওব 
নাহয়) অ'মাকে কিছু বলুন। ছূর্গা ও দুর্গ/্টনতত পাঠ করে, আমি মা. 
দুর্গার স্বরূপ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিফ্লাছি, শিবরাত্রি বিষয়ক উপদেশ, 
আমার সেই জ্ঞানকে যে কিয়দংপে এস্ফুটিত করিয়াছে, তাহ। পূর্বে জানাইয়াছি, 
কিন্তু এখনও এ সম্বন্ধে বু কথা শুনিতে হইবে, তাহা ন! শুনলে আমি ম| হুর্গার 
স্বরূপ যথার্থভাবে অন্ভব করিতে সমর্থ হইব না, বিশ্ব জননীর ঠিকতাবে পৃজ! 
করিবার যোগ! হইব ন। 

ধক্তা- পূর্বে বহুবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, ম দুর্গার স্বরূপ যথার্থভাবে 
অন্থভব কর!, মা'র কৃপা ব্যতিরেকে অনাধ্য ব্যাপার । চিন্ময়ী মা দুর্গা জ্ঞান: 
স্বরূপিণী,চিম্মমী ম| হুর্ণ! জিজ্ঞান-ও-বিচাররূপা, শিবক্ক্যাত্মিকা বিশ্বের সষ্টি-স্থিতি 
বিনাশশক্তিভূতা। গুণী শ্রশ্া, ত্রিগুণমন্রী মনাতনী ম! দুর্গাই জেেয়াকারা, অতএব মা 
হর্গার কৃপা ব্যতিরেকে ম! ছুর্গাকে জানিবে কি করে? মা হূর্গাই জানেন, 
মাছুর্গাই জ্ঞান করণ, ম! ছুর্গাই জ্ঞেযা- জ্ঞানের বিষয়। মা হুর্গা। শিবা__চিন্বাত্রাশয 
মায়াশক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট। সম্বিৎ (টিংশক্তি), মা দুর্গই জীল! বিগ্রহধারিণী 
“উনা" মা দুর্মাই নিখিল জড় বর্গের উপাদানভূতা চিন্ান্রাশ্রয়। 'মায়া।, ইনিই 
জড়শক্তিরূপে সাধারণের পরিচিত! (*শিবামেতামুমামেনাং জড়শকিং তৈব 








'চ। জড়কার্ধ/ং জগজ্জীবং তেষাং ভেদং তখৈব চ ॥*_ _হুতসংহিতাঁ) এই 
'ফরুণাসাগরা সদাকার] গরষানদাময়ী, সংসারোচ্ছেদকারিণী শিবাভিন্ন। (শিব | 
হইতে অভিন্ন), শিবঙ্করী পরমাদেবী শীঙ্করীকে যে ভাগ্যবান্‌ বথাভাবে পুজা . 
করেন, মার অনুগ্রহে তাঁহার কিনা সিদ্ধ হয়? তাহার কোন্‌ অভাষ্টপ্রাপ্তি 
না হইয়! থাকে ( “করুণ।সাগরামেতাং »ঃ পুজরতি শাহ্করীম্‌। কিং.ন সিধ্যতি 
তশ্তেহ তন্তা এব গ্রসাদতঃ ॥”-_হুতসংহিতা )। প“সাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি 
ইনার। এক পূর্ণ বা অখগ্ডিত শক্তির হই অর্ধ, ম! ছুর্গ। জগন্সাত। ও জগৎপিতার 
মিলিত ভাব, "যিনি শিব তিনিই শিবা,” কি করে এই পরম সত্যের ষখার্থ ভাবে 
অনুভব করিব দাদা” তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে আমি যাহ! বলিয়াছি, তাহা 
ক্রর়ণ কর। 

রমা--আপনি বলিয়াছেন, ম!' কপ ব্যাতিরেকে কেহই এই পরমসত্যের 
যথার্থভাবে অস্গভব করিতে পারেন ম1, পারেন নাই। আপনি বলিয়াছেন, 
হথাশ[ক্ত বথার্থভাবে ম! ছ্র্গার পূজা করিতে করিতে, মা'র অনুগ্রহে সমাধিসি'্ধ 
হয়, সমাধিনেত্র উন্মীলিত হয়, সমাধি নেত্র উন্দীলিত হইলে, ফ্কাত বা পরব্রহ্গের 
প্রথমজ ( প্রথমোৎপন্ন ) বিমল আদ্দিভূত জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। এই 
অবস্থায় ( অর্থাৎ মা'র অনুগ্রহে যখন তুমি বহিমু'খীন চিত্ববুত্তকে সর্বতোভাবে 
অস্তমু্ধীন করিতে পারিবে ৬খন ) তোমার যথার্থ অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হইবে, 
তখন তোমার সর্বাসংশর বিদুরিত হইবে, এক ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, 
যিনি ছর্গ।, তিনিই শিব, তখনি তুমি এই পরম সত্যের যথার্থভাবে অনুভব 
করিতে সমর্থ হইবে। আপনি বলিয়াছেন, অবিস্ত-কাম-কর্ম দ্বার! সম্যগ বন্ধ, 
বিক্ষিগুচিত্ব, বহির্শখ ব্যক্তি অন্বেত জ্ঞানের যথার্থভাবে কোন সংবাদ রাখেন 
না, রাখিতে পারেন না, দ্বৈত্তজ্ঞ।নের গশ্চাদ্ব্তী, অপরিচ্ছিন্ন বা অদ্বৈত জ্ঞান, : 
তাহার বুঁদ্ধর অগম্য যথোক্তলক্ষণ মহাপুরুষ ব্যতীত সকলেই একত্ব বা অঠ্থৈত 
বাদের প্রতিধবনিই করিয়া থাকেন। 
ঁ বক্তা_-আমার এই সকল কথা শুনিয়া তুমি বনিয়াছ, আমি আপনার এই 
সকল কথার অর্থ কি, তাহ! ভাল বুঝিতে পারি নাই। এই গন্ভীরার্থক উপদেশ 
বচন সমুহের আশয় কি, তাহা জানিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে । ইতঃপর 
আমি যাহা বলিলাম, তাহ! শুনিয়া তোমার কিরূপ লাগিল? 

রমা-_ খুব ভাল লাগিল। 
বাকি রুঝিতে পারিগছ ফি? 


চে 
টি ০8 2 হা হত তি দি 
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 রঙা--বিশেষ কিছু বুঝিতে পারি নাই। 

বকা-_-তবে খুব 'াল লাগিল, এই কথা বলিলে কেন? 

যমা-_-কমলা (রমার ভগিনী) আপনার কাছে বসিয়। আপনার লিখিত ও 
সৌথিক উপদেশ মন দিয় শুনিত, আপনি যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 
*কমল।' ! এতক্ষণ স্থির ভাবে যে সকল কথা শুনিলে, তাহ। তোমার কেমন 
লাগিল %গ কমলা এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়! বলিত, খুব ভাল লাগিল দাদা, এমন 
স্ঙ্দর কথ! কথনও শুনি নাই । কমলার এইরূপ উত্তর শুনিয়। আপনি জিজ্ঞাসা 
করিতেন, কিছু বুঝিতে পারিয়াছ কমল।? কমল! বলিত, “কিছুঈ বুঝিতে পারি 
নঃই |" “কিছুই যখন বুঝিতে পার নাই, তখন খুব ভাল লাগিল দাদা, এমন সুন্দর 
কথা কখনও শুনি নাই তুমি এই কথা বলিলে কেন ?” “ভাল লাগিয়াছে, আপনার 
কথ! শোন! বন্ধ করে অন্তত্র যাইতে ইচ্ছ! হয় নাই, 'ন্তত্র যাইতে পারি নাই, 
স্থির ভাবে আপনার কথ! শুনিয়াছি, ভাল ন! লাগিলে কি, তাহা করিতে 
পারিতাম ?” কমলার এই সরলতাময় উত্তর শুনিয়া আপশি অতাস্ত আনন্দ . 
হুইতেন ; ধাহার। আপনার ঘরে বসিয়া আপনার উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন, 
আপনি তীহাদিগকে কমলার তাদৃশ উত্তরের তাৎপর্য কি, তাহা বুঝাইয়! 
দিয়াছিলেন। আপনি বলিয়াছিলেন, অঙ্কশায়ী শিশু সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণপূর্বক 
হর্যযুক্ত হয়, আনন নৃত্য করে, ভূজঙ্গ, বিহঙ্গ, মৃগ প্রভৃতি প্রাণিগণও সঙ্গীত 
শ্রধণ করিয়া! আননে নৃত্য করে। ইহার! কি, সঙ্গীত-তবজ্ঞ ? সঙ্গীত কেন 
মধুর লাগে, ইহার! কি, তাহ! জানে? সঙ্গীত-তব্বজ্ঞ না হুইয়াও, সঙ্গীত কেন 
মধুর লাগে তাহা ন! বুঝিলেও, যে কারণে অস্কশায়ী শিশু সঙ্গীত শুনিয়৷ হর্ষযুক্ত 
হয়, ভূঞঙ্গ, বিহজ, মৃগ প্রভৃতি ইতর গ্রাণিগণ সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দিত হয়, 
কমল! সেই কারণে (আমার উপদ্দেশের তাৎপর্য্য বিশেষতঃ বুঝিতে না পারিজেও) 
স্থিরভীবে উহ গুনিয়াছে, কেমন লাগিল জিজ্ঞাসা করিলে, খুব ভাল লাগিল 
ব্লিয়াছে, “কিছু বুঝিতে পারিলে ?' জিজ্ঞাসা করিলে, 1 “কিছুই বুঝি নাই”, 
সরলভাবে এইরূপ উত্তর দিয়াছে । আমি তাই বলিলাম, 'থুব ভাল লাগিল, 
আমিও তাই বলিলাম, “বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারি নাই । আপনার উপদেশ 
বচনগুলি মধুময় বলে বোধ হয়েছে, কিন্তু উচ্বার্দের জাৎপর্য্য ষথার্থভাবে গ্রন্থণ_ 
করিতে পারি নাই। তবে একট! কথা সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে, সে. 
কথাটা গুনে হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়েছে, বড় শান্তি পাইয়াছি। রি 
- বক1-কোদ কথাটা ? | 





২. বম।--এই করণাসাগরা, সদাকারা, (গরদানদামরী, সংসারোচ্ছেকারিী, 
পিজি শিব্দ্বরী-পরমাদেবী শরাঙ্করীকে যে ভাগ্যবান যথার্থভাবে পুজা 
- ফরেন, মার অনুগ্রহে তাহার কিন! সিদ্ধ হয়? তাহার কোন্‌ অভাষ্টপ্রাণ্থি না 
ই থাকে ? আপনি পূর্বেও বলিয়াছেন, খশক্তি যথার্থভাবে মা দুর্গার পৃ 
ট করিতে করিতে মা'র অনুগ্রহে মমাধিসন্ধি হর, সমাধিনেত্র উন্মীলিত হয়, এই 
অবস্থায় ধখ।থ অদ্বৈত জানের উদয় হয়, এই অবস্থায় যিনি ছুর্গী তিনিই শিব, 
এই পরম সত্যের যথার্থভাবে অন্থভব হইয়া থকে। যথার্থতাবে পুজা করা 
»ক্কাহাকে বলে, তাহ! অগ্ভাপি জানিতে পারি নাই, তবে বিশ্বাস হইয়াছে, যিনি 
- করুণামাগর|, যিনি কল্যাণময়ী, তাহার বা করুণাময় আপনার কৃপায় কিনা 

হইতে পারে? আশ! হইয়াছে, একদিন না একদিন, আরম মাকে যথার্থভাবে 
পুজা করিতে পারিব, এক দিন না একদিন যদ সরল হুইতে পারি, যদি মার 
. শরণাগত হইতে পারি, মা ছূ্গার স্বরূপ দেখিতে পাইব, একদিন না! একদিন 
. ক্কতার্ঘ হইব। 

... বক্তা--তোমার কথা শুনে ন্ুত্ধী হইলাম। করুণাময় পত্ঞজলিদেব বলিয়াছেন, 
 ঈতর গ্রণিধান হইতে সমাধি সিদ্ধি হইয়। থাকে (“ঈশ্বর প্রণিধানাছা”_-পাদং )। 
ঈশ্বর আরাধনাদি সাধন দ্বারা আরাধিত হইলে “ইহার এই অভীষ্ট সিদ্ধ হোক”, 
এই প্রকার অনুগ্রহ করেন, ঈশ্বরের এই প্রকার অনুগ্রহে সমাধি সিদ্ধি হয়, 
জীবের সর্ব গ্রক।র সাদ্ধ হইয়! থাকে। ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্বক শরীর ধারণ করিতে 
পারেন, বেদ-শান্তর দ্বারা জীবকে জ্ঞান দানপূর্ববক মুক্ত করিতে পারেন, ভক্তকে 
দেখা দিতে পারেন, করুণাময় তাহ। করিয়া থাকেন ( শিবরাত্রি ৬২ পৃঃ)। 
স্থুত সংহিতা এই কথাই বণিয়াছেন। আমি তোমাকে ইতঃপুর্ববে এবং এখন 
: এই শান্ত্রোপদেশ শুনাইয়াছি। 

7 কমা দাদা | আমি ত ভ্ঞানহীন, ভক্তিহীন রমা, আমি ত 'পুজা” কাহাকে 
বলে, ত'হাই ভাল জানি ন1, তবে আমার কি হবে? আমি কিরপে ম! ছুর্গীকে 
-ব্ানিব ? ম৷ দুর্গার পুজ! করিব? হূর্গে মা তুমি কে? এই প্রশ্নের উত্তর কেমন 
দে যথার্থভাৰে অন্ুভ বপুর্ববক বলিব, তুমি সদাকারা, তুমি .সদানন্দময়ী, তুমি 
 মংযারোচ্ছে কামিনী, তুমি শিব!, তুমি পরমাদেবী,: তুমি শিব হইতে অনভিন্না, 
সুমি 'শিববরী? ডুদি রুণাসাগরা, তুমি ত্রজ্ধবিষ্যা, তুমি জগন্ধাত্রী,. তুমি সকলের 
লা সু এ দম সীতা, তুমি প্রেমমরী র্লাধা, ভুমি রাম, তুমি শ্যাম, তুমি 








* 


৮ কদিন সুমি মারা, তুমি জড়শক্তি, তুমিই চিচ্ক্তি, মোগো&. : 
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ভূমিই সব। দাদ! ! আমার ধারন করিবার শক্তি নাই, তপশ্চরণের শক্তি নাট, 
যথাবিধি যোগদাধনের শক্তি নাট, ষথার্থভাবে পুর্ন করিবার শক্তি নাই? যে 
জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন অপর!ধের আলয়, তাহার কি হইবে? তাহার কি কোন 
উপায় নাই? যিনি বিশ্ব-জননী, যিনি করুণাসাগর1, তিনি কি তাহাকে কণা 
করিবেন? বিশ্বজননীকে আমি কি “মা' বলে ডাকিবার অধিকারিণী নহি? 
অধম বলে বিশ্বজননী কি অনুমাকে সস্তানরূপে গ্রহণ করিতে বিমুখ হইবেন ? 

বন্ত।--মনের আবেগে বড় ভাল কথ! বলিলে রমা ! রমা স্ভোর কথা গুনে 
লোকশক্কর দয়ার সাগর, প্রেমপারাবার জ্ঞন-নিধি পগদ্গুর শঙ্করের হতাশ 
হাদয়ে আশার উৎপার্দিক! অমৃতমরী আশ্বাসবাণী আমার স্মৃতি পথে জাগিয়া 
উঠিল ।.ভগবান্‌ দেবর্ধি নারদকে যোগাপাত্র বোধে বলিয়াছেন, সম্বন্ধাখা, পরতম, 
সহজানন্দদায়ক, অমৃতময় ভাবের স্বরূপ যে ষথার্থভাবে জানিতে পারে, যে 
সদগুরুর উপদেশানুলারে দেহত্রয়ের সংস্কার বিনাশপুর্ব্বক ভগবানের সহিত জননী 
জনকাদি সম্বন্ধ সুদৃঢ় ভাবে স্থাপিত করিতে পারে, সে বিন! ধ্যানে, বিন! তপন্ঠায়, 
বিনা যোগে, বিন! জ্ঞানে কেবল সম্বন্ধ প্রগল্ভত! বশতঃ ভগবানে অবাভিচারিণী 
প্রেমভক্তিলা করে, সে কৃতার্থ হয়। “এভ্যঃ পরতমে। ভাবঃ সম্বন্ধাথাঃ স্বয়ং 
স্বরাটু। বিনৈব ধ্যানতপসা যোগং ভ্ঞানং বিনৈব হি। শ্রীরঘুনন্দনে প্রীতিঃ 
পরাহাব্যভিচারিণী। বর্ধাতেহনুদদিনং বিপ্র সত্যং সত্যং ন চান্তথা।”-_-অগন্তা- 
সংহিতা )। তুমি ম! ছুর্মাকে কেবল মুখে “মা” বলিও না, তোমার অস্তরে, 
শিরায় শিরায়, তোমার ধমনীতে ধমনীতে, তোমার মজ্জায় মজ্জায়, তুমি আমার 
মা” এই বিশ্বাস যেন অচলভাবে লাগিয়া থাকে । আমি সর্বদ] সর্ধবশক্তিময়ী 
করুণাসাগরা মা দুর্গার সর্বাশ্রয়, সর্বব্যাপী, শান্তিময়, নির্ভয় ক্রোড়ে বিস্তমান 
আছি, ক্ষণকালের জন্ত যেন তোনার মন হইতে এইরূপ বিশ্বাস বিচলিত না হয়, 
তাহ! হইলে, তুমি বিন! ধ্যানে বিনা তগশ্চরণে যোগসাধন ব্যতিরেকে জ্ঞানহীন! 
হ্টযাও, মা'র ক্কপায় মাকে পাইবে, মা'র অস্ুগ্রহে তোমার সর্ধবাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, 
তাহ! হইলে, তোমার আর কিছু জানিতে বাকি থাকিবে না, আর কিছু পাইতে 
বাকি থাকিবে না, আর কিছু ত্যাগ করিবার অবশিষ্ট থাকিবে না। 

রমা__'আহ| কি আশাগ্রদ কথা ! কি শান্তিগ্রদ কথ!! কি প্রাণপ্রদ কথা! 
আচ্ছ! দাদা! ! বিনা সাধনায়, কেবল তুমি আমার জননী, তুমি আমার জনক-.. 
মা ছুর্গার সহিত এই প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলেই, বিন! ধ্যানে, বিনা 
তগম্চরণে, যোগসাধন ব্যতিরেকে, বিন! জ্ঞানে মা'র কৃপায় বে সর্ধাতীষ্ই সিদ্ধ . 


৩৭$ উত্সব 


হইবে, তাহার কারণ কি? আমার মনে আর একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, মা দৃর্ 
বখন বিশ্বের জননী, বিশ্বজগৎ যখন তাঁহার প্রজা, তখন তাহার সহিত বিশ্বজগতের 
নিত্য মাতৃঃপ্রজ। সম্বন্ধ আছে সুতরাং সম্বন্ধ স্থবপন করিতে হইবে কেন? 
অজ্ঞান বশতঃ সস্তান যদি মাকে মা! ব'লে না জানে তাহা হইলে মার কি তাহার 
প্রতি ন্নেহ থাকে না? “মা” কি তাদৃশ জ্ঞানহীন সন্তানকে ত্যাগ করেন? 
.. বক্তা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগচেকে অথব| জীবাতআ্মার সহিত 
পরমাত্মার সংযোগের উপায়কে 'যোগ' বলে। অগ্রাপ্ত--পরম্পর অসংযুক্ত-_ 
পদ্ার্থ্য়ের যে প্রাপ্তি, যে মিলন, তাহার নাম “সংযোগ' | জীবাত্ম! কদাচ সর্ব- 
ব্যাপক্ক, সর্ধকাধ্যকারণ পরমাত্বা হইতে ম্বরূপতঃ বিমুক্ত হইয়। থাকে না, 
জীবাত্মার পরমাত্মা হইতে অঙ্গংযুক্ত হইয়! থাক অসম্ভব। জিজ্ঞাসা হইবে, 
তাহ! হইলে, জীবাত্মার পরম্াত্মার সংযোগকে “যোগ” বলিবার থুক্তি কি? 
জীবত্ম! যে পরমাত্মা হইতে কদাচ 'অসংযুক্ত! হইয়! থাকেন না,তাহ সত্য, তথাপি 
মানুষ অজ্ঞান নিবন্ধন তাহ! জানিতে পারে ন। যে অজ্ঞানাদ্দি কারণবশতঃ 
জীবাত্স! পরমাত্বার সহিত নিত্য সংযুক্ত থাকিলেও,মানুষ তাহ! জানিতে পারে না, 
সেই অজ্ঞানাদদি কারণ সমূহকে দূরীভূত করার নাম “যোগসাধন।” অজ্ঞানাদি 
কারণ সমূহ দূরীভূত €ইলে জীব জানিতে পারে, আমি পরমাত্মার সহিত নিত্য 
সংযুক্ত, আমি কখনও পরমাত্ম! হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকি না, থাকিতে পারি না । 
পরমাত্মার সছিত নিত্য সংযুক্ত .থাকিলেও যে কারণে জীবাত্মার তাহা 
অন্ঞাত থাকে সেই কারণে বিশ্বজননী ম! হূর্গার সহিত নিত্য সম্বন্ধ থাকিলেও, 
প্রজামাত্রেই তাহা! জানিতে পারে না, জানিতে পারিলে, সর্বশক্তিমতী, সর্ধবক্লেশ 
বিনাশিনী করুণাসাগরা ম৷ দুর্গার কোন সন্তানের কি, কোন রূপ ছুঃখ হইত? 
অতএব বিশ্বজননীর সহিত বিশ্ব প্রজার নিত্য সম্বন্ধ থাকিলেও সদ্‌গুরু 
বার! ম! হূর্গা, কে, আমার সহিত ম! হূর্গার কি সম্বন্ধ, তাহ! নিশ্চয় করিতে 
হয়, মা হুর্গার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়। সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় 
হইলে, মা ছূর্গ| আনার করুণা-ক্ষমা-বাৎসলাদি গুণ বিশিষ্ট জননী এই বিশ্বীস 
সুদৃঢ় হইলে স্থল জননীকে ক্ুধার্ত সন্তান যেমন বিন! সংকোচে, বিনা বিচারে, মা 
আমার ক্ষুধা! বইছে, ইহ! জাপন করে, খাস্য চায়, রোগার্ত হইলে ভেষজ চায়, 
ধনের অভাব. হইলে ধন যাচ.ঞা করে সেইরূপ সর্ধশক্তিময়ী বিশ্বজননীকে বিনা 
পু সংকোচ দা সর্বপ্রকার অভাব জানাইয়! থাকে, অিভৃবনগোষ্ী মা হূর্গী 
িশ্চয় সর্বদা! রক্ষ! করিবেন, আমার সকল অভাব মোন 
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করিবেন, আগার সর্ব হঃখ দূর করিবেন, ভবার্ণবতারিণী, সংসারোচ্ছেদকারিণী 
আমাকে. তবসাগর হইতে উদ্ধার করিবেন এবনপ্রকার দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত 
নির্ভয়ে কালাতিপাত করে, তাহার আর কোন ভাবন! থুকে না। তোমার 
জিজ্ঞাসা হইয়াছে, মা'র সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলেই যে বিন! ধ্যানে, 
বিন! তপশ্চরণে, যোগ সাধন ব্যতিরেকে বিন! জ্ঞানে কেবল মা'র কৃপায় সর্ধা- 
ভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তাহার কারণ কি? তোমার এইরূপ জিজ্ঞাদা৷ বিনিবিত্ত 
করিবার নিমিত্ত আমি সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, তুমি মন দিয়া শ্রবণ কর। 
অথগুসচ্চিদাননদময়ী, সর্বশক্তিমতী, নিখিলকল্যাণগুণ।শ্রয়া৷ ভগবতী মা ছুগণর 
সহিত যাবৎ সম্বন্ধ বিনির্ণয় ন| হয়, ম| দু, কে, মানুষ যতদিন তাহ! যথার্থভাবে 
জানিতে না পারে, তাবৎ ধ্যান, তপশ্চরণ, ফোগ, বিস্তার্জন ইত্যাদি সাধনার 
প্রয়োজন হয়, ততদিন তাহার দৃষ্টি অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু মা'র 
সহিত আমার কি সম্বন্ধ তাহ! স্থির হইলেই আর কোন সাধনার প্রয়োজন 
থাকে না, ধ্যানাদি সাধন সমূহের বিশ্বজননীর সহিত সব্ন্ধ বিনিশ্চই প্রয়োজন। 
সর্বক্লেশনাশিনী মহানন্দময়ী মাকে না চেনাই, তাহার সহিত সম্বন্ধ বিনি্ণর না 
হওয়াই সর্বপ্রকার ক্লেশের হেতু | যে ভাবিতে পারে, বিশ্বাস করিতে সমর্থ হয় 
আমি সর্বদ| বিশ্ব জননীর শান্তিময়, সর্ববাধ।র, সর্বভীতিহর ক্রে।ড়ে অবস্থান 
করিতেছি, তাহার আর ধ্যান করিবার, তপশ্চরণের, যোগসাধনের প্রয়োজন 
হইবে কেন? ধ্যেয্ যাবৎ দূরে থাকেন, তাবৎ ধ্যান করিতে হত, যে জ্ঞানাবরণ 
মল দ্বারা আবৃত, যে পাঁপবিদ্ধ, তাহাকেই তপঃ করিতে হয়, জাবাত্ম। সর্ব! পর- 
মাত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া আছেন, যে ভাগ্যবানের হৃদয়গগনে এই জ্ঞানধ্াস্তারি " 
সদা উদ্দিত থাকেন, তাহ।কে আর জীবাত্মার পরমাতআ্মার সংযোগরূপ যোগসাধন 
করিতে হইবে কেন? বিশ্ব সম্রাটের সন্তানের ধনার্জনের প্রয়োজন বোধ 

হইবে কেন? যাহ! বস্ততঃ নাই, তাহাকে কি কোন সাধনার দ্বারা কেহ সৎ . 
করিতে পারে ? যাহ! আছে, কিন্তু অভিব্যক্তির ( প্রকাশিত হইবার ) পথ আবৃত 
থাকাতে অভিব্যক্ত হইতে পারিতেছে না, বিছ্বমান থাকিলেও যাহার সত্তার 
উপলদ্ধি হইতেছে না, সাধন দ্বার! তাহার আবরণ ভেদ করিলে, সে অভিব্যক্ত 
হয়, সে যেবস্ততঃ ঝগৎ নছে, তাহা! উপলদ্ধি হয়। খ্যানাদি সাধন কখনও 

অসংকে সৎ করিতে পারে না। মহেশ্বর ..ছিরপ্যগর্ভকে 'বলিয়াছেন-_-ষে ব্যক্তি. 
নিরস্তর আমার অনুশ্বরণ করে, আমার ধ্যানে যাার চিত্ত সদা নিমগ্ন, সে ব্যক্তি 
(কেবল এতদ্বারাই সর্ব হর,কেবল এত্বার| তাহার পরেশদ্ব _সর্কোপরি তীর্ধা 
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লাভ হয়, কেবল এতর্ারা তাহার সর্বসম্পূর্ণ শক্তি তার প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সে 
অনস্তশক্তিমাঁন হয় (শিবরাত্রি ৭* পৃ) অতএব অনস্তজ্ঞানবতী অনস্তশক্তিমতী 
ব্রঙ্গময়ীর সহিত্ত জীবের. সম্বন্ধ বিনির্ণয় হইলেই তাহার সর্ব অস্তীষ্টসিদ্ধি হইয়! 
থাকে, তাহার অন্ত কোন সাধনার আবন্ঠকতা হয় না। তোমার জিজ্ঞাসা 
কিঞ্চিম্াত্রায় বিনিবৃত্ত হইল কি রম! ? 

রমা-_কিঞ্চছ্মাত্রায়' বিনিবিত্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই, তবে যখন ম৷ ছুর্গার 
সছিত সম্বন্ধ ষথার্থ ভাবে বিঁনরঁত হইবে, যখন আমি মা দর্গীকে আমার ঠিক 
মা, বলে ভাবনা! করিতে পারিব, আমি সর্বদা আমার মার কোলে আছি, 
ধখন ক্ষণ-কালের জন্ত আমার এইরূপ বিশ্বাস বিচলিত হইবে না, খন আমার 
জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে বিনিবৃত হইৰে। 

বক্তা--লোকেও সন্বন্ধগ্রগলভত1-_সম্বন্ধনিবন্ধন নিঃশঙ্কত্ব ভয়রাহিত্য 
উৎসাহ বা সাহস পরিদৃষ্ট হইয়। থাকে । ধাহার সমীপে অন্তে গমন করিতে ভীত 
হয়, কিছু প্রার্থনা করিতে সাহসী হয় না, পুত্রাদি সন্বন্ধীর! নিঃশঙ্ষচিত্তে তাহার 
কাছে গমন করে, বিন! সংক্ষোচে তীহাকে নিজ অভাব জানাইয়! থাকে । 
রাজপুত্র নিয়ে অন্তের ছুরধিগম্য স্বীয় পিতার অক্কে ধুলিধূসরিত গাত্রে সাহস- 
পূর্বক আরোহণ করে। শঙ্কর বলিয়াছেন, লৌকিক সম্বন্ধবশতঃ যখন এতাদৃশ 
গ্রগলভত৷ হুইয়া৷ থাকে, তখন যিনি সর্বতাৰ প্রপূরক (মাতৃ-পিতৃত্বাদি 
সর্বপ্রকার ভাবের যিনি আকর, মতৃত্ব পিতৃত্বাদি সর্বপ্রকার ভাবের ধিনি 
প্রভব--উৎপত্তি স্থান) সেই নীতাপতির মছিত সম্বন্ধ স্থির হুইলে 
“লোকের কীদৃশ সম্বন্ধ প্রগলভতা সম্বন্ধজনিত নিঃশক্কত্ব, সম্বন্ধ জনিত 
উৎসাহ ব! সাহস সম্বন্ধ নিমিত্তক প্রত্যুৎপল্নমতিত্ব-_প্রতিভ। বিশিষ্টতা না হইতে 
পারে? (“লোকে পি দৃশ্ততে সাক্ষাৎ সমন্বন্ধস্য প্রগলভতা। কিং পুনঃ 
জানকীজানৌ সর্বভাবগ্রপূরকে ॥”-_অগন্ত্য সংহিতা )। পুরাণে, সংহিতাতে' 
বেদে, রামায়ণে, এই নম্বন্ধরাগই কথিত হইয়াছে, দধিতে বেন স্বত গুঢ়ভাবে 
বিস্তমান থাকে সেইরূপ বেদও পুরাপাদি শাস্ত্রে সম্বন্ধ রাগের কথ গুঢ়ভাবে বিস্ত- 
মান আছে। ভ্ীমৎ বান্সিকী কর্তৃক রামার়ণে সম্বন্ধ রাগই স্পষ্টতঃ বর্ণত হইয়াছে, 
রাম বহিসুধ সু বাক্তিয়া ইছা জানে না। ৫১) আমি মা ছর্গার সবব্- 

€ ১ ১ ৃ সগুরাণে সংহিতায়াং বৈ বেদে রামায়ণে তথ|। সবনধরাগঃ কথিতে। 
গোপা দর্জি ঘা । ভদডা বাীকেলেহ পপি স্সাগকঃ। কতো ঙ্ষা 
রঃ জামিীরামন্ত বহিগূধা£”1- অহ্যসংহিভা |. 
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টাগের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়৷ সীতাপত্তি ভগবান্‌ শ্রররামচন্দ্রের সম্বন্ধরাগের : 
কথা! বলিলাম, তোমার কি এইনিমিত্ত কিছু জিজ্ঞাসা হইতেছে? তোমার 
কি মনে হইতেছে আমি অপ্রানঙ্গিক কথা বলিলাম? 

রম!-_ন! দাদ! ! নিতান্ত মৃঢ় হইলেও, অপাত্র হইলেও, আমার তাছা মনে 
হয় নাই, আমার কোনরূপ জিজ্ঞাস! হয় নাই। ম1 হুর্গার সম্বন্ধরাগের কথা 
বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনি যে আমাকে দয়! করে জগদ্‌গুরু শিবপ্রোক্ত উপাদের 
ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধরাগের কথা শুনাইলেন, তাহাতে আম কৃতার্থনৃন্ত! 
হইলাম। আপনার অনন্ত কৃপা আমায় হৃদয়ে যিনি শিব, তিনি রাম, যিনি 
সীতা তিনি হূর্গা এই বিশ্বাস অচলভাবে প্রতিষ্টিত হইয়াছে । | 

বঞ্তা-_ আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে জানিয়৷ আমি যে কত সুখী হইলাম, 
তাহ।ক করে পুর্ণভাবে প্রকাশ করিব রমা? সর্ববদ। মনে করিবে, ধিনি শিব 
তিনিই শিবা--মা হুর্গা, যিনি সীত| তিনি ম! ছর্গা) শিবের হৃদয় রাম, রামের 
হৃদয় শিব, বিষুট যেমন শিবময় তেমনি শিবও বিষুরময়, (“শিবন্ত হৃদয়ং বিষুঃ 
বিষ্টেশ্চ হৃদয়্ং শিবঃ। যথা! শিবময়ো বিষ্ুরেবং বিষুময়ঃ শিবঃ 0৮. 
স্বন্দোপনিষৎ )। | 

রম।--আপনি বলিয়াছেন, কারণ, সুক্ষ ও স্থল এই দেহ ত্রয়ের নাশনা 
করিলে ভগবত সম্বন্ধরাগের যথাথভাবে বিকাশ হয় ন1, আমি আপনার এই 
কথার অর্থ কি তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছি । দেহত্রয়ের নাশ করিলে কি 
থাকিবে? 

বক্তা--অমৃতময় ভগবৎ সম্বপ্ধতত্ব বিষয়ক সম্ভাষণে আমি তোমাকে বিস্তার 
পূর্বক এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। অধুনা এইমাএ গুনিয়! রাখ, সদ্গুরুর 
উপদেশানুসারে তপশ্চরণ বা যোগাভ্যান দ্বার! দেহত্রয়ের সংস্কার রাশিকে 
বিধৌত করার নাম দেহত্রয়ের নাশ। চিত্ত সর্যথ| বিমল' না হইলে ভগবৎ .. 
মন্বন্ধরাগের উদয় হয় না, ভগবান শঙ্ঈর কি নিমিত্ত ভগবৎ সন্বন্ধাখ্য ভাবকে 
পরতমভাব বলিয়াছেন, শ্বয়ং শ্বরাট বলিয়াছেন, সহজ আনন্দদায়ক ঝালয়াছেন, ' 
অমুতময় বলিয়াছেন, সব্ববেদাস্তগুহ ও অত্যন্ত ছল্ল ত পদার্থ বলিয়াছেন, তুমি . 
ঘখন তাত! জানতে পারিবে তখন কৃতার্থ হুইবে,তখন বিনা ধ্যানে, বিনা 
তপশ্চরণে, বিন! যোগসাধনে, বিন! জ্ঞানে, কেবল তগবদন্ুগ্রহে সর্ধবাভীষ্ট সিদ্ধ: 
হইয়। থাকে, এই কথা শুনিয়া তোমার কোনন্ধপ সংপর উদ্খিত হইবে না। - 
্ম।এখন তাহ! একটু বুঝিতে পারিতেছি। দাদ!| ভগবানের সহিত. 


১৩রর্চ ::: উত্সব 1... 
আমাদের সামান্ততঃ কত একার সম্বন্ধ হইয়া থাকে? সর্বাগ্রেকোন্‌ সম্বন্বোর 
জান হৃদয়ে জাগিয়া থাকে ? ০ 

বন্তা-_-জননী-জনক সম্বন্ধ জ্ঞানের সর্বাগ্রে উদয় হয়। পূর্ববে অতি সংক্ষেপে 
এই কথা৷ তোমাকে শুনাইয়াছ, পরে বিস্ত, ত ভাবে সম্বন্ধ তত্ব বিষয়ক উপদেশ 
শ্রবণ করিবে। অধুনা “হূর্গে মা তুমি কে? এই বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক যথ। 
প্রয়োজন আরো কিছু শুনাইতেছি। 
রমা__জননী-জনকস্বন্ধ জ্ঞান যে, সর্বাগ্রে আবিভূতি হয়, আমার তাহাই 
সহজ বিশ্বাস। 
বক্তা--তোমার বিশ্বাস সত)ডুমিক, ভগবান শঙ্কর এই কথাই বণিয়াছেন 
. শ্জেননীজনকৌ সম্যক সন্ধঃ প্রথমে বিধিঃ* )-_অগন্ত্য সংহিত| )। ছুর্গে মা তুমি 
কে?” এই প্রশ্নের সমাধান কন্পিতে হইলে, জননী-জনক সম্বন্ধ জ্ঞানের স্বরূপ 
কি, কিরূপে আমাদের মনে মাদ্-পিতৃভাবের বিকাশ হয়, তাহা! জানিতে 
হুইবে। স্ত্রীশক্তিও পুংশক্তির স্ইযোগ ব্যতিরেকে কোনরূপ ক্রয় বা! কর্মের 
উৎপত্তি হয় না। ভগবান্‌ য! বলিয়াছেন, স্ত্রীশক্তি ও পুংশাক্ত যখন পরস্পর 
মিলিত হয়, তখন গর্ভোৎপন্তি হুইয়। থাকে (“যদ হি স্ত্রীগুণান্‌ গৃহ্াতি গুণ।শ্চাস্ত। 
গৃহৃস্তেথ গর্ভো ভবতি” )। পুংশক্তি ও শ্ত্রীশক্তি এশুরভয়ের সংযোগ 
ব্যতিরেকে স্থষ্টি কাধ্য সম্পন্ন হয় না । রসায্পনশাস্ত্র, ভৌতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি 
জড় [বজ্ঞানও এই কথ! বুঝাইয়াছেন। বেদে এবং বেদেমুলক শাস্ত্র সমূহে 
যে,জগংকে আম্লীযোমাত্মক বল! হইয়াছে, একট, চিন্তা করিলে, বুঝিতে পার 
যায়, জগৎ স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তির মিলিত মূর্তি, ইহাই- তাহার তাৎপর্য্য। 
ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন, বিধাতা নিজ দেহকে ছুই খণ্ড করিয়া অর্াংশে পুরুষ 
ও অর্ধাংশে নারী হইয়াছেন (“দ্ধ কৃতাত্মনে! দেহমর্ধেন পুরুষে ২ভবৎ । অর্ধাংশে 
নারী তন্তাং স বিরাজমন্থঙজৎ প্রভূঃ ॥+--মনুসংহিতা। ) বিরাট, নামক পুরুষ উক্ত 
অর্ধাংশয়ের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছেন। বিরাট পুরুষ যেমন বিশ্বের পুংশক্ত 
গুস্ত্রীশক্তি এই উভয়ের দিলিত মুর্তি, সেইরূপ ধন ও খণ (৮০৪2019 9:20 
58৪05 ) এই: উভয়বিধ তড়িৎ শক্তি লইয়া পূর্ণ তড়িৎ শক্তি। প্রত্যেক 
পরমাগুতে (26০7 ) ধন ও খণ এই দ্বিবিধ তড়িৎশক্তি বিদ্যমান আছে। 

(ক্রমশঃ) 


হিমাচলে ৬বদরী দশনে । 


রশ্রীগুরুদেধেরচরণে প্রণাম করিয়া তাহার সন্নেহ আশীর্ঘ।দ গ্রহণে বদরী 
কেদার গমনের অর্ধগন্মতি লইয়াই ৩*শে চৈত্র কলিকাতা হইতে ৬কাশীধামে 
রন! হইলাম ।. কি জানি অন্তরে বুঝি কাহারও প্রেরণ। টানিতেছিল-_-তাই 
সন্কন্নের দৃঢ়তা পুর্বে এতট! ন। থাকিলেও ৬রামের মণ্দিরে বদরী পাগার 
সহিত সাক্ষাৎ হওয়ারপর হঠাৎ যাওয়া স্থির হইয়া গেপ। ট্রেনে উঠিয়। 
রাম রাম ন্মরণে যাইতেছি চিত্তে ব্ৃভাবের তরঙ্গ খেলিতেছিল, একটী উদার 
কণ্ঠের করুণ। ভর! মধুর উপদেশ পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে আবৃত্ত হইয়া একটা 
ঝঙ্কারের রেশ তুলিয়া কোন পূত আশার আন্বাদনে ডুবিতে চাহিতেছিল, 
তাই ট্রেনে এত কোলাহলের মধ্যেও আমি যেন একাই [ছলাম, মজল নয়নে 
পুনঃ পুনঃ ম্মরণে প্রণাম করিয়। অন্তর্যমীর চরণে প্রাণের আশ! জানাইলাম। 
সর্বসন্ত।পহারীর নাম স্মরণে তাহার দর্শনে চলিয়াছি, চিত্তে কোন ভাবনা! ভয় 
ন! থাকিবার কথ! কিন্তু কই সে বাসন বিদুরিত ন্মরণ ব্যাকুলত!, যেখানে 
একমাত্র তোমার নির্ভরতায় আর কোন কিছুরই আবশ্তকতা মনে আসিবে ন1। 
বাঞ্চাকল্পতরু দগাল তুমি, দীনের অন্তরের সকল কামন! জান তুমি! ঠাকুর! 
তোমার দর্শনে যেন দর্শন পিপাস! পূর্ণ হয়। প্রার্থনাত কতই জানাইলাম। 
তখন কলিকাতায় হিন্দু মুললমানের খুবই বিরোধ চলিতেছিল, অনেক মুসলমান 
কলিকাত! ছাড়ি! পশ্চিমাঞ্চলে পলাইতে ছিলেন, ট্রেনে অল্প বিস্তর 
ভিড় মধ্যে ২ দেখা যাইতেছিল। ১লা বৈশাখ ৬কাশীতে পৌছিলাম। 
সেখানে সঙ্গিনী বা আমার অপেক্ষাতেই ছিলেন, তাহাদের, সহিত মিলিত 
হইলাম। | র্‌ 

85 বৈশাখ শনিবার । গুরুজনগণের সজল নয়নের স্নেহ আশীর্বাদ 
লইয়। /কাশী হইতে আমর! ৬বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন পূর্বক সকালে আহারাদি 
করিয়। ৮হরিদ্বারের ট্রেনে উঠিলাম। | 

৬ই বৈশাখ রবিবার। ভোর টায় ৮হরিদ্বারে পৌছিলাম। 
উধাকাশের রক্তিমচ্ছট। এখনে! পূর্ববর্দিককেই রাঙাইয়া রাখিয়াছিল, 
সহঅরশ্মির বিকাশে তখনো চারিদিক সোনালী আভায় ছড়াইপ 
পড়ে নাই। মৃদু মন বায়ু প্রভাতের দ্গিগ্বত। ছড়াইতেছিল, ট্রেন গুরু গন্ভীরে.. 
বথাস্থানে পৌছিলে আমাদের পুর্ব পরিচিত ২৩ জনের কঠের আনন্দধ্বনি: 


৩৮৩ উতসব। 

শ্রুত হইল। তাহার আজ ২1৩ দিন ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া আমাদের 
ন! দেখিয়। ফিরিতেছেন, আঞ তাহাদের আশা সফল হই বলিলেন। 
সাহার! ভোলাগিরির ধর্্শালায় উঠিগ্নাছেন আমাদেরও যদ্ব করিয়! সেইস্থানেই 
লইয়া গেলেন। অ।মাদের তাহাদের সহিত একসঙ্গেই ৬বদরী যাইবার প্রস্তাব 
ছিল। কিন্তু এখনে! আবাদের একজন সঙ্গিনী আসিয়া পৌছাইতে পারেন 
নাই, এখনো ২1৪ দিন তাহার অপেক্ষায় বিলম্ব 5ইতে পারে শুনিয়। তাহার! 
'নিয়াশ হইয়। আর অপেক্ষা করিতে ন! পারিয়! সেই দিন বৈকালেই হৃধীকেশ 
ঘ্লওন! হইলেন। তীহ্থারা চলিয়া যাওয়ায় তখন অন্ুবিধা মনে হইলেও শেষে 
যুঝিলাম ভগবান মঙ্গলময় যাহ! করেন তাহাতে তাহার মঙ্গল ইচ্ছাই থাকে। 
কারণ এভাবে যাওয়াতে আমর! অনেক স্বাধীন মত জ্ঞাপন করিয়া চলিতাম, 
অপর কোন লোক আমাদের ষধো না থাকাতে কোনরূপ বাধ্য বাধকতার 
মধ্য দিয়! আমাদের চলিতে হয় মাই। সকালে ৮হরিদ্বারের গঙ্গায় স্নান সন্ধ্যা 
আহারাদির ব্যাপারেই বেল! গেল। বৈকালে সাধুমার আমন্ত্রণে আমর! 
ব্রহ্ষকুণ্ডে বন্কৃত৷ হুইতেছিল গুনিতে গেলাম। বক্তা ওজশ্বিনী ভাষায় 
বলিতেছিলেন ভালই, ফ্ষিকুলকে গঠন করিবার চেষ্টায় ছোট ছোট বালকদিগকে 
বরন্মচর্ধ্য শিক্ষা! দ্বারা কিরূপে পালন কর৷ হুয় এবং ভগবৎ ভক্তের ভক্তিলাভের 
উপায় সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়! ছোট ছোট গল্পের সাহায্য লইয়! স্ুন্দররূপে 
বুঝাইনেছিলেন। অনেকেই হৃদয়গ্রাহী ভাষায় মুগ্ধ হইয়া খধিকুলে কিছু 
কিছু দান করিলেন। দানের উর্ধ সংখ্যা ২৫২ টাকা! পর্যাস্ত উঠিতে দেখিলাম, 
আমাদের মধ্যেও কেহ কেহ কিছু দ্িলেন। সন্ধায় হরকেপৈরীরঘাটে 
লন্ধ্য। করিয়। বাড়ী ফিরিলাম, কিন্তু গৃহে বসিতে ইচ্ছ। হইল ন।) আমার সঙ্গিনী 
ম--ও আমি আমরা ধর্মশালার ঘাটে আগিয়! বসিয়াছিলাম। শান্ত উদার 
আকাশ উপরে নীল চন্দ্রাতপ খাটাইয়! রাধিয়াছিল, নিয়ে ধ্যান মগ্ন শ্তাম বিটপী 
শ্রেণী অতি সম্তর্পণে স্থির হুইয়৷ গঙ্গার কুলে কুলে অবস্থান করিয়৷ যেন কাহার 
আসার অপেক্ষায় চাহিয়াছিল। সম্মুখে জাহ্বী ক্ষুদ্র বালিকার স্তায় নাচিয় 
নাচিয়া কলকল কে হর হর ধ্বনি করিয়। ছুটিয়৷ চলিয়াছেন, গঙ্গাস্ুরতরঙ্গের 
তালে তালে ভ্বদয়তন্ত্রীতে যে শুর চলিতেছিল তাহারি বঙ্কার শুনিতে গুনিতে 
প্রাণ যেন কোন আনন্দ রাজ্যে ঘুমায়! পড়িতেছিল ) সমস্ত সন্বল্পলয় হইয়া 
যেেদ.কোন আমন্দজ্যোতির মধ্যে চিত্ত ডুবিতে চাহিতেছিল, সহস! তীব্র জ্যোতির 
'বালক নয়নে আপিরা লাগাতে. এবং গল্ভীর প্রণব ধ্বনিতে চমকিত নয়নে 
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চাহিয়া! দেখিলাম আকাশভর। নবান্বদ কলেবরে তড়িৎমাল! ঘ্বর্ণ ভূজলনী আকারে 
জেযোতির ঝলক. উদগীরণ করিতে করিতে আপন উৎপত্তি স্বানকে দেখাইয়৷ 
অনস্তে মিশিতে ছুটিয়াছে। নব জলধর কায়ে বিছ্বাতের খেল! *অভিনইৰ 
বিছ্যন্্প্ডিতো৷ মেঘখণ্ড” দেখিতে দেখিতে একবার বুঝি একটু অন্যমনক্ক হুইয়াছি 
আরার আবার গভীর প্রগব শব্দ বিছ্বাৎ প্রভায় আধার সরাইলে চকিত 
দৃষ্টিতে দেখিলাম একটা সাধু নির্জনে ভাগীরথী তীরে পার্থের ঘাটে দাড়াইয়া 
আপন মনে বার কয়েক দীর্ঘ গ্রগব উচ্চারণ করিয়! ধীরে ধীরে চলিয়৷ গেলেন। 
বোধ হয় তিনি বহুক্ষণ উপাসনায় মগ্ন ছিলেন এই মাত্র বৃষ্টি দেখিয়। উঠিয়! 
গেলেন, অন্ধকারে লক্ষ্য কাহারই ছিল না। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির জল গায়ে 
আসিয়! ভিজাইতেছে তথাপি উঠিতে ইচ্ছা যাইতেছিল না। আমদের মন্তকের 
উপর ঘাটের আচ্ছাদন ছিল গায়ে ছাট লাগিতেছিল। রাত্র বেশী হইয়া! 
যাইতেছে, আহারা(দির ব্যবস্থ(র জন্য. স্থ-ডাকিতে আসিল ইচ্ছ। নাই তথাপি... 
উঠিতে হইবে তখন আমরা গঙ্গার বন্দনা! করিতেছিলাম-_“ভগবতি ভবলীলা 
মৌলীমালে তবাস্ত” £-- 
আমার সঙ্গিনী ম_র কণ্ঠ ও যেমন মধুর উচ্চারণও সেইরূপ স্বন্দর, চিত্বের 
ভবস্থাও তখন সুন্দর ছিল, স্থান কালের সংযোগ সকলকেই আকৃষ্ট 
করিয়! তোলে, মনে হুইতেছিল মায়ের চরণে সে বন্দনা! পৌছাইতে ছিল; 
স্ব__াকিতে আসিয়া! নীরবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, আমর! উঠিবার কালে 
দেখিলাম এবং শুনিতে পাইলাম ২১ জন অত্যন্ত মুগ্ধ কণ্ঠে সংস্কৃত উচ্চারণের 
বিশুদ্ধতার কথা বলিয়! ধন্যবাদ দিতেছেন। আমর! রাত্রি হইয়া! গিয়াছে বুঝিয়! 
অত্যন্ত সংক্ষেপে তাহাদের আগ্রহ কণ্ঠের ছু একটী কথার উত্তর দিয়! বাসায় 
চলিয়। আসিলাম । 
৬ই বৈশাখ সোমবার । প্রাতঃকালের আবশ্তকীয় কর্ম্মাদির পর ৬বিল্লকেশ্বর 
দর্শনে যাইলাম। সঙ্গে আর কেহ নাই আমি ও ম--এই ছুইঞ্জন মাত্র ছিলাম। 
আর আর সকলে অতি প্রতুষে দর্শনে গিয়্াছিলেন তাহার! বাসায় 
ফেরার পর আমরা বাহির হইলাম। তখন স্বাছু শীতল সমীর প্রভাত 
রবির উজ্্লচ্ছট! মাথিয় মধুর শীতাতপে সকলের চিত্ত বিনোদন করিতেছিল, 
তখনে। রৌদ্বের প্রথরত! স্থশীতল বায়ু প্রবাহকে আতপ্ত করিয়া তুলিতে 
পারে নাই। ্ফুট অন্ফুট কিশলয় দলে মুখ লুকাইয়! সুক্ঠ দোয়েল পাপিয়ার 
মধুর তান সাধা গুনিতে গুনিতে আমরা অগ্রসর হুইতেছিলাম। নবপল্পবিত 
৪৯ | 


৩৮২ | ৫. 2 উত্দব। ও 


আত্্র মুকুলে . তখন ভ্রমরকুল গুপ্রন.করিয়! প্রক্কৃতির নীরব আহ্বানে আকুল 
করিয়া তুলিতেছিল, আমরা সুন্দর স্থানের সৌন্দর্য্য, বিশ্ব শিল্পার কারু- 
কার্ষের দক্ষতার কথ| এবং প্রকৃতির মাধুর্য উপভোগের আলোচনায় মুগ্ধ হইয়া 
অগ্রনর হইতেছি, একজন গৈরীকধারী সাধু আমদের দেখিয়া! এবং আমাদের 
কথার কতকাংশ শুনিতে পাইয়া বোধ হয় বলিলেন-_“দ্রষ্টা স্বরূপ হে! যাও * 
এই সমস্ত দৃশ্তবস্তর প্রকাশ স্বরূপ তুমি আপন দ্রষ্টারপে থাকিয়া যাও”” | 
কথাগুলি ভাল লাগিল। শান্ত স্থানের মধুরতা প্রাণে শাস্তিময়কে স্পর্শ 
করাইয়া কি এক অপূর্ব আনন্দের মাঝে চিত্তকে যেন নিমজ্জিত 
করিয়। তূলিতেছিল। আমর! ৬/বল্লকেধর পুঙ্গা দর্শন করিয়। গৌরাকুচ গুর 
নিকট কিছুক্ষণ বপিয়া বেল! বাড়িতে দেখিয়! ফিরিলাম। চতুর্দিকে 
ঝিল্লীর বঙ্করে তখন সাহানার মধুখ আলাপ এবং বিহগ কলচাকলীতে 
স্তব গুঞ্জন শুনাইতেছিল ৷ ঘুঘু ডাকাক় করুণ সুরে, পুষ্প সৌরভের ব্যাকুল গন্ধে 
বাতাস তখন ম্দির হইয়। উঠিয়াছিল। আমরা গ্রকৃতির যৌবন উন্মেষ, নিভৃতে 
প্রিসঙ্গ বিহারের আনন্দ কল্পন!, পরম পুরুষের সেবায় আত্মেৎদর্গের মধুর 
প্রেমোচ্ছাস, আনন্দ মুখর কলগীতি শুনিতে গুনিতে মৃদুপদ্দে পথ অতিক্রম 
করিয়া ধর্মশালার গ্রহে ফিরিয়া আসিলাম। আছারাদির ব্যাপার চুকাইয়! 
কিছু বিশ্রামের পর বৈকালে ভীঙ্গগোড। দেখিতে গেলাম। হুরিদ্বার আস! 
আমার প্রথম নহে, হরিদ্বারের সকল স্থান গুলিই প্রায় পরিচিত কেবল চণ্তীর 
পাহাড়ে আমার উঠা হয় নাই। কলা প্রাতে চণ্তীর পাহাড়ে যাইবার সঙ্কর্ 
হইতেছিল। ভীমগোড।র পুষ্করিণীতে এবার জল খুব সামান্তই দেখিলাম, 
উপরে মন্দির মধ্যে ভীমের শ্বেত প্রস্তর নির্মিত খুব স্তন্দর বিগ্রহ মুর্তি। আমর৷ 
ভীম দর্শনের পর সেখানে একটা ভক্ত লোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ সংসঙ্গ করিয়া 
গঙ্গাতীর হইয়। সন্ধ্যারপর বানার ফিরিলাম। 

পই বৈশাখ মঙ্গলবার । আজ অন্নপূর্ণ। পুজা, বাসস্তী পৃজার অষ্টমী। 
আমরা খুব প্রতুষে প্রাতঃ সন্ধ্যাদি করিয়াই চণ্তীর পর্বতে-চণ্তীমাতার দর্শনে 
যাইলাম। চণ্ডী পর্বত সম্বন্ধে একজন বলিতেছিলেন পুরাকালে দক্ষ প্রজাপতি 
যখন শিবশুন্ক যজ্ঞ আরম্ভ করেন, ভ্রিভুবনের নিমন্ত্রণে সকলেই যজ্ঞ দর্শনে 
আগমন করিলেন কেবল একমাত্র কৈলাগ ভবন বাদ পড়িল। দেবর্ধি নারদ এ 
সংবাদ কৈলাসে পৌছাইতে ত্রটী করিলেন না, ভোলানাথ ঈষৎ হান্তে এ সংবাদ 
 অগ্রাহ করিলেন। অভিমাঁনিনী গৌরী কিন্ত আগুতোষের এ অবমাননায় চঞ্চল 
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হইলেন। সততীর দক্ষালয়ে গমনে, অনিচ্ছাতেও মহাদেবকে সম্মতি দিতে হইল, 
ইহার পরিণাম যাহা হুইল তাহ! সকলেই প্রায় শান্ত শ্রবণে শুনিয়াছেন। সতী 
যে স্থাম হইতে দক্ষের যক্তস্থান প্রথম দর্শন করেন অভিমানিনী মলিন বর্ণ ধারণে 
চণ্তীরূপে যেখানে দক্ষকে দর্শন দিয়াছিলেন এই সেই পুণ্য শ্থৃতি জড়িত দেব 
লীলার পবিত্র স্থান। যিনি এই জগত কারণ হুইয়! অব্যক্তভাবে জগতের সকল 
বস্তকে ব্যাপিয়। থাকিয়াও জগতাতীত, জগত বাহার ক্রোড়ে অবস্থান করিয়াও 
যাহাকে জানিতে 'পারে না সেই জগদ্ধাত্রীর এই সমস্ত জাগতীকলীল! পরিচয় গ্রদ 
এই সকল স্থানের মহিমা কতই স্ুন্দর। সেই সুন্দর বদনের গ্রীবাভঙ্গি ঈষৎ 
শ্র,রিতাধরা অভিমানিনীর সজল ঘন বিছুৎগর্ভ দৃষ্টিতে কি কথা তখন 
জানাইতেছিল। পিতৃ সম্ভাষণের জন্ত মা তখন কেমন ভাবেই বা দড়াইয়া- 
ছিলেন! কি যেন একট! ভবের ছবি মায়ের পাদাপর্ণে শৃন্তে ভাসিয়। 
স্থানটীকে ফুটাইয়। রাখিয়াছে। ম-.ল--ও আমি তিনজনে যখন মায়ের স্তবে 
বলিতেছিলাম-__ | 

হে দেবি! তুমি অপার মহিমা! বৈষ্ণবী শক্তি নিখিল জগতের মূল 
কারণ মহামায়। তুমিই, তুমিই এই সমন্ত বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়া অজ্ঞান 
যবনিফাপ্ন আপনাকে ঢাকিয়া এই মায়ার খেলায় জগংকে বিমোহিত 
করিতেছি এই আবরণ বিমোচন করিয়া তুমি না দেখাইলে কেহইত তোমার 
দেখ৷ পায় না, বিশ্বের আত্ম! তুমি, কিন্তু কি তোমার অপূর্ব কৌশল কি মায়া 
ঘোরে আচ্ছরন আমি, মিথার কুহকে মুগ্ধ হইয়া নিত্য প্রত্যক্ষ চেতন স্বরূপ 
আমার আমাকেও আমি চিনিনা। তুমি কঁপা করিয়া! একবার যদি চোখের বাধন 
খনাইয়া লইয়া জ্ঞান সন্তানের এ বন্ধ দৃষ্টি খুলিয়া দাও তবেই তোমার 
প্রসাদে অনাদি কালের অজ্ঞান জড়তা নাশে তোমার ভূবন ভর| রূপে জীবনের 
সকল সাধ আঁশ! মিটাই। তোমার প্রসন্নতা লাভ হইলে জীবের এ ভববন্ধন 
মুক্তির আরত কোন ভাবণাই থাকে না। গ্রাণ ভরিয়! যেন গলিয়া বাহির 
হইতেছিল-_ 

যার তোমার চরণে আশ্রয় লয় তার্দের কোন বিপদ কখনই হয়না তোমার 
আশ্রয়ে আশ্রিত জনগণ সকলেরই আশ্রয়ণীয় হয়। ভ্রবনয়নে চাহিয়। চাহিয়! 
গ্রসম্নত। ভিক্ষা করিয়। প্রণাম করিলাম। পাগা! পুজা গ্রহণ করিয়া কিছু প্রসাদ 
দিল। আমরা তিনজনে সেইখানেই বপিয়। রহিলাম, অন্তান্ঠ সঙ্গিনীগণ পাঁণ্ডার 
সহিত কিয়দরে অঞ্জনাদ্বীয় মন্দির দর্শনে গেলেন। সকলে সমবেত হইলে 


৬৮৪ উত্সর্ব। 


আমাদের ফিরিতে প্রায় ১২ টা বেলা হুইয়াছিল। তথন মধ্যাহ্ন মার্তণের গ্রথর 
কিরণ বর্ষণে পর্বতের নিম্নদেশ দৈকত ভূমি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের 
একটী সঙ্গিনী তি-_- বড় সুন্দর ভক্তিভর কে সঙ্গীতের স্থুরে মাকে 
ডাকিতেছিল--““দাড়! ম| প্রসন্ন হয়ে*--ম--ও তার সঙ্গে যোগ (দিল, অন্য 
সকলের কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে যোগ দিতেছিলেন। মায়ের স্নেহ মধ্যে মধ্যে 
তরুপাদপ রূপে বক্ষ বিস্তার করিয়া ঘন বহুল পল্পৰ বীজনে আমাদের আশ্রয় 
দিতে আহ্বান করিতেছিল। নীলধারার নীরে আমরা মধ্যাহ্ন সন্ধা। পৃর্ব্বেই 
করিয়। লইয়াছিলাম। বাপায় পৌছিয়! বিশ্রাম অস্তে রন্ধনের জলযোগের 
আয়োজনে আহারাদিতে প্রাঙ্ম অপরাহ্ব হইল। সেরাত্র বিশ্রামের পর শেষ 
রাত্রে উঠিয়া! আমর! কয়জনে ষ্টেসনে গেলাম । গলাতীর হইয়া যাওয়াতে 
'প্রাতঃক্িয়! স্সান প্রাতঃ সন্ধ্যাও বাদ পড়ে নাই। তখনে! কিন্তু অন্ধকার 
পরিষ্কার হয় নাই অল্প কয়েকটা নক্ষত্রের সহিত সাক্ষীস্বরূপ শুকতার! মিটি মিটি 
অ।লোকের মধ্যে উজ্জল চক্ষে চাহিয়। বুঝি আমাদের কর্ম দেখিয়৷ হাসিতে ছিল 
তখন আমাদের ষ্রেসনের মধ্যে যাইতে দিবে কিন! ভাবিতেছি, একটা লোক 
অযাচিত ভাবে ষ্টেসন মাষ্টারকে বলিয়! আমাদের ভিতরে বেঞ্চের উপর বসাইয়! 
গেল। মনে পড়িল শ্রীগুরুর অভয় বাণী-_ 
“হুগর্ম পথে যাইতে ভয় কিরে, ভাববি কেন, রাম তোদের সঙ্গেই আছে 
দ্বেখবি ”। ক্রমশঃ 
| অনুরাগ লেখিক!। 





অযোধ্যাকাণ্ডে-_অন্ত্যলীল!। 


বধুকুলের পুর্ণচন্্র-_আমার রাম চীরবন্ত্র পরিধান করিয়া, মস্তকে ভটাভার 
বন্ধন করিয়৷ ছুঃখসমুদ্রমগ্ন আমাকে পরিত্যাগ করিয়! ভার্য্যার সহিত, 
লক্ষণের সহিত বনবাসী হইয়াছে। হা রাম! হা আমার রঘুবংশ নাথ! 
তুমি পরমেশ্বর পরমাত্মা হইয়াও আমার পুত্র রূপে জদ্িয়ছ ইহ! আমি 
জানি। তথাপি ছঃখ আমায় ত্যাগ করিলনা-__হায়! জানিলাম বিধিই 
বলবান্। ভরত! তুমি যেমন রাজ্যকামন! করিয়াছিলে, তোমার মাতাও 
আঅতশীপ্র ক্ররকন্ম্ম দ্বারা নিষ্ষণ্টকে রাজা তোমার হস্তগত কারয়। দিল। 
হউক তাহাতে আমার ছঃখ নাই। কিন্তু ক্রুরদর্শিনী কৈকেরী কি ভাবিয়া 
আমার পুত্রকে চীরবসনে বনবাসী করিল? শীঘ্র আমাকেও কৈকেয়ীর 
বনে পাঠান উচিত__সেই বনে--যেখানে আমার হিরণ্যনাত পরম যশস্ী পুত্র 
আছেন। অথব! আমি স্বয়ং সুমিত্রাকে সঙ্গে করিয়া, অগ্িহোত্র সম্মুথে 
করিয়া যেখানে আমার রাঘব আছে পরম ম্থথে সেইখানে গমন করিব, 
কিম্বা পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম যেখানে তপন্ত! করিতেছেন, আজ তোমাকেই 
নিজে আমায় লইয়া যাইতে হইবে । এখন এই ধনধান্ত সমন্বিত, হস্তী, 
অশ্ব, রথ বহুল বিস্তীর্ণ রাজ্যত তুমিই পাইয়াছ। রামরসায়নের ও জগদ্রামী 
রামার়ণের ভাবও সুন্দর। 
রামরসায়নে-_ শুনিলে ভরত তব জননীর কাজ। 
যাহাতে শমনপুরে গেল মহারাজ ॥ 
ন। জানিন্থ কি দৌষ করিল রথুবর। 
যেলাঁগি কৈকেয়ী কৈল তারে বনচর ॥ 
সকল ভূষণ তার লইল কাড়িয়!। 
পরিবার চীরবস্ত্র দিলেক আনিয়া ॥ 
জগন্রামে- ভাব দেখি ভরত জগতে মোর হেন। 


এত শোক পেয়ে লোক বাঁচে কোন্জন॥ 
রাম হেন পুত্র মোর বধু সীতা সতী। 


ক্ষণ সহিত বনভূমে কৈল স্থিতি ॥ 


৬৮৬ উৎসব। 


জটাধরি রূপের মাধুরী গেছে বন। 
পরেছে বাকল বাছ! তেজেছে ভূষণ ॥ 
কৃত্তিবাসে--  কোৌশল্যা বলেন গুন কৈকেরী-নন্দন | 
মায়ে পোয়ে রাজ্য কর ভরত এখন ॥ 
কালি রাজ! হবে রাম আজি অধিবাস। 
হেন কালে তব মাতা দিল বনবাস ॥ 
হরিল কাহার ধন রাম কার নারী। 
কোন দোষে পুরে মোর করে দেশাস্তরী ॥ 
আমারে করিয়! দূর ঘুঢাও এ কাটা। 
পাঠীও রাষের কাছে শিরে ধরি জট ॥ 
রামরসায়নে--. রাজ্য লইবার ইচ্ছ! যদি ছিল মনে। 
তবে না কহিল কেন মোর রামধনে ॥ 
রাম ত নহ্কেরে মোর তেমন নন্দন। 
চাহিলেই তোরে রাজ্য করিত অর্পণ । 
তাহ। না করিয়৷ কেন দিল বনবাস। 
বিন! দোষে আমার করিল সর্বনাশ ॥ 
তুমিই পুর্বেতে ছিলে রাম হিতকারী। 
সম্প্রতি কেমন মন জানিতে না৷ পারি ॥ 
যে হোক্‌ নৃপতি তোরে দিয়াছেন রাজ্য। 
অতএব রাজ। হও তুমি এই ভাষ্য ॥ 
আমিষ গু'মত্রা সনে যাইব কানন | 
যেখানে আছয়ে সীত৷ শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 
এত কহি হ! রাম হ। সীতা হ! লক্ষণ। 
বলি রাণী মুক্ত কে করেন ক্রন্দন ॥ 
মাতা--রামমাত৷ বড় কঠিন বাক্যে ভরতকে ভঙগনা করিলেন। 
ক্ষতস্থানে নচিবিদ্ধ করিলে যেমন হয় ভরত, হৃদয়ে সেইরূপ ব্যথা পাইলেন । 
ভরত তীহার চরণে পতিত হুইলেন, ভ্রান্তচিত্তে বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ 
করিতে করিতে সংজ্ঞাশূন্ত হুইয়! পড়িলেন। 
হায়! তোমার আমার সংদারে--এই ঘোর কলিধুগে দণ্ডে দণ্ডে পলে 
পলে কত প্রকারের ছুঃখ উঠিতেছে তাছাত দেপ্িতেছি-_নিরস্তর দুঃখ ভোগ 


, অধে।ধাকাণ্ডে-অন্ত্যলীলা । | ৩৮৭ 


করিত্েছি। আজকালকার সংসারে কোথাও যদি সত্য ছঃখও ন! থাকে 
তবে মানুষ কল্পনায় ছুঃখ স্জন করিয়া হায় হায় করিবেই। কিন্তু রামের 
সংসার--সেই ত্রেতা যুগ-_সেখানেও এই ছুঃখ ? কৈকেয়ীর ছুঃখ, মন্থরার 
£খ, মহারাণীর হুঃখ, স্মন্ত্রের ছুঃখ, সমস্ত অযোধ্যায় হুঃখ-__আর শ্রীভরতের 
ছঃখ। যে অপরাধী তাছার দুঃখ আসিতে পারে-কিস্ত ধাহার কোন 
অপরাধ নাই--কোন প্রকার অপরাধ করিবার কল্পনাও ধাহার মনে কখন 
উঠে নাই তিনি আজ সকলের কাছে অপরাধী । অধে।ধ্যার বালকের! ভরতকে 
দেখিয়া পলাইয়! যায়, অমাতা, প্রজ। ভরতকে দেখিয়া বিষপ্ন মুখে দীড়াইয়! 
থাকে, রামমাতা ভরতকে দেখিয়। ভঙ্খসন! করেন, বশিষ্ট, গুহ, ভরা, 
লক্ষণ কত সন্দেহ করেন- হায়! ভরত কাহার কি করিয়াছেন যে তাহার 
এই বেদনা? আহা! কর্মের গতি কি গহন! আজ মাতৃদোষে ভরত 
_নিক্ষলঙ্ক ভরত এই ছুঃখ পাইতেছেন। তুমি আমি ত কলক্কে পূর্ণ, পাপে 
পূর্ণ, অপরাধে ভরা-_আমাদের যে ছুঃখ আসিবে এত জানা কথ|। রাম 
রাম করিতে করিতে সহা কর! ভিন্ন অন্ত উপায় ত এখানে নাই। 

যাহ! হউক ভরত কতক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিলেন। তখন কৃতাগ্লি- 
পুটে হুঃখ-নিমগ্। কৌশল্যা দেবীকে বলিতে লাগিলেন আর্ষো! এই সমস্ত 
ত আমি কিছুই জানিনা, আমি নিরপরাধী তথাপি আপনি আমায় ভন! 
করিলেন-_-ম। আপনি জানেন রাঘবের প্রতি আমার অবিচগিত গ্রীতি। 
ভরত এখন তাহার প্রতি কৌশলার অকারণ অবিশ্বাস দূর করিবার জন্ত 
নানাবিধ শপথ করিতে ল।গিলেন। ভরতের শপথ ব্যাপারে বৈদিক আধ্য- 
সদাচার সম্বন্ধে আমরা বু কথা পাই। আজকালকার দিনে সাচার 
নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া আমর! ইহা! পূর্ণমাত্রার উল্লেখ করিতেছি। শ্রীভরত 
বলিতে লাগিলেন-_ | 


(১) গুরু কুপাপন্ধ শ্রুতি স্বৃতি মার্গগামিনী বুদ্ধি যেন আমার ন! থাকে 
যদ আমার পরামর্শে সত্যসন্ধ সাধুশ্রেষ্ঠ আর্য রাম বনে গমন করিয়৷ থাকেন। 
(২) অতিশগন পাপাতআ্সার দাসত্ব করিলে যে পাপ হয়, হর্যের অভি- 
মুখে মলমুত্র ত্যাগে ষে পাপ হয়, নিদ্রিত ধেন্ুর দেহে পদাঘথাত কারিলে 


যে পাপ হয় আর্য রামের বনগমনে যদি আমার পরামর্শ থাকে তবে 
আমার যেন এর সমস্ত পাপ হয়। 








৩৮৮ উত্সব । 

(৩) ভূত্যকে বেতন না দিয়! মহৎকার্ধয করাইয়া লইলে প্রভুর যে 
পাপ হয় সেই পাপ যেন আমার হয় যদি আর্ধের বনগমনে আমার 
পরামর্শ থাকে । 

(৪8) পুত্রনির্বিশেষে গ্রজাপালনতৎপর রাজার বিদ্রোহী হইলে যে 
পপ হয় তাহ। যেন আমার হয় যাঁদ রামবনগমনে আমার অনুমোদন 
থাকে। 

(৫) যষ্ঠাংশ কর লইয়াও যে রাজ। প্রজ। রক্ষা না করেন তীহার 
যে অধর্শ হয় তাহ। যেন আমার হয় যদ্দি আর্ধ্য রামের বনগমন ব্যাপারে 
আমার পরামর্শ থাকে । 

(৬) আর্ধ্য রামের বনগমনে যদি আমার মত থাকে তবে যজ্জে 
তপন্থিগণকে দক্ষিণ! দানে প্রতিশ্রুত হইয়া! তাহ! ন! দিলে ষেপাপ হয 
সেই পাপ হেন ছানার হা? 

(৭) হস্তী, অশ্ব ও রথ পূর্ণ, শন্রসম|কুল যুদ্ধে অপরানুখ হইলে যে 
ধর্ম লাভ হয় সেই ধর্ম যেন আমার না হয় যদি আর্য্যের বলগমনে মামার 
মত থাকে। | ৪ 

(৮) বুদ্ধিমান আচার্য্য যে ুক্ষার্থ-বিষয়ক শাস্ত্র যত্বে উপদেশ করেন 
আমি যেন তাহা নষ্ট করিয়া ফেলি যদি আর্ধোর বনগমনে আমার মত থাকে । 

(৯) বিশাল বাহু, বিশাল স্বন্ধ, চন্দ্রহুর্ধ্য সম তেজস্বী রামের রাজ্যা- 
ধিকার পর্য্স্ত আমি যেন জীবিত ন৷ থাকি যর্দ আর্য্যের বনগমনে আমার 


০১ 























মত থাকে। 

(১০) আমি যেন নিঘ্র্ণ হইয়। দেবতাদ্দিগকে নিবেদন না করিয়াই 
পায়স, তিলছুপ্ধ মিশ্রিত অর, রথা ছাগমাংস ভঙ্গন করি, গুরুগণকে অব- 
মানন! করি যাদ আর্ষ্যের বনগমনে আমার মত থাকে । 

0১১) আমি যেন গেসমৃহকে পদঘার! স্পর্শ করি, গুরুগণের নিন্দা 


করি, মিত্রপ্রোহ করি যাঁদ আর্ষ্ের ঝনগমনে আমার মত থাকে। 
জহর রোত 


(ক্রমশঃ) 


স্থিতি ৪০ সর্গঃ। 
ব্রন্মের জগৎ সাঁজ! ও জীবের উৎপত্তি। 


রাম-_ ব্রক্ষপদ হইতে জীব সকলের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়? 
জীব সকলের সংখ্যা কত এবং ইহারা কি প্রকার তাহাই বিস্তার 
পূর্বক বলুন। 

বশিষ্ঠ_ ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র ভূত জাতি সমুহ যেরূপে জম্মিতেছে 
নাশ পাইতেছে, মুক্ত হইতেছে এবং যেরূপে পরিবদ্ধিত, স্থিত ও 
অন্তহৃত হইতেছে সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। 


“ব্রাঙ্ষী চিচ্ছক্তিরমল! কল্পয়ন্তী- বদৃচ্ছন্ন।”। ৪ ॥ 
ব্রহ্মা চিতস্বরূপণ--ড্ঞান স্বরূপ। জ্ঞানের সহিত আনন্দ জড়িত । 
এই সমস্তই নিতা। চি এর শঙ্তি যাহ] তাহাকে চি শক্তি বলে। 
চিগশক্তি কখন ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া থাকেন কখন ইহা স্পন্দিত 
হইয়া ব্রন্মেই ভাসেন। এই নিম্মল ব্রাঙ্গী চিতুশক্তি যদৃচ্ছ। কল্লন! 
তুলেন, ঝ আপনি আপনি কল্পনা হন। স্থষ্টি ত অনাদি। কাজেই 
কল্পনার বীজ কবে আর্ত হয় বলিবার উপায় নাই। ষে সমস্ত বাসনা 
অতপ্ত রহিয়। যায় কালে তাহার! পরিপক্ক হইলে ফলদানে উন্ম,খ হয়। 
শক্তির যদৃচ্ছ। কল্পনার অর্থই ইহা। অর্থাৎ চিৎশক্তি কল্পনার 
আকারে স্ফ,রিত হয়েন। | 

সর্বশক্তি স্বয়ং চেত্যং ভবত্যাকলনাত্মাকম্‌ ॥ ৪ ॥ 
সমস্ত শক্তির আধার এই চিগুশক্তি। সর্বশক্তি স্বরূপিনী এই 
চিৎশক্তিই ন্বয়ং_-আপনি আপনি আকলনাত্মক-__( ভাবি-দেহাহি 
আকারের ঈধিহ স্ফরণ হইতেছে আফলন। ) বহির্ম,খত! প্রাপ্ত হন--« 
চিুশক্তিই স্বয়ং চেত্যভাব ধারণ করেন । রি 

১২১ 


৯৫৮.  োগবাশিষ্ঠ স্থিষি৪৩ সর্গ। 


" -. ভাবি- গনেহাছি: আকারের ঈষৎ স্ফ,রণের ঘমতা! প্রাপ্তি হইলে এই 
 চিশুশর্তি' স্বয়ং অহং ভাব ধারণ করেন। সেই স্ফুরিত অহং ভাবই 
হইতেছে মন-_ইহাই জীবের উপাধি। মন আবার সঙ্বল্পবশে ক্ষণ- 
কাল মধ্যে গন্ধর্ব নগরব্ এই অসশ দৃশ্যপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন ; মন 
ব্রাহ্মীস্থিতি ত্যাগ করিয়াই এই দৃশ্যজাল বিস্তার করেন। স্বপ্রকাশ 
চিত্ম্বরূপ যিনি তিনি শুন্য ঘটোদর সদৃশ হইয়া ভাসেন। স্বতঃ- 
প্রকাশের এই যে শুন্যাকারে অনভাসিত হওয়। বা দৃষ্ট হওয়। 
ইহাই এই সর্বজন দৃষট আকাশ। আকাশ সঙ্কল্প করেন আমিই 
পল্মযষোনী-_ইহা হইঝ।মাত্র ইনি আপনাকে পল্মজরূপে দর্শন করেন। 
পরে দক্ষাদি প্রজাপতি হইয়া জগণ্ড কল্পনা করেন। ঘ্ুম্যুম্‌ 
শব্দকারী ভূতঙাত সমন্থিত চতুর্দশ ভূবনের স্থষ্টি চিতের স্বভাৰ 
এই চিত্ত হইতেই সমাগত । 


চিত্তমাত্রময়ী শূন্য! ব্যোমমান্ত্র শরীরিক। | 
সঙ্কল্প মাত্র নগরী ভ্রান্তিমাত্রাত্মিক। সতী ॥ ১০ ॥ 


এই জগত চিত্ত হইতে সমাগত বলিয়া চিত্তমাত্রময়ী, ইহ শুন্য, 
ইহা! ব্যোম শরীর, ইহ। জঙ্কলল নগরী-_ইহার বিদ্মানত। ভ্রান্তির 
বিদ্মানত। মত। এই মিথ্যাজগতে কোন কোন ভূতজাতি মহ. 
মোহের দ্বার আচ্ছন্ন, সনকাঁদি কেহ কেহ তন্বজ্ান সম্পন্ন, কহে 
কেহ মোক্ষপথে চলিতে চলিতে দৃঢ়বৈরাগ্য অভাবে পুনঃ পুন্ঠ 
বিদ্ব্ধারা আক্রান্ত হইয়া মোক্ষপথ হইতে ম্মলিত হইতেছে । সমস্ত 
মানুষের মধ্যে ভারতখণ্ডস্থ নরজাতিরা এই: পৃথিবীতে 
শান্ত্রাধিকারী__ইহার! বৈরাগ্যসম্পন্ন বলিয়। ইহারা উপদেশের উত্তম 
পাত্র। 
বহু আধিব্াধি পীড়িত, দুঃখ, ভয়, মোহ, দ্বেষ' দ্বারা টাতুর 
হইলেও যাহারা৷ উপদেশ প্রাপ্তির উপযুক্ত সেই াষরী ও সাত্বিক 
: মানুষের কথা বলি শ্রবণ কর। 


ই যোগৰাশিষ্ট-স্থিতি ৪৪ সর্গঃ । ৯৫৯, 


মরণরহিত সর্বব্যাপী ছুঃখশুন্তা অনন্ত, মনা ভ্রমশূন্ ব্রহ্ম 
কিরূপে চিদাভাস হইলেন-_ জীবরূগী হইলেন তাহাও বলিব। 
পরমাত্ম। নিষ্পন্দ বপু হইলেও তাহার সত্তার একদেশে নিশ্চল সাগরে 
চঞ্চল তরঙ্গমালার মত িরূপে তাহা হইতে উদত স্পন্দ ঘনতা 
প্রাপ্ত হইল তাহাও বলিতেছি। 

রাম__-অনন্ত আত্মতন্তের একদেশ আবার কি% তিনি বিকার 
প্রাপ্ত হন কিরুপে আর কিরূুপেই বা তিনি অদ্বিতীয় 
বিক্রম ? 

বশিষ্ট ব্রহ্ম ধারা এই জগৎ জাত, ব্রঙ্ম হইতে ইহা জাত-_ইত্যাদি 
বাক্য অভ্ঞকে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন--ইহ। পরমার্থতঃ 
সত্য নহে। বিকার, অবয়ব, দিক্‌, দেশ--এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট 
হইলেও-_ঈশ্খরে ইহাদের অস্তিত্ব আছে প্রমাণ করা যায় না। 
ইহাদের ক্রমের কথ! আর কি বলা যাইবে-_-এঁ সকল শব্দ কেবল 
ব্যবহারিক মাত্র। সমস্ত কল্পনাই ঈশ্বর হইতে জাত। বহ্ছি হইতে 
যেমন বহ্িই জন্মে সেইরূপ ব্রঙ্দগ হইতে যাহ! জন্মে তাহা ব্রঙ্মাই। 
ইহ জন্য, উহ! জনক এই সমস্ত ভেদ শুধু কল্পনা মাত্র। যিনি 
্রহ্মকে জানিয়াছেন তাহার নিকট চিৎও যেমন ব্রহ্ম, মনও সেইরূপ, 
বিজ্ঞানও তাই, শব্দব্রক্ষও তাই । 


ব্রহ্ম সর্ববমিদংবিশ্বং বিশ্বাতীতঞ্চ তত্পদম্‌। 
বন্তুতস্ত জগন্নাস্তি সর্ববং ব্রন্মৈব কেবলম্‌ ॥ ৩০ 


ব্রঙ্ষই এই সব বিশ্ব, বিশ্বাতীত ঘে তশুপদ তাহা ও ব্রহ্মা । বাস্তুবিক 
জগ নাই-_সবই ব্রহ্ম। অসত্য দৃষ্টিতে ইহা! উহা! তাহা দেখা 
যায় এই সবই ভ্রান্তি । 


স্প্মাত সর্ববগা্ তল্মাদনন্তগ ব্রহ্ধণঃ পদাতু। 
নান্যৎ কিঞিঃশু সম্তবতি তদু'থখং যৎ তদেব তু ॥ ৩৪ 


৯৩৮ ঘোগগাশিল্ঠ স্থিতি: ৪$জর্গঃ | - 

 অর্ববময় সর্ধ্বগামী অনন্ত ব্রহ্মা হইতে অদ্য কোন কিছুর জন্ম সপ্তব 
নহে-_যাহ1| উঠে বলিয়া মনে হয় তাহা তিনিই। ব্রহ্ষতত্ব ভিন্ন 
অগ্য' কিছুরই তান্তিত্ব নাই__ এই সকলই ব্রক্মগ ইহাই পরমার্থতঃ 
সত্য। রাম! যখন তুমি নিজে এই সিদ্ধান্তে পৌছিবে তখন ( নির্ববাণ 
প্রকরণে ) সমস্তই খুলিয়া বলিব। ব্রন্ষমে কোন কালিমা নাই। 
তোমার অন্ভানে তুমি ব্রদ্ধকে জগন্রপে দেখিতেছ, অজ্ঞান দূর কর 
নিখিলতত্ব তোমার নিকটে ফুটিয়া উঠিবে। যেমন নৈশ অন্ধকার 
জগৎ ঢাকিয়।৷ রাখে আর অন্ধকার দূর হইলে জগত প্রকাশত 
হয় সেইরূপ অবস্ত সংক্ষীণ হইলে বস্তু প্রসন্ন হয়েন। অজ্ঞান 
দুষিত দৃষ্টিতে নিখিল জগতকে সমস্তা প্রসারিত দেখিতেছ, জ্ঞান 
দূর কর, করিলেই তুমি নির্মল পরমপদে স্থিতি লাভ করিবে । 


স্থিতি ৪১ সর্গ2 | 
অবিগ্ভার উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ কথন। 


| মায়া, অবিষ্া, অজ্ঞান_-সমস্তই এক। মায়! কিরূপে জর্থিল 
এইরূপ প্রশ্ন সম্বন্ধে শাক্সরসিদ্ধান্ত পরে বলা যাইতেছে-_অগ্রে মায়! 
কি অনিষ্ট করিতেছে ও মায়! সম্বন্ধে মানুষকে কি করিতে হইবে 
রে সংক্ষেপে কিছু বলা হউক । | | 


| দৈবী হেষ। গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। 
8. মামেব যে প্রাপদ্ধা্তে মায়া মেতাং তরম্ভিতে | গ্ঙ টি 


মাক অত্যন্ত ছুত্তরা-_যে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে সেই 
মায়ানদী পার হইতে পারে। 


 ধোগবাণিষ্ঠ স্থিতি ৪১ লর্গঃ 1 নি 
“ জ্রাত ধর্দীদং পরিদৃষ্টাতে জগ. 

মায়ৈধ সর্ববং পরিহর্টী চেতসা। : 

মন্ত।বনা ভাবিত শুদ্ধ মানসঃ 

স্থখী ভবানন্দময়ো নিরাময়ঃ ॥ রামগীতা! | 


ভ্রাতঃ এইযে জগত দেখিতে এই সমস্তই মায় জানিও, জানিয়! 
যা দেখ, যা শুন, যা চিন্তা কর, সমস্তই মন হইতে ভাড়াও। 
অর্থাশু সমস্ত বিষয়ে উদাসীন হইয়া আমার ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া! 
শুদ্ধমন কর। এই করিয়া আময়শূন্ত হইয়া-__ছুঃখশুন্য হইয়! স্থুখী: 
হও আনন্দময় হইয়া যাও। 


আমার ভাবন! ভাবিয়া! তোমার মন শুদ্ধ হইয়াছে জানিরে কবে 
জান--না, | 


যাবন্ধ পশ্যেদখিলং মদাত্ম কং 
তাবন্মদারা ধনতগ্পরো ভবেশ । 


সমস্ত জগণ্ড আমিই ইহ! যতদিন না দেখিবে ততদিন: ভিতব্রে. 
বাহিরে আমার আরাধন! কর। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্তি_-তোমার 
এ অবস্থা মায়াই ঘটাইতেছেন__সেইজন্য তুমি জাগ্রৎকে স্বপ্েত 
স্বপ্নকে স্বধুপ্তিতে__অর্থাৎ অকে উয়ে, উকে ময়ে এবং মূকে চিদ্ঘনে 
পরে আত্মনি--চিত্ঘন পরমাত্মীতে লয় করিয়! আমি প্লেই এই 
ছুইয়। আপনার আনন্দে আপনি তুষ্ট হও আর জাখিল হ্বগত রিস্ৃত 
ইও। *“এবংবিধে জ্ঞানময়ে ম্ুখাত্মকে কথং ভবে ুঃখময়ো গ্রতীয়তে* 
এইরূপ করিলে-_জ্ঞানময় স্খাত্মক হইয়া থাকিলে দুঃখময়. সংসার. 
'আর কাহার থাকিবে? শান্ত এই জগ্য বলিতেছেন আত্মানুসন্ধান: 
পরায়ণঃ সদা__সদ। সর্বদা! আত্মার অনুসন্ধান পরায়ণ হ.উদ্তান 
'বিচারবান্‌ ইও। অবিষ্ভা নাশ করিতে হইলে পথিষ্ৈব তক্গা 





বসি অভ্যা করতে রর ০, অবি্ার ন না হইবে | 


তি. 


ষ্ঠ 
স্ৃশ্ঠতে শ্ায়তে যদ যন্জ্্যতে বা বুধ্তিম। 
ব্ধমেব সর্ববমখিলং তদ্ধিন। ন্যান্ন কিঞ্চন ॥ 
মায়া স্থজতি লোকাংশ্চ- ইত্যাদি 





খা স্রায়, যাহা শুনা যায়, যাহা স্মরণ করা যায় ঈমৃন্তই 
তুমি মায় কিন্ত তোম। হইতে ভিন্ন করিয়া সকলকে দেখাইতেছে_-; 
তুর্ধি, এই উঠা মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া আমাকে লইয়া 

ধীক। 
ং মায়া। ভোগাকে কত বিচিত্ররূপে প্রকাশ করিতেছে, তোমাকে 
| সকলের ৮ স্মরণ করিয়! দেখিতে হয়_ 








. এ 


৮১ রাম বি সর্ববং প্রকল্পাযতে ॥ 


চে . রর ানিকর | পানি 

ৃ শান পুনঃ মায়ার ব্যাপার অগ্রাহ্য করিয়। মায়! হইডে-. 
রঃ জি ক্ষেত ্ঠীহাকেই সর্ববদ। স্মরণ করিতে অভ্যার্স” করা 
'অককতেঞিমাতধানং বিচারয় সদা নঘ॥ 


উযকালে ন্ধ্যারিষ্টশৈষ করিয়! সখাসনে স্থির, হই উপ্ুবেখরন 


করিয়া ফিতরে, *ঢুকিতে চেষ্ট। করশ্পীধন বাহ বিস্মৃত জইবে. তখন 






ভিতরে তি খানি পারিবে। াহিরোষ্ািয় রি কে পা 
লইয়। যাও, গিয়। বিছা কর আত্ম ান্ৃতি হবে ভিন্ক। ॥ | 


ঘিনি রতি তিনিই মাঁয়ী__ইহা' দু নিশচর ক 
চপ্লাচরং জগত কত্গং চাাহানিযািরিন নি 






আব্স্তত্থ পর্যন্তংদৃশ্যতে শ্রায়তে ন যশ? ৮ 
সৈষা প্রকৃতিরিতৃত্যক্তা সৈব মায়েতি বাহিত! ॥ 1 





রা  বুঝিতে9 কোথায় ডুবিয়াছ ? ডুবিয়াছ মোহে, বিয়া মায়া ্ 
বর জঙ্গম সমস্ত চগণ্। দেহ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ব্রহ্গা! হইতে তৃণগুচ্ছ রন 
যাহ দেখ! যায়, যাহার কথ! শুন! যায়, যাহার কথ মনে 'অলেও স্মরণ 
করাযায়__সমস্তই মায়! সমস্তই প্রকৃতি । এই মায়ার হস্ত হইজে। উদ্ধার 
পাবার গন্যই “মামেব ষে প্রপদ্যন্তে” আত্মার শরণাপক্জ্র হইতে হয়।, 
আহ। আত্মমায়! কি বিষম-_“যাবন্ত্য: শক্তয়ো লোকে মায়া: মতন 
হি”__-এই জগতে যত শক্তি দেখ সমস্তই মায়! হইতে জললিতে। | 
আহ! সর্বদা নিগুণ থাকিয়াও মায়াকে অঙ্গীকার এরি টু গুপ-, 
বানু গুণ হয়েন। ভগবান্‌ যখন স্থষ্টি লীলা করিটতৈই চা 
তখনই মায়াকে অঙ্গীকার করেন। এই মায়া দুই প্রকার--. 









“রাম মায়! দ্বিধাভাতি বিচ্যাবিষ্ছেতি তে স্ব” 

যে মায়। বরেণ্য ভর্গ তাহাই বিদ্তা, যে মায়া অ নয় 
আরিগ্ভা । অবিষ্ভার বশে যাহারা, তাহারা নিত্য সং ' 
ধা বিদাত্যাস রত তাহার! নিত্যমুক্ত । স্মরণ কি বা, আর. 
করবার বল। হউক। 

(১) জা মায়েতি নিশ্চিত্য স্বাং ভজেত্তম্মানে৷ গৃহম্” 
মী হইতে তৃণগুচ্ছ পর্বান্ত সমস্তই রথ নিশ্চয় করিয়া ািজপী 
রামকে ভ্তেছইবে । 









ভু দেও নিসা যা টপ এরীরিল ঃ 
নলাহং দেশ্সিনা্বেতিদরু্িবিষ্ভেতি ভণ্যতে ॥ 
*অবিষ্তা সংস্থতে হেঁতুবিষ্ভা তস্য নিবর্তিকা। 


তক্মাৎ যত্বঃসদ। কার্য্যে। বিদ্যাভাসে মুমুক্ষুভিঃ ॥ 


রর সি শামি এই ষে বুদ্ধি ইহার নাম অবিদ্য।। আমি দেহ নই 
আঁমি। জ্ঞানন্বরীপ' আত্ম! এই যে বুদ্ধি ইহা বিদ্যা বলিয়া কথিত। 
. আবি সংসার করায়__বিদ্য| ঘ্বার। সংসার মুক্তি হয়। সেই জন 
যিনি সংসার দুঃখ হইতে মুক্তি আকাঙক্গ! করেন তিনি সর্ববদ। ব্য 
বাসে মত করিবেন । 


শা শির ক(রলেন-_ 





| ক বু নবি মিবাত্মানং জীবং কাত্বা ভয়ং ভবে । 
| পাজি জ্ঞাত্ব। ভয়ছুঃখৈবিমুচ্যতে ॥ 


রি বে রি জানার মত “আমি জীব” ইহ! জানিলে ভয় হইবে আর 
ছা রমা! ইহ! জানিলে ভয় দুঃখ কিছুই থাকিবে না । 
আর রে আর একটি কথ বলিয়! 'এই বিষয় শেষ 








রা ভূলে ফেনজালং ধুমোবহ্ছো তথ! স্য়ি। 
্নাধারা হয়৷ মায় কার্ধ্যং স্থজত্যহে। ॥ 
াবসমায়ারৃতা লোকা স্তাবন্বাং ন বিজানতে। 
সানিচারিত সিদ্ধৈষাবিদ্য। বিদ্যাবিরোধিনী ॥. 
আ্যাকত দেবর সংঘাতে ্তিবিস্থিতা। " 
চিচ্ছকিজীব লোকেইন্সিন জট ্ ছি 














আক্সালাহাম নম । 


অদ্যৈব কুরু যঙ্ছেয়ে। বৃদ্ধঃ সন্‌ কিং করিষ্যসি। 
স্বগাত্রাগ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্ধ্যয়ে ॥ 


১২শ বর্ষ। ও পৌষ, ১৩৩৩ সাল। | ৯ম সংখ্যা। 








স্বরূপ দর্শনার্থ বেদের উপদেশ। 


( ৬কাণীধাম ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ ) 


(১) 

সুনীল সুন্দর আকাশ । আকাশ শুন্তই। আকাশকে নীল দেখ! যায়।. 
ইহ! ত্রান্তি। আক|শের বহু উর্দধে অতি বৃহৎ এক অতি স্বচ্ছ দর্পণ। পৃথিবী- 
বাসী সকলেই পৃথ্ণীর উপর হইতে এই স্বচ্ছ দর্পণকে ক্ষুদ্র থালির আকারে 
দেখে। ভারতের যে কোন স্থান হইতে দেখ ব| আফ্,ক| দেশের যে কোন 
স্থান হইতে দেখ ব! পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে দ্বেখন! কেন ইহ! একভাবেই 
পরিদৃশ্তমান হয়েন। 
& সর্ধব্যাপী, সর্বশক্তিমান, তেজোময়, অমৃতময়, তেঝের ঘনীভূত ধারী 
এক মহাপুরুষ এই স্বচ্ছ দর্পণের পশ্চাতে দীড়াইলেন অথব! সর্বব্যাপী বিশ্বের 
গ্রতিবিষ্ব উঠিল দর্পণে। আর সেই তেজোরাশি দর্পণে প্রতিফলিত হটয। 
ক্র +অন্তরীক্ষ লোক, ন্বলেক উদ্ভাসিত করিল। . সুধ্যরশ্মি তৃভু ঝস্বলেক 
পারি, করিব। মাত্র ব্রন্মাণ্ডের গ্রাণি নিকর অন্ধকার দুর হইল দেখিয়! স্ব স্ব 
কর্ধে প্রেরণা প্রাপ্ত হইল। ইন্জিয়েরও ধর্মী অপীয়ের ্গর্শে জীবিত ছুই 


বাহিরের বিষয়ে লু ছ্্যা ভোগ করিতে ছুটি! যাওয়!। 





৩৯৩. উত্সব । 


্রহ্মাণ্ডে যাহ! হয় শ্রুতি জীবের ক্ষুত্র ভাণ্ডেও তাহাই হয়। সহস্রারে দণ্ডায়- 
মান মহাপুরুষ হইতে বিচ্ছ,রিত তেজোরাশি বুদ্ধি দর্পণে পড়িল। জড় বুদ্ধি 
চেতন প্রাপ্ত হইয়! সমন্ত ইন্জি়কে জাগাইল আর সমস্ত ইন্দ্রিয় দেহের সহিত 
বিষয় ভোগে লুন্ধ হইয়। বাহিরে আসিল। বুদ্ধিতে আত্মার প্রতিবিষ্ব পড়ি 
যখন বুদ্ধাবচ্ছিন্ন টৈতন্তে ও পূর্ণ চেতন্টে তাদাত্থা »ম্স্ধ হইয়া! যায় এই বৃদ্ধযাত্মা- 
ভানের একতাকেই জীব বলে । বৃহৎ ব্রহ্জাও হইতে আরম্ত করিয়া অতি শু 
জীবের মধ্যে অল্লাধিক পরিমাণে এই ব্যাপার ঘটিতেছে। 

তবেই দেখা যায় মানুষের স্বভাব হইতেছে “শরীর ভোগার্থ মহনিশং নরঃ” 
“করোতি ছঃখেন হি কর্ম তন্দ্রং” শরীর ভোগার্থ মানুষ দিনরাত্রি অতিছুঃথে 
কতই কর্ম করে। কিন্তু যাহার স্পর্শে জড়বন্ত চেতন প্রাপ্ত হয়, হইয়! বাহিরে 
ছুটিয়। বেড়ায় এবং নান! প্রকার ক্ষণিক সুখ ছুঃখে কখন হাসে, কখন কীদে-_ 
তাহার দিকে--সেই পুরুষের দ্বিকে ফিরিতে চায় না। ইহাই দাধন-হীনতা, 
বহিম্ত্ুধত|, চেত্যতা, নরক প্রাপ্তির পথ। 

বহিন্ুধী মা হইয়া! অন্তন্ম্ব্থী হইবাক্স জন্ত প্রয়াস করাই সাধনা । ভিতরে 
দণ্ডায়মান পুরুষকে দেখিবার চেষ্টা করিতে করিতে বুদ্ধিদর্পণ যখন উল্টাইয়! 
অস্তু্ধী হুইয়। যায় তখন সেই মহাপুরুষের দর্শন লাভ হয়। ইহারই নাম 
স্বরূপ দর্শন । এই স্বরূপ দর্শনার্থ বেদ কি উপদেশ করিতেছেন তাহারই 
কথফিৎ আভাস দিবার প্রয়াস কর] যাইতেছে। 

(২) 

এই যে ভৃভু বংস্বলেণক ব্যাগী তেজোরাশি ইনিই প্রকাশ স্বরূপ। যিনি 
বাহিরের সমস্ত প্রকাশ করিতেছেন তিনি অবরণীয় ভর্গ আর যিনি উর্ধে 
প্রবাহিত হুইয়৷ সেই হিরগ্ন, হিরণ্যশ্মশ, আপ্রণখাৎ সমগ্র হিরণ্যবর্ণ মহাপুরুধকে 
দেখাইয়। দেন তিনিই বরণীয় ভর্গ। এই বরণীয় ভর্গই ব্রহ্ম। যেমন রাহুর 
শির বলিলে রান্কেই বুঝায় সেইরূপ সবিতার ভর্গ বলিলে সবিতা ও ভর্গ যে 
অভিন্ন ছাহাই বুঝায়। এই জন্তই শক্তি ও শক্তিমানকে অভেদ বল! হইয়াছে ।. 

এই ভর্গই উপাসনীয়। ইহার ধ্যানেই মানুষের চতুর্বর্গ লাভ হয়। ধ্যান 
বা নিদিধ্যাসনই স্বরূপ দর্শনের একমাত্র পথ । 

ধ্যান বা নিদিধ্যাসন করিতে হইলে কি করিতে হয়? 

যাস ও নিদিধ্যাসনের পার্থক্য পৃজাপাদ মধুহ্দন সরগ্বতী তীহার ভাগবতের 
“্জগ্মান্তও বত?” শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় লিপিবদ্ধ করিস! গিয়াছেন। তিনি 


স্বরূপ দর্শনর্থ বেদের উপদেশ | " ৩৯১ 


বলিয়াছেন “সত্যপরং ধীমহি*__-.এখানে ধীমহি অর্থে নিদিধ্।সন অর্থাৎ যেখামে 
উপান্ত ও উপাসক অভিন্ন সেখানে যে স্থিতি তাহাই নিদিধ্যাসন। আর যেখানে 
উপান্ত ও উপাসকের ভিন্নতা আছে-_যেধানে অ।মার উপান্ত ঠাকুর একজন 
এবং আমি উপাসক সাধক আর একজন এইরূপ বুদ্ধি থাকে সেখানে ধ্যান 
কথার ব্যবহার হইয়া থাকে । পুজ্যপাদ সরম্বতী ঠাকুরের ইহাই সিদ্ধানস্ত। 
শাস্ত্রের অন্স্থানেও ইহ দেখা যায়। ভগবান্‌ গৌড়পাদাচাধ্য বলিতেছেন 
*উপাসনাশ্রিতো! ধর্শো। জাতে ব্রহ্মণি বর্ততে” ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য কারিকার 
ব্যাখ্যায় বলিতেছেন “উপান্তোপাসনাদি ভোদ জাতং সর্বং বিতথং কেবলশ্চাত্া 
অদ্বয় পরমার্থঃ* উপাস্ত ও উপাসকের যে ভেদ তাহ! মিথ্য।-_- আত্ম কেবল-- 
আত্ম! অদ্বয় | যে দ্বৈতবাদ, উপাস্ত ও উপাসকের ভেদ স্থাপন করে, এই জন্ঠ থে 
ছৈতবাদ, অদ্বৈতের বিরোধী শ্রীমৎ ভগবান্‌ গৌড়পাদাচার্ধ্য শ্রুতি প্রমাণে তাহারই 
নিন্দা করিতেছেন। নিগুণ ব্রহ্ম সগুণ হিরণ্যগর্ভ হইয়। যখন যেন জন্মান 
তখনই উপাসন। হয়। আমি উপাসক আমার উপাস্ত হইতেছেন ব্রহ্গ-_হিরণ/- 
গর্ভ | এক্ষণে আমি পঞ্চভৃতের সংঘাতে আকার প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে 
এবং ব্রদ্ষেই অবস্থান করিতেছি আবার শরীরপাতের পরে ব্রহ্গকেই প্রাপ্ত 
হইব। উৎপত্তির পূর্বে আমার যে রূপ ছিল উপাসনার সাহায্যে প্রলয়ের পরেও 
আমি সেইরূপই 'পাইব। এইরূপ ক্ষুদ্র ব্রহগজ্ঞ বলিয়! মহাত্মাগণ এইরপ ক্ষুদ্রদর্শী 
সাধককে কৃপণ ব! দীন ঝ অল্পদশী বলেন। দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদের বিবাদ কত- 
দিন হইতে চলিতেছে কে বলিবে? অন্ততঃ গৌড়পাদ আচার্যের পূর্বেও এই 
বিবাদ ছিল। ধাহার! মহাত্মা! হারা এই বিবাদের মীমাংসা করুন আমর! 
অন্তভাবে ধ্যানের কথ! বুঝিতে চেষ্ট। করিতেছি। এখানে এই মাত্র বলয় 
রাখি গ্বৈতভাব পর্যন্ত সাধনা, অছৈতে স্থিতিই সিদ্ধি অর্থাৎ দ্বৈতৈর সাধনায় 
অদ্বৈতে স্থিতি । আমিই তুমি এই নিদিধ্যানাত্মক ধ্যান, ধাহার! মনকে নিরোধ 
অবস্থায় আনিতে পারেন তীহাদের জন্ত। প্রাণায়ামাদি দ্বারা মনকে ক্ষণিকের 
কন্ঠ নিরুদ্ধ করা যায় সত্য কিন্তু যদি দেহাতআ্মবোধ চিরতরে ন1 যায় তবে এই 
নিরোধ ভাব কতক্ষণ থাকিবে? যতক্ষণ ন! সাধক দৃশ্থাদর্শন মুছিয়া ফেলিতে 
পারে. অথব। যতক্ষণ না সাধক সমস্তকেই চৈতন্তভাবে দেখিতৈ পারেন ততক্ষণ 
স্থির নিরোধের কোন আশাই নাই। শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া উপাসনা 
করিলে তিনিই শ্বরূপে.স্থিতিলাত করাইয়া! দিবেন এই অন্ত ভক্তিপথই নিরুপদ্রৰ | 
কিন্ত তাই বলিয়! যোগপথ যে কিছুই নয় হা! বলিলে চলিবেনা। শান্ত বলেন: 


৯২ : উত্সব 1: 

শন যোগেন বিনা জ্ঞানং যোগন্তত্বার্থনীলনম্” ১১৯ স্কন্দগুরাণ কাশীখ্ড ২২ 
অধ্যার। ভগবান্‌ বিশ্বাসী ভক্তকে প্রথমে ঈশ্বরে সর্ববকর্ম্ম সমর্পণ করিতে অভ্যাস 
করিতে বলিতেছেন পরে এ বিশ্বাসী পরোক্ষজ্ঞানী ভক্তকে যোগী হইতে বলিতে- 
ছেন_-বণিতেছেন “গশুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপা* ইত্যাদি আত্মসংস্থং যমনঃ কৃত্বা ন 
কিঞ্দিপি চিন্তয়েং” মনকে আত্মসংস্থ করিয়া কিছুই চিস্তা করিবে না। যোগীরা 
ইহাই করেন। এই স্থিতি কিন্তু কিছুতেই স্থাক্সী হইতে পারে না বতক্ষণ না 
দেহাত্মবোধ চিরতরে দূর হয়। ইহারই জন্ঠ গীতা “আত্মসংশ্ং মনঃ কৃত্বা ন. 
কিঞ্চদিপি চিন্তয়েং” এই শ্লোকের পরেই বলিতেছেন প্তন্মাৎ যোগী ভ বাজ্জুন” 
ইহার পরেই আছে-- 


যোগিনামাঁপ সর্বেষাং মদগতেনাত্বরাতুনা | 
শ্রন্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥৩।৪৭ 


সকল ঘোগীর মধ্যে শ্রেই তিনিই যিনি শ্রন্ধাবান্‌ হইয়া মগ্দতচিত্ব দ্বার! 
আমাকে ভজনা করেন। ইনিই যুক্ততম। 

আবার দশ অধ্যায়ে শ্রেষ্ঠ যুক্ততম অবস্থা কি অক্ষর নিগুণ উপাসনায় 
হয়, ন| সগুণ বিশ্বরূপাির উপাসনায় লাভ হয় তাহাই বিচার করিয়া বলিতেছেন 
স্অদ্বৈত বা নিগুপ বা অক্ষর উপাসনায় আমিই সেই এই ভাবে স্থিতিকেই 
লক্ষ্য কর! হয়। মন নিরোধ অবস্থায় আসিলে জ্ঞান স্বরূপে বা আনন্দ স্বরূপে 
স্থিতি লাভ হয় মার চির নিরোধ অবস্থাই হইতেছে জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপে 
চিরস্থিতি বা সং চিৎ আনন্দে অবস্থান। অক্ষর উপাসন! স্থিভিকেই বলে বলিয়! 
প্রকৃতপক্ষে ইহা উপাসনা নহে, উপাসনার উপরের অবস্থা! যে স্থিতি তাহাই 
নিদিধ্যাসনিত্মক ধ্যান। 

সগুণ উপাসনাই প্রকৃতপক্ষে উপাসনা । এখানে উপান্ত ও উপাসকের ভেদ 
থাকিবেই। এখানকার সাধন! হইতেছে ধ্যান। কলির জীবের সর্বন্ব হইতেছে 
এই ধ্যান। 


হ্যান্ন শ্বি ভাহাই লুহ্খিতে হইলে । 


প্রথমে জ্ঞান পরে ধ্যান। বিদ্মহের পরে ধীমছি। সমস্তই অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন1 ভুরুবঃস্ব লেোঁক-__ কোথাও কিছু প্রকাশ নাই। এক প্রগাঢ়তমঃ 
সনগ্ গ্রাম 'ক্ষরিয়াছে। সর্বত্রই শুধু অন্ধকার, শুধু অপ্রকাশ। সমন্তই জড় 


স্বরূপ দর্শনার্থ বেদের উপদেশ । ' ৩৯৩ 


কোথাও চেতন! নাই। সহস! আকাশ ব! অবকাশ ভরিয়! এক দিগন্তব্যাপী গ্রকাশ 
ধীরে ধীরে দিগন্তপ্রসারীতমকে সরাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রদীপের আলোকে 
যেমন গুহার নিবিড় মন্ধকার একেবারে সরিয়া যায়, সেইরূপ এক প্রকাশে 
সব অগ্রকাশ সরিয়া গেল। ভূলোক, অস্তরীক্ষ লোক, ন্বর্গলোক এক অথণ্ড 
প্রকাশে প্রকাশিত হইল আর সেই প্রকাশে প্রদীপ্ত হইয়৷ সমস্ত জড়বর্গ যেন 
জীবিত হইয়া উঠিল। উঠিয়াই বহিন্ুথে কার্ধে ছুটিল, ভোগের দিকে মনো- 
যোগ করিল। এইটি স্বভাবতঃ হয়। কিন্তু সাধন হইতেছে ইহার বিপরীত 
গতি। এক প্রকাশে জগতের বস্ত প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রকাশের এক 
উর্ধ প্রবাহিত গতি আছে তাহাই বরণীয় ভর্গ, এই বরণীয় ভশী প্রকাশের আধার 
ধিনি সেইদিকে বুদ্ধিকে উল্টাইয়! দেয়। 

বুদ্ধি দর্পণ স্বরূপ । চৈতন্য দীপ্ত। হুইয়। জড় বুদ্ধি সজীব হইয়া বহি খেও 
আইসে আর বুদ্ধি যখন বিচার করেন এই ত জড়ভাবে ছিলাম কে আমায় 
জীবিত করিল _এই বিচারদ্বার! বুদ্ধি দর্পণ উল্টাইয়! তাহার দিকে ঘুরিয়াও 
দড়ায়। তখন প্রতিবিষ্ব ধিষকে দেখিতে থাকে । এই প্রতিবিষ্বের বিশ্ব 
দর্শনই ধ্যান। রূপে স্থির হইলেও ধ্যান হয়, গুণে, লীলায়, স্বরূপে যাহাতে 
স্থির হও তাহাতেই ধ্যান হয়। মন যখন “ন চলতি” মন যখন আর চলে 
ন! তখন সদ। ধ্যান নিষ্ঠ। হয়| রূপের মোহে বা গুণের মোহে ধ্যান হইতে 
পারে কিন্তু শান্তর জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্মের পরে যে ধ্যান হয় কেবল মাত্র তাহাতেই 
ঈশ্বরকে পাওয়! যায় অন্থত্র যে ধ্যান, যাহা মোহ মাত্র, তাহা ক্ষণস্থায়ী। অগ্রে 
স্থখ ও পরে বিষ। 

তন প্যান ক্্সিতে হইলে ক্কি কল্লিতে হইবে £ 

আগ্রে বুদ্ধি দর্পণফে উল্টাইয়। ধর। ধরিয়! তাহার দিকে ফিরিয়া দীড়াও। 
উপসমীপে উপবেশন ইহাই উপাসনা! । গীতা এই জন্ত বলিতেছেন “মাং 
ধ্যায়ন্ত উপাসতে* ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা! করিতে হইবে। 

কলিতে নাম জপই শ্রেষ্ঠ উপাসনা । বুদ্ধিকে প্রকাশের আধারের দিকে 
ফিরাইয়া. এক অথণ্ড জ্যোতিঃরাশির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়। আর কিছু না 
দেখিয়। নাম করিতে করিতে প্রকাশের আধারকেই দেখিতে থাক । ইহাই ধ্যান। 
এই আধার আবার আত্মাই। এই আত্মাই আমার দেহকে, সকলের দেহকে এক 
কথায় জগৎকে ব্যাপিয়। আছেন ইহাও ধ্যান। ধ্যায়েৎ ব্বদেহমথধিলং ত্বয়া ব্যাপ্ত 


মরিন্দম ইত্যাদি । 


। জগৎ দেখা ছাড়িতে ত কতই প্রয়াদ কর। কিন্তু যখন বুদ্ধি দর্পণকে উুল্টাইয়া 
ধর-যখন দেখ কোথা হতে প্রকাশ আসিতেছে তখন শুধু প্রকাশ শুধু 
প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু কি থাকে? হুর্য্যকে থালির মত দেখায় সত্য । কিন্তু হু্ধা 
রশ্মি সাহাযো জগতের বসত ন| দেখিয়। হূর্য্যরশ্মির উর্ধ গ্রবাছের আশ্রয়ে যখন 
হুর্যোর দিকে যাও-_-যখন সুর্যের নিকটবর্তী হইতে থাক তখন তোমার জন্বুখে 
কি ভাসে? কত বড় হুর্ধ্য--কত ঝড় প্রকাশ। চক্ষু ঝলসাইয়৷ যার। এই 
কুর্যের দিকে চাহির়! জগৎ দেখিলে যখন জগৎ দেখা যার ন৷ তখন সুর্যের 
নিকটবর্তী হুইয়! কুর্য্য দেখিলে শুধু আলোক শুধু আলোক ভিন্ন আরকি 
দেখিবে? এই অবস্থার আভাস শাস্ত্রে পাই। 


অন্তৌধিচ্ছ,তিসিদ্ধ নির্মল পদৈঃ স্তোত্রৈঃ পুরাণোতবৈ। 
ভর্তা গদগদয়াগ্রিরাতি বিমলৈরানন্দবাস্পৈবৃতঃ। 
ততঃস্ফুরৎ সহস্রাংশু সহজ সনৃশপ্রভঃ | 

আবিরাসিদ্ধরিঃ প্রাচ্যাঙ্গিশাং ব্যাপনয়ংস্তমঃ ॥ 
কথক বান বরহ্! হর্দর্শমকৃতাত্মনাম্‌। 

ইন্দ্রনীল প্রতীকা শংস্মিতাস্যং পদ্মলোচনম্‌ ॥ 

কিরীট হার কেয়ুর কুগডলৈঃ কটকাদিভিঃ | 
বিভ্রাজমানং শ্রীবংস কৌন্ভ প্রভয়ান্থিতম্‌ ॥ 


ুর্দর্শ-_ অতি দুর্দির্শ তেজোরাশি মধ্যে আগ্রণখাৎ সুবর্ণ বর্ণ এক পুরুষ__তীহ! 

হইতেই জ্যোতিরাশি বিচ্ছরিত হুইয়! হৃর্য্য দর্পণে পড়িতেছে আর হৃর্্য দর্পণ 
হইতে প্রসারিত হুইয়! ভূলেণেক অস্তরীক্ষলোক ন্বলেণক উদ্ভাসিত করিতেছে । 
তাই ধ্যান করিতে বল! হইতেছে ইহ্াীকেই। 

ধ্যেয় সদ! সবিভূমগ্ুলমধ্যবর্থী নারায়ণঃ 

সরসিজাসন লঙ্লিবিষ্টঃ ক্যুরব!ন্‌ কনককুগুলবান্‌ 

কিরীটাহারী হিরগ্নয় বপু ধৃত শঙ্খচক্রঃ | 

. ষে ধ্যানে বুদ্ধি দর্পণ উল্টাইয়। হ্দর্শ ধজ্যাতিরাশি দেখিতে দেখিতে আর 

জ্যোতির আধার সেই হিরপ্নফ় পুরুষকে বিশ্বাসেও চিন্তা করিতে করিতে নাম 
জপ করিতে হর, স্ব স্ততি করিতে হয়, সন্ধ্যা উগাসন! করিতে হয় সেই ধ্যানই 
ধ্যান আর সেই ধ্যানে থাকিব! যখন সেই পুরুষের সাহায্যে নিদিধ্যাসনে স্থিতি 
লাভ হয় তখনই স্বরূপ দর্শনে শ্বরূপেই স্থিতি হয়। | 


স্বরূপ দর্শনার্থ বেদের উপদেশ ৩৯৫ 


এই স্থিতিতে থাকিয়া, এই নিগুণ, সঞ্ডণ, আত্মা ও অবতারের সঙ্গ সমকালে 
করিয়া যখন সাধক ব্রাঙ্গীন্থিতি লাভ করেন তখন তিনি নিগুণ থাকিয়াও 
বিশ্বরূপে ভাসিতে পারেন, আত্মা হইয়! পবস্থষ্টতদেবানু প্রাবিশং” হয়েন'আবার 
অবতার হইয়৷ জগতের ছুঃখভার হরণ করিয়া থাকেন। এই অবস্থাকে লক্ষ্য 
করিয়াই বলা হইয়্াছে। | 


যং লা! চাপরং লাভং মন্ততে নাধিকং তত: 
যম্মিন্‌ স্থিতে| ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ 


যে স্বরূপ লাভ করিয়া! অপর লাঁভকে তদপেক্ষা অধিক মনে হয় না এবং যে 
অবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়া শীতোষ্াদ মহাছুঃখেও বিচলিত হইতে হয় না 
তাহাই যথার্থ যুক্ত হওয়ার অবস্থা । 

যদ্দি কেহ বিবেচনা! করেন এই সমস্ত যাহ! লেখা হইল তাহ! যে বেদের 
উপদেশ তাহ বুঝিব কিরূপ? উত্তরে আমরা বলি তান্ত্রিক সন্ধ্যার গায়ত্রী বা 

$ বৈদিক সন্ধ্যার গায়ত্রী বুঝিতে চেষ্টা করিলেই বেদের উপদেশ কথক্চিৎ ধরা 

যাইতে পারে। 

আমর! গায়ত্রীর অর্থের আভাস মাত্র এখানে দিয়! এই গ্রবন্ধের উপসংহার 
করিতেছি। 

পরম শান্ত, চলনরহিত, পরিপূর্ণ সর্বশক্তি বিজড়িত সচ্চিদানন্দ শ্বরূপ পরম 
ব্রহ্ম অস্পন্নস্বভাব। এখানে চৈতন্ত ও চৈতন্তশক্তি-_-চিৎ ও চিৎশক্তি চক্রে 
চন্জ্রিকার মত, হৃর্য্যে দীধিতির মত, পাবকে উষ্ণতার মত অভিন্ন হইয়াই থাকেন। 
শান্ত্র বলেন “পাবকন্তোফ্চতে বেয়মুষাংশোরিব দীধিতিঃ | চন্্ন্ত চত্ত্রিকে বেয়ং 
মমেয়ং সহজ| ফ্রবা৮। শ্বভাবতঃ অস্পন্দ স্বভাবে ষঙ্থল্প বিকল্পময়ী স্পন্দন্বভাব 
জাগে। ইহাই মায়া। যখন ব্রক্ষের সহিত ইনি এক হইয়া থাকেন তখন 
বন্ধ বতীত আর কিছু আছে ইহাও বল! যায় না, নাইও বলা যায় না। এই 
জন্ত মায়াকে অনির্বাচ্যা বল! হয়। সগরণ ব্রদ্দে ষে বরণীয় ভর্গ সর্বদা মিলিত 
তাহার নগ্বন্ধেই বল! হয় প্স্দাকার। সদানন্দ| সংসারোচ্ছেদকারিণী।. স| 
শিব! পরমাদেবী শিবাংভিন্ন। শিবন্করী ॥” মায়াধিষ্ঠান চৈতন্তই উপান্ত। 


নাহং সুমুখি মায়ায় উপান্ত্বং ক্রবে কচিৎ। 
মায়াধিষ্ঠান চৈতন্তং উপাতাত্বেন কার্তিতন্না 


. অন্পন্ম অনেজৎ ব্রহ্ম সন্বল্প বিকল্পম্রী সপন? শক্তির উদয়ে চেতত্যা বা 

বহিন্ুথত! প্রাপ্ত হইয়া! জগৎ বিস্তার করেন। শীস্ত পঞ্মম ব্যোমে স্পন্দশক্তির 
আদি ক্রীড়াই ওঁকার। সৌনর্যযভরিত অত্যন্ত আে্যোতিশ্বরূপ পরমন্রন্ধ সাগরে 
অতান্ভুত অতি নুক্ষ শক্তি লহ্রীই এই ফ্ঁকার। ব্রন্গ সাগরে মায়! তরঙ্গ অব্যক্তেরও 
পূর্বববস্থা ৷ তৃভূ'বঃস্বলেণকের অন্ধকার সরাইয়া এই তিন লোক গ্রকাশ করিয়! 
.ষে ওকার দীড়ান তিনি সেই সর্বগ্রসবিতার বরণীয় ভর্গ। উর্ধ প্রবাহিত 
ূর্যারশ্মি যেমন আমাদের চক্ষুকে ুর্ধ্যে উপস্থাপিত করে সেইরূপ বরণীয় ভর্গ__ 
দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল সেই মায়াশবলিত ব্রদ্দের দিকে আমাদিগের বুদ্ধিদর্শনকে 
উল্টাইরা ধরেন। তখন বুদ্ধিদর্পণ পরম জ্যোতিতে ভরিয়া যায়__আর জগৎ 
দর্শন থাকেনা, আর কোন সঙ্কল্প বিকল্প থাকে না৷ আর কোন বাসনাই থাকে 
না। এই জন্যই বরণীয় ভর্গের ধ্যান করিতে বেদ উপদেশ করিতেছেন।,: এই 
ধ্যানে এক মাত্র হুরধ্যমণ্ডলমধ্যবর্তী নিগুগ-সগ্ণ ত্রহ্মই থাকেন, যদি জগৎ ব্লিয় 
তখন কিছু থাকে তাহাও সেই পরম চৈতন্ত ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। চৈতন্ত 
ভাবিয়া, চৈতন্ত দেখিয়া, সাধক যখন চেতন হইয়া যান তখনই সিদ্ধি। এই 
সাধনার অভ্যাস কালে সর্বদ! স্মরণ রাখিতে হইবে অন্তর্ূ্টিতে জগৎ চৈতস্রূপ 


“আর বহিরৃ্টিতে জগত তুচ্ছ। ইতি। 


করো 


ও 


সৎকথা। 


দীননাথ তুমি হবি কহ দীনে দয়! করি, 
কবে হবে অপনীত এ ভ্রম আমার |! 
পড়িয়! মায়ার জালে, যাইতেছি পথভুলে 
| দূর কর দয়াময় ভ্রম-অন্ধকার ॥১1 


কে আমি চিনিন! আমি, কিমাশ্চর্ধ্য অতঃম্বামি ! 
তুমিই সেজেছে আমি এই কথা সার। 

- তবে কেন এ প্রমাদে ' পড়িতেছি পদে পদে, 
ভার্ষিতেছি তোমাহ'তে আমি হঈ আর 1২। 





সতকথা। ৩৯৭ 


কত ভস্ম চলে গেল, [এ প্রমাদ না ঘুচিল, 
'ছাবু ভুবু খেয়ে মরি এ ভব সাগরে । 
কালে কালে কীলবাঘ, 1 জানোদয় নাহি হয়, 


জ্ঞানময় | জ্ঞানদারছু তার হে ছুত্তরে ॥৩॥ 

ভেদেই প্রমাদ হয়, '. অভেদে প্রমোদোদয়, 
সে পর প্রমোদ হয় আানেতে উদয়। 

তুমি আমি ভিন্ন নই, তুমিই যে আমি হই, 
এই যে অভিন্ন জ্ঞান সদ। যেন রয় ॥৪॥ 

য| দেখি জগংকায়া, এসব তোমার ছায়, 
আবরণে আবরিয়৷ রয়েছ স্বরূপ। 

জ্ঞানের উদয় হ'লে, বিক্ষেপ যাইবে চলে, 
কায়-ছায়। নাহি রবে মাত্র ব্রহ্মরূপ ॥৫।% 

নিজে দেখ নিজরূপ, অজ্ঞ দেখে জগৎরূপ, 
অপরূপ সমুদ্ধয় কে বুঝিবে লীলা । 

তুমি দ্রষ্টা তুমি দৃশা, তুমি হও এই বিশ্ব, 
আন্ত কিছু নাহি ইথে তুমিই কর খেলা ॥৬॥ 

মায়ায় মোহিয়! জীব, ভুলেগেছে নিঞ্জে শিব, 
কত স্বপ্ন দেখিতেছে পড়িয়া অশিবে। 

অশিবে নাশিবে যবে, সব স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে, 
মহানন্ে মত্ত হ'য়ে মিশে যাবে শিবে ॥৭॥ 

কর দর! দয়াময় ! ' আর ন! আদিতে হর, 
আসা যাওয়া বড় ভন সদা ভাবি মনে । 

ভব ভয়ে করজ্রাণ, তুমি হে ভব তারণ, 
কাতর কিস্কর করে প্রণতি চরণে ॥৮। 

শ্রীবিষুণ আশ্রম দ্তী স্বামি 


অনন্ত বিজ্ঞানমঠ অনিঘার্ট রোড, 8 | 





* রজ্ছুজ্ঞানাত য দর্পে মিথ্যা রূগে নিবর্ভতে। 
আত্মজ্ঞানাৎ তথ! যাতি. মিথ্যাতৃত মিদং-অগৎ ॥ 


৫০ 


কথোর্ীকথন 1. 
( কাশীধাম শী অগ্রহায়ণ ) 
প্রথম কথ।-_জপতে রহ | 


গুরু--সকল সাধনার কথাই আমি তোমাকে বলিয়াছি। তুমি কতদূর কি 
করিতেছ বল ? 

শিষ্য ঠাকুর আমি আপনার অধম-_ 

গুরু__তা যাক । যা বলিলাম উত্তর দাও। 

. শিষা--শেষ অবস্থাতে যাহ পার! ষাইবে তাহ! হইতে আরম্ভ করিব নি? ? 

গুরু--সকলেই পারে--সকল অবস্থাতেই হইতে পারে এমন সাধনা হইতে 
আরম্ভ কর-_ক্রমে উচ্চ উচ্চ সাধনার কথ! যাহা জামিয়াছ তাহ! বলিও। 

শিষা--এই যুগে নাম সাধনাই সহজ সাধনা । বিশেষ শত বৃশ্চিক দং ংশনেরু 
সময়েও শ্বাস চলিবে--শত যাতনার সময়েও প্রাণের চলন থাকিবে- এই জন্ত 
আপনি শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া! নাম সাঁধনাক্ উপদেশ করিয়াছেন। 

গুরু-_বল কি বলিবে? 

শিষ্য--যদি শ্বাসের সহিত নামকে মাখাইয়। ফেলা যায় তবে শেষ অবশ্থাতেও 
শ্বসে লক্ষ্য রাখিতে পারিলে নামে লক্ষা পড়িবে- আর নাম করাও হুইবে। 

গুরু-__অজ্ঞানতঃ যদি নাম উচ্চারিত হয় তাহাতে কি হইবে? 

শিষা--আপনি বলিয়াছেন শান্্ব তারস্বরে বলিতেছেন জ্ঞানতঃ বিনি নাম 
করিবেন তাহার ত কথাই নাই, কিন্তু লয় কালে অজ্ঞান্তঃও যর্দি পবিত্র নাম 
মানুষ উচ্চারণ করে তবে অনেক জন্মাভ্যস্ত যে যোগ সেই যোগের ফল, নাম 
উচ্চারণের ফলে প্রাপ্ত হইবে। 

গুরু_ শাস্ত্র কোথায় ইহ1 বলিয়াছেন শরণ আছে? 

শিষা-_ যে চাপি তে রাম পাবত্র নাম গৃণস্তি মর্ত্যালয়কাল এব। 

_ অজ্ঞানতে| বাপি ভজন্ত লোকাং স্তানেব যোগৈর পিচাধিগম্যান্‌॥ 
অধ্যাত্মরামায়দ-উত্তর কাণ্ড ৯ সর্গ ৬৩ শ্লোক। 

গুরু-_সন্ত্ট হইলাম। এখন বল-_ধাহারা' নাম সাধনা করেন তাহাদের 

বহিম্তুথ ইন্দ্রিয় সকল ত'ধী হয় কিরূপে? 


কথোপকথন । ৩৯৯ 


শিষ্--ঠাকুর! আপনি বধ প্রকারে ইহ দিতি | 

গুরু__বল। 

শিষ্া-_শুনিতে হয় নামই শুন, দেখিতে হয় সর্বত্র নামই দেখ, স্পর্শ করিতে 
হয় সর্ব্দ! চিত্তকে নামই স্পর্শ করাও,এই ভাবে যিনি নামের অক্ষরকেও যথাস্থানে 
বাইয়া নামকেই দেখেন, নামকেই উচ্চারিত হইতে শুনেন, নামকেই স্পর্শ 
করেন, অগ্রে হৃদয়ানুজে বা ললাট মধ্যে নাম লিখিয়! লিবিয়া, জ্যোতির্ধয় নাম 
বাহিরে কোন কিছু দেখা হইয়! গেলে সেখানে লেখেন, সকল শব্ষই যে নাম 
করিতেছে ইহ! অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করেন, এক কথায় ভিতরে নাম লইয়া 
থাকিতে থাকিতে যিনি বাহিরের সকল দর্শনে, সকল শ্রবণে, দকলম্পর্শে নামকেই 
দেখেন, শুনেন, স্পর্শ করেন, ভিতরে নাম লইয়! সর্বদ| থাকিতে থাকিতে বাহিরে 
যাহা ভালে তাহাতেই নাম দেখেন, গুনেন এবং বাহিরে নাম দেখিয়া শুনিয়া 
ভিতরের নামে আইসেন, তাহার নাম সাধনায় সমন্তই স্ষুরিত হয়। ভিতর 
বাহির ছুই লইয়াই মানুষকে প্রথমে থাকিতে হয় বলিয়৷ ভিতরের ভাব প্রবল 
করিয়৷ বাহিরে আমিতে হয় আবার বাহিরে আসিয়। বাড়িলেই তৎক্ষণাৎ ভিতরে 
ছৃদয়গুহায় নামের কাছে আদিতে হয়-- ইহ! হইলেই যথার্থ নাম দাধন। হ্য়। 
ইন্জি্ সকলকে অস্তত্থি করাই নাম সাধনার প্রথম লক্ষ্য। 

গুরু-__মুখে যে ভাবে ব্যাখ্য/ করিলে সেইরূপে মভ্য।স করিতে পারিয়াছ 


কি? 
শিষা__ভগবন্‌ কিছু কিছু করিতেছি বটে কিন্তু ঠিকৃঠিকৃতপারি সি 


এইত আমার ছুঃখ-_- 

গুরু--ছুঃখের কথ! পরে হইবে এখন বল নাম সাধন। করিতে গেলে তোমার 
বিদ্ধ কি হয়? | 

শিষা-_বড় লোকের ভিড় হয় ইহাই ত প্রথম বিপ্ন। 

গুরু-_ইহ। আবার বিদ্বকি? বিশ্বনাথের মন্দিরে ও ভয়।নক ভিড় হয়। 

শিষা- _বিশ্বনাথের মত কথা শৃন্ হইয়! থাকিতে পারিলেই ত সব হুইল। 

গুরু- সম্পূর্ণ কথা শৃন্ত হইবার ভস্তই ত গুভ কথা যে নাম তাহা লইয়া 
থাকিতে বলিতেছি। প্রথমে, ব্যবহারিক কথা ত থাকিবেই। সর্বদা নাম 
অভ্যাস করিতে ধাহারা চেষ্টা করেন তাহার! কাহারও সহিত কথা কহিবার পূর্বে 
নাম করিয়া, নামকে জিজ্ঞাষ! করিয়া, নামের কাছে অনুমতি লইয়া কথ! 
কহিবেন, কথ শেঁষ হইলে আবার নাম করিতে থাকিবেন, ক্রমে নামই কৃপা 


পাব উত্সব 
করিয়। তাহাকে একান্ত মিলাইয়া দিবেন | তখম যেবত কথা কছিতে আম্ুক 


ন! কেন তুমি বিশ্বনাথের মত থাকিয়া সর্বদা রাম রাম করিতে পারিবে । আর 
বিশ্ব কি তাহাও বল ? | 


শিষ্য- খাওয়! দাওয়ার আয়োজন করিতেও অনেক সময 
নষ্ট হয়? 

গুরু- নষ্ট হইবে কেন? যাহ! কিছু কর বা যাহা কিছু খাও প্যৎ করোধি 
ষদক্লা সি” তাহাই নামের সস্তোষের কন্ঠ করিতেছি বলিয়। নাম করিতে করিতে 
কি করা যায় না? 

শিষা--চষ্টাত করি কিন্ত শতবার যে ভুলি? 


গুরু--তভুল ত প্রথমে হইবেই। কিন্তু “যদ যদ। নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং 
যখন.বখন মন চঞ্চল হইয়া নাম ছাঁড়িৰে তখন তখনই মনকে হৃদয় মধ্যবস্তী ব 
ললাট মধ্যবর্তী হূর্যামগ্ডলের মধ্যে লইয়া নামে ধরিবে প্তদাত্মানং বশং নয়েৎ”। 
আত্মারপী নামের বশে আনিবে। বযঞ্জি তুমি দৃঢ় ধারণ! করিয়া থাক, যদি 
সন্দেহশূন্ত বিশ্বাস তুমি করিতে পারিয়া থাক, তবে নাম করাতে তোমার সমগ্র. 
যষ্টকে আনিতেই হইবে । অমন আধা আধি যন্ব করিলে আধ! আধি ফুলই 
হইবে। আর কোনবিস্মহয়কি? 

শিষ্য--রোগ হয়। শোক হয়, কেহ মরিল, কেছ মরিতে চলিল এমবও ত 
আছে? 


গুরু-_ভগবান্‌ রামচন্দ্রেরও ত কত বিত্ব আসিয়াছিল। সহ্‌ করআররাম 
রাষ কর। যখন যে কাজ পড়িবে রামকে স্মরণ করিয়া করিয়!, রাম রাম জপিয়! 
জপিয়৷ করিয়া! যাও, বিদ্ল, নামই দূর কারয়। দিবেন। আধি ব্যাধর সময়েও 
ন।মকে প্রণাম কর নামকে জানাও-_এই সব. অভ্যাস করিয়! ফেল। 


শিষ্“--ভগবানের ত অনেক নাম। যে কোন নাম জপিবেই কি চবিংবে? 

গুরু-্যে নাম ভুমি গুরুর কাছে পাইয়়াছ---অথবা, এখনও যদি গুরুকরণ 
না হইয়া থাকে তবে যে নামে রুচি হয় তাহাই জাপ্বে। ঝানী, হর্গ, শিব, 
সীতারাঘ, রাম, জগন্ধাত্রী; অরপুর্ণ!, বিষু, নারারণ, গণেশ, হুর্ব্য; যে নামে কাচ 
তাহাই জপ। [কন্ধ যে নাম লইয়াই জপন! কেন---লক্ষ্য রাখা; চাই যে ভগ- 
বানের. নাদ জপিতেছি--এই ভগবান্‌ সর্ব ডিতরে বাহিরে, আছেন আর 
সর্বংঃখ দুর করিবার শক্তি তাহারই আছে, তিনি বড় ক্ষমাসার, তীহাকে 
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ডাকিলেই তিনি ক্ষমা! ফরেন? করিয়। পাপমুক্ত করিয়া দেন। ভগবানকে 
ডাকিতেছি ইহা! সর্ব! মনে রাখা চাই। একজনের গুরু বলিয়াছিলেন অঘমর্শন 
অধমর্শন জপিও। শিষ্য ভুলিয়৷ গিয়! ঘমর্শন ঞপিয়াছিল কিন্তু তাহার মনে 
ছিল ভগবানকেই ডাকিতেছি তাহাতে তাহার সিদ্ধি আসির়াছিল। ভগবানকে 
ডাকিতেছি ইহাই শ্রেষ্ঠ উপদেশ। 

শিষ্য- যাহা! যাহা করিতে হইবে তাহা ভাল করি আর একবার 
বলুন। 

গুরু--প্রথমে দৃঢ় লঙ্কর্ল কর। দৃঢ় সম্বল্প কি ক্রিয়া করিবে জান? 
মরিতে হয় মরিব কিন্ত নাম ছাড়িব না। মরণত আছেই--মরণের ভয় করিব 
ন। রাম রাম করিবই। যাহ! হয় হউক, যাহ! আসে অন্ুুক, সব সহা করিব--. 
তিনিই বল দ্িবেন। সর্বদ! নাম করাই আমার জীবনের ব্রত হইল। এই 
সন্কর় জাগাও। আর বিলম্ব করিও না। এই মুহূর্ত হইতেই আরস্ভ কর 
আর “শোয়ত আটাওত” রাম করিয়! ফেল। যতক্ষণ নিদ্রা না আইসে ততক্ষণ 
রাম রাম কর, ঘুমাইয়! পড়িলে নাম হইবে না কিন্তু জাগিয়াই রাম রাম কর, 
যখন যখন যত বার যত বার নিদ্রা ভাঙ্গিবে তখন তখনই রাম রন 
কর। | | 

শিষ্য--আরও কর্ম আছে। ব্রাঙ্গণের সন্ধা বন্দনা, স্বাধ্যায় আহারের 
আয়োজন, কোথাও যাওয়! আসা_এসবও করিতে হইবে ? 

গুরু-সবই করিবে সবই রামের প্রীতির জন্ত করিতেছি মনে রাখিয়া 
' করিবে। শধ্যাত্যাগের মন্ত্র পড়িয়া! নিয়ম করিয়! নাম করিবে--এ সময়ে সংখ্যা! 
রাখার দরকার নাই। নিত্য ক্রিয়ার সময় যে তান্ত্রিক সন্ধা কর তাহাতে 
খ্য। রাখিবে। অন্ত সময়ে সংখ্যা না! রাখিয়া আথালি পাথালি জপিবে। 
ক্রিয়া কর তাহাও রামের প্রীতির জন্ত করিতেছি মনে রািবে, স্তব স্তুতি কর 
তাহাও রামের প্রসন্নতা জন্ত করিতেছি, এমন কি ম্ন'ন আহারও রামের আজ! 
বলিয়! করিতেছি মনে রাখিয়া করিবে । স্বাধ্যায়ের জন্ত গ্রস্থাদি পাঠ কাঁলেও 
মনে রাখিবে রাম গশুনিতেছেন--তিনি ত সর্বত্র আছেন, তিনি সম্মুখে দীড়াইয়া 
আছেন, তিনি শুনিতেছেন মনে রাখিয়া করিবে। 

শিষ্য--ওী যে শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া জপিতে বলিলেন? 

গুরু -কপাল কুহরে জিহ্বা তুলিতে দ্বিশেষরূপে চেষ্টা কর, চেষ্ট! শিথিল 
করিও না। তুলিবার মুদ্রাটি জানিয়৷ লইয়৷ বতদ্দিন না থেচরী হয় ততদিন 


৪৯২ উত্সব '। 


চেষ্টা কর। কাহারও শীত হয় কাহারও বিলম্বে হয়। যতদিন না হয় ততদিন, 
চেষ্টা শিখিল করিও না। নিশ্চয়ই হইবে। জিহ্বা! উঠিয়া গেলে কপাল কুহরে 
জিহ্বা! রাখিয়া জপ কর--দেখিবে আপন! হইতেই শ্বাসে শ্বাসে জপ 
হইতেছে। 

শিষ্া-_নামকে কোথায় বসাইয়া জপিব? 

গুরু-_ললাটমধো জ্যোতির অক্ষরে-_হ্ধ্যমণ্ডল মধ্যে অথবা হৃদয় পল্নে 
জ্যোতির অক্ষরে হুর্য্য মগুল মধ্যে নাম লিখিয়! উহ্াই দেখিতে দেখিতে 
জপিবে- ইচ্ছ। হুয় মহাবীর যেমন সর্বদা শ্রীভগবানের চরণ ধরিয়া 
থাকিতেন মনে মনে সেইরূপ চরণ ধরিয়া জপিবে। আবার বাবহারিক 
জগতে সকল মানুষ ত সমান নহে। যে তোমার হিংস। করে তাহাকে দেখিয়াও 
তাহার অঙ্গে রাম রাম লিখিতে থাক। এইরূপে আকাশে তারায়, চন্দ্রে নু্ধো, 
সমুদ্রে পর্বতে, ফলে) শত্রুতে, মিত্রে, পুরুষে, স্ত্রীলোকে রাম রাম লিখিয়। হাদি 
জ্যোতির ভিতরে: চল। জপতে রহ-সহুইবেই। জপিতে জপিতে (তামার 
পাপ ক্ষয় হইলেই অনুরাগ আমিবে। অসুরাগই জ্ঞান জানিও। তুমি আমার 
আছ, তুমি সর্ব মঙ্গল দাতা, মৃত্যুাসংসারসাগরের ত্রাত।, এই জ্ঞান প্রথমে আসিবে, 
শেষে বিচারে স্বরূপ জ্ঞান, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় হইবেই। অনুরাগ আসিলে 
আপনিই বিচার আসিবে। কর্মদ্বার] ভক্তি, ভক্তিঘ্ব।র! জ্ঞান, পরে মুক্তি ইহাই 
ক্রম। ক্রম বিপর্ধায় করিও ন1। ক্রম বিপর্ধায়ে যাহ! লাত হয় তাহা ক্ষণিক হইয়! 


যাইবে জানিও। 


স্মরণ ও প্রার্থনা । 


হে মোর অস্তরযামী 

দেখাইয়ে দাও পথ 
বিরহেন্ব্যাকুল হৃদি 

পূর্ণ ক'র মনোরথ 
জীবন সন্ধ্যায় ঢাকি 

আসিছে তিমির ঘোর 
সঞ্চয় হ'ল ন! কিছু 

ফেরার পাথেয় মোর 

ংসার আধার মাঝে 

তোমার ম্মরণ বাতি 
সংশয় বাতাল উঠি 

নিভাইয়! দেয় স্থৃতি 
হতাশ নিরাশ প্রাণে 

স্মরণ লইনু প্রিয় 
চরম পিছল পথে 

হাতে ধরে নিয়ে যষেও। 


শালী 2 
ভিত শীত এ মেক ূ 
ক দলাহি রি রা ১ 
রী পু পু পট, মুন 2০ 1 জ সহি 
প্র টি, 2৮৯ পশশশী তি পাশ টি, 
রা কি স্‌? সি চটির 
| নি ৬ কী শত ৭ পাস্পাপ এ প্রা চকে . টু 
ন্‌ / 
২ 7্রখী সং / ঠা : 
৪ ০০৭৮০ একা পলা জপ তি টে 
র্‌ ০ 9০০২ ০. ৯ পার্ট ্ দে 


মনস্থির করিবার সঙ্কেত। 


৬কাশীধাম ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ । 


নিত্য কর্ম করিতে বসিয়া প্রথমেই একটু ভাবন! করিয়৷ লও, লইয়া 
মনকে শান্ত করিয়৷ গুরু উপদেশ পালনে চেষ্ট। কর। 

কি ভাবনা করিবে জান ? ভাবনা কর-. খধিগণ সর্বত্র বলিতেছেন একমাত্র 
তুমিই আছ। আর এত তেত যে দেখা যায় তাহ! তোমাকেই ভ্রাস্তিতে অন্তরূপে 
দেখ হয়। তোমার মায়! তোমাকে আবরণ করিয়। তোমাকেই অন্তরূপে দেখায়। 
তুমিই আছ। তুমিই একমাত্র সত্য। অন্ত সমন্তই মিথ্যা-নিরস্তর অগ্রাহোর বন্ত। 
সমস্ত বিশক্ত বস্তুত অবিভক্ত রূপে তুমিই আছ। সমস্ত বস্ততে অন্তঃ প্রকাশ 
তোমাকেই অন্তেষণ করিতে হুইবে। 

আমার প্রত়াজন তৃমি। তুমি ভিন্ন অন্ত যা কিছু রমরীয় বোধ হয় তাহাই 
মোহবশতঃ বোধ হয়। অন্ত সমস্ত দর্শন শ্রবণ জনিত বস্তকে মন হইতে বাহির 
করিবার জন্তই ভাবন। করি তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাই ঘন ঘন তোমার 
নাম করিয়া করিয়া! অন্ত সমস্তকে মন হইতে তাড়াইয়৷ নিজের ঘরে ঢুকিয়। 
তোমারই নাম করি। গ্থখে নাম কর; ছুঃখে নাম কর, ভাবনায় নাম কর, 
নিশ্চিন্তে নাম কর, রোগে, শোকে, পীডনে, অনুগ্রহে, সম্পদে বিপদে সকল 
সময়েই “জপতে রহ” । বলিতেছ নাম করায় ত রস পাইনা । রস ন| পাওয়া 
পাপের পরিচন্ন। মন নানাবিষয় রসে পাপ করে বলিয়! নামের রস উঠেন! । 
তাহাতেও হতাশ হইবার কিছুই নাই। আর কিছু নাই শুধু তৃমিই আছ। 
আমার কলঙ্ক রাশিতে আমার হৃদয় দর্পণ এত আচ্ছন্ন যে ইহাতে যেন তোমার 
ছায়া পধ্যস্ত পড়ে না। ইহা নিবারণ জন্ত কোন একটা ভাব লইয়া নাম 
কর। 

তোমার শত উপদ্রব মাছে; তোমার শত শত বিশ্ব আছে; তোমার নানা-- 
বিধ উৎপীড়ন আছে। তোমার মন, তোমার ইন্দ্রিয়, তোমার হস্তপদ, একস্থানে 
একভাবে স্থির হয় না। বাছিরে বু লো আসিরা কেছ যাতন! দেয়, কেহ 
নানাগ্রকার বিষ ঢালিয়। দিয় সয়, কেহ ব! মৌধিক আদর করিতে আসিয়া 
কত সংস্কার ঢালিয়! দিয়া যায়। তুমি শ্ববশে ন! থাকিয়। নাম ভুলিয়া কত কি 
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চিন্তা কর। কখন বা ইচ্ছ! পূর্বক চিন্তা না করিলেও কত প্রকারের চিন্তা 
আপন! হইতে মনে উঠে, উঠিয়। তোমাকে নাম করিতে দেয় না। এই .সব ত 
চেড়ী। ইহারা সর্বদাই তর্জন গর্জন ত করিবেই। ইহাদের লক্ষ্য হইতেছে 
তোমাকে মহামোহরপী রাবণের অঙ্কে টানিয়া লওয়া | কিন্তুতুমি ত গুরুমুখে, 
শান্ত্রমুখে গুনিয়াছ তোমার নম ভিন্ন কেহ নাই। নাম ও নামী এক। 
নামই সত্য আর সব মিথ্যা । মিথ্াকে তাঁড়াইবার জন্ত--অন্ত অসার ভাবনা 
দুর করিবার জন্ঠই ত নাম করা। অশোকবনে ধিনি চেড়ী পরিবেষ্টিত! তইয়! 
শত যাতনায় কাদিতে কীদিতে রাম রাম করিয়৷ অতি কষ্টে দিন কাটাইতেন-_ 
তুমি সেই অবস্থ। মনে আনিয়। নাম কর। আর ভাবনা কর-_তুমিই আছ-_ 
তুমি ভিন্ন আমার উদ্ধার আর কেহ করিতে পারিবে না । এস প্রভু এস, আমি 
কিছুই জানিনা__কিছুই পারি না। আমার সম্বল তোমার নাম। তাও পারি 
না। তথাপি ত থাকিতে হইতেছে । আচ্ছা নাম করিয়াই দিন কাটাইব। 
নাম করিয়াই মরিব। প্জপই জপই শ্যাম নাম ছা'র তন্ন করব বিনাশ” এই 
আমার ভাল। 

ময়ণ ত আছেই। আমার সহজ পথ নাম করিয়া মরা। আমি তাহাই 
করিব। রাম আসে আন্মক, না.আসে না আন্মুক, আমি নামই করিব? নামই 
দেখিব, নামই গুনিব। যা হয় হউক আমি সর্বদ! শ্বাসে শ্বাসে নাম করিয়াই 
এই ছার তন্ন করব বিনাশ | অন্য কত কি আমায় করিতে হয়--সবই নাম 
ক্করিতে করিতে যতদুর পার! যায় করিব--ষদ্দি কর্মের উৎপীড়নে ন! পারি-_- 
তখন করিতে পারিব ন! সতা, কিন্তু কর ছাড়িলেই নাম করিব-.অশোক বনে 
চেড়ী বেষ্টিতার মত নিরস্তর নাম করিব। যতক্ষণ নিদ্র। না আইসে ততক্ষণ শুইয়া 
গুইয়। নাম করিব--নিদ্রা ভাঙ্গিবামাত্র আবার নাম করিব, “শোয়ত আ'চাওত, 
নাম" অভ্যাস করিব । 

কখন বা নির্বাসিত সীতার অবস্থা ভাবিয়৷ নাম করিব, কখন বা অহল্যার 
অবস্থা ভাবিয়৷ নাম করিব, কখন বা! শ্রীভরতের অবস্থা ভানিয়া নাম করিব, কখন 
বা শ্রীবাশীকির অবন্থ! চিন্তা করিয়া! নাম করিব, নামকে ললাট জ্যোতিতে বা 
দয় জ্যোতিতে জ্যোতি করি! লিখিয়া, নাম দেখিতে দেখিতে জপিব, নামই 


শুনিব, নামই ল্মরিন। ৃ 
কত শান্তর ত গুরু গুনাইয়াছেন, কত লীলাগ্ন কথ! ত কর্ণে ঢালিয়! দিয়াছেন, 
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৪৯৬ উত্দব। 
কত তত্ব কথ। ত গুনাইয়াছেন--সমন্তেরই পরিসমাপ্তি আমার জপতে রহণ্তেই 
হইবে। 

'আহ! ষখন আমার মনে হইবে আমি যেন নাম সাগরের কোলে শুইয়া আছি, 
আমি যেন মায়ের কোলে শুইয়া আছি, আমি যখন বলিতে পারিব প্বাহাং 
বিশ্বতবান্‌ অহং* বাহির ভুলিয়াছি, স্থূল ভুলিয়াছি, সুক্ষ ভুলিয়াছি-_সব 
ভূলিয়াছি--আছে কেবল নাম, আকাশ নামে ভরা, টা নামের চাদ, নক্ষত্রে 
দক্ষত্রে নাম, পর্বত গাত্র নামে নামে ভরিয়। আছে, বৃক্ষ লতা পুষ্প পত্র নাম 
লেখায় ভরিত, জল স্থল অম্বর তল নামে নামে নামেরই রূপ হইয়! গিয়াছে, আমার 
দেহ, সকলের দেহ, পশু পক্ষীর দেহ শব্ধ আমার লেখা নামে ভরা-_নাম নাম 
মাম ভিন্ন ভিতরে বাহিরে আর কিছু নাই, প্রতি শ্বাসটি নাম করিতেছে, প্রতি 
শবে নাম উচ্চারিত হইতেছে-_হায় এমনটি আমার কবে হইবে? 

হইতেই হুইবে। এই করিয়াই দেহ ছাড়িব-_ইহার চেষ্টাই আমার পরম 
পুক্ুষার্থ হইবে। | 

নিত্য কর্মের আদিতে নাম করিক্া বসিব, নামকে প্রসন্ন করিবার জগ্ত মন্ত্রে 
জর্থ টিস্তা করিয়৷ করিয়া সন্ধ্যা উপাসনা! করিব, নামকে ডাকিয়া, নামকে সম্মুথে 
ড় করাইয়। দ্বাধ্যায় করিব-_-আর কি বলিব-_সবই নামের সঙ্গেই হইবে-__-কথা 
কছিতে হয় নামের সঙ্গেই কহিব-_অন্ত কেহ প্রলোভনের মূর্তি ধরিয়া আসিলে 
নাম করিতে করিতে ভিতরে ঢুকিব- অন্ত সমস্তই মন হুইতে বাহির করিয়!| 
দিব--'অস্তরে নামের কপাট খুলিয়।--আর যাহ! কিছু তাহ! দেখিয়! বা গুনিয় 
বা মনে উঠিলেই নামের কবাট বদ্ধ করিয়৷ দিব--ভাঁল লাগিতেছে বলিয়া অন্ত ' 
কোন কিছুতে নামের আরোপ করিয়! ইন্জিয়ের প্রশ্রয় দিব না-_সকল চিন্ত। মন 
হইতে দূর করিরা দিবার জন্ত-_দেখিবামাত্র, শুনিব| মাত্র, স্মরণে আসিব মাত্র 
কখন উচ্চৈঃম্বরে কখন বা শাস্তভাবে নাম করিতে করিতে ভিতরে প্রবেশ. 
করিব-_ইহাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত রহিল। 





হুর্গা ও হুর্গার্চন তত । 
( পুর্বান্বৃত্তি ) 

রমা-_দ।দ1 ! এই সকল কথার অর্থ কি, আমি তাঠ ভাল বুঝিতে পাঁরিতেছি 
ন!। “আপিং জেঠ” ইংরাজী বিজ্ঞান পড়িয়াছেন, ইংরাজী ও সংস্কৃত দর্শন 
পড়িগ্ছেন। “আপিং জেঠ।” সুক্ষ মনীষা-সম্পন্ন, বিচারশীল, আপনি তাহাকে 
বুঝাইবার সময়ে মাতৃত্ব-পিতৃত্বাদি সম্বন্ধতত্বের এই ভাবে ব্যাখ্যা করিবেন, আপগ- 
নার শ্রম সার্থক হুইবে। আমাকে, আমার বুঝিবার শক্তি কতটুকু তাহা 
বিচারপুর্রবক উপদেশ দিন। আমি ম! দুর্গার স্বরূপ দেখিবার একান্ত অভিলাষিণী, 
আমি জগন্মাত। ছর্ীদেবীকে মা-বাবার মিলিত ভাব বলিয়া বুঝিতে ইচ্ছুক, মা 
দুর্গীকে বিশ্বজননী ও বিশ্বজনক জানিয়, তাহার সহিত সম্বন্ধ বিনির্ণয় করিয়া, 
তাহার শান্তিময় ক্রোড়ে অবস্থান পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইবার নিমিত্ত ব্গ্র হইয়াছি। 
আমাকে ক্ষমা করুন। | 

বক্তাঁ-তুমি যে রম! আমি তাহ! বিস্বৃত হই নাই, সাধারণের মত তুমি বক্তার 
ধ্বনির গ্রতিধ্বনি করিতে সমর্থ হইলেই আমি আমার কর্তবা পরিসমাপ্ত হইল, 
মনে করিতে পারিব না। কিরূপে ম! ছুর্গাকে যথার্থ “মা” বলে বুঝিতে পারিবে, 
কিরূপে তুমি সর্বদা সর্বত্র নির্ভয় হইবে আমি তাহার চেষ্টা করিব। প্রথমে 
বুঝিতে না পারিলেও, “মা'র কৃপায় তুমি ক্রমশঃ আমার সকল কথাই বুঝিতে 
পারিবে, তবে প্রকৃত জিজ্ঞাস! হওয়া চাই। পুর্ব্বে (শিবরান্রিতে ) আমি. 
তোমাকে এই কথা বলিয়াছি। তুমি মুখে ম! হূর্গাকে “মা” বলিয়! থাক, কিন্তু 
মা হুর্গীকে কেন 'মা+ বল, তাহ! অগ্ভাপি জানিতে পার নাই। বল শুনি, তোমার 
গর্ভধারিণীকে তুমি যে ভাবে 'মা” বলে ডাক, ম! ছূর্গাকে কি তৃমি ঠিক সেইভাবে 
মা+ বলে ডাকিতে পার? 

রমা _তাহ| ত পারি না দাদ! ! 

.বক্তাঁ_আমি তোমাকে বলিয়াছি “মা দুর্গীঃ সর্বভাবের প্রপূরক, মাতৃত্ব- 
পিতৃত্বাদি সর্বভ।বের আকর--মুল উৎপত্তি স্থান। লোকে সম্বন্ধের প্রাগল্ভতা। 
পরিদৃষ্ট হইয়৷ থাকে, আর ধিনি সর্ধতাবের প্রপুরক, ধাহ। হইতে মাতৃত্-পিত্ৃত্বাদি 
সর্ধভাবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নির্ণয়, হইলে কীতৃণ প্রাগন্ভত 
মী হুইতে পারে? আমার এই সকল কথা শুনিয়া তোমার যে বিশেষ লাক 
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হইয়াছে, আমার তাহ! বোধ হইতেছে না। তুমি এই সকল কর্থার প্রকৃত 
অভিপ্রায় কি, ধথার্থভাবে তাহ! অনুভব করিতে পার .নাই। কোন কথার 
প্রকৃত অর্থ কি, কিরূপে ষখার্থভাবে তাহা তনুভব করিতে হয় তাহ! জান কি? 
কোন অজ্ঞাত বিষয়কে জানিতে হইলে, যথার্থভাবে অনুভব করিতে হইলে, কোন 
জ্ঞাত পদার্থের সহিত উহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হয়। উহ! অমুক জ্ঞাত পদার্থের 
সগান বা অসমান.এই ভাবে আমরা অজ্ঞাত পদ্ার্থকে জানিয়া থাকি । যে 
অজ্ঞাত পদার্থকে আমর! কোন জ্ঞাত পদার্থের সহিত মিলাইতে ন! পারি, 
তাহাকে আমর! জানিতে পারি না। লৌকিক মাত! পিতাকে তুমি মাতা-পিতা! 
বলিয়া! জান, যদ্দি তুমি শ্রবণ কর “ম! হুর্গাঃ তোমার মাত পিতার মিলিতভাব, 
তাহা হইলে তুমি কি করে এই কথার অর্থ কি, তাহ! বুঝিবে ? উক্ত বাকের 
অর্থ কি, তাহ! বুঝিতে হইলে, তুমি কি করিবে? 

রমা--লৌকিক মা-বাবার শ্বরূপ সপ্ঘদ্ধে আমার যে জ্ঞান আছে, লৌকিক 
মা-বাবাকে মা-বাবা ভাবিতে গেলে, আমার মনে ধাদৃশ ভাবের উদয় হয়, ম! 
দুর্থীকে মা-বাবা বলিয়া বুঝিতে হইলে আমাকে তাহাতে লৌকিক মা-বাবার ভাব 
আনিতে হইবে, মা ছুর্গীর স্বরূপ, লৌকিক মাতা-পিতার স্বরূপ দ্বারা নির্ণয় 
করিতে হইবে। আমি যেমন লৌকিক মাতা পিত! হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, 
আমাকে ভাবিতে হইবে, সেইরূপ বিশ্বঞ্গৎ বিশ্ব মাতা-পিতা| হুর্গা দেবী হইতে 
উৎপর হইয়াছে । লৌকিক মাতা-পিত| যেমন সন্তানকে রক্ষা করেন, লালন- 
গলন করেন, বিশ্ব্জননী-জনক তুর্গাদেবীও সেইরূপ বিশ্বজগংকে রক্ষা! করেন, 
বিশ্বজগতের লালন-পালন করেন। আমাকে ভাবিতে হইবে, আমার লৌকিক 
মীত-পিত৷ যেমন আমাকে সুখী করিবার জন্য সদ! সচেষ্ট, আমার দুঃখ দূর 
করিবার নির্ত্ত নিয়ত ব্যগ্র, বিশ্বজননী-জনক সেইরূপ আমাকে মুখী করিবার 
ভন্য, আমার হুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত সদ1 সচেষ্ট, নিয়ত বাগ্র। আমাকে ভাবিতে 
হইবে, আমার লৌকিক মাতা-পিতা যেমন করণাপূর্ণ হৃদয়, বিশ্বমাতা-পিতাও 
সেইরূপ করুণাপূর্ণ হৃদয় । কিন্তু এইভাবে বিশ্ব মাতা-পিতাতে মাতৃ-পিতৃভাব 
অগ্ুভব করিবার চেষ্টা করিলেও, আমার মনে হয়,বিশ্ব মাতা-পিতাকে আদি 
পূ্ণভাবে বিশ্ব মাত1-পিতা৷ বলিয়। ভাবিতে পারিতেছি না। 
* ধক্তা_ তোমার মনে কেন এইরূপ ভাবের উদয় হয়? 
: স্বমা- তাহ! আমি ঠিক বুঝিতে পারি না । আমার যাছ। মনে হয়, আপনাকে 
তাহা জানাইতে পারি। 


টুর্গ। ও ছুগার্চন তত্ব । " ৪৬৯ 
বক্তা--.তোমার যাছ। মনে হয়, তাহ। বল। 


রমা--আমার মনে হয়, লৌকিক মাত।-পিতাকে দেখিবার ইচ্ছা! হইলে, 
যেমন দেখিতে পাই, বিশ্ব মাতা-পিতাকে সেইরূপ দেখিবার ইচ্ছ! হইলে, 
দেখিতে পাই না। আমি কাদিলে লৌকিক মাতা-পিতার হ্ৃবদয় ব্যথিত হয়, 
তাহারা আমার ক্রেশ নিবারণার্থ চঞ্চল হন, আমার নয়ন জল মুছাইয়া 
দেন, আমি যখন ছোট ছিপাম, তখন আমি কী।দিলে, লৌকিক মাতা-পিত। 
আমাকে কোলে লইতেন, আদর করিতেন, কিন্তু বিশ্ব মাতা-পিতা তাহ! 
করেন না, অন্ততঃ তাহ! করেন বলে আমি বুঝিতে পারি নাঁ। আপনার 
মুখ হইতে শুনিয়াছি, মহোৎপাত, মহারোগ, মহাবিপদ সঙ্কট, মহাছুঃখ, মহাশোক। 
মহাভয় সমুখিত হইলে, দুর্গে! হূর্গে বলে যে ডাকে, যে হর্গী নাম স্মরণ করে, 
তাহার সকল ছুঃখ নিবারিত হয়, তাহার সকল ভয় দুরে পলায়ন করে। কিন্তু 
আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই, কেন তাহা হইবে, তাহা! যে হয়, আমি তাহ 
কাণেই শুনিয়াছি, আমার এ পর্যন্ত কখনও তাহ! চোখে দেখিবার ভাগ্য হয় 
নাই। প্রাণসম পুত্রশে।কভয়ে ভীত হইয়া লৌকিক মাতাকে “মা” তুমি যে 
মহাকারুণ্যময়ী, তুমি যে নিখিল কলুষবিনাশিনী, তুমি যে দুরাচারবিধাতিনী, তুমি 
যে মহাভয়নিবারিণী, আম তাই তোমাকে কাতর প্রাণে ডাকিতেছি, হুর্গে! হূর্গে! 
আমার সকল পাপকে বিনষ্ট কর, আমাকে পবিত্র কর, হুর্গে! আমি দারুণ পুত্র- 
শোকভয়ে ভীত হইয়! তোমার শরণাগত হইয়াছি, মাগো ! তুমি আমার পুত্রটাকে 
রক্ষা কর, এইভাবে ম! দুর্গাকে ডাকিতে, ম! ছুর্গীর চরণে আত্মনিবেদন করিতে 
গুনিয়াছি, দেখিয়াছি__ইহ। করিয়াও কোন ফল হয় নাই, ম! ছুর্গা পুত্রশোকভয়ে 
ভীত! লৌকিক মাতার পুত্রকে রক্ষ! করেন নাই, তাহার কাতর প্রাণের প্রার্থনাতে 
কর্ণপাত করেন নাই। যিনি লৌকিক মাতা, তিনিই লৌকিক পিত1, লোকে এ 
ৃষ্টাত্ত বোধ হয়, কাহারও নয়নে পতিত হয় নাই) অতএব আমি ছূর্ভাগাবশতঃ 
বিশ্ব মাতা-পিতাকে ঠিক মাতৃ-পিতৃভাব আনিতে পারি না। আপনি বলিয়াছেন 
তুমি মা! দুর্গাকে মুখে বল “মা” কিন্তু তুমি তাহাকে যথার্থ “মা' বলে ভাবিত্তে পার 
না। আপনার এই কথ। যে যথার্থ, আমার তাহা বিশ্বাস হইয়াছে । 


জিজ্ঞামু নদ্গা__বাবা ! রমার কথা গুনে আমি বড় সখী হইলাম, রম! ধেন 
আমারই মনের কথা আপনাকে জানাইতেছে। আমিও যে, মুখেই মা ছূর্গীকে 
ম| দুর্গা বলিয়া থাকি, আমারও যে, করুণাম্রী, বিশ্বজননী ম হর্গাকে ঠিক বিশ্ব+ 
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জননী মহাকা রুণ্যময়ী বলিয়া, হুর্গতিনাশিনী বলিয়া, মা ছুর্গীকেই বিশ্বমাতা-পিতা 
বলিয়৷ ভাবিবার অধিকার হয় নাই, তাহা এখন অনুভব করিতেছি । 

বক্তা-_ম! দুর্গাকে স্মরণ করিলে, মকল ভয় দুয়ে পলায়ন করে, ছূর্গতিনাশিনী 
মা ছুর্গাকে ম্মরণ করিলে, “চর্গা” নাম জপ করিলে সর্বাছুঃখ বিনষ্ট হয় তুমি ষে, 
অনেকবার এইরাপ কথা বলিয়া, তাহা! কি তোমার কেবল মুখের কথা ? 
তোমার কথ! শুনে একটুও বিশ্রিত হই নাই, কারণ আমি জানি, কোন বিষয়ের 
অব্যভিচারি সত্যজ্ঞান না হইলে, “ইহ। এইরূপ, “ইহ অন্তরূপ হইতে পারে না» 
কোন বিষয়ে এবংপ্রকার নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধির উদয় ন! হইলে, তদ্িষয়ে প্রকৃত 
শ্রদ্ধা হইতে পারে ন। শ্রদ্ধ! ও সংশয়াত্মিক! বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভিন্ন সামগ্রী। শ্রুতি 
বলিয়াছেন, প্রঞ্জাপতি সত্যকে শ্রদ্ধার এবং মিথ্যাকে অশ্রদ্ধার আসন দিয়াছেন 
( *অশ্রদ্ধামনৃতে দধাচ্ছ,দ্বাং সত্যে প্রজাপ'ত$1৮)। অতএব যাবৎ ম! দুর্গা সন্ধে 
সত্য জ্ঞানের উদয় ন! হইবে, তাবৎ কাহারও মা হুর্গীতে যথার্থ শ্রদ্ধার উদয় 
হইতে পারে না। ম।! ছুর্গার নাম স্মরণ করিলে, ম! ছুর্গার নাম যথাবিধি জপ 
করিলে, যথার্থভাবে ম৷ হুর্গার শরণাগত হইলে, কোন ছুঃখ থাকিতে পারে না, 
এই কথা মিথ্যা নহে । বেদ সত্যময়, বেদঘুলক শান্ত্র সমৃহও সত্যময়, অতএব 
বেদ শাস্ত্রের কথ কখনও মিথা! হইতে পারে না। হূর্গা দেবী ষে, বিশ্বের জননী, 
ছুর্লাদেবীই যে, বিশ্বজনক, দুর্গাদেবী যে, সর্ধাধার কার্য কারণময়ী, ছুর্গাদেবী যে, 
ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও সমাহার শক্কিময়ী, অতএব ছুর্গাদেবীই যে, খক্‌, যু, সাম 
ও অথর্ব এই বেদ চতুষ্য় স্বরূপিণী, ছুর্গাদেবীই যে, সর্ব বিদ্যাময়ী, সর্বদেবময়ী, 
সর্বলোকময়্ী, ধাহ। হইতে পরতর কিছু নাই, তিনিই যে, ম! হুর্গা (্যস্তাঃ পরতরং 
নান্তি সৈষ! ছূর্গ। গ্রকীর্তিতা ।”__দেবী উপনিষৎ ), ছূর্গাদেবী যে, অজ্ঞান-তিমির- 
নাশিনী, দুর্গদেবীই যে, সর্বহুরিতহারিণী, হুরাচার-বিধা তিনী, ছুর্গাদেবী যে, সর্ব্ব- 
দুঃখহস্্ী (শহ্র্গাৎ পংব্রায়তে ষপ্মার্দেবী হুর্গেতি কথ্যতে। প্রপদ্যে শরণং দেবীং 
ছুং ছুর্গে ছরিতং হর ॥”--দেবী উপনিষৎ), জগদ্গুর ককণাময় লোকশস্কর শঙ্কর 
বলিয়াছেন, ছুর্গা। নাম অরোগ্যের, সম্পন্তির, জ্ঞানোদয়ের, পাপবিমুক্তির, ভববন্ধন 
'মোি,পরমহেতু (আরোগ্যন্ত চ সম্পত্তেজ্ঞানস্ত চ মহোদয়ঃ। নামেদং পরমো 
হেত খু্জিয়ে ভবসঙ্গিনাম্‌ ॥”)। যে ব্যক্তি ম! দুর্গার শরণাগত, মা ছুর্থার আশ্রিত, 
তিরি অন্যের আশ্রয় হুইক্জা থাকেন, লক্ষ সংখ্যক হুর্গ। নাম জপ করিলে, মহাপদ্‌ 
মহাজাস, মহাটারিত্রয ঘট ছুরে পলায়ন করে ( মহাপদি মহাজাতস, মহাদারিল্বা- 
স্কটে লক্ষ; লংখ্যাজখেনৈক গলারত্তে মহাপদনঠ 7%)। বেদ শাস্ত্রের এই সকল 
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কথ। সত্যের সত্য, অতএব এই সকল কথাতে ভাগ্যবান্‌ আস্তিকের শ্রদ্ধাবান্‌ 
হওয়া প্রাকৃতিক । তবে সকলেই বেদ শাস্ত্রের কথাতে দ্ধাবান্‌ হইতে পারেন 
নাকেন? হ্র্গী নাম জপ করিয়াও লোকের সর্বত্র অভীষ্টসিদ্ধি হয় না কেন? 
স| হূর্গার পরণাগত হইয়া লোকে সুতীক্ষ পুত্র-শোক-শরাবিদ্ধ হয় কেন ? দারিদ্র 
দহনে দগ্ধ হয় কেন? এইরপ প্রশ্নের সংক্ষপ্ত সদুত্তর, “হর্গা” নাম মুখে উচ্চারণ 
করিলেই, ছূর্গা৷ নাম জপ হয় না, বিপদে পতিত হইয়া, দুর্গে! ম! আমি তোমার 
শরণাগত, তুমি মা আমাকে বিপদ্‌ হইতে রক্ষা কর, মুখে এইরূপ প্রার্থনা' করিলে, 
তাহার ফলপ্রাপ্তি হয় না, কষ্ণযজুর্বেদে উক্ক হইয়াছে, শ্রদ্ধাহীনের যজ্ঞাচুষ্ঠান 
সফল হয় না, যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার যজ্ঞ কর! উচিত নহে। (১) শ্রদ্ধাই সিদ্ধির 
হেতু" জগতে এমন কোন যথার্থ মননশীল পুরুষ নাই, যিনি, এই কথা শিরোধার্ধ্য 
না করেন। শক্তি সর্বাত্র,সর্বদা ফলপ্রদধে সমর্থ হয় না, ইহা বিদ্বান, অবিদ্বান, 
আস্তিক, মান্তিক, হৃর্গাভক্ত, ছুর্গাবিমুখ, সকলেরই বিদ্িত বিষয় । শক্তি সর্বত্র 
সর্বদ| আকাজ্জিত ফল গ্রসবে সমর্থ হয় ন| বলিয়া! কেহ কি শক্তি কখন কোনরূপ 
কর্ম নিপ্পাদূন করিতে পারে না, শক্তির ফল-প্রসব-সামর্থ্য নাই, এইরাপ 
বিশ্বাসবশবর্তী হইন্না কর্মানুষ্ঠানবিমুখ হইতে পারেন? প্রতিবন্ধক হেতু 
শক্তির কর্মনিষ্পত্তি বা ফলপ্রসব পথের 'অবরোধক হয় বলিয়। শক্তি নষ্ট 
হয় না, নিরর্থক হয়না। মা ছুর্গাকে ডাকিয়াও, ম! ছুর্মীর শরণ লইয়াও, 
দুর্গ নাম জপ করিয়াও লোকে কি নিমিত্ত সফলচেষ্ট হইতে পারে না, তাহা 
বুঝাইবার নিমিত্ত তোমাদ্িগকে সংক্ষেপে কিছু বলিলাম । এতন্বায়! তোমাদের 
যে বিশেষ লাত হইবে, আমি তাহ! আশ! করি ন!, সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে 
যথাবিধি সংস্কৃত হৃদয় হইয়। যথাবিধি বেদ শান্ত্রোক্ত ব্রত বা! কর্ম না করিলে, 
কাহারও শ্রদ্ধার উৎপত্তি হইতে পারে না, কেহ সত্যের রূপ দেখিবার যোগ্য হয় 
না। রমা! তুমি যে, ম! হুর্গাকে বিশ্বমাতা এবং ম৷ ছুর্গীকেই বিশ্বপিত৷ বলির 
ঠিক ভাবিতে পার ন! তুমি যে, লৌকিক মাতা-পিতার ছৃষ্টাস্ত দ্বারা বিশ্বমাতা- 
পিতার শ্বরূপ উপলব্ধি করিতে পার না, তাহার কারণ, তুমি স্থলভাবে আহ, তুমি 
হুঙ্মভাবে প্রবেশ করিতে পার না। স্থলভাবে থাকিয়া স্থুল (কার্ধয)--পুল্প 
(কারণ) হইতে কখনও বিষুক্ত হইয়া! থাকে না, কারণ হইতে কার্য বন্তত 


হতে 
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রি, কারণের আত্মভৃত। শি এবং পকচির আত্মভূত কার্ধা (২) শ্রতি ও 
বেদান্ত ব্যাখ্যাত এই সত্যের রূপ যথাযথভাবে অনুভব করিতে না পারিলে, 
 মাতৃশক্তি ও পিতৃশন্ধি যে কখন পরম্পর একেবারে বিচ্ছিন্ন হুইপ! থাকে না, 
কেছই তাহ! উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না। আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, মা+র 
' স্কপা ব্যতিরেকে কেহই এই পরম সত্যের ষথার্থভাবে অনুভব করিতে পারেন ন|। 
বিধাতা যখন আপনাকে স্ত্রী ও পুরুষ এই ছুই ভাগে বিভক্ত করেন, স্থূল দৃষ্টিতে 
শ্রী ও পুরুষশক্তি যখন পরম্পর বিযুত্ত' হয় তখন প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিক্ষোভ. 
হয়, তখন স্থৃষ্টিকারধ্য আর্ত হইয়া! থাকে, তখন পরমাণু সকল পূর্ববদংস্কার অন্ু- 
সারে পরম্পর আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ করে। স্ত্রী ও পুরুষ এই ছুই ভাবে বিভক্ত ভাব- 
সমূছের পরম্পর পুনর্িলিত হইবার চেষ্টাই জগতের লীল!, জগতের কার্য্য। বিধাতা 
যখন আপনাকে ছুইভাগে বিভক্ত করেন, খন স্বীকার করিতে হইবে, প্রত্যেক 
জাগতিক পদার্থেই স্ত্রী ও পুরুষ বা ভোক্ত ও ভোগ্য এই ছুই ভাব আছে। 
পুরুষেও স্ত্রী ভাব আছে, সতীতেও পুরুষ স্কাব আছে। স্ত্রীণক্তি ও পুংশক্তি এই 
উজয্নের মিলিত ভাবই পূর্ণশক্তির ভাব। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও বিশ্বঙ্জগৎ 
ঘে, স্ত্রী ও পুংশক্তির মিলিতরূপ তাহা স্বীক্ীর করেন। বিশ্বজগতে এমন কোন 
পদার্থ .নাই, যাহাতে সত্ব, রঃ ও তমঃ এই গুত্রয় বিদ্মান নাই। কার্য্যমাত্রেই 
গুগত্রয় বিদ্যমান আছে সত্য, কিন্ত সকল কাধ্যে গুণত্রয় সমভাগে বিদামান নাই, 
গুণত্রয়ের বৈষম্য হইতে উৎপন্ন জগতে গুগত্রয়ের সাম্যভাব থাকিতে পারে না । 
অতএব জগতের সকল জাগতিক পদার্থে স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি থাকিলেও, ইহারা 
সর্বত্র সমভাবে থাকে না। এই নিমিত্ব কোন বস্ত সব্বগুণগ্রধান, কোন বস্ত 
 রজোগুণ প্রধান, কোনও বস্ত তমোগুণপ্রধান। আমি তোমাকে পুর্বে বলিয়াছি, 
জাগতিক পদার্থমাত্রেই ভোক্কু ও ভোগ্য বা পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি আছে। এঁতরেয় 
আরণ্যক শ্রুতি প্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন, জগতে এমন পদার্থ নাই যাহা নিরবচ্ছিন্ন 
তোভৃশক্তি বা নিরবচ্ছিন্ন ভোগ্য শক্তি। স্ত্রীশঞ্তিকে যদি মাতৃশ্তি বলিয়া 
বুঝিতে পর, এবং পুংশক্তিকে পিতৃশক্তি বলিয়৷ ভাবন! করিতে সমর্থ হও তাহা 


জিউস 
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হইলে, তোষ্র প্রভীতি হইবে, বিশ্ব জগতের প্রত্যেক পদার্থই মাতৃশক্তি ও 
পিতৃশত্তির ৰ! তোক্ত,শক্তি ও তোগ্য শক্তির মিলিতরূপ | মৈক্র্যপনিষদে পুরুষকে 
ভোক্ত. এবং প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বগ্ত সমূহকে ভোগ্যরূপে রপ্দন "কর! হইয়াছে । 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে, বিশ্বলগৎকে খখেদে ও বেদমুলক অন্তান্ শান্তর অশ্লীযোমা' 
ত্বক বলা হইয়াছে । বিশ্ব্গথকে অগ্নীষোশাত্মক বল! ও ভোক্ত, ভোগোর সন্বন্ধা- 
আক বল! সমান কথা । (৩) তাগ্ডামহাত্রাঙ্মণে উক্ত হইয়াছে, ভূলেক ও ছ্যলে4ক 
ইহার! প্রথমে, স্থষ্টির পুর্ব্বে পরম্পর একীভূত হইয়াছিল, পরে (সৃষ্টি কার্ধ্য 
নিষ্পত্তির নিমিত্ত) ইহাদিগকে বিযুক্ত অর্থাৎ পরম্পর সংযুক্ত স্ত্রীশক্তি ও 
পুংশক্তিকে বিভক্ত কর! হয়। ভূলোক ও ছাযলেশেক পরম্পর বিষুক্ত হইলে উহার! 
ৰলিয়াছিল, এন আমর! পরস্পর বিবাহ সুত্রে পরম্পর উপকার্ধয উপকারক ভাৰে 
সম্বদ্ধ হুট, আমাদের মধ্যে যাহা একের আছে, এক যাহা পাইয়াছে, তাহ! 
উভয়েরই হোক; আমি যাহা পাইয়াছি, তুমি পাও নাই, এবং তুমি যাহ! পাইয়াছ 
আমি পাই নাই, যাছাতে তাহ! উভয়েরই উপকারে আসে,পরস্পর মিলিত হুইয়, 
যাহাতে পরস্পরের অভাব বিদূরীভূত করিতে পার! যায়, এস আমর! সেইভাবে 
পরস্পর মিলিত হট, পরম্পর বিবাহ সত্রে বন্ধ হইয়া পূর্ণ হই, (”ইমৌ বৈ লোকো 
সহান্তান্তৌ বিয়স্তাবন্রতাং বিবাহং বিবাহবছৈ সহ না বন্বিতি।”-_-তাণ্ মহাব্রাহ্মণ 
ভাষাঃ ৭1৯।২২ “বিবাহশন্দোহন্্বাদঃ পরম্পরোপকার্ধোপকারকভাবং করবাবহৈ 
ইত্যর্থ;1”--তাগ্ মহাত্রক্গণ ভাষ্য । বিবাহ সংস্কারকালে যে সকল মন্ত্র পঠিত 
হয়, তাহাদের অর্থ চিন্তা করিলে, অবগত হওয়া যায়ঃ বৈদিক আর্ধ্দিগের বিবাহ 
সংস্কার কিরূপ বিশ্বাবিজ্ঞানগ্রতিষ্ঠ। অথর্ববেদ বিশ্বস্ষ্টি তত্ব বুঝাইবার জন্য সব্বঃ 


(৩) “তগ্িয়ং সর্বত্তি সেয়মিতযাদ্যাত্রী অন্ত! হ বা আদেযোভবতি ন তন্তেশে 
ষল্নাদ্যাদ্যদ্বৈনং নাছাঃ ॥*__এতর়ের আরণ্যক। 
পঅত্তা যোহয়ং লোকে ভোক্তা, যশ্চ আদ্যঃ ভোগ্যঃ পদার্থঃ তছতয়রূপেণ 
সর্বাত্মবকং ভবতি ইত্যর্থঃ1” ঁতরেয় আরণ্যকভাষ্য। 
"অগ্নিরস্থি জন্মন! জাতবেদ! স্বতং মে চক্ষুরমৃতং ম আদন্‌। 
"অর্কস্িধাতু রজসোবিম[নোহজলে! ঘমেহুবিরশ্মিনাম ॥” | 
খখেদদংহিত।, “তত্বাক্তোক্ত। পুরূঝো ভোগা। প্রকৃতি। তন্থে। ভূ. কে ॥*- নেহা. 


পনিষৎ | 
৫২ 


৪১৪ .. উত্সব । 


রজঃ তমোগুণাত্মিকা একৃতি বা মায়াশক্তির সহিত শ্বমহিমগ্রতিষঠ পরব্রন্দের 
বিবাহের বর্ণন কক্গিয়াছেন। সিস্ক্ষ! (জগংহ্যট্টি করিরার ইচ্ছা) অবস্থাপন্না 
পারমেশ্বরী মায়াশক্কি পরক্রহ্দের জায়াস্থানীয়! | প্রকৃতি বা মা'য়া শক্তিকে 
পরমেশ্বরের “জায় বল! হইয়াছে কেন? প্রতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, পতি 
স্্রীতে পুত্রািবূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্ত শরীর “জায়া” নাম হইয়াছে 
(পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভে! তৃত্বা সমাতরম্‌। তন্তাং পুনন“বে। ভূত্ব। দশমে মালি 
জায়তে ॥ তজ্জায়! জায়। ভবতি য্দন্তাং জায়তে পুনঃ ॥*-_এতরেয় ব্রাহ্মণ ৭1৩) 
লৌকিক বিবাহে শ্বশুরের গৃহ হইতে জায় আনীত হন, জিজ্ঞান্ত হইতেছে, 
পরকব্রন্মের জায়াকে- মায়াকে সত্ব রজ ও তমো গুণাত্মিক! প্রকৃতিকে--বিবাহুকালে 
কোথা হইতে আনা হয়? পরব্রঙ্গ হইতে তাহার শক্তি, মায়! ব প্রকৃতি কদাচ 
বিযুক্ত হইয়। থাকেন না, অতএব পর্রদ্ষের জায়াকে অন্ত কোন স্থান হইতে 
আনিতে হয় না, আমি মায়! দ্বারা বহু হইব, এই প্রকার প্রাথমিক ঈশ্বর কৃত 
সংকল্পই পরমাত্মার শ্বশুরগৃহ ( শ্বগুরবাড়ী ) পরব্রদ্দের জগৎ সৃষ্টি করিবার সংহ্কর 
ব্শতঃ সিহ্ক্ষাবন্থা হইয়া থাকে । স্থৃটি সময়ে সর্বজ্ঞ অঙ্টা ঝা পরমেশ্বরের শষ্টব্য 
পর্যযালোচনাত্মক তপঃ (শ্যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ যন্ত জ্ঞানময়ং তপঃ-_প্মুগ্ডকোপনিষৎ 
১১৯) এবং প্রাণিগণ কর্তৃক অন্ুঠিত পুথ্যাপুণ্যাত্মক স্থখ তখঃফলোনুখ পরিপন্ধ 
কর্ম-_এই ছুইটী বিদ্যমান ছিল। 

(“তপশ্চৈবাস্তাং কন্ম চাস্তম হত্যর্ণবে ।-_সঅধর্বববেদসংহিত1 ১১1৪।১৪)| (১) 

এই সকল শ্রত্যুপদেশের বিস্তার পূর্বক ব্যাখ্যা না করিলে, তোমাদের 
বিশেষ লাভ হইবে না। যাহা! হোক মা হুর্গী যে প্রকৃতি ও পুরুষ এই 
উভয়ের মিলিত ভাব, ম হর্গী যে পরব্র্মস্বরূপিণী, তীহ1 হইতেই যে, প্রকৃতি 
পুরুষাত্মক জগতের আবির্ভাব হইয়াছে, হইয়া থাকে (*কাসি ত্বং মহাদেবি। 








০১) প্যন্সথ্য়া মাবহৎ সংকল্নন্ত গৃহাদধি। ক আসং জন্যাঃ কে বরাঃ 

ক উ জ্যেষ্ঠবরে।হভবৎ ॥”--অধর্ববেদসংহিতা ১১1৪1১ | স্বমহিমপ্রতিষ্ঠন্ত পর- 

্রহ্মণঃ সন্বরজন্তমোগুণাত্মিকায়! মাক্সাশক্েশ্চ প্রাণিকম পরিপাকজনিতসম্বন্ধবশ1- 

জ্জায়মান! সে! কাময়ত বহু স্তাং গ্রজান্েয় ইত্যার্দি শ্রুতি প্রতিপাদ্য যা পারমে- 

শ্বরী। পিশ্যক্ষাবস্থা সা লৌকিকবিবাহত্বেন রূপ্যতে। * * * সজায়াম আবহুৎ 

জাক়তেন্ঠাং সর্বং জগৎ ইতি জায়! সিস্যক্ষাবস্থাপন্ন! পারমেশ্বরী'মায়াশক্তিঃ ।-_ 
( অর্থবর্ববেদভাষ্য )। 


দুর্গা ও ছুর্গীর্চন তত । ৪২৫ 


সাব্রবীদহং ্রদদস্বরপিধী। দত্তঃ প্রক্কতিপুরুযাত্মকং জগচ্ছন্তং ' চা-শুন্ঠংচ।” 
_-দেবী উপনিষৎ) যাহ! বলা হইল, তাহ! হইতে তাহা কিঞ্নম্মাত্রায় বুঝিতে 
পারিবে। এখন একবার নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়। দেখ, দুর্গে! মা তুমি কে? 
এখন চিস্তা কর, এই মা ছুর্গাকে পুঁজ! কর! ভিন্ন জীবের আর কি কর্তব্য 
থাকিতে পারে? ত্রিবিধ ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্ত, 
ম! ছৃর্গীর ম্বরূপ জানিয়! যথার্থভাবে তাহার পুজ। কর! ভিন্ন জীবের আর কি 
পুরুষকার হইতে পারে? এরহিক বাধা দূরীকরণ ও এহিক স্থখ লাতার্থ, 
ভ্ীব যাহ! কিছু করে, তাহাই বুদ্িপূর্বক ব! অবুদ্ধপুর্ব্বক মা ছুর্গা্প উপাসন! 
কিনা? এখন ভাবিয়! দেখ, যে মা ছূর্ণী বিছা _বেদাঙ্গভূত পুরাণাদি রূপে, 
যে ম! হৃর্গ! অবিস্থা--বেদ বিরুদ্ধ আগমরূপে, শবব্রক্গম়ী যে মা ছুর্গ। পরা- 
পশ্যন্ত্যাদি রূপে বিশ্বশরীরে, সকলের অন্তরে সকলের বাহো বিছ্ামান|। যে 
মা দুর্গ। বিশ্বরূপিনী, সে ম! হুর্গাকে (শুদ্ধ বা পূর্ণাপূর্ণ যে ভাবেই হোক্‌) 
পুজা না করিয়া কেহ কি থাকিতে পারেন? (২) সীত। উপনিষদে উক্ত 
হইয়াছে, _সীত। গ্রণবন্থরূপিণী, সীত! মূল প্রকৃতি, সীতা! সর্ববেদমযী, সীতা 
সর্বদেবময়ী, সীত| মর্ধ্বাধার কাধ্যকারণময়ী, সীতা সর্ববলোকময়ী, সীতা! সর্ব- 
কীত্বিময়ী, সীত। সর্বরধর্মমময়ী, সীতামহালক্্ী, সীতা দেবেশের পের্র্গ শ্রীরামচন্দররে) 
ভিন্নাভিন্ন রূপা, সীত। চেত্তনাচেতনাত্মিক1, সীত। ব্রন্গস্থাবরাত্ম (সা 
সর্ববেদমর়ী সর্বদেবমরী, সর্বলোকময়ী, সর্ধকীত্তিমরী, সর্বধন্্মময়ী, সর্বধার- 
কাধ্যকারণময়ী, মহালক্ী দেবেশস্ত ভিন্নাভি্নব্ূপা চেতনাচেতনাত্মিক! ত্রন্ধ 
স্বাবরাত্ম।* & * *-_লীতোপনিষৎ)। দেবী উপনিষদে, খগেদসংহিতা 
ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গাদেবীর স্বরূপ সম্বন্ধে যাহ! উক্ত হইয়াছে, চিন্ত! 
পূর্বক তাহা! পাঠ করিলে, উপলব্ধি হইবে, সীতা ও মা! ছু্গী-_রাম ও শিব 
এক পদ্দার্থ। রমা! এইবার আমি আনদন্দরামায়ণ হইতে মা ছূর্গ৷ ও সীতা- 
দেবীর শ্বরূপাবগতির জন্ত তোমাকে যে আখ্যায়িক! শুনাইয়াছিলাম, তুমি 
তাহা বল। সেই আখ্যারিকার স্মরণ ও মনন করিলে, ছুর্গে! মা তুমি কে, 
এই প্রশ্নের স্পষ্টতর, সমাধান হইবে, তাহার স্মরণ ও মলন করিলে, ছর্গে! 
70) শবস্াশ্চ বা অবিস্তাস্চ র্ান্তহপনেস্তদ্‌। শরীরং র্ম প্রাবিশদৃচঃ 
সামাথো যু: 1-_-অধ্ধ্বেদসংহিত1 ১১1৪।১*। তচ্ছাযাংব্রদ্ধ পুরুষ শরীরং 
প্রাবিশৎ। পরাপশ্যন্তযাদিরপেণ তৈব গ্রাহুর্ভবতীতার্থঃ ।*__অধর্ববেদসংহিত 
ভাষ্য। | [.& ্ | 





8১৬ উল | 


ম। তুমি কে, তুমি বিশদভাবে তাহা অগ্গুতব করিতে পারিবে, মা ছর্গা ও মা. 
সীতা যে অভিক্না, তাহা অগুভব করিয়! ভূষি সার্থক জীবম হইবে। 
যিনি নীত! তিনিই ছৃর্গা, ধিনি রাম তিনিই মহেস্বর। 

বক্তান্আননরামাক়ণ হইতে আমি তোমাকে শুনাইয়াছি, যিনি সীতা! 
ভিনিই ছূর্গা, যিনি রাম তিনিই সাক্ষাৎ মহেশ্বর।” আঁমি তোমাকে ' 
যাহা শুনাইয়াছি, তাহা! যে তুমি বিশ্বৃত হও নাই, তাহা অবগত হইয়। আমি 
বড় সুখী হইয়াছি। আচ্ছ। আনলারামায়ণ হইতে আমি তোমাকে সীতারাম 
ও গোরীশঙ্করের স্বরূপ সম্বন্ধে বাহ! গুনাইয়াছি, তুমি এইবার সংক্ষেপে 
আমাকে তাহ! বল। | 

পমা--একদ1 রাজাধিরাজ্জ ভগবান্‌ প্ররামচজ্জ মৃগয়ার্থা হইয়া পুত্র বন্ধু ও 
সৈষ্ঠগণের সহিত অস্বে আরোহণপূর্বাক সানন্দে বনে গমন করিয়াছিলেন । 
বনে শ্রেষ্ঠ মুগ দেখিয়! রঘুনন্দন তাহাঞ্ে বধ করিবার নিমিত্ত বাণ আকর্ষণ- 
পূর্বক সবেগে সাদরে তাহার পম্চাৎ ধাবমান হইয়্াছিলেন। ভগবাম্‌ বন 
হইতে বনাস্তরে উক্ত মুগের অশ্গুসরণ গ্করিতে করিতে অস্বারঢ হইয়৷ একাকী 
ক্রমশঃ গহন বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণা্দি সকলে সৈচ্ঠসহ বহুদূর 
পম্চ!তে পড়িয়াছিলেন। শ্রীরামচন্জ্র নিন্দবাণ দ্বায়া উক্ত মুগকে বিনাশ করিয়! 
বনে বিচরণ করিতে থাকেন, এনন সময়ে তিনি অত্যন্ত তষ্থার্তী ও ক্ষুধাক্রাস্ত 
হন, এবং শ্রাস্ত হইয়। কিছুক্ষণ কোন বুক্ষতলে অবস্থান করেন। ইতাবসয়ে 
এক শবরী (শ্লেচ্ছ বা নীচজাতিয়। বনবাসিনী স্ত্রী) তথায় উপস্থিত হয়, পরম 
রমণীয়রপ গারামচজ্ত্রকে দর্শনপূর্বক শবরী অতিমান্র আনন্দান্বত। হুইর়া 
শ্রীরামচন্রের রাজচিত্ দেখিয়া ইনি যে রাজা তাহা বুঝিয়াছিল, শবরী 
ল্লীরামচন্দ্রকে প্রণাম পূর্বক তাহার অগ্রে দীড়াইয়া রছিল। শ্রীরামচঙ্জ 
শবরীকে বলিলেন, “দেখ, লঙ্গণার্দি সৈনাসহ বহুদূরে অবস্থান করিতেছে, 
জামি ক্ষুধা ও পিপাসায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি, যাহাতে আমার ক্ষুৎপিপাসা- 
জনিত ক্লেশ নিবারিত হয়, তুমি এইরূপ কিছু বদ্ধ কর।” শ্রীরামচন্ত্রের কথা 
গুনিক্লা শবরী বলিয়াছিল, “স্থান হইতে কিছু দুরে লরসীতীরে ছুর্গাদেবীর 
গ্রতিষ! প্রতিঠিত আছেন, আজ মঙ্গলবার, প্রতি নঙধা রর সরু: নারী এইস্থানে 


আগমন করেন, বদি আপনি এখন আনার. সহিতং সে 'গমন করেন, 
তাহা হইলে ক্ষপকাল-মধ্যে বিচিত্র অন দ্বারা: টিনটিন র্হেন 1” শবরীর 


এই কথ! গুনিয়! গ্রীয়ামচজ্্র বলিলেন$*হে বনবাধান ! আমি, 'এমইন্বানেই বুশ 
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শব, লক্ষণ ও আমায় সৈম্চদিগের প্রতীক্ষার্থ অবস্থান করিব, তুমিই সেই ছর্গা 
মন্দিরে. গমন কর এবং সমাগত নারীগণকে খামার অবস্থা নিবেধন কর। শবরী 
জীরায়চক্জরের বচন গুনিয়া “তাহাই করি” এই বলিয়া ত্বরাসিতা হইয়া, হুর্গাপৃজার্ধ 
সমাগত স্ত্রীগণের সমীপে গমনপূর্ববক বলিল, জাপনারা আমার কথ! শ্রবণ করুন, 
রাজীবলোচন উরামচন্ত্র মুগর করিতে আসিয়াছেন, তিনি নাতিদুরে বুক্ষতলে 
স্ুংপিপাঁসাক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, হে বরাননাগণ ! আমি তত্কর্ভৃক-. 
প্রেষিত হইয়া আপনার্দিগকে তাহার কথা জ্রানাইলাম, এখন আপনারা যাহা 
বলেন, তাহা শুনিয়া তাহাকে জানাইব। শবরীর এই কথা শ্রবণপূর্ববক নারীর 
সন্ত্মান্থিতা হইয়া, নিজ নিজ বাক্য দ্বারা মুছমু'্থ অতিনন্দানপুর্র্বক আনন্দের সহিত 
শতশঃ বলিলেন,--আহা! ! অগ্ক আমাদের দিবস ধন্য, কারণ আজ ক 
রাঘব দর্শন হইবে, আজ আমর! রঘৃত্তমকে তোষিত করিব। শবরি! আমর! 
প্রথমে ছর্গার পুজ! করিক়্া তাহাকে নৈবেগ্থ নিবেদনপূর্বাক পরে শ্রীরামচন্দ্রকে 
তাহ! সমর্পণ করিব এবং তদনস্তর আমর! প্রসাদ ভোজন করিব। এই কথা 
বলিয়া, হ্বর্ণালফ্কারভূষিতা পীতকৌধেয়বাসিনী বরাননা, মৃগলোচন!, ব্রাঙ্গণ, 
ক্ষত্রির, বৈশ্ত ও শুদ্রজাতীয়া ললনাগণ নৈবেষ্ঠ পাত্র লইয়৷ সবেগে নৃপুরধবনি 
করিতে করিতে মা ছুর্গার সমীপে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে দেবী নিজ 
মন্দিরের সর্বদিকের কপাট দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়৷ তৃফীস্তাব অবলম্বনপূর্ববক অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। নারীগণ মন্দিরের ঘারে আসিয়া দেখিলেন, মন্দিরের দ্বার 
রুদ্ধ, মনিরের সকল দ্বারে ভ্রমণ করিয়াও তাহার! মন্দিরে গ্রবেশ করিবার পথ 
পাইলেন না। আশ্চর্ধ্যমন। হইয়! সর্ব্ধারদেশেই নারীর। কিছুক্ষণ করে অবস্থান 
করিতেছেন, এমন সময়ে দেবালয় হইতে শব্ধ (নর্গত হইল, স্ত্রীলোক দিগের কর্ণে 
"আমি এইন্কলে সীত। এবং রাম সাক্ষাৎ মহেশ্বর, যাহার! এখানে আমাকে শীত! 
হইতে এবং রাখবকে হর হুইতে ভিন্ন বলিয়! মনে করিবে, তাহারা কোটি কল্প 
পর্য্যন্ত রৌরব নরাক বাস করিবে। অতএব--হে নারীগণ ! তোমর! আমার. 
স্বামী জগৎগ্রতু রাধবকে প্রথমে বরান্স দ্বারা তোধিত কর, পরে আমি যাহা 
অবশিষ্ট থাকিকে, তদ্বার! তুষ্ট হইব। ক্ষুধিত রঘৃত্তমের সমীপে তোমর| গমন 
কর *__এইনপং বেশ করসিল। গবগামিনীগণ দুর্গা্দেবীর এই কথ শ্রবণ- 
পূর্বক: িশ্াক্িত: হী শবরীর সহিত জ্রতপনে শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে গমন 
করিলেন। ই বারে রাখবকে দেখাইয়া দিল। নারীরা নেত্রপন্ক 
বারা রাঘব: র্শন করিলেন, প্রপামর্গু্দিক তাহার পুজ। করিকেন এবং দিব্য- 








অন্ন ও স্বর্ণপান্রপূর্ণ সুশীতল জল তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। ইতঃপর 
শীরামচন্দ্রের সম্মূথে অবস্থিতা হইয়া সকল নারীগণ প্রার্থনা করিলেন, ৫ 
রামচন্দ্র! শবরীকে পরমাদরের সহিত গহন বনে পাঠাইয়! তুমি আমাদিগকে 
উদ্ধার করিগ্নো, তোমাকর্তৃক আমরা আজ তারিত হইলাম, আপনার নিত 
দেবীকর্তৃক প্রেধিত, পুরস্থাপিত এই দিবা অন্ন গ্রহণ করুন। রাঘব, ঃনারীগণের 
এই কথ শুনিষ্না শ্মিতবদনে বলিলেন-_নারীগণ ! দেবী কি বলিয়াছেন, আমাকে" 
তোমরা তাহা! বল। শ্রীরামচন্দ্র কতৃক আদিই হইয়৷ সেই স্ত্রীলোকের! দেবী 
যাহা! বলিয়াছেন, বিস্তারপূর্বক তাহা! বলিলেন। নারীর বলিলেন, দেবী 
বলিক়্াছেম,--“আমি জানকী, এবং রাম সাক্ষাৎ মহাদেব, হরছূর্গী ও সীতা- 
রামেরিদিধো বস্ততঃ কোন ভেদ নাই, যাহার! হরছুর্গী ও সীতারামের 
০ করে, তাহারা রৌরবনরকে- পঞ্জিত হইয়া থাকে । অতএব তোমর! 
অগ্রে আমার জন্ত আনীত অল্প জল বাক ক্কুৎপিপাস! পীড়িত রামকে তোবিত 
কর, পরে আমি তহচ্ছিষ্ট ভোজন করিব। আমাদের পূর্ববজন্মার্জিত বছ পুণ্য 
ছিল, তাই আজ জগংম্বামী প্ররামচন্দ্রকে অন্ুজল দ্বারা তোধিত করিবার 
ভাগ্যোদয় হইয়াছে, আপনি কৃপাপূর্বাক অন্মৎ কতৃকি আনীত অন্ন ভোজন 
করুন।” এতত্বাক্য শ্রবণানস্ত্র মুদিতানন শ্রীরামচন্দ্র হাসিয়। বলিলেন,_-যদি 
দ্নেবীর বচন সত্য হয়, তাহা! হইলে, দুর্গ সত্বর এই গহন বনে সীতারপে আমার 
সমীপে আগমন করুন। তোমাদের মধ্য হইতে কোন নারী হুর্গা দেবীকে 
আমার এই কথ! শ্রবণ করাও | শ্রীরামচন্দ্রের এই কথ গুনিবামাত্র এক নারী 
মা ছুর্গার কাছে গমন করিলেন এবং আদরের সহিত তাহাকে শ্রীরামচন্দ্রের কথা 
শুনাইলেন। হূর্গাদেবী রামবাক্য শ্রবণানস্তর আচ্ছা তাই হইবে বলিয়া, অল্প 
কপাট খুলিয়া! সীতারূপে মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া পুনঃ দৃঢ়রূপে মন্দির দ্বাররুদ্ধ 
করিলেন এবং তোয্প পাত্র হস্তে লইয়া সহাম্যব্দনে শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে গমন 
পূর্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়! তাহার পার্থ উপবেশন করিলেন। ল্লারীগণ 
ইহ! দেখিয়! অত্যন্ত বিস্মিত হ্বাদয়। হইয়াছিলেন। ইতঃপর শ্রীরামচন্দ্র নারীদিগের 
দিব অন্ন ভোজন করিবার নিমিত্ত ন্নান করিতে উদ্যত হইলেন। জগদীশ্বর 
শ্রীরাম শরাসনে বাপ সন্ধান করিয়! পৃথিবী ভেদ পূর্বক পাতাল হইতে তৎস্থলে 
জল আনয়ন ও সেই জলে ন্গান করিয়া সন্ধ্যাকিক (মধ্যাহচ সন্ধযাদি) সমাপন 
করিলেন। গ্রানাহ্িক সমাপন করিয়! ভগবান্‌, ভোর করিতে কতস্কর 
হইয়াছেন এয়দ সময় কুশাদি রীরান্ীন্রের অশ্বারোহী” ইসম্তগণসহ তৎস্থানে 
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উপস্থিত হইলেন। কুশ প্রভৃতি ম! জানকীকে সেইখানে দেখিয়। অতিমাত্র 
বিস্মিত হুইরাছিলেন, পরে শবরীর মুখ হইতে সমুদয় বৃত্বাস্ত অবগত 
হইয়। তাহারা গতমোহ হন) শ্রীরামচচ্্র যে চন্দ্রশেখর এব সীতাদেবী 
বেঁ *গিরীন্্রজা। ছুর্খাদেবী তাঁহাদের তখন তাহ! দৃঢ় ন্ট ংারন। 
ইহার পরঞন্ভগবান্‌ শ্রীরামচন্ত্র কুশাদি সৈন্যগণ ও নীতা দেবীর, সহিত 
দিব্য "অর ভোজন ও শ্বচ্ছ জল পান করিয়৷ নারীগণকে আদরপূর্ব্বক 
বলিয্লাছিলেন, নারীগণ ! যাহ। তোমাদের ইচ্ছা! হয়, তৌমর! সেই বর গ্রার্থন। 
কর।” শ্রীরামচন্দ্রে এই কথা শুনিয়া রমণীর! রঘৃত্মকে বলিয়া ছিলেন, 
যাহাতে আমাদের অক্ষয়কীন্তি হয়, আমাদিগকে সেই বর প্রদ্দান করুন|” রমনী- 
দিগের বাক্য শুনিয়া ভগবান্‌ শ্রীরামচন্ত্র তুষ্টমানস হইয়া বলিয়াছিলেন, জগনী- 
তলে তোমাদের আমার নাম হোক্‌, “তোমর! “রামা নামে অভিছিতা হও* 
পুরুষ হইতে আমার বর প্রভাবে তোমিগের আমাতে নিশ্চন্ন সদ অধিকতর 
দত্তক্কি হইবে, দেবে, ব্রঙ্ষণে, সতকথাতে, ধর্মে তোমাদের ম্বতঃ ভক্তি হইবে, 
তোমর! পবিভ্রা হও, তোমর! নিত্য সধবা হও, মাগল্য সর্ধবকর্দে তোমর! 
অগ্রণী হও, তোমরা সর্বত্র ত্রিবেণী ধৃতমন্তক! হও। আমার বাণ হইতে 
এই স্থানে যে তীর্থ কৃত হইল, তাহ! “রামতীর্ঘ* নামে খ্যাত হইবে । পরম 
সৌভাগগ্যবতী রামার! রামচন্দ্রের এই সকল কথা শ্রবণ পূর্বক প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন, “জন্মান্তরেও আমাদিগকে পুনঃ দর্শন দিও।” রামাগণ কর্তৃক 
এইরূপ প্রাধিত হুইয়া করুণাসাগর প্রেমমর শ্রীরামচন্ত্র বলি রাছিলেন, দ্বাপরে 
কুষ্ণরূপে বনে, যজ্ঞে অন্ন যাজ্ঞ। প্রসঙ্গে তোমাদের পুনঃ আমার দর্শন লাভ 
হইবে। নারীগণ ! তোমর! তখন সকলেই -দ্বিজপদ্বী হইবে, এই শবরীও বিপ্রপদ্ধী 
হইবে। মগ্তত্কিমতী শবরী আমাকে দেখিবার নিমিত্ত সমুৎনুক হইলে, ইহার 
পতি ইহাকে গৃহস্তন্ডে বাধিয়! মহাদণড প্রদান করিবে। পরে মাগতমন! শবরী 
'বনে ভিন্ন দেহে আমার কাছে যাইবে, ইহা অন্রাস্ত কৌতুক ( অতিমাত্র বিশ্ময়- 
জনক, অলৌকিক ব্যাপার ) হইবে । তোমরা! তখন ( ভিজপত্বীরপে ) এই মহৎ 
কৌতুক: দর্শনপূর্র্বক মূদগতমন! হইবে, নিরম্তর হৃদয়ে আমার ধ্যান করিবে, অস্তে 
মল্লোক (রামলোক ) প্রাপ্ত হইয়া, অন্গুত্তম স্থুখ ভোগ করিবে। তোমরা 
আমার "রাম এই তারক নাম নিত্য সর্ধদ! জপ করিবে, এতদ্বারা তোমাদের 
উত্তম গতি লাভ হইবে $ ইতঃগর রামচন,পুরঃস্থিত! সীতাকে বলিলেন, তি 
এইবার দুখে স্বীয় স্থানে গমন কর। ফঁবিদেহজ। (সীতা) তাহাই করিতেছি 





বলির, রামচজকে গরণামপূর্্বক বথোক্ নারীগণ যুক্ত! হইয়া! গুনঃ দেবালয় প্রান্ত 
ছুইলেন, এবং দেবালয়ে গমনপূর্বক আবার ছর্গারূপ খারণ করিলেন। দাদা, 
আমন্দ হইতে আপনি আমাকে যাহা গুনাইয়াছিলেন, আমি তাহা 
উজ ক 
 ৰক্ত1--আনন্দ রামায়ণের এই সকল কথা শুনিয়া, তোরীঘু৫কি কোন 
বিব্বের জিজ্ঞাস! হইয়াছে ? . 
রম---আনন্দরামায়ণের এই সফল কথাগুনিয়া, আমি ঘে কত উপকৃত 
'ছুইয়াছি, কত শ্খী হইয়াছি, তাহ! আমি জাপনাকে বাকাঘার! জানাইতে 
পারিব ন!, আনন্দ রামায়ণ আমার বছ সংশয় দূর করিয়াছেন, আমার বহু 
ধিবষের জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিয়াছেন। “ছুর্গে মা তুমি কে? আনন 
রাষায়ণ আমার এই প্রশ্ত্রের থে উত্তর দিগ্াছেন, আমি তেমন উত্তর আর 
কোথাও পাই নাই। হছূর্গ। ও সীত| যে অভিনা, পূর্বে তাহা শুনিয়াছিলা ম, 
কিন্তু আনন্দরামায়ণ ছুর্গী ও সীতাত্ধ এক্য-প্রতিপাদনার্থ যে আথ্যায়িক' 
বলিয়াছেন, ভঙ্বারা ইছাদের প্ক্য আমি যেমন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, 
এবং তাহা! করিয়া আমার যাদৃশ আদন্গ হইয়াছে, আমি অন্য ফোন উপ- 
দেশ শুনিয়া তেমন স্পষ্টভাবে হুর্গা ও সীতার এুক্য অনুভব করি নাই, 
আর কেছ আমার হৃদয়ে তাছুশ নন্দ দিতে পারিয়াছেন বলিয়! আমার 
মনে হয় না। যখনি আমার শ্বতিপথে ছুর্গী ও সীতার ত্ফা প্রতিপাদক 
এই আখ্যায়িক! উদ্দিত হয়, তখনি আমার হৃদয় বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ 
ছয়, তখনি আমার বোধ হয়, আমি যেন সেই ছর্থামন্দির দেখিতেছি, ঘা 
আধার সীতারপে বহির্গত হইলেন, আমার বোধ হয়, আমি যেন ই 
প্রত্যক্ষ করিতেছি, আমার বোধ হয়, আমি যেন আমার মা'র চ়ণে 
পতিত হইয়া! “মা! মা বলে ডাকিতেছি, আমার দৃঢ় প্রতীতি হয়, আমি 
ধেন মার সঙ্গে আসিয়া আল্লার প্রাণাভিরামকে, আযার হাদয়ান্ডিরামকে 
খ্যামায় নয়নাভিয়ামকে দেখিতেছি, আমি যেন দার সঙ্গে প্রীরাষচজ্জকে পুনঃ 
পুনঃ প্রপ্থাম করিতেছি, আদি অন্তরে সীতার়ামকে দেখিতেছি, আমি বাহিরে 
মীতারামকে দেখিতেছি, সীতারাম. ছাড়! আছি আর কিছু দেখিতে পাইতেছি 
 শা। আহা1-জানন রাঙগারণের এই জাখ্যায়িক! কত মধুধ, কিদ্ধপ প্রাণগ্রন, 
ভারা জ্ষি প্রকাশ করিতে পারি. না। জপনি $&ঁ সা করিয়াছেন, 
মায়ানাযণের এই আখ্যাছিক। ভীণ করে কোনা ন বিষয়ের ছ্বিজাদা 
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হইয়াছে কি না? আপনার এই প্রশ্নের উত্তরে আনন্দ রামায়ণের উক্ত 
আখ্যারিক! শ্রবণাস্তর আমার যাহ যাহ! জানিতে তীব্র আকাজ্জ। হইয়াছে 
আপনাকে তাহ। জানাইতেছি। যে বনে ভগবান্‌ শ্ররামচন্্র মৃগয়৷ করিতে 
গিয়ীছিলেন, ষে পুণ্যতম বনে ম! দুর্গার প্রতিম৷ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যে বনে 
, ভগবান্‌ বাখ-স্বার! পৃথিবী ভেদ করিয়া! পাতাল হইতে জল আনয়ন করিয়া- 
ছিলৈন, "যে বনে সর্ব্বতীর্থময় ভগবান্‌ প্রুরামচন্ত্র “রামতীর্থ করিয়াছিলেন, 
যে বমে,পরম দৌভাগ্যবতী পবিভ্রহদয়। দেবীতক্তা নারীগণ ছুর্গাদেবীকে 
সীতারূপে দর্শনপূর্ববক কুতার্থা হইয়াছিলেন, যে বনে তাহার! “মা ছর্গা 
ও মা জানকী অভিন্ন, যিনি রাম, তিনিই মহেশ্বর, ম! ছর্গার মুখ হইতে 
এই সত্য জ্ঞান লাভপূর্ব্বক পার্থকজীবন হুইয়াঁছিলেন, যে বনে তাহার! 
ভগবানের সকাশ হইতে বিশ্বধরণী বর লাভ করিয়াছিলেন, যে বনে 
পুণাবতী শবরী ভক্তপ্রিয় ভগবানের কপ পাইয়াছিলেন, আমার একান্ত 
পিজান্ত হইয়াছে, সে পবিত্র বনে কি এখন যাওয়! যায় না? সে পুণ্যতম 
তীর্থ কি এখন অগম্য? সে বনে বিশ্বের স্থথবিধাতা স্বয়ং সর্বছ্ঃখাতিগ 
সংসারতারক, সতত নিরাময়, নিত্য নির্বিকার, সকলের সর্বছঃখ-বিনাশক 
তগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্র পরমভাগ্যবতী স্বভক্ত! নারীগণকে কৃতার্থ করিবার উদ্দেস্তে 
ক্ষুং-পিপাসার্তের ভান করিয়াছিলেন, সে বনে কি এখন যাঁওয়! যায় না? 
যে সর্বশক্তিমান বাঁণ দ্বার পৃথিবী ভেদ পূর্বক পাতাল হইতে জল আনয়ন 
করিয়াছিলেন, তাহার শবরীর অনুগ্রহপ্রার্থী হইবার জন্ত যথোক্ত নারীগণের 
কাছে অন্নঞ্জল ভিক্ষ/ করিবার বস্ততঃ প্রয়োজন হয় নাই, তথাপি তিনি 
যে, এইরূপ লীল! করিয়াছিলেন, ভক্ত বাঞ্চাকল্পতরুর ভক্তগণের ইচ্ছা পূরণই 
একমাত্র তাহার কারণ সন্দেহ নাই, আমার তাই জানিবার ইচ্ছ! হইয়াছে, 
সেই করুণাবরুণালয় ভগবান্‌ কি, অন্ত কোন স্থানে সেই প্রকার লীল! 
করিতে পারেন না? ম! ছুর্গী কি, ইচ্ছ। করিলেই যথোক্ত নারীগণকেই 
রুার্থ করিবার উদ্দেস্তে যাহ! করিয়াছিলেন, এখন কি আর অন্ত ভক্তদিগের 
ভন্ত তাদৃশ অনুগ্রহ করেন না? আমি যদি মা ছুর্গার চরণে পতিত হইয় 
দিবারাত্রি “মা” “মা” বলে ডাকি, মাগো ! আমাকে দেখ! দেও বলে, বালক, 
সম্তানের মত দিবানিশি রোদন করি “নাঃ কি, তাহ! হইলে, আমাকে দেখ! 
দেন না? যাদৃশ পুগ্যকর্দম করে”, ফুধাক্ত নারীগণ ম! ছুর্গার তাদৃশ কৃপা 
পাইয়াছিলেন, যাদৃশ ক্কৃতিনিবন্ধন শবনধী ভগ্নবানের তাদৃশ অন্ুগ্রহপাত্রী 
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' হইয়াছিলেন, আহ! আমি কি, শিব শিবা যব! সীত। রামের তাদৃশ কৃপা 
_পাইবার যোগ্য হইতে পারি না? কিরূপ সাধন! করিলে যথোক্ত নারীগণের 
সায় ভগবানের কৃপাপাত্রী হওয়া যায়, তব শবরীর মত ভাগ্যবতী 
হওয়া যায়, আনন্দ রামাণের ত আখ্যার়িকা গুনিবার পর হইতে 
আমার তাহাই গ্রিজ্ঞাসা হইয়াছে । যিনি রাম, তিনিই মহেশ, ধিনি মহেশ 
তিনিই রাম, যিনি হূর্ণী তিনিই সীতা, ইহাদের মধ্যে বাস্তব ভেদ নাই, ইহা 
প্রত্যক্ষ কর! কি অল্লভাগ্যের কথ! ? প্রবল জিজ্ঞস। হইয়াছে, কিরূপে আমি 
গৌরীশঙ্কর ও সীতারামকে অভিন্নরূপে দেখিবার যোগ্যত! লাভ করিব? মনে 
হয় আমার এত উচ্চ আশাকে হৃদয়ে স্থান দিবার অধিকার নাই। 

বক্তা-_-হতাশ হইও ন| রম ! করুণ! বরুণালয় লোকছিতার্থ “গৌরী শঙ্কর” বা 
“সীতারাম' রূপে আবির্ভ,ত হইয়াছেন, কেবগ এ নারীগণ বা! শবরী গৌরীশঙ্করের__ 
সীতারামের একমাত্র সম্ততি নহেন, আমিও তীহার সন্তান, অপান্রকেও তিনি 
পাত্র করিতে পারেন, করিয়৷ থাকেন। যদি তুমি এইপ্রকার দৃঢ় সরলবিশ্বাস- 
, বতী হইতে পার, 'আমি অপরাধের আলম, “আমি অকিঞ্চন, আমি অগতি, 
তুমি আমার উপায়ভূত হও,” (১) তুমি ফা্দি এইভাবে গৌরীশন্কর বা সীতারামের 
গ্রপন্ন ( শরণাগত ) হইতে পার, গাহাহুইলে, তুমিও যথোক্ত নারীগণের স্তায় 
ভাগ্যবতী হইবে, শবরীর ন্যায় ভগবৎকৃপ! লাভ করিবে । যাহার! সর্বাস্তঃক রণে, 
সরলভাবে ভগবানের শরণাগত হইতে পারেন, আমি তোমার বলে, তাহার চরণে 
আত্মনিবেদন করিতে পারেন, তাহাদের আর কিছু কর্তব্য থাকে না, তীহা- 
দিগ দ্বার! সর্ব প্রকার তপঃ কৃত হয়, সর্ববতীর্থ কৃত হয়, সর্বজ্ঞ ও সর্বদান কৃত 
হয়, মোক্ষ নিঃসংশয় তীহাদের করগত হুইয়! থাকে । 

. বমা--কেন তা। হয়? 

বক্ত।--পুর্বে এই বিষয় বুঝ।ইয়াছি, সময়াস্তরে ভাল কর আবার এই বিষয় 
বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যিনি বজ্ঞবূপধর ভগবান্‌ বিষুুকে নিজ আত্মাঘারা 
পৃূজন করেন, সেই মহাত্মার সর্বজ্ঞ কৃত হইয়া থাকে ( প্যজ্ঞরূপধরং দেবং যজতে 
স্বাত্থনৈব যঃ। তেন সর্ধ্বেক্কত। যক্তা তবস্তীহ মহাত্মন! ॥”-_অহিবু্ধ্য সংহিতা, 
সগ্তত্রিংশ অধ্যায় )। 

(১) অহমন্ম্যপরাধান।মালয়োইকিংচনোইগতিঃ | ত্বমেবোপায়ভূতো মে ভবেতি 


প্রার্থনামতিঃ। শরণাগতিবিতুক্তা রা উনি প্রযুজাতাম্‌ ০০০ গা 
সংহিতা । নর রা 


ছু! ও:ছূরগার্চন তত্ব । ৪২৩ 

রমা-দার্দা ! নিজ আত্মদ্বারা ভগবানের ষজন কাহাকে বলে না কিরূপে 
তাহা করিতে হয় ?.. 

বক্তা-_পূজাতন্বে তাহা বিশদভাবে বুঝাইব। 

রমা-_ দাদ! আমার আরো ছুই একটী বিষয়ের তত্ব জানিবার ইচ্ছা 
হইতেছে। 

বক্তা-তোমার যে যে বিষয়ের তত্ব জানিবার ইচ্ছ! হইতেছে, তুমি নির্ভয়ে 
আমাকে তাহ! জানাও। ৃ 

রমা--করুণাসাগর ভগবান্‌ শ্রীরামচন্্র যখন বলিয়াছিলেন, নারীগণ ! যাহা 
তোমাদের ইচ্ছা হয়, তোমরা সেই বর প্রার্থন কর। ভগবানের এই কথ! 
গুনিয়৷ রমণীর। বলিয়াছিলেন, যাহাতে আমার্দের অক্ষয়কীরর্ত হয়, আমাদিগকে 
সেই বর প্রদান করুন। আমার জিজ্ঞাস! হইতেছে, ধাহার! ছূর্গাদেবীর এতা- 
দৃশ কৃপা পাইয়াছিলেন, ম! ছুর্গীকে যাহাদের সীতারপে দর্শন করিবার অসাধারণ 
সৌভাগা হইয়াছিল, ভগবান্‌ যোগ্যপাত্রী বোধে অনুগ্রহপূর্বক যাহাদিগকে শ্বর়ং 
"তোমাদের যথাভিলাধিত বর প্প্ার্থন! কর” এই কথ! বলিয়াছিলেন, যাহারা . 
ভগবানের দেখ! পাইয়াছিলেন, তাহাকে প্রণাম করিতে পারিয়াছিলেন, “যাহাতে 
আমাদের অক্ষকীত্তি হয়, সেই বর প্রদান করুন” তাহারা এই বর চাহিয়াছিলেন 
কেন? ভগবানকে নিত্যভাবে পাইবার জন্ত প্রার্থনা না করিয়!, সংসার হইতে 
মুক্তি লাভের প্রার্থনা না করিয়া অক্ষয়কীত্তির প্রার্থনা করিয়াছিলেন কেন? 

বন্তা-_-উক্ত নারীগণ এইবপ প্রার্থন৷ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার উহাদের 
প্রতি অধিক অনুরাগ হইয়াছে, উহাদের হৃদয় মহত, অত্যন্ত প্রশস্ত, আমার এই 
বিশ্বাস নুদৃঢ় হইয়াছে। উক্ত নারীগণ যদ্দি এইকপ প্রশস্তহৃদয় না হইতেন, অন্তেরও 
আমাদের স্তায় সৌভাগ্য হোক, যদি ইহাদের মনে এই ভাব না থাকিত, তাহা 
হইলে, ইহীর! নিজনুক্তির বা অন্ত কোন কল্যাণের প্রার্থন! করিতেন। যে 
স্ুকৃতি নিবন্ধন আমরা আক্ত সীতারামের ব! গৌরীশঙ্করের এইরূপ অসাধারণ 
অন্ধু গ্রহ পাইলাম জগতে যে কেহ সীতারাম বা! গৌরীশঙ্করকে ( ইহারা অভিন্ন 
জানিয়! ) আমাদের স্তায় পূজা করিবেন, আমাদের স্তায় গৌরীশস্কর ও সীতারামের 
শরণাগত হইবেন, তীহারাই আমাদের মত জগম্মাত। ও জগংপিতার রুপ! পাই- 
যেন, সকলকে ইহ! জানাইবার জন্য উক্ত নারীরা আমদের অক্ষয়কীর্তি হোক্‌, 
এই বর চাহিয়াছিলেন। উক্ত নারীর! প্ররুতপক্ষে ভগবানেরই অক্ষয়কীত্তি গ্রার্থন! 
করিয়াছিলেন, জগন্মাত৷ ও জগৎপিতার কত ক্ুরুণা, জগৎ সম্যক্রূপে তাহ! 


৯২৪ উৎলব। 


অবগত হোক এবং শ্রদ্ধাপুত সরলহৃদয়ে তাহার উপরি সর্ধ আম্মভার নিবেদন 
পূর্বক চিরদিনের জন্ত নিশ্চিন্ত হোক্‌ উক্ত নারীগণের এইরপ প্রার্থনার, আমার 
বিশ্বাস, ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য । | 
রমা-কৃতার্থ হইলাম। আচ্ছা দাদা! “জন্মান্তরেও আমাদিগকে পুনঃ 
দর্শন দিও উক্ত নারীরা এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন কেন? প্রেমময়, 
হদয়রমণ ! তুমি জামাদ্দিগকে নিত্য দর্শন দেও হার! এই কথ! বলে নাই কি 
জনা ? 
_. হবক্তাপ-ভগবান্কে নিত্য দেখিবার ইচ্ছা উহ্থীদের হৃদয়ে সতত বিগ্ুমান 
থাকিলেও তখনও উষ্হীরা ঠিকভাবে ভগবদ্‌গতমনা, নিরবচ্ছিন্নভাবে ভগব্দগত- 
প্রাণা হইতে পারেন নাই। ভক্ত বদি জানিতে পারেন, আমার হৃদয় এখনও 
সর্ধতোভাবে বিমল হয় নাই, তাহ! হইলে, তিনি কখন. বলেন ন1, করুণাময় ! 
তুমি আমার মলিন হৃদয়ে চির আসন গ্রহণ কর, তুমি যাহাতে সুখী হও» তাহাই 
তুমি কর, আমি যেন তোমার সুখে স্থখী হইতে পারি, আঁমি যেন তোমার ইচ্ছা 
পূর্ণ হোক্‌ ইহা! ছাড়! কখন অন্ত কিছু প্রার্থনা না করি। হৃদগ্নকে পবিত্র করি- 
বার জন্ত তোমার বাসযোগ্য করিবার জন্য, বথ।শক্কি চেষ্ট। করিব, নিরবচ্ছির 
ভাবে ত্বদ্গতমন! হইবার নিমিত্ত গ্রাণপণে-যত্ব করিব, যর্দি এজন্মে চেষ্টা সফল 
ন| হয়, এই দেহের পতন হইলে, প্রারন্ধের অবসান হইলে, জন্মাস্তরে তোমাকে 
নিশ্চয় পাইব, জন্মান্তরেও (যদি বর্তমান জন্মে এমন ভাগ্য আর না হয়) যেন 
তোমার ঈপ্সিততম দর্শন লাভ পূর্বক রুতরুতা ছই----প্রেমভক্তিমতী পরম- 
ভাগ্যবতী উক্ত নারীগণের বোধ হয় ইহাই এরূপ প্রার্থনার উদ্দেশ্য। 
রমা-_-এভাব গ্রহণের শক্তি কি আমার হুইতে পারে? ভক্ত না হইলে, 
যথার্থ ভাবুক ন! হইলে, ভক্তের ভাব বুঝিতে পারা সম্ভবপর হয় না। 
বক্তা--আচ্ছা রম।! ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাদেবীকে তুমি এইবার 
গুখে স্বীয় স্থানে গমন কর? এই কথা বলিয়াছিলেন, বিদেহজ! যখন তাহাই 
করিতেছি এইরূপ উত্তর দিয়াহিলেন, তখন যদ্দি তুমি সেইন্থানে থাকিতে, তাহা 
হইলে, একটু ভাবিয়া! বল শুনি তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইত? 
রমা--তাঁহ। হইলে আমার অপহা ক্লেশ হইত, আমীর হাদয় শতধা বিদীর্ঘ 
হইত, তাহা হইলে, আমি আমার মা বাবার চরণে লুষ্টিত হইতাম ও পুনঃ পুনঃ 
প্রার্থন। করিতাম, বাবাগো | মা! গো ! ভোমরা ক্ষণকালও পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া! 
ঘাকিও না,আমি তোমাদের পরস্পর মিলিত রূপ দেখিতে দেখিতে যেন নরিয়া 


দুর্গা ও তুর্গার্টন তথ । ৪৫ 


যাই, আর বেন জাগি না, জাগিয়া আর ষেন আমাকে তোমাদিগকে পঃস্পর 
বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্কমান দেখিতে ন! হয়। 
_ বক্তা--তোর প্রকৃত কল্যাণ হোক। তোমার এইরূপ মনোভাব সঙাধি- 
দ্বার! ধাহার চিত্তমল বিধৌত হইয়াছে, যিনি আর অনন্ত সুখ শাস্তিময় পরমানন 
নিকেতন হইতে এই জালা যন্ত্রণাময় সংসার মরুভূমিতে আসিতে চাহেন না, বাস, 
করিতে চাছেন না, তাহার মনোভাবের কিয়দংশে সদৃশ বলিতে পার! যায়। 
তোমার এইরূপ প্রার্থন! বৈরাগাবানের, প্রকৃত জ্ঞানী বা ভগবদ্তক্কের নৈসর্নিক 
প্রার্থনার কিয়দংশে সমান। যিনি বিশ্বমাতা-_-পিতাকে পরম্পর বিযুক্ত দেখিতে 
চান না, পরস্পর বিধুত্ত ভাবতে চান না, পারেন না, ছুঃখময় সংসার খাসে, 
তাহারই যথার্থ বৈরাগ্য হয়, তিনিই প্ররুত ত্যাগী । প্রকৃতির সর্বত্র চি 
পরব্রহ্ষকে যিনি দেখিতে গান না, তিনি পূর্ণ সংসারী, তিনি ঈশ্বরবিমুখ, তিনিই 
সতত মা দর্গার জড়শক্তিকেই দেখিয়া থাকেন । তবে বিশ্বাস করিবার চেষ্টা 
কর, তোমার দৃষ্টিতে মা! বাব! পরম্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকিলেও, ম্বরপতঃ তাহার! 
কগীচ ক্ষণকালের জন্ পরম্পর ছাড়! হইয়া থাকেন না, দেশ কালের ব্যবধান ছারা 
তাহাদের পরস্পর সদ! সংযুক্ত, নিয়ত একীভূত ভাবের অন্তথ| হয় না (“তত্র কে! 
মোহঃ কঃ শোকঃ এক ত্মন্পশ্তাতঃ ।*- ঈশোপনিষং)। আত্মার শ্বরূপজ্ঞানের 
অভাবই মোহ ও শোকের কারণ। যে “মা” সীতা রূপে নিরত শ্রীরাম হৃদয়ে বান 
করেন, সেই বিশ্বজননীই “হূর্গাঃ রূপে সর্বদ! হরহৃদয়ে বিরাজ করিয়! থাকেন। 
মা'র কষ্ট হইতেছে, শ্রীরাম সান্নিধ্য হইতে দূরে যাইবার সময়ে সীতাদেবীর হয়ে 
প্রাণের প্রাণ রামের বিরহজনিত শোকবন্ধি প্রজ্জলিত হইতেছে, ইহ1 ভাবিয়াইত 
তোমার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইতেছে । আহা! ব্রিভুবনজননী সম্দাকার! 
সদানন্দম্য়ী শিবাভিন্ন। শিবার শ্রীরাম হইতে অভিন্ন! সীতাদেবীর শোক হুইবে 
কেন? তাহাকে রামবিরহানলে দগ্ধ হইতে হইবে কেন? তবে ইহ! অবশ্ঠ 
স্বীকার করিব, তোমার ভাব বড় মধুর, এভাব প্রক্কত ভক্তের মর্ম্পরশী, প্রক্কত 
ঘোগীর সহজ আনন্দদায়ক । 

রম-_দ।দ| | “মা” যখন লীতারূপ ত্যাগ করিয়! পুনঃ হুর্গারূপ ধারণ করিয়া- 
ছিলেন. তখন কি) আবার বাহিরে জড় প্রতিঙা রূপেই অবস্থান করিতে 
লাগিলেন? প্রতিমাতে দেবতা কি ভাবে অবস্থান করেন ? আমার মন কেমন 
কঙ্ছে, উৎসবের পর হৃদয় যেমন শুন্ত হইয়। কার, চারিদিকৃ যেমন শশুগ্ত শূন্ত বোধ 
হয়, মা আমার আবার গ্রতিমাতে প্রবেশ কন্মিলন, ইহা ভাবি! আমি শোকে: 
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অভিভূত হুইতেছি। আমার করপুটে প্রার্থনা করিতে ইচ্ছ! হইতেছে, মাগে! ! 
আমি যখন তোমার মন্দিরে প্রবেশ করিব, তখন তুমি জড় গ্রতিমারপেই থাকি৪ 
না, তখন তুমি "মা* বলে ডাকিলে উত্তর দিও, পাষ।ণের নত হয়ে অবস্থান করিও 
না। মাগো! তুমি ত সব করিতে পার, তুমি ত ইচ্ছা করিলে সকলরূপেই 
_খাকিতে পার। আহ! ধন্ত। সেই বনস্থলী, ধন্ত সেই দেবমনির, ধন্তা সেই ভক্ত 
নারীগণ, ধন্তা সেই শবরী। প্রতিদিন এই আখ্যায়িক! ম্মরণ করিব, প্রতিদিন 
সেই বনস্থলীকে প্রণাম করিব, প্রতিদিন সেই পরম ভাগ্যবতী নারীগণকে মনে 
মনে পুজা করিব, প্রতিদিন সেই শবরীর সৌভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিব। আনন্দ 
রামায়ণ বস্ততঃ আননা রামায়ণ । * 

বক্তা-_হূর্গে ! ম! তুমি কে, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি যাহা যাহ ধান, 
তাহা গুনিয়! রমা তোম।র কি বোধ হইয়াছে তাহ বল। 

রমা---আমি জভবুদ্ধি, আমার স্থৃতি শক্তিও ভাল নহে, আপনি যাহ! বলিয়!- 

ছেম, আমি তৎসমুদায়ের বিশুদ্ধ ভাবে তাৎপর্য পরিগ্রহ করিতে পারি নাই, 
মন্দ স্থৃতিশক্তি বশতঃ আপনার সকল কথা নে ধরে রাখিতেও সমর্থ হই নাই। 
আপনি আমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত এক কঞ্ধা বনুবার বলিয়াছেন, দুর্গা ও দুর্গা 
চ্চনের পূর্বার্ধের অনেক কথা! উত্তরার্ধে পুনরাবৃত্তি পূর্বক ব্যাখ্য। করিয়াচেন। 
বহুবার একরূপ কথা শুনিতে শুনিতে জাপনার কৃপায় ছুর্গে মা তুমি কে, 
তৎসম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণ! হইয়াছে, আমি আপনাকে তাহা! জানাইতেছি, 
আমার বিশ্বাম “আপিং জেঠ1” আম! হইতে আপনাকে বেশী জন্তষ্ট করিতে 
পারিবেন। 

বক্ত1-_দুর্গে মা তুমি কে ? মা তোমার এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, 
আগে তুমি তাহ! বল, পরে তোমার আপিং জেঠ! কি বুঝিয়াছেন, তাহা শুনিব। 
আচ্ছা রমা | “হুর্গে মা তৃমি কে? হুর্গে! মা তোমার পুপ্র। কিরূপ করিব ?" “হুর্গে ! 
ম তোমার পৃজ! কি বেদবাহা! ? 'পুরাণে ও তত্ত্রে যে তোমার পৃ উক্ত 
হইয়াছে, মাগে। ! সে তোমার পুজাকি বেদসম্মত নহে? এই ভাবে প্রশ্ন 
করিবার উদ্দেশ্ত কি, তাহ! কি তোমার জানিবার ইচ্ছ! হইয়াছে ? যদি হইয়া 
থাকে, তাহা. হইলে, তুমি স্বয়ং এই জিজ্ঞাসাকে কিরূপে নিবৃন্ত করিয়াছ, 
তাহা বল। 

মাসস্ছর্সে ! মা! তোমার পুজা কি বেদেগপ্ত নহে? আমার ইহা জিজ্ঞাস! 
হয় মাই; কারণ বেদ কি, 'পুরা&” কি, “তন্ত্র কি, আমি তাহা জানি না, স্ৃতরাং 


দুর্গা ও ছুর্গার্চন তত্ব। .  " ৪২৭ 
কোন্‌ মা হুর্গার পুক্ত! বেদসম্মত, কোন্‌ ম! হুর্গার পুঁজ! বেদসম্মত নহে, আমার 
তাহা জানিবার ইচ্ছ। হইতে পারে না। শরৎকালে যেম! দুর্গার পুজা হয়, যে 
মা হর্গার পৃজা দেখিয়া আমি যাদৃশ আনন্দ এ জন্মে আর কথন উপভোগ করি 
নাই, তাদৃশ আৰম্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, যে মা দুর্গীকে আপনি নিজ গর্ভ- 
ধারিণীর মত “ম।” “মা' বলে ডাকিয়ছিলেন, ডাকিয়া থাকেন, আমি কিরূপে 
'ষথার্থভাবে সেই মা হুর্গার পুজ| করিব, আমার তাহাই জিজ্ঞাসা হয়। আমি 
মনে মনে জিজ্ঞাস! করি “ছূর্গে ! মা তুমি কে? আমার দাদামণি যে তোমাকে 
এত ভালবাসেন, মাতৃহারা বালফের মত পুনঃ পুনঃ তোমাকে “মা, “মা বলে 
ডাকেন, ম৷ হর্গে! সে তুমি কে? আমার জিজ্ঞাস! হয়, সে মা হর্ী কে আমি 
কিরূপে যথার্থভাবে পৃূজ! করিব ?” 

| বক্তা--তুমি যে, মনে মনে জিজ্ঞাসা কর, দুর্গে। মাতুমি কে? হূর্গে! 
কিরূপে তোমাকে যথার্থভাবে পুঁজ! করিব, তাহার কারণ কি? 

রমা_-আমি আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি ম| দুর্গ সর্বববিগ্ভাময়ী। আপনি 
শির্বরাত্রিতে এই কথ। বলিয়াছেন, অন্ত সময়েও আপনার মুখ হইতে এই কথ! 
শুমিয়াছি। আপনার কৃপায় আমার দৃঢ় ধারণ। হইয়াছে, 'ম হূর্গা' ও “দীতাদেবী” 
অভিন্না, ম! দুর্গা ও সীতাদেবীই সকলের জ্ঞনদাত্রী, সকলের সংশয়ছেদনকারিণী 
ম! হুর্গা ও সীতাদেবী করুণাসাগরা, সদ! শরণাগত-পালনতংপরা। আপনার 
কৃপায় আমার বিশ্বাস হইয়াছে, যিনি আমার অন্তরে থাকিয়া আমাকে জিজ্ঞান্থ 
করেন, তিনিই বাঠিরে আপনার মুত্তিতে আমার জিজ্ঞাস! বিনিবৃত্ত করিয়া থাকেন, 
আমার অজ্ঞান নাশপূর্ববক সংশয় ছেদন পূর্বক আমাকে অনুগ্রহ করিয়৷ থাকেন, 
ম! হুর্গী বিশ্বের অনুগ্রহ শক্তি বা জ্ঞানদাত্রী গুরু এবং আপনি তীহ।রই বাহ্রূপ। 
আমি এই নিমিত্ত অন্তরে নির্ভয়ে বার বার আমার অস্ত বর্তিনী আমার অন্তর্ধামিণী 
করুণাময়ী মা দুর্গাকে জিজ্ঞাস! করি, বাহিরে বিন! সংকোচে আমার দাদামণিকে 
পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করি। 

বক্তা-_নন্দমকিশে!র! তোমাকে এইরপ প্রশ্ন করিলে, তুমি কি উত্তর দিবে ? 

জিজ্ঞান্ত নন্দ--ম! যাহ! বলিল আমি উক্ত প্রশ্নের উত্তরে তাহা! ছাড়! আর 
কিছু বলিতে পারিব না। | 

বন্ত।-_রম। ! ছুর্গে মা তুমি কে, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি যাহা যাহা 
বলিয়াছি, তুমি তাহাদের মধ্যে যাহ! গ্রহণ করিতে পারিয়াছ, সংক্ষেপে আমাকে 
তাহা জানাও। 
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রমা--আমি বথ!শক্তি আপনার ধ্বনির বিকৃত গ্রতিধবনিই করিন। আপ- 
নার উপদেশ শ্রবণ ক'রে আমার বোধ হইয়াছে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বারা আমি যে দকল 
পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, তাহার আমার মা দুর্গারই ভিন্ন সিন রূপ, স্কুল, . 
সুক্ষ সুক্মতর ( ইন্জিয়গ্রাহা, অতীন্দ্রিয়, পরমানন্দ ত্রিগুণ ব1 শি) সকল পদার্থ ই 
আমার ম! হুর্গা, বিশ্ব্গৎ শিব-শিবাতক, ব্রহ্ম' বিষুঃ) রুদ্র সদাশিব, ঈশ্বর, 
হিরণাগর্ভ, বির1ট, ম্বরাট, সম্রাট, ইন্ত্রা্দি লোকপালগণ, দেবতাগপট নুম্য,, 
তির্ধ্যকৃ ওষধি, বনম্পতি, নদ, নদী, পর্বত, সাগর, তাপ, তড়িৎ, আলোক 
ইত্যাদি নিখিণ পদার্থ ই শিবশক্ত্াত্মক। সাক্ষাৎ শিব যে উপাধি দ্বার! বাকা, 
প্রাপ্ত হন, ম| ছূর্গাই তাহার শক্তি, সর্বশক্ষিরূপিণী ম! ছৃর্গাই জগৎকারিণতুদি- 
রূপে পরশিবের সর্বজগৎ নির্মাণের হেতু, শিব! বা ম| ছূর্গ। ঈরমার্থত: ? 
শিখ হইতে অভিন্ন, শক্তিহীন শিব নিরর্থক, শক্তি কখনও শিব বিনা অর্সথীন 
করেন মা, শিবও কদ্দাচ শক্তিরভিত হুইয়! থাকেন ন|। যিনি উমা শঙ্করের এঁক্য 
চিন্মাত্ররূপে এক ত্ব সাক্ষাৎ করেন, অনুভব করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী । মানবগণ 
যেমন মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি এই শক্তিদবয়ে বন্ধিত হয়, সেইরূপ অখিল জগৎ 
কারণরূপে সর্বত্র অন্ুস্যত শিবশক্তি গ্কার| বদ্ধিত হইয়। থাকে। আর 
উপদেশ শুনিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাম হইয়াছে, যিনি শিব তিনিই রাম, যিনি দুর্গ 
তিনিই সীতা । ছুর্গা ও দুর্গীর্চন তত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণপূর্ববক আমি স্কৃতার্থ 
হইয়াছি বলিতে ন! পারিলেও, ক্কতার্থা হইবার আশা! থে আমার হৃদয়ে অচল 
আসন পাইয়াছে তাহ। বলিতে পারি। যাহার! জড়শক্তি ভিন্ন অন্ত কোন 
পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ত্াহারাও যে ম! ছূর্গার মায়ারূপের পুজ! 
ঝা উপাসন! কবেন, আপনার কৃপায় আমার তাহা বোধ হইয়াছে। এখন দুর্গে 
ম। তোমাকে কিরূপে থার্থভাবে পুজা! করিব, হৃদয়. এই গ্রশ্রের সদুত্তর লইবার 
নিমিত্ত ব্যাকুলীভূত হুইয়াছে। পুঞ্জ! কি, সামান্তভ।বে তাহা বুঝিয়াছি,কিরূপে 
যথার্থভাবে শিবপু্জ। করিতে হয়, তাহা শুনিয়াছি, মার পুজা বিনা যে বাবার 
পুজা হইতে পারে না তাহা! একটু উপলদ্ধি হইয়াছে। আপনি বলিয়াছেন, 
আমন, আবাহন, পাদ্য, 'আচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ, নৈবেদ্য ইত্যাদি উপচার- 
দ্বারা পৃজ| করিতে হর, কিন্ত এই সকল উপচার মাতৃক! দ্বারা করিতে হইবে, 
'মাত্ৃক। মন্্রনারিকা+ | মাতৃকাতে অনুপ্রবিষ্ট নহে, এমন অক্ষর. নাই এবং যাহা! 
অক্ষরাত্মক নছে' এমন মস্রও নাই। অতএব মাতৃক! দ্বার! কত হইলে র্বমন্ত 
ছারা রুত হয়। মাতৃক! সূল, কুক্ম ও হুক্মতর ভেদে ব্রিবিধ। আমি আপনার 


মন্্র-চৈতন্য ৪২৯ 


এই সকল অভিমান্র গম্ভীরার্থক বচনসমূহের প্রক্কত তাৎপর্ধ্য গ্রহণ করিতে পাঁরি 
নাই। আপনি বলিয়াছেন 'পুঝা ও যোগ” ভিন্ন পদার্থ, 'পুজ! ও ধর্ম” “পুজা 
%ও বর্তব্যনীষ্ঠি, গজ সামগ্রী। আমার করপুটে প্রার্থনা, আপনি ক্বপাপূর্ঘ্মক 
আমি যাহাতে ণ্‌ সকল বিষয় বুঝিতে পারি, সেইভাবে আঁমাকে এই লক্কল 
ৃঁ কথার" রক্ত ত্য কি, তাহ৷ বুঝাইয়া দিন। শিবপৃজ! কি, কিরূপে 
হশিবপুজ্ীকরিতে হয়, তাহা বুঝাইবার সময়ে আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, 

(সেই কল কথা আর একটু স্পষ্ট করে বলুন। 
সা (ক্রমশঃ) 


মন্ত্রচৈতন্য। 

*মননাৎ ত্রার়তে* যাহ! মনন করিলে পরিত্রাণ লাভ-ঘটে-_তাহাই মন্ত্র। ইঁ 
বত মন্ত্েরই প্রতিপাদ্য বিষয় । সুতরাং ইষ্ট দেবতা! ও মন্ত্র একই জিনিস। 
ও গুরু যিনি মন্ত্রদাত। তিনি ও মন্ত্র একই। গুরুকে বিশ্বাস করিয়া তাহার 
প্রতি র্ প্রেম ও ভক্তি তাহাই মন্ত্রের জীবনী শক্তি। অতএব মন্ত্র, গুরু ও ইষ্ট 
দেবতা প্রকৃত পক্ষে তিনেই এক এবং একেই তিন। সেই জন্ট মন্ত্র চৈতন্ত 
করিতে হইলে এ তিনের এীক্য ভাবন! করিতে হয়। গুরুর প্রতি যদি দৃঢ় ভক্তি 
ও বিশ্বাস ন| থাকে এবং মন্ত্র তোমাকে ত্রাণ করিতে সমর্থ এ ধারণ যদি না 
থাকে তবে মন্ত্রজপ নিক্ষল পণুশ্রম মাত্র ॥। মন্ত্রে ত্রাণ করে; ত্রাণ যিনি করেন 
ব্রাণের উপায়ও তিনি দেখান অর্থাৎ তিনিই গুরু ইহ! বুঝ! চাই, ইহাই মন্ত্রের. 
শক্তি। ইহ! ঠিক ঠিক অন্থভূতির বিষয় হইলেই মন্ত্র চৈতন্য হয়। মন্ত্রকে চৈতন্ত 
করতে না পারলে শুধু জপ করলে কোন ফল হয় না। এই কথাটা আরও একটু 
বিশদ করে বুঝা যাক। মনে কর একজন দরিদ্র, একজনের নিকট কিছু ভিক্ষা 
করিতেছে সে তার নিকট চাহিতেছে কেন? কারণ তাহার মনে বিশ্বাস আছে 
ইহার কাছে চাহিলে কিছু পাওয়া যাইবে। যদি কিছু পাইবেন! ধারণা থাকিত 
ব! তাহার দিবার সাধ্য নাই মনে ধারণ! থাকিত, তবে সে বুধ! পরিশ্রম করিত না৷ 
অর্থাৎ তাহার নিকট আপনার অভাব জ্ঞাপন করিত না । এই কথা মন্ত্র সন্ধে 
খাটে। প্রতিবার জপের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ধারণা করতে হয় যেইষ্ট দেবতীয় 
নিকট আমার যে প্রকাত্তিক প্রার্থন৷ জানাইতেছি তাহা তিনি শুনিতেছেম 


৫৫ 


৪৩ উতৎসব। 

এবং ক্কপা পরবশ হয়ে 'আমার প্রতি প্রমরদৃষ্টি স্থাপন করে আছেন, এবং 
আমাঁকে ত্রাণ করিবার অন্ত, আমার সম্তপ্ত চিত্তকে শীতল করিবার জঙ্ত বরাতয় 
করে আমার দিকে চাহিয়। আমাকে অভ দান করিতেছেন ॥ ্টইরূপ একটি 
ভাব লইয়! জপ না করিলে জপ করিয়া ফল হুয়ন|। যেমন মূতধদেহকে আলিঙ্গন 
করিয়। লাভও হয় না স্থুখও হয়না তদ্রপ। মনেকর ্ একটি গঁবীজ। 
ইহাতে আছে হ.+র্1ঈ+ংহ-্মহাদেব, রম, গ্রকৃতি, ঈ-মহামায়াস্ং- 
হরণ। অর্থাৎ যে মহাদেবী এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংস বিধান করিত্দ্কন 
এবং যে মহাশক্তি হইতে এই শরীর ত্রয্ন (স্থূল, সুক্স, কারণ, জাতীত, স্প্ন; 
সুযুণ্তি ) উৎপন্ন স্থিতি ও ধ্বংস হইতেছে, তিনি আমার সংসার তাপ নিবারণ 
করুন। জন্ম মৃত্যু সুখ ছুঃখের ঘন্ব হইতে ত্রাণ করুন। আমার প্রাণে্া.এই 
যে গভীর বেদন!, আমি জানাইতেছি কাকে? একটি কল্িত মস্তি বা একটি 
জড় বিগ্রহের নিকটে কি? তানয়। যেনিগুণণ ব্রন্ষের অসীম শক্তি চরাচর 
রূপে মুর্তি গ্রহণ করিয়াছে, যে মহাশক্তি সৌন্দর্য মাধুর্যের নিত্য নব নব উৎস, 
ধিনি আমার মার মধ্যে বাৎমল্য রসে মাতৃ বুক ভরিয়! লইয়া আমার মার -টধশে 
দেখ! দিয়াছেন, ধার অমৃত স্তন্ত পান করিয়া আমি বাচিয়৷ রহিয়াছি যিনি করুণা 
পুর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া আমাকে অস্কে লইয়। পুনঃ পুনঃ আমার মুখ চুম্বন 
করিতেছেন, যিনি আমার অন্ত সকল ক্লেশ ও ত্যাগকে অকুষ্ঠিত চিত্তে বহন 
করিতেছেন এই শক্তিই মাতৃ শক্তি, আমার জন্ত ধার' এই শক্তির প্রকাশ বা যে 
স্থান হুইতে উহ স্ফ্বারত হইতেছে তিনিই আমার মা ) এইরূপ পিতার মধ্যে পালনী 
শক্তি রূপে, তাই ভগ্মির মধ্যে সখ্য সৌহ্ৃদ্য এর সম্পদ লইয়। আমার নিকট 
প্রকাশিত হইয়াছেন, এইরূপ গুরুর মধ্যে ত্রাণ শক্তি রূপে ধিনি প্রকাশিত ধার 
অভয় চরণান্দুজে মুক্তি শোভা সতত বিচ্ছুরিত হইতেছে, ত্রিলোকের পররধর্য্য 
মাধুর্যোর যিনি মূল উৎস, যাঁর স্নেহের এক কণা মাত্র পাইয়া মা ন্নেহময়ী 
করুণাময়ী সম্তান বাৎসল্যময়ী হইয়াছেন, সেই কোটি শশধর সুধ! বিড়ম্বিনী, হাসির 
বিকাশে ধার গগনে কোটি কোটি ব্রহ্াণ্ড বিকশিত হইয়! উঠিতেছে, স্বর্গ মর্ত্য 
অস্তরীক্ষের একমাত্র প্রকাশময়ী জ্যোতি ম্বরূপিণী, সৃুর্ধয চন্দ্র অগ্নি পবন জল 
পৃথিবী এবং ব্রন্ধ! বিধুঃ শিবাদি মহ! সুরেন্্ বৃন্দ বাহার আজ্ঞায় যাহাতে জলে 
জল বিশ্বের মৃত প্রতি নিয়ত ফুটিতেছে ভুবিতেছে-_সেই দয়াময়ী মা, ভক্তের 
জীবন পর্ব মা সকলের বথা সর্ববন্থ মা, আমার সম্মুখে দাড়াইয়া, আমার কাতর 
প্রার্থন| গুনিতেছেন এবং ন্মিত প্রসরন মুখে আগায় অভয়দান করিতেছেন । 


হিমাচলে- বদরী পথে । ৪৩১.. 


আমার আবার ভয় কি? তীহার চরণান্ুজের মহ! মহিমায় আমার সমস্ত পাপ 
আমার ফ্লিন বাসনা ধৌত হইয়া যাইতেছে, হান্ত সুধায় সমস্ত অজ্ঞান ধবংস 

হুইয়। এক গ্বিব্য জ্যোতি ফুটিয়া দিক দিগন্ত আলোকময় করিয়া তুলিতেছে, 
আমার অজ্ঞান মোহ ভ্রান্তি অটৈতন্ত সমস্ত সেই দিব্য তেজে বিলীন হইয়া যাই- 
তেছে-_এইরূপ দু ধারণা লইয়া, যে ম! তোমার ঠিক সম্মুখে দীড়াইয়া 
আছেন আর তুমি মার কাছে মনের আবেদন নিবেদন করিতেছ আর তিনি 
প্রপন্ন মুখে অভয় দিতেছেন। এই দৃশ্ত সম্মুখে না রাখিয়া, এই ভাব হ্বদয়ে 
দৃটরূপে "পোষণ না করিয়া মন্ত্রজপ করিলে বিশেষ ফল লাভ হয় না। প্রতি 
মন্ত্র জপের সঙ্গে সঙ্গে মাকে এই ভাবে দেখিতে হইবে ও পাইতে হবে তবে 
তোমার মন্ত্র সিদ্ধি হইবে। মন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রাণ ভক্তিতে আর্বা ও 
বিহ্বল হইয়া যাইবে, তখনই মার 'অভয় বাণী শুনিতে পাইয়। জন্ম জীবন সফল 
করিতে পারিবে; ভব বন্ধন মোচন হইবে এবং তুমি মুক্তির 'আনন্দে ভাসতে 
থাকিবে। এইরূপে মার কৃপায় জন্ম জরা মোহ পাশ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া 
মার.অভয় পদে নির্ব্ধাণ লাভ করিবে। ইহাই প্রকৃত মন্ত্রচৈতন্য। এষ্ট- 
রূপে মন্ত্রকে চৈতন্যযুক্ত করিয়। চিন্মরী মাকে উপাসনা করিতে হইবে। 
মন্ত্র চুতন্যের রহন্ত অবগত না হইয়! মন্ত্র জপ করা অনেকটা ব্যর্থশ্রম এইজনা 


শান্ত্রেও উঠা নিষিদ্ধ । 
শ্রীভূপেন্ত্র নাথ সা্্যাল। | 


হিমাচলে-_বদরী পথে । 
( পুর্বান্বৃত্তি ) 


৮ই বৈশাখ বুধবার। আমাদের যে সঙ্গিনীটী উপস্থিত হইতে পারেন 
নাই তিনি আজ আপিয়। পৌছিলেন। আজ রামনবমী। আজই আমাদের 
স্ববীকেশ যাবার সন্র স্থির হুইয়। গেল। রামনবমী উপলক্ষে আহারাদির 
আয়োজনও সকলের ছিল ন1। যাঁই হোক আজ আমরা ব্রদ্গকুণ্ে ক্গানাদি 
আত্মকণ্্ কিছু করিয়া যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। পাণ্ডার সহিত কথাবার্তা 
হইয়। আমাদের ছড়িদ্নার ও কাঁণ্ডিওলার বদ্দবস্ত হুইয়৷ গেল। ৮বদরীর.. 
পা্ড। চন্দ্রাগ্রসাদের ছড়িদান্স গোবিন্দ এবং ৬কেদারনাথের পাও রত্রবিশ্বনাথেক় 


8৩২৯ উত্পথ। 


ছড়ার রাসবানদ ইছারা আমাদের সঙ্গে রহিল। আর ছু'গন কাতিওলা 


একঞন নেপালী: বীরলিংদাই ও পাহাড়ী” তুলসীরাম' ইহারা আমাদৈরকীবোবা 


লইবে' স্থির হইল। এই খানেই'বছু কাগ্ডিহা লোক, সঙ্গে তবহাঁদৈর কাঁছাকে : 


এল 


লওয়া হইবে জানিবার জগ্ত প্রতিদিন আসিয়। সাধাসাধি করিতে থাকে । 


ঝাপান, ডাণ্ডি, লোকবছা কাগ্ডির লোকেরও তাহাদদের মধ্য অভাব ছিল 
না, কিন্তু আমার্দের সকলেরই পদচারণে যাইবার সঙ্থল্প ছিল সেজন্ত তাহার! 
আনিয়াই বিদায় পাইত। অতি দরিদ্র এই সব পাছাড়ীরা, সামান্য ছিন্ন 
বন রুক্ষ মোটা কম্বলের পোষাকেও তাহাদের সরল মুখের গ্রসন্নতা গেধিবার 


জিমিষ। এত অভাবের মধ্যে থাকিয়াও তার! “ধারারপাণি* আর “ক্ষেতির-. 


গু” এইটুকু স্বচ্ছন্দমত পাইলেই সন্তষ্ট। 

যে দেশের লোক তার! তাহা স্বর্গদেশই, অভাব জানাইয়া ভিক্ষা রি 
তারা জানে না। স্থান্সাবিক লাবণ্যভরা নিটোল স্বাস্থ্যে শ্বচ্ছ সরল চক্ষে 
মুখে" সারল্য' প্রতিভা মাথাইয়া আনন্দ কৌতুছল পূর্ণ দৃষ্টিতে কখন কখন 
তাকাইয়৷ দেখে যাত্রীদের কার্যকলাপ । মাঞ্লিবার মধ্যে জানে পন ইতাগা” 
সামাগ্ত ছুচ, সুতার গুটি একটা পাইলেই খুব সনতষ্ট মনে চলিয়! গেলা তা” 
মিলিল ভাল ন! মিলিল তাও ভাল। এটুকু চাওয়াও তার! যাল্জীদের 
দেওয়ায় শিখিয়াছে। আর এই যে কত যাত্রী সহায়বিহীন অভিভাবক শুন্ত 
অবস্থায় শুধু ছড়িদার ও কাগ্ডিওলার সাথে একাই এই ছুর্গম পথে ৬নারায়ণ 
গ্ররণে চলিয়!. আসেন তাহার! ইহাদের অক্লান্ত সেবা ও যত্ব চেষ্টায় কৃত 
না হুইয়! থাকিতে পারেন না। আমাদের সঙ্গের লোককয়টা খুবক্ ভাল 
ছিল, তুলসীরাম বয়সের অল্পত। হেতু একটু চাপল ছেলেমানুষীর ব্যবহার 
দেখাইত। নেপালী দাইবীরদিংকে যতই কঠিন কাজে নিযুক্ত কর না অথব! 
বিশ্রামের অবসর ন! পাকৃ কিন্বা কিন কথায় কেহ তাকে বিনা দোষেও 
যদদি' অনুযোগ করে তথাপি তাহার মধ্যে বিরক্তি ব! তাহার মুখে অসন্তোষের 
. চিন পর্য্যত্ত ফুটিতে' দেখি নাই) সকল বিরক্তির বোবা বহিয়া্ড সে প্রসপ্' 
বম: বাসবানন' ছিল অত্যন্ত ভালমান্ধুষ তেমন চতুর ব্যক্তি নহে বটে 
ফবিন্ধ' অঙ্কাতরে: খাটিতে প্রস্তত আর অন্থবিধার মধ্যে শ্বচ্ছন দিষার্র জন 
বর্ধদা। সচেষ্ট থাকিত। আর বিদেশের উপযোগী উপযুক্ত:লোক:ছিল গোবিঙ্গ 
ছড়িদারু। সে" তার বুদ্ধির তীক্ষুতা আর সকল বিষয়েই কর্শের"নিপুণতা দেখাইউ 
(এবং বাঙাতে কাহারো কোনরকম অন্বিধা না পাইতে হয় সা তাহাতে 


_ হিমাচলে-_বারী পথে। ১. ৯৩৩ 


লক্ষ্য রাখিত। লোকটী সৎসঙ্গী ধর্মালোচক এবং যাত্রী চান্টাইবার 
কৌশলগত বেশ জানিত। সকলের পশ্ঠান্ডে' সে চলিত যে কেহ পৎশ্রান্ত 
ইইয়! চলিতে পারিত না, নানারূপ: ধর্সগ্রসঙ্গ তুলিয়৷ উৎসাহ জাগাইয়া 
পথশ্রমের কষ্ট লাঘব করিয়! ভূলাইয়া আনিত। কৌন: দিন কতটা 
চলিতে হইবে কোন চটিতে বিশ্রাম হইবে সমস্ত বন্দোবত্তের 
উন্ভ গোবিন্দই সকল ভার গ্রহণ করিত। ঠাকুরের গোবিনা প্রহরী: 
রূপে প্রহরণায় আমাদের গ্রবাসের অন্থবিধ! দ্বর্গম' পথের বুবিধ 
না জানার ব্লেশ কিছুই পাইতে হয় নাই। আর আমরা ছিলাম আটজন 
মত্ত মর জননী, ও ল-.এবং তার আখ্যা স,আর শৈ-_-এবং তার 
সাথী তি--আর একজন: ধি ছিল স্থ- এবং অবশিষ্ট পরিচয় দিতে “আমিশ। 
সাধুমার দ্নে€ যেন আমাদের ছাড়িতে পারিতেছিল না। তিনি আমাদের 
দুর্গম পথে শরীরের স্বচ্ছতার: প্রতি তৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়া মোটরে 
উঠাইয়! দিতে আপিলেন। বেল! ২টার সময় আমরা হযষীকেশ মোটরে 
করিয়া রওনা হইলাম'। মোটর ভাড়া লোকপিছে ॥* হইয়াছিল। অর্ধপর্থে 
৬সত্যনারায়ণ লক্ষ্মী দর্শন হইল।' সুর শ্বেত প্রর্তরের ধবল মুর্তি, চিথায় 
যুগল লার্ত হান্ত নুরর্জিত বদনে উজ্জল নধঈনে. উতর দৃষ্টি বিনিময় করিয়া 
জগতের হাসিকান্নার খেলা খেলিতেছেন। সেখানে সদাশাস্তি। অজ্ঞানের 
সমস্ত উপাধির চিরনিবৃতিতে বালনার বিরামে যেখানে প্রেমময়ের সঙ্গে আগ্মার 
বিনিম'র শুধু: আত্মার, সঙ্গে আত্মার রমণ বিশ্রান্ততে সকল চঞ্চলত৷? শুন্ত 
হইয়া পুর মাঝে স্থিতি করিয়া দিয়াছেঃ আছে শ্তধু সংচিৎ আনন্দ ।' 








শুভবাণী। 
| (পূর্বান্বৃত্তি) 

৬৪। অপরোক্ষানুভূতিই ভীবন্ুক্তি। 

৩৫। ব্রাঙ্গীস্থিতি গাভ জন্ত নিত্য সাধন দ্বারা চিত্বকে ্ঞানম্বরপ তরঙ্গে 
তুলিতে হইবে। 

৩৬। চিত্ত শান্ত কর দেখিবে সংস|ড়ান্বর মিটিয়৷ গিয়াছে । 

৩৭। সমগ্র দুঃখের হেতু চিত্ত বিক্ষেপ। 

৩৮। তপম্য। ব প্রধত্ব দ্বারা কোন কিছুর অন্তায়ত্ব থাকিতে পারে না। 

৩৯। তপদ্যার দ্বার পাপ নষ্ট হয় আর আগ্মজ্ঞান দ্বারা অমৃত লাভ হুয়। 

৪০। অজ্ঞান গর্ভে গাঢ় সঙ্গিবিষ্ট চিত্তই এই মিথ্য! জগতের কল্পন! করে। 

৪১। যাবৎ পরম বস্ত দেখিতে পাওয়া না ষাঁয় তাবৎ জগতের অস্তিত্ব। 

৪২। মার্জন ছারা মণির প্রভ। যেমন প্রস্কৃরিত হয় নংশান্ত্র ও উপাদন।দি 
উপা সহায়ে চিত্গুদ্ধ হইলে তাহাতে তেমনি সত্যের প্রভ1 সধশরিত হইয়া থাকে, 
এই সত্যই পরব্র্ের অধিষ্ঠান ও সাক্ষাৎ পরমপদ্। 

৪৩ যতক্ষণ বিষয় বাসন! ক্ষয় না হয় ততক্ষণ চিত্তপুদ্ধ হয় না অশুদ্ধ চিত্তই 
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির আস্পদ। | 

8৪1 অহং অভিমান যুক্ত আত্মাই জীব। 

৪৫ 1 দৃ় ভাবনা ও একাগ্রতা! বারা চিত্তকে রোধ করিতে পারা ঘায়। 

৪৬। চিত্তে ঘে বিষয়াদক্তি জন্মিয়াছে তাহা অভ্যাসেরই ফল, আবার সেই 
অভ্যান হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে অভ্যাসেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে | 

৪৭! যতদিন ঢুই দুই থাকে ততদিন অবি্াা!। 

৪৮ | যাহা ব্রন্মগতি প্রদান করে তাহাই বিদ্যা। 

৪৯। অহং অভিমান শুনা হইয়া কর্ম করাই অট্বৈত জ্ঞানের পরিচায়ক । 

৫০। আত্সনাক্ষাৎকার ব্যতীত জীবের পুনঃ পুনঃ সংসারগতি নিবৃত্তি হইবে 
না। . 

৫১। অসম্যক জ্ঞান হেতু জগৎ প্রপঞ্চকে সত্য বোধ হয় ও দেহে আম 
ুদ্ধির উদয় হয়। 

৫২। এই মনুষ্য দেহেই যাহার যখন হৃদয়গত মমস্ত বাদন! বিনষ্ট হইয়! যায় 
তখন দেই মরণশীল মনুষাই অমৃতত্ব লাভ করে। 


এ শুভবাণী। ০ &8৩৫ 


৫৩। আনন্দই একমাত্র শাস্তির সোপান । 

৫৪। অমর আত্মাকে অমর বলে জানাই অমরত্ব। 
1 ০৫৪ নিজ স্বরূপের জ্ঞানের অভাবই জীবের সকল দুঃখের হেতু। 
৭. ঞ5। শোকেতে মানুষকে আত্মবিৎ করে যর্দি সেই শোক দিয়! মানুষ 
ভগবানকে পৃ করিতে পারে । 

:৫৭। দেহাত্মাভিমান ত্যাগ কর জ্ঞান স্বরূপ আনন স্বরূপ আত্মার প্রতি 

দৃষ্টি কর শোক থাকিবে না। 

৫৮। আত্ম বিশ্বৃতিই মৃত্যু ৷ 

৫৯। অস্থি ভাতি প্রিয় এইটিই আমি । 

৬০1 সর্বব্যাপী অধিষ্ঠান চৈতন্ভের ঘনীভূত মুত্তিই অবতার ভাবে নিরাকার 
স্থল দৃষ্টিতে সাকার। 

৬১। যে সমস্ত কর্ম লোকের কাছে করিতে ব! বলিতে ভয় হয় তাহাই 
অধর্দ। 

৬২। - প্ররুতির কার্ধাই জগৎ-_ইনি সাম্যাবস্থায় ধখন থাকেন তখন ইনি 
অব্যক্ত। ) ব্যক্ত বস্থায় বিচিত্র স্থষ্টি। | 

৬৩। আমি কর্তা নি কর্মফলে আমার ম্পৃহা নাই ইহাই কর্ণ 
কৌশল। 

৬৪ | ইচ্ছ।ময়ের ইচ্ছার কোন কারণ থাকিতে পারে ন|। 

৬৫। অনন্ত মঙ্গল চিদাত্মায় যে মায্িক বিকল্প জনিত চিদভেদ তাই শক্তি 
নামে অভিহিত। 

৩1 কর্ম ফল ভোগের জন্য জন্ম অপরিহার্য । 

৬৭ | তপস্যা উপাসন! বিচার দ্বারাই মৃত্যু জয় হয়। 

৬৮ | শুদ্ধ জ্ঞানত্বরূপ ব্রদ্ষে জগৎ নাই ; মায়া শবলিত লগ্ুণ ব্রচ্মে মায় আছে 
বলিয়৷ জগৎ আছে। ্‌ 4 

৬৯1 কন্মের ততদিনই আবশ্যকতা যতর্দিন ন! চিত্তের লয় বিক্ষেপ দূরীভূত 
হইয়া এক নিষ্ঠা জন্মায় । 

৭51 শান্তর মত তপস্যা স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধান লইয়া! থাকাই অমরত্থের শুভ 
পথ। : 

৭১। ইন্দ্রিয়ারাম হওয়া ব্যর্থ জীবন, মরণের পথ 


৭২ যেখানে জ্ঞান সেই থানেই 'সানন্ধ 4. 

৭৩। অনিত্য দেহ জগৎ ইত্যাদিকে য়ে নিত্য বলে নিশ্চয় করেছে সে 
কখনও আত্মতন্ব জানিতে পারিবে না 

৭৪3 সাহার দ্ন্তরে অহংকর্তা গ্মতিান নাই তাহার সিদ্ধি শিক 
বিষাদ নাই। ন্‌ $ 

৭৫। সাধুগণ অন্তরে সর্দ! সেই ভরশুন্ মরণ শৃন্ঠ ছুঃখ শৃষ্ট ব্রশ্থাকে 
অন্থুভব করতঃ নির্ভয় হইয়। জীবদুক্ত শরীরে বিচরণ করেন। 

৭৬। সকাম কর্ম্মই হেয় নিফ্ষাম কর্মমই করণীয় । 

৭৭। অন্তরে বিচার পূর্বক সরলেরই উচিত মহৎ কার্যে গুরুতর যত্ব করা। 

৭৮ আত্মজ্তান লাভ ররাই জীবনের প্রধান কার্য । 

৭৯। ভোগৃষ্টিই সমস্ত আপদ ঘটায়। 

৮*। রাগ ঘেয়াদি চিত্তবৃত্তি প্রশুমনের শক্তিই সম গুণ। 

৮১। মোক্ষ যোগ্য জন্মলাভের জন্য সঙ্জন সেব! কর। 

৮২। পরিচ্ছিন্ন ভাবন!ই দুঃখের কারণ এক ভাবন! থাকলেই সেই পরিপুর্ণ 
ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থান করা যায়। 

৮০। ভোগ বাষনার কণামাত্র থাকিতে, চিত কখন ইশ্বরে সুমাধিস্থ 
হইবে ন|। ” 

৮৪। কাম ক্রোধাদির স্ব'ভাবিক ধর্মই মৃত্যু । 

৮৫ & জদ্ধাই সর্বপ্রকার মিদ্ধির হেতু। 

৮৬। সিদ্ধি অসিদ্ধতে সমান বোধ করিয়! কর্ম করাই কর্যোগ & 

৮৭। . বিচার ছ্বার৷ মিথ্যা! জগতকে মিথ্য। বলিয়া জানিয়া। উহাড়েজ্নাস্থা 
কর এবং সত্য আত্মাকে জবানিয়! সর্বদা আত্মস্থ ছও। 

৮৮। এই সংসারের মুল কারণই কামন। | 

৮৯। মনেরুত্বারা সেই পরমসত) সর্বব্যাপী আত্মাকে দেখিতে হইবে। 





* ধোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৪১ জর্গ।' : রি ৯৬৫ 


জলে যেমন ফেন জাল, বহিচতে যেমন ধূম সেইরূপ তুমি যাহার 
আধার, ভূমি যাহার বিষয় সেই মায়! তোমাতে এই বিচিত্র স্ষ্টি স্থিতি 
রয়  তুলিতেছে। লোক যতদিন মায়াতে আচ্ছন্ন থাকে তাবৰশু 

'তোমাঠুক জানিতে পারে না। এই মায়া ব| অবিদা অবিচারিত- 
রঃ অর্থ অবিচারেই ইহার বিদ্যমানতা, ইনি বিদ্যার সঙ্গে সর্বদা 
বিরোধ তুলেন। অর্বিদ্যাকৃত দেহাদি সংঘাত পদার্থে প্রতিবিন্থিতা যে 
চিশক্তি__বা বিদ্যাশক্তি লোকে তাহাকেই জীব বলে। অবিদ্য। 
জীবের কি অনিষ্ট করে তাহ। গীত! অধ্যাত্মাদি শান্তর হইতে দেখান 


হইল। 
সব করি, করিয়াও যখন বলি--কিছু করিয়। আসিলাম বলয়! 


মনে হইল না তখন বুঝিতে হইবে ভাল করিয়! কিছুই কর হইল না-_ 
তখন আবার করিতে হয়। মায়ার সন্বন্ধে আলোচন৷ করিয়া ষাহ। 
সর্ববদা করিতে হইবে তাহাতে যদি দৃষ্টি না পড়ে তবে জ।নিতে হইবে 
কিছুই কর! হয় নাই। দৃষ্টি যখন পড়িবে তখন সমস্ত বিষয় অগ্রান্ 
করিয়! শুধু আত্ম'র কথা, ভগবানের কথ। মাত্র গ্রাহ্া করিতে হইবে।' 
দেখিলেই দেখা যায় আমি কোন বস্ত-_মআত্মা কোন্‌ বস্ত্র) মার আত্মাকে 
ঢাকিয়া রাখিয়া--আত্মাকে অন্যরূপে প্রকাশ করিয়। কে দেখাইতেছে 
আমি করি, আমি চলি, আমি ফিরি, আমি জাগি, আমি ঘুমাই ,কীলামার 
দেহ, আঞ্জার মন, আমার ইন্দ্রিয়, আমার ঘর বাড়ী পুত্র কন্ঠা। ইত্যাদি। 
অথচ 'আামি আছি), আত্ম! আছেন সকলেই ইহা অনুভব করে, কিন্তু 
কেমন করিয়া আছেন, কি ভাবে আছেন তাহা ধরিতে পারে না । 
আমি বা আত্মা দেহ ব্যাপিয়। আছি, মন ব্যাপির। আছি-র জাগ্রতে দেহ 
এবং মনও ব্যাপিয়া৷ আছি, স্বপ্ধে মন ব্যাপিয়া আছি, আবার স্তৃযুপ্তিতে 
দেহ মন ছাড়িয়া কি যেন কি হইয়া থাকি, কিন্তু যাহ। ব্যাপিয়। 
থাকি সেই বস্তু যখন ন! থাকে তখন আমি কোথায় ইহার 
ভাবনা করিলে বুঝি আমি যেন কোন দেশেও নাই, কোন কালেও 
নাই অথচ দেশ বা কাল ভার্সলে আমারই উপর ভাসে । জগতে 
যাহা! কিছু গতিশীল বস্ত 'আছে তাহারা আত্মার উপরেই ভামিয়াছে-* . 
১২২ মরি : 
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যিশি নী আবরণ, করা আত্মারই উপরে একটা ববরিক। 
টানিয়া, আত্মাকেই এই. বিডি স্থষ্টি রূপে তাসাইতেছেন তিনিই মায়া, 
তিনিই মোহ, তিনিই অব্রণীয় ভর্গ, তিনিই অবিদ্যা আর যিনি মোহ 
নিবৃত্তি করিয়া আমাকে ্বরিয়া দিতেছেন, দেখাইয়া দিয় বলি/তছেন 
“বিজ্ঞাতারমরে কেন বিঞ্জানীয়াৎ” “ঈশাবাস্য মিদং সর্ববং'**তেন 
ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা”-. তিনিই. বিদ্যা, তিনিই ত্রক্ষজ্ঞানময়ী তিনিই 
বরণায় ভর্গ, তিনিই মা, তিনিই উপাস্য, তিনিই শক্তি ও শক্তিমান্‌ 
সমকালে। ৫7 
তবে আর বিলম্ব করিও না-_বাহিরে কর্তা সাজ কিন্তু ভিতরে 
সর্ববদ| জান-_য! দেখ, য। শুন, য! স্মরণ কর, তাহাই মায়া, তাহাই 
অগ্রাহোর বস্তু, আর যিনি অগ্রাহ্ের বস্তু সকলকে দেখিতেছেন, যিনি 
অগ্রাহ্ের বস্তু সকলকে জানিতেছেন তিনি তোমার স্বরূপ; বাহিরে 
কর্ত। সাজিয়। থাকিলেও জানিও ভিশুরে তুমি নিঃসঙ্গ-_তুমি নিশ্মল, 
মি পূর্ণ তোমার কোন অভাব নাই, তোমার জন্মও নাই, মৃত্যুও 
নাই। বাহিরে আমি করি, আমি খাই, আমি চলি, আমি ফিরি, 
আমার দেহ, আঁমার মন__বাহিরে এই হইলেও ভিতরে কিন্তু সর্ববদার 
জন্য থাকিবে আমার কোন কণ্্ নাই, আমার কোন অন্ঠাব নাই, 
আমার জ্ৃত্যু নাই, আমার দুঃখ নাই-_আমি সদ! পূর্ণ, সদা শান্ত, 
সদা আনন্দময়, সদ! জ্ঞানময়, সদা নিশ্চল। প্রকৃতি -আমার 
উপরে খেল! করিলে আমি চঞ্চল মত হই-_নতুবা আমি বৃক্ষ 
ইব স্তব্ধ” | 
_ বুঝিতেছ জ্ মানুষ আমি করি, আমি খাই, আমার ভাল লাগে, 
আমার মন্দ লাগে, আমার দেই, আমার মন ইত্যাদি মায়ামোজে 
কেমন ভূলিয়! আছে । আমি কি, জগণ্ড কি, ইহার বিচার ত করিবেই, 
কিন্তু এই বিচার লইয়। সর্ববদ1 থাকিতে কি পারিবে ? যদ্দিনাপার 
তবে আত্মার মুণ্তি ইষ্ট দেবতাকে হৃদয়ে নিরন্তর বসাও আর ধ্যান 
কর; প্রার্থনা র। তীর সন্তভোষেষ়্ী জন্য কথা কও, কর্্ম কর 
বাহিরে, আর ভিতরে ভাবনা কর, আর নাম জপ কর। সর্বাপেক্ষা 
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জী 
তীশ্্র কাছে যাল্। কর *তবাস্মি” পে তোমার। কোন ভার 
» নিজে লইও না--সব ভার তার উপরে দিু"তার আজ্ঞা পালনে প্রাণ- 
পণ কর। একান্তে আমি কি, জগ কিঠ বিচার কর। সর্বদা আমি 
তোমার, আমি তোমার, অভ্যাস করিয়া চু শুদ্ধি কর; সন্ধ্যা, জপ, 
যোগ, স্বাধঠায় যেমন করিতেছ কর-_বাঁকী'খ| কিছু সবই তিনি করিয়া 
দিবেন। 


এখন আমরা রাম-বশিষ্ঠ সংবাদে অবিগ্ভার কথা আলোচন। 
করিতেছি । 


বাম-__ভবদীয় অন্তঃশীতল নির্মল গম্ভীর অর্থ-বিশিষ্ট উপদেশ 
আমাকে ব্ষাকালের কখন মেঘাচ্ছন্ন ও কখন মেঘমুক্ত দিবসের মত 
কখন মোহান্ধকারাচ্ছন্ন, কখন জ্ঞানালে।ক প্রকাশিত করিতেছে। 
আপনি বলুন জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাতে কল্পন! কিরূপে উঠিগ্া। তাহাকে 


আবৃত করে। 
চু 


বশিষ্ত__ আমার উপদেশের কোন দোষ নাই তোমার বুদ্ধি মালিন্যা- 
বশত: এইরূপ হইতেছে । তোমার সম্যক দর্শন 'হইলে সমস্তই 
পরিক্ষাররূপে বুঝিবে। আপাততঃ জানিয়। রাখ “কলনামল মোহাদি 
কিঞ্ন্নাতনি বিদ্কতে” আত্মাতে কলনামল মোহাদি কিঞ্চিম্মাত্রও নাই | 
আত্ম(তে রাগ দ্বেষ নাই, আত্ম। কোন কিছুতে লিপ্ত হন না আর আত্মাই 
এই জগত্। পুনরায় আমি বিবিধ যুক্তি সহকারে এই বিষয় উপদেশ 
করিতেছি শ্রবণ কর। 


বাক্‌ প্রাপঞ্চ ভিন্ন অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার ধন পথ নাই। 
পুণ্য কণ্ধন করিতে করিতে বহু জন্মে অন্তঃকরণাকার অবিষ্তার আপ- 
নাকে আপনি বিনাশ করিবার ইচ্ছ! জাগে__অবিস্থা তখন বিদ্ভার উদয় 
কামন! 'করে। অবিদ্াকে দেখিতে পাইলেই অবিষ্ভার নাশ হয়। 
মায়াকে দেখিলেই মায়ার নাশ হয । পরম পদে মবিষ্ভু নাই। রাম! 
তুমি ইহ দৃঢ় ভাবন! কর।* যতদিন ন৷ প্রাবুদ্ধ হইতে তাবত আমার 





০ _ ধোখরাশিষ্ঠ ক্িতি ৪১ অর্গ । 
বাকো বিশ্বাম স্থাপন করিয়া; আত্বায় অবিষ্তা নাই এই দৃঢ় স্বাবনা কর। 
মন্দে যাহ! উঠে ভাহ। তুচ্ছ--আর মনই দৃষ্ঠাকারে নিজ্জস্ভিত হইডেছে 
এই জন্য দৃশ্য প্রপঞ্চও তুচ্ছ । এইভাবে ষাহার অন্তরে, মনও তুচ্ছ, 
ৃষ্টপ্রপথ্ও তুচ্ছ, এইরূপ দৃঢ় ধারণ! হইয়াছে আর একমাত্র অদ্বয় 
রক্ষভাবই সত্য ইহা নিশ্চয় হইয়াছে সেই মহাপুরুষেরই মোক্ষ হয়। 
বাহাঘস্ত্র সমস্ত এবং মনের বাহ্যবস্ত বিষয়ক কল্লন! সমস্তও মোক্ষের 
প্রতিবন্ধক | জগতটা মানুষের বন্ধনরজ্জু। জগণ্টাকে যিনি স্বপ্রভূমির 








হ্যায় দেখেন সেই অনাসক্তচিত্ত মানুষ আর দুঃখে পড়েন না, ইন্দ্রিয়দেহ 
ইত্যাদি মিথা! দ্বৈতে যিনি শামি আমার করেন না তিনি আর অবিষ্া 
সরিতে নিমজ্জিত হন না । আত্মায় কোন বিকার নাই। 


যাহা যাহ ব্যবহার প্রয়োজনে আত্ধ। হইতে স্যষ্ট হয় সে সকলও 
আত্। হইতে ভিন্ন নহে । তন্তু নাই পট আছে ইহ! যেমন হয় না, সেই 
রূপ বিন! ব্যবহারে শাস্ত্রাদির স্থিতি অসম্ভব । জীব অবিগ্ঠাচ্ছন্ন বলিয়! 
ফ্লীতব।(কে দেখিতে পায় না। ওুজ্জন্য অবিষ্ভার নাশ করিয়। আত্মজ্জান 
লা কর! জাবশ্যুক | 


বিন। আত্মজঞানে অবিদ্া সরিৎ পার হওয়া যায় না। বিন! শাস্তর- 
চচ্চায় আবার আত্মজ্ঞানও লাভ কর! যায় না। অবিষ্যা যাহ! হইতে 
হয় হউক, অবিষ্ভা জন্মিলে তাহ! আত্মাকে মলিন করিবেই। তুমি 
এখন এই মাত্র জায়! রাখ ষে আত্ম।কে অবলম্বন করিয়াই অবিষ্ভ। 
উঠে। “কুতো জাতেয়মিতি তে রাম মাস্ত বিচারণা”৩২- কোথা হইতে 
অবিদ্যা জন্মে ব্লুম এ বিষয়ে তোমার বিচার অনাবশ্যক। “ইমাং 
কথমহং হন্মীতোষ! তেহস্তু বিচারণা” এই অবিষ্ভাকে নাশ করিব ফিরূপে 
ইহার বিচারই হোমার হউক । পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া অবিষ্ভাকে 
জ্মীণ করিয়। নাশ রুরিতে পারিলেই তুমি বুঝিবে কোথা হইতে 
_ইছা' উঠিয়াছিল, কিরূপে ইহা স্থিতিলাভ করিয়াছিল এবং কিরূপে ইহা 
নষ্ট হইল। তুম্ঠিতখন বুঝিবে বস্তুতঃ ই নাই,ইহা প্রকাশিত পু হয়, না 
.এনং দৃষও. হয় না। “অসৎ যাহা, ভ্রম যাহা,তাহাকে সত্যরূপে কে 
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কি জন্য জানিবে? এই মারা! €য আকার ধরিয়া বিস্ফারিত হইয়া 
সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে ইহ! দৌষেরই জন্য, কোন গুণের জঙ্য ইহ 
নহে। | 


বলাত প্রণাশয়ব্বেনাং পরিজ্ঞান্তসি বৈ ততঃ । 
অপি শুরা অতিপ্রাজ্ঞান্তে ন সম্ভি জগক্রয়ে ॥ ৩৬ 


ইহাকে বিচার বলের দ্বারা বিনাশ কর তবেই ইহার তব বুঝিবে | 
অতি শুরই হউন বা শতিপ্রাজ্ৰই হউন, ইহার বশীভূত হন নাই এমন 
কেহই এই ভ্রিজগতে নাই। অবিষ্ভ! রোগকে বিনাশ করিবার যত্ব, 
কর। যাহাতে এই অবিষ্ধ। জনন মরণ ছুঃখে পুনরায় নিক্ষেপ করিতে 
ন! পারে তাহার জন্যই তুমি যত্বু কর। 


সর্ববাপদ্ামেকসখী মজ্জানতরুমঞ্জরীম্‌। 
অনর্থসার্থজ ননীমবিষ্ভ। মলমুদ্ধর ॥৩৮ 


সমস্ত আপদের একমাত্র সখী, অক্ভান বৃক্ষের মঞ্জরী, যাছাডে 
অনর্থ হইবে তাহাকেই রমণীয় দেখাইয়া প্রয়োজন, বোধদায়িনী এই 
নি হইতে আপনাকে উদ্ধার কর। 


ভববিষাদছুরাধিবিপৎ্ প্রদাং 

হ্ৃদয়মোহমহাপটলাস্কুরাম্‌। 

ভূশমপান্ত কুদৃষ্টিমিমাং বলাৎ 

ভব ভবার্ণবপারমুপ্াগতঃ ॥*৯ 

সারে যত বিষাদ, যত ভয়, যত আধিব্যাধি, যত বিপদ, সমন্তই 

প্রদান করেন এই অবিষ্তা ; হৃদয়স্থিত আত্দৃষ্টিকে মোহান্ধ করিবার 
হেতু যে এই স্থুল দেহাদি তাহার অঙ্কুর স্বরূপ এই অবিষ্ধা কুদৃষ্টিকে 
বলপূরব্বক বিনাশ ০০০ তুমি. ভব সাগর পার হইয়। যাও। 


স্থিতি 8২ সর্গ। 


অবিদ্রা ব্যাধির ওষধ-_'জীবাবতরণক্রম | 


রাম__আলাশড হইলেও অবিদ্। কুপিত, অবিষ্তা' প্রেক্ষামাত্র বিনা- 
শিনঃ”-_অবিদ্যাকে দেখিবামাত্র ইহার বিনাশ হয়, এই সর্ববজগৎ- 
বিস্তাক্গিত ব্যাধি স্বরূপ যে অবিষ্ভা__আপনার কথায় এই সমস্ত বিশ্বাস 
করিতেছি__আমার বুদ্ধি নিশ্ঘল হইলেই ইহা অনুভব করিতে পারিব । 
আঁপনি এই 'অবিদ্যাব্যাধির ওষধ কি তাহাই বলুন । , 

বশিষ্ঠ__অবিষ্ঠাব্যাধির গঁধধ এই মহারামায়ণ। 'এই ব্যাধির 
শান্তিকিরূপে হইবে তান্ছা বু প্রকারে বলতেছি। আরও অনেক 
বার বলিব। এখন পুর্ববসর্গে যাহ বুঝাই বলিয়াছিলাম অর্থাশু 
নিশ্চক্লাবপু পৰুষ্লঘ্ার সত্তার একদেশে নিশ্চল সাগর হইতে তরুজ- 
মালার উত্থানের মত স্পন্দন কিরূপে উঠে__-সেই স্পন্দন ঘনত। প্রাপ্ত 
হই অনন্ত কোটি ব্রঙ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি জীব কিরূপে উঠে ত্বাহাই 
শ্রবণ কর। 

রাম-_অবিগ্ভার কার্ধ্য হইতেছে স্ষ্টি স্থিতি ভঙ্গ । আপনি বন্- 
প্রকারে এই শ্ষ্টিতত্ব বুঝাইতেছেন। আমি এই স্থগ্টিতন্ব যেরূপ 
, বুঝিয়াছি তাহ! কি এখানে একবার বলিব ? 

বশিষ্ঠ_-বল। পরে স্থষ্টিতত্ব আমি পুনরায় বলিব। 

রাম--মায়া হইতেই এই স্থষ্টি। মায়ার ছুইরূপ। বিষ্া ও 
অবিষ্ভা । বিষ্ভা ঝ| ব্রহ্মবিষ্ভা স্বরূপে পৌছাইয়৷ দেন আর অবিদ্া বন্ছ- 
বিধ ক্লেশে বহু বু: বম ধরয়া জীবকে সর্ববদ! উন্মজ্জিত নিমজ্জিত 
করিতেছেন। বাৈদ অ্ংহিতা। বলিতেছেন «ইন্দ্রো মায়াভিঃ গ্নুরুরূপ 
ঈয়তে । ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ ্ায়াতিঃ কৃত্বা রন বুরূপঃ ঈয়র্কে জায়ত 
(ইত্যমুন। প্রকারেণ আরতি ব্যাপকৃং ব্রা বদতি”। সায়! শক্তি দার! পরম- 
ব্যোম, পরকট্র , ঈীরমার্্ ইন্দ্র বহুরূপে,রিৰর্তিত হয়েন-_ইহ! বেদের 
সিদ্ধান্ত। মায়াবাদ ৫কাস লৌক বিশেষের সিন্ধান্ত নে । বেদই বলিতেছেন 
বক্ষ মায়াদার৷ যত সহস্র পরিমাণে বিভক্ত হইয়া বিশ্বরপু ধারণ করেন, 
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ব্যক্য পদ বা শব্দের সংখ্যাও তত। অনন্তভাবে বিবর্তিত তিনি .হয়েন 
বলিয়া, বাক্য, পদ ও শব্বও অনন্ত গৌরারিমায় সললানি তক্ষত্যেক- 
পদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী ্টপদী *নবপদদী বভূবুধী সহস্াক্ষর 
পরমে ব্যোমন্_-বেদ এই মন্ত্রে বগি দেবী স্ষ্টাপরমে সলিল সদৃশানি 
ৰাক্যপদানি ত্যক্ষতী স্জন্তি মিমায় শবমকরোৎ্ু। মায়াই স্থজন 
করেন ইহ! বেদের উপদেশ । শ্রেতাশ্বতর শ্গতিবলেন শ্মাঁয়ান্ত 
প্রক্ৃতিং বি্ছ্বান্মায়িনন্থ মহেশ্বরম” । আবার ঈশাবাস্থয উপনিষদে 
জ্ঞানল্লানের জন্য প্রথম উপদেশ হইতেছে “ছিশাৰা্য মদং সর্ববং* 
অর্থাৎ মায়াদ্বার। সমস্তই আচ্ছাদিত ; ভূমি ঈশ্বরের বারা সমস্ত আচ্ছাদিত 
দেখ তবেই তোমার জ্ান লাভ হইবে। গীতা বলিতেছেন “ৈবী 
হোষ। গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়। মামেৰ যে প্রপদ্ান্তে মায়ামেতাং 
তরস্তি তে”। আমার শরণাপন্ন হইলে এই ছুস্তরা মাক অতিক্রম 
করা যায়। শ্রুতি স্কৃতি মায়! সম্বন্ধে এইরূপই বলিতেছেন।  শররা- 
পন্ন হইত হইলে এই স্ষ্টিতব্বও বিশেষভাবে শুনিতে হয়। 

শ্রুতি স্মৃতি সিদ্ধান্ত হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায় সর্বব্যাপী 
পরমাতা! মায়াদ্ধারা৷ এই বিচিত্র স্ষ্টিরূপে ভাসিয়াচেন। অবিষ্ভা অন্ধ- 
কারে ব্রহ্মকেই স্গ্টিরূপে দেখা যাইতেছে । কাক্চেই ভ্রম দর্শনেই 
স্যস্তি দেখা যায়__সম্যক্‌ দর্শনে ব্রন্ধই আছেন-_স্থ্টি ছবি থাকে ন1। 
ভ্রমের শান্তিই স্বরূপ স্থিতি । শ্রুতি যখন ব'লতেছেন “পিতৃদেবো ভব 
মাতৃদেবো ভব আচার্ধযদেবো ভব; অতিথিদেবো ভব” তখন ইনি 
কোন কল্পনার কথ! বলিতেছেন না-_- ধাহ। সত্য তাহাই বলিতেছেন । 
্রহ্ষাই অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া পিতা, মাতা, আচার্য্য, তিথি সাজিয়াছেন। 
জগতে খাঁহা কিছু আছে তাহাই সেই চৈতন্য খু & সেই চৈতন্য 
ভিন্ন আর” যাহা কিছু দেখ! যায় শুনা "যায় সর্মট্টই ভ্রম দর্শন । 
এই ভ্রম দক্ন অবিদ্াকৃত। 

অবিদ্যা কোথা হইতে ইহা জীনিতে ধাঁওয়ী বিড়ম্বনা | 
অবিদ্য। দৌষ দূর করিতে পাঁরিলেই ইহা জানা? ক্ীইবে। | 

জতৈত ব্রহগকরবস্ত আর সমস্তই মিথ্যা । এই ব্রহ্মকে শ্রতি এবং .. 


'জাপদি সর্ববশক্তিমান্‌ বলিতেছেন । বদি কেছ মলে করে তবে তু 
জন্বৈত থাকেন নূ-শক্তি স্বীকার রিলে ইৈতভাবই আমে। না 
ইছ। বলবা! যায় না। শক্তি, যখন ব্র্গ থাকেন তখন শক্তি ও শক্তিমান 
অভেন$ জন্ষে অস্পন্দ 1 স্পন্দভাষ্ী এক হইয়াই থাকে । স্পন্গ- 
ভাব জাপনিই জাগে তখন অস্পন্দ ভাঙ হইতে যেন ইহ! পুথক মলে 
হয় 1% রিল্তু ব্রহ্ম হইতে যাহ! আসে তাহ। ব্রন্ধই । যেমন জ্রল হইতে 
ঘেস্তরঙ্গ উঠে তাহ! জলই। অবিদ্যাই ব্রহ্মতরঙ্গকে আকারবিশিষ্ট 
করিয়া দেখায় 

. বশিষ্ ঠিক'ধারণ| করিয়াছ। এখন ভীবাবতরণ ক্রম আবার 

শ্রবপকর। 
-& রাম-_বলুন ] 

শিষ্ট__পামিত-জল-সমুদ্রের সংক্ষোভ হওয়। ধারণ! কর, ব্র্জঙার 

ছকীমৃসুখ হওয়ার আভাদ পাইবে। ব্রন্মে সর্বশক্তি অবৃতিসংরস্ত 

'অখুবাহের মত এক হুইয়াই ছিল । ব্রদ্ষের শক্তি স্পন্দত। প্রাপ্ত হইল । 

অন্তরব্ধের্জজলং যদ্বশ স্পন্দাস্পন্দবদীহতে। 
সর্ববশক্তিস্ততৈকত্র গচ্ছতি স্পন্দশক্তিতাম্‌ ॥& 
সাগরের ভিতরের জল যেমন স্পন্দ তস্পন্দমত দেখা যায় সেইরূপ 
সর্বশক্তি একসঙ্গে স্পন্দশক্তির ভাব প্রাপ্ত হয়। এই আদি স্পন্দন-_ 
এই আদি ক্রিয়া কেন হয়? 
আত্মন্তেবাতু/ন। ব্যোন্সি ষথ! সরতি মারুতঃ | 
তুখেগাত্ম অশ্ব স্বাত্মন্যেবেতি লোলতাম্‌॥৬ 
আকাশে বান বে -আপনাতে আপনি প্রসারিত হয় সেইরূপ 
আত্ম! আত্মশক্তি সরা তপনাতেই লোলতা-_স্পন্দত৷ প্রাপ্ত হম । 
্বশিখাস্পন্া্শক্যে দীপঠ সৌয়্যোষথোল্সত্তম্‌। 

;.... সৃতি গদ সাধধিধী। তৎ সে বুধ. বল্সতি ॥৭ 
রঃ স্বীয় [শিখার নতি ির্ধ'৯পন্দশান্ত বারা দীপ যেমন উদ্ধে গমন 
কয়ে সেইন্ধূপ এই আত্মাও আপনার শক্তি শরীরে স্পন্টিত ছয়েন। 




















অন্যৈৰ কুরু যচ্ছয়ে। বৃদ্ধ: সন্‌ কিং ক 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥ 


১৪ম সংখ্যা 
: সি ৬ 


জনন 


সপ স্পসস্ম্ 


১২শ বর্ষ। | মাঘ, ১৩৩৩ সাল। 


নীত। 


আমি-_দেহের কোথায় করি বাস। 
খুঁজে--ভিতরে বাহিরে হইলাম নিরাশ ॥ 
বল--ইহ! হ'তে কি আর আছে বিড়ম্বনা 
আমি কি তাহাত আমিই জানি না 

আমি কিভভূতকিমাককৃতি কোথায় বা ঠিকান! 
কোথ! বসে ভূগি সুখ আর যাতন]॥ 
কোথা হতে কোথায় এসেছি এখন 
কোথাই ঝ! পরে করিব গমন, 

দেহে--স্থির আছি না আমি করি বিচরণ 
দেহ আমি? কি মোর দেহাবাস? 
যদ্দি-_শৃন্তগর্ভ একটি কাচের মানুষ ডে 
জল পুর. তাতে পরিপূর্ণ করে ূ 
তবে-_জলের হপ্তপদ অুতযাী ক কপ 
জলের মানুষ. এক্লুটি হয়গে তার ভিতরে 
ভাজ যদি কীচ,পুর্ববাকৃতি জল , 
থেকে সিদ্ধ সুখে যানে অবিরল 
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আমিও কি দেহে দত্ত কেবল 
আমি নষ্ট যবে দেহ নাশ। 
আমি--এই কীচের নলে হয়েছি বিকৃত 
আমি ফিকাহ ত আমিই জানি না ত 
আমান দশদিক প্রাচীরে রুদ্ধ সিন্ধু পথ 
এন ব আমি কীটেতে দুষিত 
যাঁজ। কপাময়ি ! দীনে কপ! করে 
বহান ভক্তি আোত এই কাচের ভিতরে 
তবেই দে আমি পুর্ববন্থা ধরে 
আপনাকে চিনার পাই প্রত্যাশ॥ 





নাগোয়! সাধু হরিহরানন্দ সঙ্গ | 


১ 
প্রশ্ন--বাব।! আমাদের উদ্ধার গর কি কঃরে হবে? 
উত্তর-_রামজীকে। শরণাপন্ন হো যাও, উন্কো! নাম জপতে রহ। 
প্রশ্ন কি জপ করিব বাবা! 
উত্তর-_-যে| তোমর! দিল চাহে-_রাম, কৃষ্ণ, ছূর্গা, শিব যো হ্থায়। 
প্রশ্ন--বাব!! আপনি কি জপেন ? 
উত্তর--হাম তো ভাই শিব শিব জগিল!। 
প্রশ্ন--আমর! যে বিষ্ুর উপাসক ? 
উত্তর-স্কুলা-বিধু হু রাম রাম যো তোমারা খুসি জপো। 
প্রশ্ন_-বাব।! শিব বান বিষণ বড়া? 
উত্তর--্ঠাম ত নমৃঝিলা কি দোনে! একই হার আব. তু যে! সমঝ। 
$ & (২) 
প্রশ্ন_্গবানের উপাসনা ঠিক হইতেছে কিন কি করিয়! বুঝিব 
রর উত্তর--ষবসটনকে। নাম প্রেম বাঢ়তা যায়, তো জানো কি উপাসন! 
ঠক হায়। টা রী 


নাগোয়া সাধু ইরানি সঙ্গ। “৮৩৯ 


 প্রশ্ন-উপাসনাতে মন লাগে না কে বাবা? ' 
উত্তর- পূর্বব সংস্কারকে জোর সে। 
প্রশ্ন--কি করিলে সংস্কার ভাল হয়? 
উত্তর-_-নাম লেতে রহো। 
প্রশ্ন--নাম লইতে লইতে যে অন্যমনস্ক হইয়| যাই ১০ ইহার উপায় কি? লয়. 
ও বিক্ষেপ যায় কিসে? 
উত্তর--খুব প্লোরসে চিল্লাকর নাম লেও। যব লয় বিক্ষেপ চট যারগে তে। 
মন মন মে জপো। 
প্রশ্ন-_-আর কিছু সাধনা করিতে হইবে কিনা? 
উত্তর-_-তোম রামজীকে! শরণাঁপন্ন হো কর নাম লেনা, আউর সব যে 1 করন! 
হোগা রামজী সামহারেঙ্গে ( করেঙ্গে )। 
যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংগ্তস্ত মৎপরাঃ। 
অনন্েনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপ1সতে ॥৬ 
তেষামহং সমুদ্ধর্ত মৃত্যু সংসার সাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতস।ম্‌ ॥ ৭ 
ময্োব মন আধংম্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ 
মন্তক্তগণ আমার কৃপায় অনায়াসেই সিদ্ধিলাত করেন-_-ইহা দেখাইবার 
জন্ত শ্ীভগবান্‌ বলিতেছেন “বাহার! কিন্ত আমাতে সর্ব ভাবনা, সমস্ত বাক্য ও 
সমস্ত কর্ম সমর্পণ পূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্ত ভক্তিযোগ সহকারে ধ্যান- 
নিরত হইয়া! আমার তঞজনা করেন, হে পার্থ! আমাতে অর্পিতচিত্ত সেই 
মহাত্মাদিগকে আমি মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি। 
অতএব আমাতেই মনঃস্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশিত কর তাহ! হইলে 
মওগ্রসাদে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়। দেহাস্তে আমাতেই নব নি রর বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। : 
জপতে রহো-_-দব হো। যায়েগা। 
রামং চিস্তয় চিত্ত বর্বর চিরং চিন্তাশতৈঃ কিং ফলম 
কিং মিথ) বহু জল্পনেন সততং রে বক্তু। রামং বদ। 
কর্ণত্বং শৃগু রামচন্দ্র চরিতং কিং গীত-বাস্থান্নিভিঃ 
চক্ষু রামময়ং নিরীক্ষু সততং রামাৎ পরং নান্তি বৈ॥ 


রে বর্বর চিপ্ত | ঈর্বর্ধী ধাম চিত্ত লইয়া ধাঁক) নানা চিন্তা করিয়া! কর্ণ 
কি? সতত নান! মিথ্যা জল্পনা-কল্পনা আর কর কেন? রেবদন! তুমি 
কাম রাম বল। রে কর্ণ! তুঁমি রামচন্দ্র চরিত্র শ্রবণ কর আর গান-বা 
শুনিয়া কি হইবে? চু রং তোমর! সতত রামময় সমস্তই দেখ--রাম ম হুইতে 
শ্রেষ্ঠ আর 'কিছুই নাই $. 
| শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বেনারস। 


গীত। 


শক্তি দে মা মহাশক্তি তোর সাধনে । 
মা তোর সাধনে কার শক্তি হবে তোর শক্তি বিনে ॥ 
ভাবে--বিভোর হয়ে তোরে ডাকি বড়ই সাধ মনে ॥ | 
(পাগল হয়ে তোরে ডাকি-_সব ভুলে তোরে ডাকি-_-ইত্যাদি ) 
নয়ন মেলে যা! দেখি, তা তোরে যেন নিরখি 
হেরি যেন মুদে আখি হৃদি আসনে ॥ 
শব শুনিলে শ্রবণে, রসনায় রস আস্বাদনে 
তোর ভাব উদয় হয় মোর মনে যেন তখনে ॥ 
তোর দয়া ম| হয়গে! যারে তার অসাধ্য কি সংসারে 
. বামনে চাদ ধর্তে পারে তোর কুপা গুণে । 
মাগো রাজমোছনেরে তুই সদ! রাখলি ঘুমের ঘোরে 
তুই ন! জাগাইলে পরে ( তনয় বলে-.-সদয় হয়ে ) জাগৰ কেমনে ॥ 


তোমার জন্ট কি করিলাম ? 
(৬কাশীধাম মাঘ মাস ১৩৩৩ সাল) 


জীবের আদি প্রতিজ্ঞার কথা যে অবধি শুনিয়াছিলাম, সেই অবধি সাধ 
জাগিয়াছিল তোমায় জিজ্ঞাসা ন! করিয়া-_-তোমার অগ্মতি ন| লইয়। কোন 
কাজ করিব না, কোন ভাবন! মনে স্থান দিব না, এমন কি কাহার সহিত, 
তোমাকে না! জিজ্ঞাস করিয়া প্রথম তোমার অনুমতি না লইয়া, কোন 
বাক্য উচ্চারণও করিব না। হায়! ইছাত হইল না, শতবার ভুল হইয়া 
গেল, এখনও ভুল হইয়া যাইতেছে, শত শত অপরাধ হইয়! স্বাইতেছে। 

হায়! যে অনুরাগে বিষয়ের পশ্চাতে ছুটিলাম, যে অনুরাগে জীবন ভরিয়া 
ইন্জিয়ের সেবা করিলাম, যে অনুরাগে রিপুর কার্য করিলাম, যে আগ্রহে 
বিষয়ের দ্রিকে মনের বান! মিটাইতে চেষ্টা করিলাম, যে অনুরাগে শরীর 
ভোগার্থ অহনিশ প্রাণপণ করিলাম, হায়! তাহার শতাংশের একাংশ ও কি 
অন্থরাগে তোমার দিকে ফিরিতে চেষ্টা করিলাম? 

তোমার জন্ত কিছু যে না করিলাম তাহ! বলি না, কিন্তু সে কার্য করায় 
অনুরাগ কোথায়? না করিতে পারিলে যাতনা বোধ কোথায়? সবাই করে 
তাই দেখ! দেখি করিলাম, করিলে ভাল হয় সবাই বলে তাহাই ফলের 
আকাজ্ষায় করিলাম, কিন্তু অনুর।গে তোমায় ভজিলাম কৈ? প্রবল বিশ্বাসে, 
যেমন করিয়।৷ করিতে হয় তেমন করিয়া করিলাম কৈ? | 

কিন্তু হতাশের উচ্ছ!সে কথা কহিয়া কি হইবে? আশ কি কিছু আছে? 
এখনও কি কিছু হইবে আমা দ্বার? *শত শত পাপ হইয়! গেল, কোটি 
কোটি অপরাধ হুইয়! গেল, আর জীবনও ত শেষ হইয়া আমিল। সে উদ্ধমও 
নাই, সে সামধ্যও নাই। শরীর এবং মনও আর স্ববশে থাকে না। এই বিপর্ধায় 
কালে নিজের শরীরও নিজের কাছে ভার বোধ হইয়! উঠিল। 
আআ, না এখনও হতাশ হইতে গুরু নিষেধ করেন, শাস্ত্র নিষেধ করেন, 
যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশা। তুমি ক্ষমাসার, তুমি করুণ1*বরুণালয়, আর 
অপরাধ করিব না! বলিয়া! তোমার শরণাপন্ন হইলে তুমি হস্তপ্রসারণ করিয়া . 
কোলে তুলিয়! নির্শাল করিয়! দিয়া থাক, শত শত ছুঃখীকে তুমি পার করিয়! 
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 দিয়াছ, তুমি কাঙালের ঠাকুর, তুমি গীড়িতের ত্রাণকর্তা, তুমি সর্ধকালেই 
 মঞ্জলময়, তুমি পাপী তাপীর একমাত্র আশ্রয় স্থ।ন, কেন তবে.হতাশ হওয়া, 
কেন তবে হায় হায় করা? | 

এখনও যে কয়টা দিন অবশিষ্ট আছে তাহার ব্যবহারে চেষ্টা করাই ত 
(শ্রেয়ঃ। *ভূতং ভবিষ্যদভজন্‌ বর্তমানমথাচরম* যাহ! হইয়া গিয়াছে তাহা 
 ভাবিয়! কাজ নাই, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও দেখিবার প্রয়োজন নাই 
বর্তমান সময়টাই ভজন কর! উচিত, বর্তমান সময়েরই সঘ্বাবহার করিতে শাস্ত্র 
বলিতেছেন, গ্রীগুরু বলিতেছেন। 

কিন্তু ঠাকুর! আর একবার শেষ চেষ্টা করিতে ত বদ্ধপরিকর হইতে 
- চেষ্টা করিব কিন্তু ইহা হইবে ত? তোমার চরণে মস্তক রাখিয়া আর একবার 
ত উদ্ভধম করি, আর'যা! কিছু সবই তোমার উপর নির্ভর। 
_ অনুরাগ আগিবে কিরূপে? ভাবনা, কর্ম, কথ! তোমাকে িজ্ঞাসা করিয়া 
করিতে অভ্যাস হইবে কিরূপে? কাহারও সাক্ষাতে মুখ খুলিতে হইলে তোমার 
সঙ্গে *নেত্রাস্ত সংঙ্ঞা” ক:রয়া কথ! কহিষার অভ্যাস হইয়। যাইবে কিরূপে? 
সর্বদা তোমার নাম করার অভ্যাস পাক করিয়! করিতে প্রাণপণ কর। চাই। 
কেহ আঙিলে নাম জপ ছাড়িয। দিয়! কথ! কহিতে আরম্ত কর! উচিত নহে। 
শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ করিতে পারিণে খপ. করিয়া কোন কাজ আর হুইতে 
পারে না। কেহ আরনিলে কতক্ষণ নির্বাক হইপপ! থাকা উচিত অথব! ইহা! শ্বাস 
শ্বীফে জপ অভ্যাসীর আপন! হইতে হইয়| যাইবে। আরও মনে রাখা উচিত 
পন! পৃষ্টঃ কন্তচিৎ্ক্রগ্নাদিতি বেদানুশাসনম্* কেহ প্রিজ্ঞাসা না করিলে কথ! 
কছিবে না ইহ! বেদের আজ্ঞ|। 

দ্বিতীয় কথ| হইতেছে তুমিই যে আমার আত্মা ইহা নিত্য অভ্যাস কর! চাই। 
আমার গুরুদেব আমারই আত্মা) আমার ইঠ্টদেবতা আমারই আত্মাঃ আমার মন্ত 
আমার আত্মার মূর্তি ই৫].সর্বদা| আলোচনা কর। উচিত। শাস্ত্র বলিতেছেন 
পগ্বাত্মবৈব দেবত! প্রোক্তা” তন্ত্রাজ, পআত্ম। ত্বং গিরিজ! মতিঃ” “আত্মা এবাসি 
মাতঃ”--মামার আত্মারই মূর্তি আমার ইঠ্টদেবতাঃ অন্য দেবত! ধাহার! তীছারা 
আমার আত্মারই রূপ। "কলার আত্মার প্রকট রূপ এই আমার প্রাণ । এই জন্ত 
'প্রাণকে গুগবান্‌ বল। হয়। প্প্রাগোহি ভগবান্‌ ঈশঃ” ইত্যাদি। 
একটু স্থির হয়| ভাবনা করিলেই দেখ! যায় মমি আছি” ইহা অপেক্ষা 
স্থির অস্কৃতবের বিষয় আর কিছুই পাওয়া যায় না! এই আমিই আত্মা: 


তোমার জন্য কি করিলাম। ' -" 8৪৩ 


উহারই রূপ আমার ইষ্ট দেবতা । আমার আত্মাই কপ করিয়া! আমার জন্ত 
আমার ইটমূর্তিতে আমার গুরু মূর্ভিতে আমার মন্ত্র মূর্তিতে দেখ! দিয়া থাকেন। 
আপনার উপরে আপনার অহ্থরাগ কার ন! হয়? সকলেরই আছে। এই 
তিনকে--গুরু, ইষ্ট, মন্ত্র এই তিনকে এক করিয়! ই'হাকেই প্রাণ দিতে হইবে। 
যতক্ষণ ন! যথাস্থানে প্রাণ দেওয়! যায় ততক্ষণ কিছুতেই সুস্থ হওয়া বায় ন!। 
প্রাণট। “দিবারই* বস্ত। ইষ্টকে প্রাণ দাও, মন্ত্রকে প্রাণদাও গুরুকে প্রাণদাও । 
ইনি সর্বদা আস্মারূপে হৃদয়ে আছেন। পনেত্রাস্ত সংজ্ঞা” ই'হারই সহিত 
করিতে অভ্াযান করিতে হইবে) ইহাকেই প্রসন্ন করিবার জন্ত লেখা পড়া, 
জপ, তপ, স্নান, আহার, চলা, ফেরা সব করিতে হইবে। শেষে যখন ইনি 
একান্তে সব ছাড়িয়৷ আপনি-মাপনি ভাবে বিশ্রাম লাভ করিবেন তখনই ইহার 
পায় জ্ঞ!ন লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ বিশ্রাস্তি হইয়া! যাইবেই। 

উপসংহারে বলি উপরে যে সাধনার কথ লেখ! হুইল তাহ! চিত্তশ্ুদ্ধির 
জন্য । কুর্বন্‌ নেবেহ কর্্মাণি” মন্ত্রে শ্রুতি এই নিষাম কর্ম করিতে আজ্ঞা 
করিতেছেন । চিত্তশুদ্ধির পরে “ঈশাবাস্ত মিদং সর্ব্ংং” সাধিয়া এই জন্মেই 
তাহার সহিত এক হইয়া! থাকিবার কথ! শ্রুতি বলিয়াছেন। কলির জীবের 
জন্ত চিতশুদ্ধিই উৎকৃষ্ট সাধন! । উপরে যাহা বলা হইল তাহারই ছই একটি. 
সহজ সঙ্কেত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ্ 

প্রথম -মনে যাহ! উঠে তাহ। নিবারণের জন্ত নালিশ করিতে অভ্যাস করা 
অতি সুন্দর সাধন! । “কটু কইবি সাজা পাবি মাকেদিব ক'য়ে। সেঘে 
দন্থুজ দলনী শ্তামা! বড় ক্ষেপ। মেয়ে” রাম প্রসারের সাধনার অঙ্গও ইহ! ছিল। 

দ্বিতীয় কথ। হইতেছে-_*নেত্রাস্ত সংজ্ঞার” সহজ উপায় হইতেছে কপাল 
কুহরে জিহবা সর্ববদ| তুলিয়৷ রাখার অভ্যাস করিয়া ফেল! । বাহার! ইহ 
পারিয়াছেন তাহাদের পক্ষে তাহার অনুমতি লইয়! কথা কওয়। সহজেই হইতে 


পারে। 


মিলন-গীতি। 


আছ জানি তুমি অস্তরতম 
প্রকাশিতে যে হে জানিনা 
ভাব অভাবে অতুল মহিম! 
করিতে পারিনা ঘোষণ৷ 
তোমার বিমল আনন্দ শাস্তি 
অমিয় চরণ পরশি 
করুণ! কিরণে হৃদয় কমল 
্‌ উঠিবে কৰে বিকাশি 
গুরুমুখে শুনি বাসন! বিনাশে 
মন হলে চির সুপ্তি 
মায়! সরাইয়। উঠিবে ভাতিয়া 
তোমার মধুর দীপ্তি 
( তখন) হৃদয় বীণাতে নাম রাগিণী 
স্ুললিত তানে বাজিবে 
তুমিগে! আমার সাধন! পূরণে 
মিলন-গীতি গাহিবে। 


জিতলে 


তুমি আমির কথোপকথন । 


(১) 
আমি ত*এই আমি* কিন্তু প্তুমি” কে? তুমি কে জান? আমির মধ্যে 
যে সর্বদা থাকিয় বহার্ীপ ধ'রে বহু কথা কয়-_সর্বদ| কর-_-মাবার বাহিরের 
কতফির মধ্যে আপনাকে আবরণ করিয়া সেই সেই বস্তকে ভিতরে আনিয়া 
আপনিই প্রিন বন্তর সাজে সানির! আমিয় সঙ্গে সর্বদা রঙ করে সেই তুমি।, 


:বুধিলে? 
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আমি- _বুঝিলাম--বুঝিলাম। তবে ততোমাঁকে ছাড়িবার যে নাই। 
সর্বদ| তুমি আমার আছ, থাকিবে; ছিলে? রর 
তাতআছি। তবে এক হুইয়৷ গেলেই বেশ হয়। হই এসনা কেন? 
আচ্ছা । আমিও তুমির সব কর্ম যখন এক রকম হইবে তখন এক হইয়! 
পরমন্থথে থাকিব। এক কথায় বল! হউক আমি দেহাভিমানী বন্ধজীব আর 
তুমি হইতেছ চিত্ত ব| মনোমায়া। 
(২) 
আমি--কতলোকে বলে ঈশ্বরকে ডাকিতে গেলে সংসার হয় না, আবার 
সার করিতে গেলে ঈশ্বরকে ডাকা হয় না। ঈশ্বরের আর সংসারের সমন 
হয়.কিরপে? 
 তুমি--হইবেন! কেন? সংদারকে সংসারাশ্রম করিতে গারিল্ই হয়। 
আমি-_-কিরূপে ? | 
তূমি-_মাশ্রমে হয় ভগবানের তজন। আর আশ্রম ভগবানেরই জন্। 
ংসারকে আশ্রম কর। 
আমি-_সংসারে কত £বিভিন্ন প্রকারের বস্ত থাকে ইহাকে আশ্রম কর! 
যাইবে কিরপে? র্‌ 
তুমি-_সংসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির নর নারীর মধ্যে একজনই থাকেন। 
ঈশ্বরই পিত|, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্তা, তাই, বন্ধু সব সাজিয়! খেলা করেন। এইটুকু 
মনে রাখিয়া সবাই সবার সেবাতে ঈশ্বরের সেবা করিতেছে এইটি বুঝিয়া ইহা! : 
কার্যে পরিণত করিতে পারিলে সংসার করাট! আশ্রমের কার্য্যই হইয়৷ যায়। 
আমি-_-কথাত খুব ভাল কিন্তু করা বড় কঠিন নয়কি? 
তুমি_কঠিন ত নিশ্চররই। বিশেষ ভাবে সংযমী হইতে না পারিলে ইহা 
হইবে নাঁ। ধ্যান ধারণা সমাধির একত্রাবস্থানে যে সংযম হয় এখানে সে 
সংযমের কথ। বল! হইতেছেনা, বল! হইতেছে সংসারকে আশ্রমে আনিতে হইলে 
নিজের জন্ত কিছু চাওয়া উচিত নহে। বরং শত উৎপীড়ন, শত অন্থুবিধা সহ 
করিয়৷ সকলকে ভগবান বোধে সেবা করিয়! যাওয়া উচিত ॥ বয়সে ছোট ষে 
তাহাকেও যে শাসন করিতৈ হয়, তাহাতেও ভিতরে ভগরর্ধ ভাব রাখিয় বাহিরে 
কর্ত। সাজ উচিত | বিশেষ ভাঁবে ঈশ্বর পরায়ণ না হইলে ইহা হয় ন। 
পিত! মাতা জঁম্মভূমি ইহারাই প্রধান সেবার বস্ত। ঝননী এবং জন্মভূমি 
দবর্গীপেক্ষ। গরীয়সী 
৫৭ 
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' - আমি--” ননী জনমভূমিশ্ ্বর্গাদপি গনীসসী” ইহা কি কোন শাস্রবাক্য? 
_ তুমি-কত শাস্ত্রে হয়ত ইহা! থাকিতে পারে। আমিত সব শান্তর দেখি নাই। 
আমি দেখিয়াছি প্লোকটি বালীকি সংহিতায় আছে। 

আমি--এই ক্লেকের অন্ত অংশটি কি? 


তুমি-. জননী জন্সভূমিশ্চ হ্বর্গাদপি গরীয়সী | 
শ্রায়তে সততঃ হোতৎ মানবেধু স্থরেষু চ॥ পু 
আমি--কি উপলক্ষা করিয়া-জননী ও জদ্মভূমির কথা ভগবান্‌ বালী'কি 
বলিয়াছেন ? 
তুমি--এক সময়ে শ্রুতি সকল- একন্স হইয়া চিন্ত। করিতে লাগিলেন, 
আমাদের পিতাই ৰা কে আর মাতাই বা কে? ্ 


£ একদা শ্রুতয়ঃ সর্বাঃ সমৰেতাঃ পরম্পরম্। 


চিন্তয়ামান্থু রেকাস্তে কা নে! মাত! পিতা চ কঃ ॥ 


ংসারে আমাদের প্রতিষ্ঠা ত প্রচুর । সকলেই আমাদিগকে শ্রদ্ধা৪ করে 

এবং মান্যও করে। কিন্তু আমর! পিতা ফাতাকে জানিনা- _জন্মভূমিও জানিন!। 
নে হয় তাহারাই ধনী, তাহারাই সর্বমান্য- তাহারাই জন্মফল প্রাপ্ত হইয়াছে 
যাহারা পিতা মাতা ও জন্মভূমির সেবা! করিতে পাইয়াছে। কত ক্ষত্রিয় 
জন্মতৃমির জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। 

আমি-_বালীকি সংহিতা! এই সম্বন্ধে বুঝি অনেক কথ! বলিয়াছেন । সব 
শুনিবার সময় নাই। শ্রুতির পিতাই ব৷ কে আর মাতাই বা কে? আর 
জন্মভূমিই বা কোথাস্ন? 

তুমি--জগতের ধিনি পিত| মাতা! তিনিই শ্রুতির পিত। মাতা-_-আর আমাদের 
জন্মভূমি এই ভারত খণ্ড । 

শ্রুতি সকল দিব্য স্ত্ীমূর্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকটে গিয়! জিজ্ঞাসা করিলে 


ব্রচ্ধা! বলেন 
শৃরুত প্রহিতধ্যানা দেব্যো যুয়ং বচোমম। 


জগত্ড$পিতরোৌ রামে! জানকী বেদ বিশ্রুতৌ । 
জগতের পিত! রাম, মাতা জানকী। ইহার! হুষ্টের নাশ করেন আর 
গ্রণতকে রক্ষা করেন। দীন দাসের ভ্রাতা ই'হারা, ইহারা স্থষ্টি সংহার করেন। 
ইহারাই কিন্তু মূলে নিত্য চিৎ বা জ্ঞান এবং নিত্য আনন্দ এবং ছিৎশক্কি (এই 
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সর্বশক্কিমান্‌ সঙ্চিদানন্থ্ প্রভূই অবতার হইয়া! জগতের পিতা মাতা এবং ইনিই 
সারে পিত! মাত। স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় বন্ধু সাজিয়৷ সংসারে দেখ! দেন। 
তুমি গুরুমুখে ম্বরূপের কথ! শুনিয়া, নিগুপ সগ্ুণ, আত্ম। ও অবতারের স্বরূপ, 
বিশ্বরূপ জ্যোতিক্ধপ এবং মূর্তিরূপ আর স্বরূপ, গুণ, লীল! ও নাম, শাস্ত্র হইতেও 
জানিয়।_-পিত! মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যাতে তাহাকে দেখিয়া, সংসারের সকল 
কার্যে ঃতীহার সেবা! করিতেছি' মনে করিয়া, তাহার জন্য রন্ধন করিতেছি, 
তাহার জন্য শয্য। প্রস্তত করিতেছি, তাহার তৃপ্তির অনুভব জনা তাহার আশ্রম 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া এবং সকলকে এই শিক্ষ! দিয়া সংসার আশ্রমের কার্য 
কর--শেষে দেখিবে তিনিই সন্তষ্ট হইয়া তোমাকে সংসার সাগর পার করিয়। দিবেন । 


রঃ (৩) 
অমি-__মাচ্ছ। আর একট! কথ! জিজ্ঞাসা করিতে চাই__কিন্তু 
তুমি-_-আর কিন্তু টিন্ত তে কাজ নাই, কি জিজ্ঞাসা বলিয়। ফেল। 
আমি--তোমায় আমায় ত দেখি বিবাদ ও চলে। তখন আমিও জলি আর-_.. 
তুমি_ তুমিও জল কেমন ? ত! এই অবস্থায় মনকে শান্ত করিতে হয় কিরূপে 
এই ত প্রশ্ন? শুন কি করিতে হয়। আমি ও তুমি ছাড়াছাড়ি নাই। কিন্ত 
যতদিন পার্থক্য থাকিবে ততদিন ভালবাসাও থাকিবে আবার বিবাদও থাকিবে । 
ছুয়ে এক হইয়া গেলে তবে হইবে স্বরূপে স্থিতি। তখন নিত্য আনন্দ, নিত্য 
জ্ঞান। ইহা যতদিন ন1 হইতেছে ততদিন বিবাদ উঠিয়া! অশান্তি আসদিলে 
আমার কর্ণে তুমি নাম জপিতেছ এবং তোমার কর্ণে আমি নাম জপিতেছি মনে 
করিয়া নাম জপ করিতে হইবে। আমার প্প্র় সর্বদা! আমার কর্ণে নাম 
জপিতেছেন মনে তাবিয়া জপিলে সব শান্ত হুইয়! যাইবে। করবুঝিবে। 





প্রাণ দিতে পার ? 
যর ৬কাশীধাম পৌষ মাস ১৩৩৩ 
কিচাও বলত? 
যাহা এই আছে এই নাই এমন কিছুই চাই না। জগতে যাহ! দেখ তাহাই 
, এই আছে এই নাই। আর চিরদিন আছেন এমন বস্তু একটিই আছে |. 
 কেতিনি? কিরূপ তিনি? 
তিনি নিতা প্রকাশ তিনি নিত্য আনন্দ। সৎচিৎ আনন্দ ইনি। জ্ঞানময় 
আনন্দময় নি সগুণ আত্মা অবতার সমকালে যিনি তিনিই পাইবার বস্তু 
সহজ কথার বলা যায় চাহিবার বস্ত ঈশ্বরই। 


তাই চাই সত্য। কিস্ত পাইৰ কিরূপে? | 
প্রাণ দষ্ট৪। পাইবে। 
ঈশ্বরকে প্রাণ ন! দিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। যে পাইয়াছে সে প্রাণ 


পর্যযস্ত পণ করিয়াছে তবে পাইয়াছে, সে সত্য সত্য তার জন্ত প্রাণ দিতে 
প্রস্তুত হইয়াছে তবে তারে পাইয়াছে। যেখানে সেখানে প্রাণ ছড়াইলে কি 
ঈন্বর পাওয়! যায়? 


যেখানে সেখানে প্রাণ ছড়ান কিরূপ ? 
.. যা ভাল লাগিল তাহাই আমার ঈশ্বর-__এ ভাবে ঈশ্বর পাওয়! যাঁয় না। 


এখানে গভীর আত্মপ্রতারণ। আছে। ভাল লাগে বলিয়৷ ঈশ্বরকে গি্টি 
করিয়া! ভোগ করিতে চাই অর্থাৎ ভোগের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্তই ঈশ্বর বলি 
কিন্তু ঈশ্বর বলিয়া-_যাহ! ভাল লাগে তাহ! ত্যাগ করিয়া__-নিজের হৃদয়স্থ ঈশ্বরে 
ডুবিতে চেষ্ট! করি না1। ইহারই নাম ধর্মের প্রলেপ দিয় পাপ করা । তাই 
বলি সব ভাল লাগালাগি গুটাইয়! নিজের হৃদয়স্থ ঈশ্বরে ধরিতে হইবে তবে 


হইবে। 
. বলবল ঈশ্বরকে প্রাণ দিব কিরূপে? 


বলিতেছি। প্রাণটাই দিবার নস্ত জানিও। যতদিন ন| প্রাণ দিতে 
পারিতেছ ততদিন সুস্থ হইতে পারিবে না। ক্ষুদ্রে প্রাণ দিওনা ভূমাতে দাও। 
বুঝিতেছি ।বল বল প্রাণ দিবার উপায় কি? 
শরতি কি বলেন দেখ। “্তমেব বিদিত্বাংতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পদ্থাবিষ্ঠতে 
ই্য়নায়” তোমাকে জানাই মৃত্যু অতিক্রম করা---ইহা! ভি সংসার সাগর হইতে 
মুক্ত হওয়ার অগ্ত পথ নাই। 


৮... প্রাণ দিতে পার? 7 8৪৯ 


তাইত--যাহাকে প্রাণ দিব তাহাকে জানিতে হইবে? এইত বলিতেছ? 

এই ত বলিতেছি--তাহাকে জানিতে হইবে । কিন্ত জানিব কিরপে? 

জানিবার জন্তই গুরু চাই এবং শাস্ত্র চাই। গুরুর মুখে তার কথা গুন-- 
পুনঃ পুনঃ শুন। একবার শুনিয়াই সব গুন! হইয়া গিয়াছে মনে করিও 
না। যাহা শুনিলে তাহ! অনুভব করিবার জন্য শাস্ত্রমত যুক্তি অনুসন্ধান কর। 
শুনয়। শুনিয়। সৎযুক্তি দ্বারা বুঝিয়। তাহাই সর্বদ! হৃদয়ে রাখ। রাখিতে 
রাখিতে ডুবিয়! যাইতে পারিবে_ডুবিতে পারিলেই ধ্যান হইবে। ধ্যান যখন 
অচঞ্চল অবস্থায় থাকিবে তখনই দর্শন পাইবে । 

আবার বল কি করিলে তাতে ডুবিতে পারিব? 

ডুবিবে মন। মন যদি যেখানে সেখানে ডুবিতে চায় তবে হইবে না । এই 
জন্ত মনটাকে অন্ত চিন্তা, অন্ত ভাবন। হইতে উদ্ধার কর। মন্‌ হইতে সব 
তাবন! সব চিত্ত! দূর কর--গুধু ঈশ্বর চিস্তাটি মনে থাকুক সের জন্য এমন 
দু অভ্যাস কর যে আর কিছুই শুনিব না আর কিছুই দেখিব না কেবল 
তোমার কথাই গুনিব আর তোমাকেই দেখিব--যত কষ্ট হউক, যত যাতনা 
হুউক সমস্ত অগ্রান্থ করিয়! গুরুবাক্য মত শান্ত্রবাক্য মত, তোমার কথাই ভাবিব 
- প্রাণ যায় যাক কিন্ত তোমার কথ! ভিন্ন-_মন্ত কিছুই মনে আনিব নাঁ_ 
পারিবে ইহ! করিতে ? যদি পার পাইবে--নতুব! নয়। 

দুঢ অধ্যবসায় করিতে" প্রস্তুত হইতেছি। কিন্তু অনেক কর্ম করিয়া! ফেলি- 
মাছি সে সব সংস্কার ছাড়াইতে যে পারি না? কোন সহজ উপায় বলিতে 
পার যাহাতে মন হইতে অন্ত চিস্তা, মনের পূর্ব সঞ্চত সংস্কার দূর করিতে 
পারি? 

পারি--পারিব না কেন? শান্ত্রত তাহাই.জানাইতেছেন। 

বল বল আমি প্রাণপণ করিবই। এখনও কিন্তু আমাকে লোকসঙ্গে থাকিতে 
হয় ইহা মনে রাখিয়! উপদেশ কর। | 

একথা! সত্য যে একান্তে না গেলে ঈখর পাইবে না| বদি একান্তে যাই- 
বার অবস্থা তোমার, না হইয়। থাকে তবে প্রথমে লোক সঙ্গে থাকিয়াই 
প্রাণপণ করিতে হইবে। যখন তুমি তাহার জন্ত ভিতরে কোন কিছু করিবে 
তখন সর্ধপ্রথমে তোমার একটি নির্জন ঘর চাই। তাহার আদিবার আভাসও 
ধে পাইবে সেই জন্ত নির্জন গৃহে একাকী উপবেশন কর। করিয়া গুরুদত্ত 
নিত্য কর্মগুলি কর। এ সময়ে মনে রাখিও তুমি প্রসন্ন হইবে বলিয়। করিতেছি । 


৪৫৯ উত্সব । 
 ইহাও যে হয় নাকি করিব? 

মনে অন্ত চিন্তা উঠে তাই হয় না--এইত ? 

তাই তহুয়। মনে বছু অনন্বন্ধ প্রলাপ উঠে কখন বা! চুল আসে। 

ই।_এই লয় বা চুল এবং বিক্ষেপবা অন্ত চিন্ত। ব| অবন্বন্ধ প্রলাপ এই 
ছুইইত ঈশ্বরকে ন! পাওয়ার প্রধান বিশ্ব। ভিতরে লয় বিক্ষেপ এবং বাহিরে 
বহিরঙ্গের বা ভাললাগালাগির জন্ত লোক সঙ্গ। গ্রথমে ভিতরের বিদ্ব ছাঁড়াইতে 
চেষ্টা কর । 

কিরূপে? 

সহজ উপায় হইতেছে "নাম কর।* প্রথমে উচ্চৈম্বরে কতক্ষণ ধরিয়৷ নাম 
কর। যত জোরে মনে অন্ত চিন্তা উঠিবে ততই ঘন ঘন "আথালি পাখালি” 
উচ্চৈস্বরে লাম কর। যতক্ষণ মন সরস না হয় অর্থাৎ মন হইতে অন্য তিস্তা 
ন! যায় টু ঘন ঘন নাম কর। যদি দেখ ঢুল আমিতেছে তবে ঘরে 
পায়চারি করিতে করিতে নাম কর, পরে আসনে বসিয়৷ নৃত্য করার মত অঙ্গভলি 
করিয়া! নাম কর, ইহাতে লয় কাটিবে। পরে স্থির হইয়া আপনে বসিয়া নিত্য 
কর্মগুলি কর। নিত্য কর্ম সারিয়া আবার নাম কর। এই সময়ে চক্ষু আর 
কর্ণকে একটি বস্তুতে ধর। ঘন ঘন নাম করিতেছ আর নামের ধ্বনিতে কর্ণ 
রাখিয়াছ অথবা! আপনার মুখে যেনাম উচ্চারণ করিতেছ তাহাই গুনিতেছ 
আর কিছুই শুনিও না। আর চক্ষু সেই সময়ে জ্রমধ্যবর্তী হুধ্য-জ্যোতিতে 
যেনাম লেখ! আছে-_বা হৃদয়ে হুরযামূর্তিতে নাম লিখিয়! তাহাই দেখিতে থাকুক 
--এইভাবে চক্ষুকে ও কর্ণকে এক স্থানে আনদ্ধ ক্রিয়া নাম কর। তার 
পরে লীলাগ্রস্থ হতে লীল! পাঠ করিয়। পরে পরে লীল! সকলের চিন্তা কর। 
ইহাতে সময় লাঁগিবে কিন্ত বহুদিন ইহারই অভ্যাস কর। করিলে তোমার 
একান্তে যাইবার সময় হইবে_ সেই মিলাইয়! দিবে। প্রথমে এই পর্যযস্তে প্রাণ দাও 
শেষে অন্ত কথা শুনিও। 


আমার দেখা মানুষ । 


৬ নীলকণ মজুমদার | 
( শিক্ষা সেবক নামক ত্রৈমাসিক পত্র হইতে উদ্ধত) ) 

রায়সাহেব ৬ হুর্গাকুমার বন্ু মহাশয়ের শিক্ষাধীনতায় ১৮৮৬ অন্দে এণ্টে ন্‌স্‌ 
পাস্‌ করিয়া! ঢাকা কলেজে এফ » এ, ( গ্রথমবার্ষিক ) শ্রেণীতে ভন্তি হই। তখন 
টক! কলেজের খুব উন্নতির সময় ছিল-_ন্থৃবিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানের নান। 
শাখায় সুপগ্ডিত ডাঃ ডর্িউ বুথ প্রিন্সিপাল ছিলেন, ডাঃ পি, কে, রায়, 
মিঃ এস্‌, সি, হিল্‌,  নীলকণ্ঠ মজুমদার, ৬ সারদারঞ্রন রায়, শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ 
দত্ত, মহামহোপাধ্যায় ৮কালী প্রগন্ন ভট্ট চার্ধ্য প্রভৃতি খ্যাতনাম। পণ্ডিতগণ অধ্য। 
পক ছিলেন। জগন্নাথ কলেজ তখনও নৃতন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ছিল। 
এ ছাড়! ঢাকা ডিভিসনে আর কোনও কলেজ ছিল না । এমন *কি চট্টগ্রাম 
ডিভিমনেও চট্রগ্রাম কলেঞ্জ তর্দানীং দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ছিল। তাই 
পূর্ববঙ্গের উচ্চতর শিক্ষার নিমিত্তে একমাঞ্জ ঢাকা-কলেজই বর্তমান ছিল। 
প্রেসিডেন্সী কলেজের পরেই সমগ্র বঙ্গে ঢাকা-কলেজেরই নামডাক ছিল। 


অধ্যাপকগণের মধ্যে ৮ নীলক মজুমদার মহাশয়ই ছাত্রগণের প্রিয়তম 
ছিলেন। তখনকার ঢাকা-কলেজের অধ্যাপকগণের নামে একটা ছড়া শুনা 
মাইত ; ইহার প্রথম চারি লাইন মাত্র এখন শ্মরণ আছে £_- 


“কচ * *  র প্রধান কার্য অঙ্গভঙ্গি কর|। 
গগুগোলে * *  * র ঘণ্ট। হয় সার! ॥ 
শুদ্ধশীস্ত নীলকান্ত $ কার্ষ্যে বিচক্ষণ । 
সাহেবি ফেশনে ব্যস্ত * * * * 1৮ 
ধাহারা ইহাতে গ্লানির পাত্র হইয়াছেন, তাহারাও খুবই পণ্ডিত বাক্তি ছিলেন 
কিন্ত ছাত্রের তাহাদের অধ্যাপনায় সন্তুষ্ট ছিল না; কিন্তু নীলকণ্ঠ বাবুকে এই 
ছড়াতেও প্রশংসা কর! হইয়াছে। | 
নীলকণ বাবু মেদিনীপুরের অধিবাসী রাটীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। .এণ্টে- 
ন্ল্ বৃত্তি, এফ. এ» প্রথম ১৬জনের মধো*ও বিএতে ততটাভাল ফল করিতে না 
পারিলেও নীলকঞ বাবু এম্‌, এ, পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম 








$ ঢাকায় সর্বসাধারণে 'নীলকণ্ বাবুকে “নীলকাস্ত” বলিয়াই ডাকিত। 


৪৫২ উত্সব । 


স্বান অধিকার করিয়াছিলেন। তার তিন বৎসর পরে (১৮৮ অবে) 
প্রেমটাদ-রায়টাদ ইডেণ্ট শিপ পাস করিয়া দশহাজার টাকার বৃত্তি 
পাইয়াছিলেন। 

কলেজে ভন্তি হইয়! নীলক্ঠ বাবুর ক্ল/সেই বোধ হয়,' সর্বপ্রথম পাঠ আর্ত 
করি। কিছু বিলম্বে ভর্তি হওয়াতে প্রথম প্রথম তাহার পড়ানের রীতি ঠিক্‌ ঠিক্‌ 
বুঝিতে পারি নাই। তারপর গ্রন্থের প্রথমাবধি তাহার নোটগুলিসহ পড়িয়। 
তাহার অধ্যাপনার উৎকর্ষ হৃদয়ঙগ্জম করিতে পারিয়াছিলাম। 

তাহার মুখশ্রী মনোরম ছিল না__-শরীরের রংটাঁও ফরস! ছিল না । তথাপি 
লম্বায় চৌড়ায় দেহের একট। সৌষ্ঠব ছিল-_ম্বর মধুর গম্ভীর ছিল--পগ্ররুতি শিষ্ট 
শাস্ত ( ছড়ায় আছে শুদ্ধ শাস্ত' ) ছিল; এসকল কারণে ছাত্রের! তাহার প্রতি 
একট] সন্ত্রমের ভাব পরিপোষণ করিত-_নিবিষ্টচিত্তে নীরবে তাহার লেকচার 
গুনিত এবং তাহার কথাগুলি নোটবুকে লিখিয়া লইতে পারিত। সাহার একটা! 
শক্তি এই ছিলে তিনি বুঝিতে পারিঙ্েন ছাত্রের কোন্‌ জায়গাটা বুঝিতে 
পারিবে---কোনট। পারিবে না। তাই পিষ্টপেষণ না করিয়। তিনি কঠিন স্থলগুলির 
মাত্র মর্থ বলিয়৷ যাইতেন। বলিবার কাদা বড় সুন্দর ছিল-_ক্লাসের সকলেই 
শুনিতে পাইত এবং সমস্ত কথাই লিখিয়। নিতে পারিত। অতএব তিনি 
আপাতদৃষ্টিতে আন্তে ধীরে পড়াইলেও সত্বর পাঠ্যশেষ করিতে পারিতেন__কেনন! 
পড়ানর সময়ে কোনও ছাত্রই “বুঝিলাম না” বলিয়৷ বাধ! জন্মাইতে পারিত না, 
আবার বাজে থা পাড়িয়! বিদ্যা! ফলাইবার প্রযত্ব তাঁহার মোটেই ছিল ন|। 

নীলকণ্ঠ বাবুর পাত্ডিত্য অগাধ__-অতলম্পর্শ ছিল। আমর! তখন তাহার 
ইয়ত্ত! করিবার অধিকারীও ছিলাম ন1। তিনি ইংরেজী সাহিত্য এফ. এ, হইতে 
এম এ, পর্যান্ত পড়াইতেন, আবার ইতিহাস--পলিটিকেল ইকনমি সহ-_-এবং 
দর্শন শীন্্ও পড়াইতেন ; সর্বত্র জটিল বিষয়কে সরপভাবে প্রকাশ করিবার 
ক্ষমত| থাকাতে তাহার অধ্যাপন! ছাব্রগণের বড়ই মনোহারী হইত । ছাত্রাবন্থায় 
তিনি সংস্কৃত তেমন ভাল জানিতেন না কিন্ত ঢাকা কলেজের কাজে নিধুক্ত হই- 
বার পর নাকি ঢাকার তদানীন্তন বিখ্যাত পণ্ডিত ৬চন্ত্রকান্ত স্ায়লঙ্কার মহাশয়ের 
নিকট সংস্কত দর্শনাদি অধায়ন করিয়াছিলেন। তাহার অধ্যয়নশীলত। সম্বন্ধে একটি 
গল্প আছে। ঢাকা হইতে রাঁজসাহীতে ঝু্নলী হইবার কিয়ৎকাল পরে কোনও 
ব্যক্তি নাকি "এখানে কেমন আছেন 1” এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তহুত্তরে তিনি 
বলিয়াছিলেন--”আমার অন্বিধা এইমান্র অনুভব করিতেছি: যে এখানে 
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লাইব্রেরীতে গড়িবার পুস্তকের অভাব ঘটিয়াছে ; পূর্বে অনধীত যে ছুই একখানি 
গ্রন্থ এখানে ছিল, সবগুলিই ইতোমধ্যে পড়িয়া ফেলিয়াছি।” 

তাহার পাণ্ডিত্যের বিশালতা সম্বন্ধে এই বলিলেই অনেকটা! বুঝা বাইরে বে 
তিনি ঢাকাকলেজ সোঁসাইটিতে যে সব বক্তৃত! দ্দিতেন, তার বিষয় এইরূপ 
থাকিত-_ “1276119) 7১০96: 7১886 800. 7198006* 7 ৮11776]19) 7106100 
098 800. 10:9900%” ইত্যাদি | 

নীলকণঠ বাবুর আমি বড়ই ভক্ত হইয়! পড়িয়াছিলাম। ইহার কারণ কেবল 
যে তাহার অধ্যাপনার উৎকর্ষ এবং স্থুগভীর পাণ্ডিত্য ইত্যাদিই ছিল এমন 
নছে) তিনি বড়ই আস্থাবান্‌ হিন্দু ছিলেন শাস্ত্রে তাহার অচলাভক্তি, এবং 
সামাজিক রীত্তিনীতিতে একট। প্রবল পক্ষপাতিত্ব ছিল। তিনি ঢাক। বাল্যা- 
শ্রমের একজন উপদেষ্টা ছিলেন *--তাহাতে বহুবিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা! 
দিয়াছিলেন; “নারীধর্', 'জাতিভেদ”, “স।কারোপামন।” ইঠ্যাদি বিষয়ে তাহার 
যুক্তিপূর্ণ পাগ্ডিত্যপরিচায়ক বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। 

১৮৮৭ অবে সারস্বত উৎসব উপলক্ষে নীলকণ্ঠবাবু ময়মনসিংহে আমন্ত্রিত 
হুইয়। যান। সেখানে বিখ্যাত ধর্মবক্ত! পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ প্রসম্নও উপস্থিত 
ছিলেন। উভয়েই বস্তুত! গ্রদান করেন। শ্ত্রীরুষ্ণপ্রসন্নের অতুলনীয় বাগ্মিতায় 
শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইলেও নীলকণ্ঠ বাবুর বক্তত! সমধিক আগ্রহসহকারে ময়মন- 
সিংহের শিক্ষিত সমাজ শ্রবণ করিয়াছিলেন--কেনন!| ইংরেজী কাব্যেতিহাস- 
দর্শনাদিতে অদাধারণ দখল থাকায় তিনি এ সকলের সাহায্যে বক্তব্য বিষয় 
পরিশ্ফুট ও হৃদয়গ্রাহী করিগ ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সাতিশর় ধন্তবাদ|হ” 
হইয়াছিলেন। 

তখন মিঃ এ, ই, গৃফ, (4. 73. 0০০৮) নামধের় একজন অশেষ দর্শনশাস্তর- 
বিৎ অধ্যাপক পপ্রেসিডেন্সী কলেজে ছিলেন। তিনি সংস্কতেও পারদর্ণী হইয়া 
ছিলেন---”1011090])1)0 ০£ 619 07990191198” নামক নিবন্ধে তিনি ভারতীর 
দের নিন্দাবাদ করেন এবং হিন্দুগণ আর্য কিনা, তদ্বিষযয়েও গভীর সন্দেহ 
প্রকটন করিয়াছিলেন। নীলকণ বাবু তাহার এ মতের প্রতিবাদন্বরূপ */79 








* সেই প্রবল ব্রক্ম আন্দোলনের যুগে বাল্যাশ্রমের তথা নীলকবাবুর বত, তা- 
দির দ্বার! পূর্ববঙ্গের ছাত্রগণের অনেকেরই বিশেষ উপকার হইয়াছিল; বলা: 


বাহুন্য ধ্রবূপ উপকৃত ছাব্রগণের মধ্যে এই লেখকও একজন। 
৫৮ ঃ 


মত 4:05 1” নামে একখানি পুস্তিক! লেখেন_ভাঁছাতে গফ. সাহেবের 
মতের অসারত| খুব দক্ষতাসহকারে প্রদর্শন করিয়! দেশবিদেশে প্রশংস! লাভ 
করিয়াছিলেন। 


এ ছাড়। তিনি নান! মাসিক পত্রে সারবান্‌ প্রবন্ধ লিখিতেন। তাহার 
গীতারহস্ত. ঢাক! হইতে প্রচারিত সু প্রসিদ্ধ “বান্ধব” পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত 
হইয়াছিল। পনবজীবন”, “বেদব্যান” প্রস্ৃতি হিন্দুধর্ম 'ও সমাজনমর্থক পত্রিকায় 
তাহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছিল। ইংরেজী নেশনেল মেগেজিন 
: ( 5010709। 1158%2109 ) গঞ্জে তাঞছার *৬111909 01১00] 7128661:* 
"্ডয889৪ 0£ 910 1৪ [9990৮ এই ছুইটি নিবন্ধ ক্রশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। 

তাহার 'বক্ত, তাবলীর মধ্যে প্নারীধর্ঘ” এবং মাসিক পত্রে প্রকাশিত 
গ্রবন্ধাবণীর মধ্যে "গীতা রহহ্ত* ও ”৬)1209 901)001 71986০ গ্রন্থাকারে 
পুনমুর্দ্রত হইয়াছিল। 

বিশ্ববি্ালয়ের উচ্চশিক্ষার ফলম্বরূপ আমাদের দেশে অনেক সুগভীর 
পাণ্ডিতামম্পন্ন ব্ক্তি আবিভূত হুইয়াছেশ; কিন্তু স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিয়। 
পড়াশুনার চর্চ। করিলেও তাহার! প্রায়শঃ গাছাদের বিদ্যার ফল সাধারণ বিতরণ 
করেন না__বিশেষতঃ নীলকণ্ঠ বাবুর সময়ে কদাচিৎ কেহ বাঙ্গালায় প্রবন্ধাদি 
লিখিতেন। বাহার স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা করিতেন-_ তাহার! বড় জোর স্কুল- 
পাঠ্য পুস্তক বা অর্থপুস্তক লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। নীলকঠ বাবুর ইহাই 
বিশেষত্ব ছিল যে তিনি তাহার অগাধ বিদ্ধার ও অসামান্ত মনীষার ফলস্বরূপ 
্রন্থাদি রাধিয়। গিয়াছেন। ছেলেদের উপকারার্৫থও তিনি ইংরেী রচনাশিক্ষার 
সৌকর্ধযপাধনোন্দেশ্তে ঢাকায় অবস্থানকালে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়ছিলেন 
এবং যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ছিলেন তখন সুবিখ্যাত অধ্যাপক রে! সাহেবের 
সঙ্গে যোগ দিয় অপর একখানি এ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 


পূর্বেই বলিয়াছি আমি তাহার পরম ভক্ত ছিলাম-_তীহার অন্ুরণে তখন 
হইতেই কিছু কিছু কাজ করিতেছিলাম-_তাহ! খঞ্জনের নৃত্য দেখিয়! চড়ুই 
নাচের মত। তিনি প্ররেগ্াদ-রায়টাদ বৃত্তি পাইক়াছিলেন ) মাদৃশ অযোগোর 
মনেও এ পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত একট! বানা জন্গিয়াছিল | বি, এ, তিন বিষষে 
অনার্স পাম এবং সংস্কৃত উপাধিপরীক্ষা+পাস এ সংকল্পের অবান্তর ফল। 
কিন্তু হার নীলকণ্ বাবুর গ্রতিভা, অধ্যবসায় ও অধ্যয়নশীলতা এ অধমে কোথায় 
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সপ্তবে? ইংরেজী সাহিত্যে এম্‌, এ, তে ভাল ফল করিতে ন! পারিয়! ইতোহধিক 
আর অগ্রলরে সাহসী হই নাই। * ৭ 8 

বাল্যা শ্রমে নীলকণ বাবু যে সব উপদেশ দিতেন তাহার মধ্যে একটি আমার 
চিত্তে দৃঢ়তর মুদ্রিত রহিয়াছে-_-এবং তাহা আমি অনেকস্থলেই বলিয়! থাকি। 
তিনি বলিতেন--শাস্ত্র অভ্রান্তখধিবাকা, কায়মনোবাক্যে মানিয়।৷ চলিবে-- 
যুক্তিতর্কের দিকে ঝুঁকিও না। যে যুক্তির উপর মান্র নির্ভর করিয়! তুমি কোনও 
বিষয়ে আস্থ! স্থ(পন করিবে- তাহা! প্রথর বুদ্ধিমান অপর একজন আসিয়! এমন 
ভাবে খণ্ডন করিয়া দিতে পারে যে তুমি গ্রবোধ পাইয়৷ মনে করিবে-_ পূর্ব যুক্তি 
সব অসার-তদ্পরি স্কাপিত বিষয়ও গুতরাং যুক্তিহীন বলিয়। অশ্রদ্ধেয়। 
কিন্তু খষবাক্য এই--ইহ! মানিতেই হইবে--এই বলিয়া যদি কিছুতে বিশ্বাস 
স্থপন কর-_-গুবে তত্বিরুদ্ধে লৌকিক যুক্তি উপস্থাপিত হইলেও তোমার বিশ্বাসের 
হানি কিছুতেই হইবে না। খধিবাক্যের সমর্থক যুক্তি-তর্ক সাদরে গ্রহণ করিতে 
পার-_-বিরোধী কিছু দেখিলে দূরতঃ পরিবর্জন করিনে। 

আমি ১৮৮৮ইংতে এফ, এ দিয়! বাড়ী যাইবার কালে নীলকণ্ঠ বাবুর নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়! যাই। গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলিলে ঢাকায় 
আদিম জানিলাম তিনি রাজদাহী কলেজে বদলি হুইয়! চলিয়! গিয়াছেন। 
ইহার পর, বোধ হয় ১৮৯৩ইংর মার্চ মাসে, তীহার সঙ্গে দেখা হয়, ইহাই শেষ 
দেখা। তখন তাহার সেই বিশাল দেহ ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে__দারুণ বহুমূত্র 
রোগের ফলে প্ররূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল। তাহার শেষ কথাও হইয়াছিল 
শ!স্ে বিশ্বাস সন্বন্ধে। ততপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন-_যে ব্যক্তি যে অঙ্গের 
দ্বার! ( হস্তাভ্যাং পঞ্ভাম্‌ উদরেণ * * ) শান্ত্রাদেশ লজ্ঘন করিবে, তাহাকে সেই 
অঙ্গেরই ছ্বার! পীড়াভোগ করিতে হইবে | 

প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে তিনি কটক রাভেনশ! কলেনের প্রিন্লিপ্যাল্‌ 
হইয়া! যান ; এ কাজে থাক! সময়েই অকালে পরলোক গমন করেন। | 

/ নীলক্ঠ মজুমদার মহোদয়ের যোগ্য সহোদর শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার 
এম্‌ এ মহাশয় তদীয় অগ্রজের শপ্্র-বিশ্বাসের অধিকারী হইয়াছেন ;--নীলকণ্ঠ 








* “ছাত্রাণামধায়নং তপঃ* এটা মন্তকথ! ) আদি ইছা তুলিয়! ১৮৯১ইং সপ্মতি 
আইনের আন্দোলনের সময় মাতিয়া গিয়াছিলাম) সেই ধে ধ্যানভঙ্গ' হইল, 
আর মনটাকে পূর্বমংকল্পে ঝআমিয়! স্থির করিতে পারা গেল না। 


৪৫৬ উত্সব. 


বাবুর স্তায় -তিনিও বক্ত তা! দিয়া প্রবন্ধ-লিখিয়। এবং পুস্তকাদি প্রকাশিত করি 
আজিও সনাতন ধর্থের ছিতসাধন করিতেছেন। নীলকণ্ঠ বাবুর "গীতা রহ 
গ্রতৃতির প্রচার।্৫েও তিনি যত্ববিধান করিতেছেন। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপন্পনাথ দেবশর্ম্মা, এম, এ ।. 


একটি গান। 


নাই বা ভালবাসিতে জানিন্থ 

তু'ম তো জান গে! ভালবাস1। 
নাই বা জানি সাধনা কেমন 
তুমি ত জান গো সেধে আসা । 
নাই বা ভালবাসিস্থ তোমারে 
নাই বা বিদায় দিস্ু বাসনা রে, 
মাই ঝ৷ ত্রাণ পেনু রিপু করে, 
ছাঁড়িবে না তুমি আছে ভরসা । 
নাই ঝ| গাহিন্থ তব গুণ গান 
নাই বা গলিল পাষাণ পরাণ , 
নাই ব! জানিনু দিতে প্রতিদান 
তুমি ত রাখ ন! পাবার আশ! । 
দণ(র নয়নে জগং চায় 

তোমার করুণ! সেতো নাহারায়। 
জানি মনে স্থান পাব রাঙা পায়। 
ছেড়ে দুদিনের কাদা হাস|॥ 


একটি গ।ন। 8৫৭ 


ভালবাসার ধর্ম হইতেছে উপান্তের জন্ত যাহ! কর তাহার কিছুতেই সাধ মিটে 
না। শতবার শত প্রকারে পূজ! করিয়াও সাধক বলিয়া উঠেন “আমি ভাল 
করিয়। বিশ্বদল কখন সংগ্রহ করিয়া তোমার পুজা! করি নাই, কখন দধি, মধু 
হুপ্ধাদি ছারা দান করাই নাই অথচ জন্মাবধি এই সমস্তই পৃজ! হইয়াছে আর 
মনে হইতেছে কখন মনের মত করিয়া তোমার পূজা, তোমার সেবা! করিতে 
পারিলাম না-__-হে মহাদেব হে শস্তে আমার অপরাধ ক্ষম! কর।” এই গানটিতে 
আছে আমি প্রাণপণ করি তবু আমার হয়না । তাই বল! হষ্টতেছে আমি 
নাই বা ভালবাস! জানিলাম কিন্তু ইহা জানি যে-তুমিই ভালবাস। সব লাধিতে 
প্রাণপণ করিলাম তবু হইল না । তাই বলি সাধন! নাই বাঁ জানিলাম কিন্ত ইহা 
জনি আমি অপাত্র হইলেও তুমিই সেধে আপিয় থক। বামন! ত্যাগে চেষ্টা 
করিলাম, পারিল[ম না, রিপুর হস্ত হইতে ত্রাণ পাইলাম ন।--কতই ত করি কিন্তু 
কেহ যদ্দি আমার দোষ ধরে তখনই দপ. করিয়া আগুণ জলিয়! উঠার মত 
খপ. করিয়! রাগ হইয়া পড়ে--এইরূপ কত কি হয়--এ সব জানিলাম কিন্তু ইহাও 
স্থির জানি আমি কামাদি রিপু ছাড়িতে ন| পারিলেও তুমি আমায় কখন ছাড়িবে 
না। সর্বশান্ত্রে আছে ভোমার নাম কীর্তনঃতোমার গুণগান করিতে করিতে পাষাণ 
প্রাণও গলে, জপিতে জপিতে সব অবশ হুইয়! যায়। আমি ত কখন তোমায় 
কোন প্রতিদান দিতে পারিলাম ন! কিন্তু ইহ! জানি তুমি যে ভালবাস--তানা! 
কোন কিছু পাইবার আশায় নয়। তুমি কিছুই চাও ন!--কোন কিছু পাবার আশা 
না রাখিয়াই ভালবান। জগতের লোকে আমায় ঘ্বণ। করে কিন্ত তথাপি ত 
তোমার করুণায় প্রাণ ভরিয়া থাকে । আহা ! কত করুণ! তোমার, কত ক্ষন! 
তোমার-_-মআহ! ! আমার লব দোষ, সব অপরাধ ক্ষমা করিয়া এমন করিয়। আপ. 
নার হইয়। থাকে কে? তোমার ভালবাদা, তোমার সেধে আসা, তোমার আমাকে 
ন। ছাড়া, কিছুমাত্র পাবার আশ! ন। রাখিয়!, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়! 
তোমার সর্বদা! এই ভালবাসা-_এই সমস্ত আমি অগ্ুভব করিয়াছি তাই বলি 
দুদিনের হাসি কান্প।-_ইহাতে আর কি হইবে--এই কষ্টি নষ্টি হাসি কারা, 
সমস্ত অগ্রাহেরই বস্ত। আমি তাই ত সাধি-__সিদ্ধি কিন্ত হয় নাই তথাপি তুমিই 
দিবে জানি । তাই বলি প্জানি মনে স্থান পাব রাঙ্গা পায় ছেড়ে নি 
কাদা হাসা ।” 


অধেব্যৎ প্রযত্েন | 
(৬ কাশীধাম ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ ) 


অতি যত্ব করিয়! অন্বেষণ করিবে। 
কে কাহাকে কি করিতে বলিতেছেন? 
*অনেষ্টব্যং প্রফত্বেন মারূতে জ্যোতিরাস্তরম্‌” 


ই! শ্রুতি বাক্য। মুক্তিকোপনিষদে শ্রীভগবান্‌ রামচন্দ্র ইহ তাহার পরম 
ভক্ত মারুতিকে বলিতেছেন। 


অন্তর জ্যোতির অন্গু্ধান, করিতে হইবে--অতি যত্বে ; অন্তর জ্যতিতে কি 
লক্ষ্য কর! হইয়াছে? | 


জ্যোতি হইতেছে প্রকাশ। মানুষে, পণ্ডতে, পক্ষীতে, কীট পতঙ্গে, বৃক্ষ 
লতার, আকাশে সাগরে, পর্বতে নদীতৈ, বীয়ুতে অগ্রিতে, পৃথিবীতে, জলে 
সর্বত্রই এক অখণ্ড প্রকাশ অন্রনিহিত। "অবিভক্তং বিভক্তেযু* বিভক্ত বস্ত 
নকলে এক অবিভক্ত জ্যোতিঃস্বরূপ দীড়াইয়৷ আছেন। তুমি প্রযত্ব সহকারে 
তাহারই অন্বেষণ কর। এই জ্যোতি 'আধারের তারতম্য অনুসারে কোথাও 
স্কুট কোথাও অন্ফুট কোথাও অর্দন্কুট। বৃক্ষলতাদি উত্তিজ্জে প্রকাশ যত- 
টুক, কীটানু গনি স্বেদজে এই প্রকাশ তদপেক্ষা অধিক, আবার পঙ্গী 
সর্পাদি অগুজে তদপেক্ষা অধিক আবার পশ্বাদি জরায়ুজেতে আরও অধিক 
কিন্তু মনুয্যে এই প্রকাশের বিকাশ দর্বযাপেক্কা অধিক। সাধারণ মগ্নয্যে 
প্রকাশের বিকাশ অপেক্ষ। বিভূতি যুক্ত মনুষ্যে আরও অধিক। আর অবতারে 
এই প্রকাশের পুর্ণ বিকাশ। 


এখন প্রকাঁপের অন্বেষণ করিবে কিরে তাহাই দেখ। সকল বস্তুকে চারি 
“ভাবে: দেখা যায়। প্রথম স্থুলরূপ, দ্বিতীয় নাম, তৃতীর বীজ, চতুর্থ সাক্ষীভাব। 
কূপ বাহ! তাহ! নামের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে ফুটিবেই। - আনার নাম যাহা! 
তাহা বীজ হইতে আগমন করে। বীজ হইতেছে শক্তি। আবার শর্ত বা 
বীজ বাহ তাহ! আগমন করেন শক্তিমান্‌ বা! সাক্ষী ঠৈতন্ত হইতে । 


অন্থেষটব্যং প্রবত্তেন। ৪৫৯ 


শক্তিমুন্‌ ব! সাক্ষী ধিনি তিনি শান্ত, সর্ব গ্রকার চলন রহিত, আপনি আপনি। 
এখানে শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন হইরাই স্থিতি লাভ করেন। পরম শাস্ত, 
সচ্চদানন্দ, পরমেশ্বরে ফর্ধন স্পন্দ শক্তি আগনি আপনি ভাসেন তখন পরমব্র্গ 
সাগরে অতি হুল্স শক্তিতরঙ্গের প্রকাশ হয়। ও'কার হইতেছেন পরমত্রঙ্গ 
সমুদ্রে অতি'হুক্ম আদি তরঙ্গ । ব্রহ্ম সাগরে সৌন্দর্ধ্লহরী আপন! হইতেই উঠে। 

যে স্পন্দশক্তি-মায়! পরম শান্ত ব্র্দলাগরে ছিলেন কিনা বল! যায় না, আবার 
নাই ইছাও বলা যায় না, যিনি সেই জন্ত অনির্ব্বাচ্যা, সেই মঙ্কল্প বিকল্পময়ী 
স্পন্দশক্তিই বাক্‌ হইয়া! ভাদিলেন। এই আদি বাক্‌ই প্রণ? বা গুকার বা 
গু'কার। সাক্ষীকে লইয়া বীলের প্রকাশই প্রথম প্রকাশ। তাহার পরে 
বীজগর্ভে নাম উঠিলেন আবার নাম গর্ভে ষেরপ আছে নামের পুনঃ পুনঃ 
আলোড়নে তাহাই ভামিল। 

গ্রাণব, বীজ, নাম ও রূপ ইহাই প্রকাশের সর্ববিধ অবস্থা । স্থল ভেদ 
করিয়া হুৃদ্ষে যাইতে হইবে, হুক ভেদ করিয়! বীজে যাইতে হইবে, শেষে বীজ 
হুইতে সাক্ষীতে যাইতে হইবে এই সাক্ষীর অন্বেষণ করিতেই ভগবান্‌ ভক্তকে 
বলিতেছেন । 
£ নাম কর সবই পাইবে। প্রণব জপও নাম জপ, একাক্ষরী মন্ত্র বা বীজ 
জপও নাম জপ, আবার অক্ষর সমাম্মায়ে জপও নাম জপ, আবার রূপ 
দেখিতে দেখিতে নাম জপও নাম জপ। প্রণব, বীজ, নাম লইয়াই মন্ত্র 
মন্ত্রজপে আন্তর জ্যোতির প্রকাণ হয়। নাম জপে যখন রুচি লাগে ন৷ 
তখন জানিও পাপ আছে। সাধুসঙ্গে নামের কথ৷ শ্রবণ কর। রূপের 
ছবি দেখ, তক্তিগ্রন্থে কর্ম বা লীলার কথ! শ্রবণ কর, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে ও 
গুরুমুখে ম্ব্ূপের কথ! শ্রবণ কর, করিয়! পাপ টাও অন্তর জ্যোতির দেখ! 
মিলিকে।' রঃ 
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হূর্গ।৷ ও ছুর্গার্চন-তর্ত। 
(পুর্বানবৃন্তি ) 


দুর্গা মা তুমি কে, জিজ্ঞান্থ নন্দকিশোরের এই 
প্রশ্নের সমাধান অআবণানস্তর যেরূপ বোধ 
হইয়াছে ও যে যেবিষয়ের জিজ্ঞাস 


হইয়াছে। 


বন্তা-_নন্দকিশোর ! ছুর্সে মা তুমি কে, এই প্রশ্নের সমাধানার্থ যাহা উত্ত 
হুইল, তাহ! শুনিয় তোমার কি ধারণ! হইয়াছে, কোন কোন বিষয়ের জিক্তাস। 
'ছইয়াছে, তাহ! বল শুনি। 

জিজ্ঞান্গ নন্দ_বাব! ! পুরাঁপ, তন্ত্র, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি নিখিল শাগ্ই ষে 
বৈদমূলক, তাহ! বহুদিন হইতে বহুবার আপনার মুখ হইতে গুনিয়াছি, তাই 
বেদ কি, তাহ! বধার্থভাবে অনুভব করিতে না পারিলেও) 'বেদের প্রা্ত 
একটু ভক্তি হইয়াছে, সর্ববিদ্যাই বেন প্রস্থত, এই সত্যের রূপেই বথার্থভাধে 
দেখিবার প্রবল ইচ্ছা! হইয়াছে। আপনি আর্বণী শ্রুতির প্রমাণে আমাদিগকে 
বুঝাইবার চেষ্ট! করিয়াছেন, ম! দুর্গাই বিদ্া। ( বেদাঙভূত 'পুরাণাদি ) রূপে, গা 
ছুর্মাই অবিদ্যা বা! বেদরুদ্ধ আগম রূপে বিরাজ করিতেছেন, শব্দ ব্রন্মমরী ম! ছুর্গাই 
পরা, পন্তাত্তী, মঞ্চ! ও বৈধরী এই চতুর্বিধ শব দ্বার বিশ্বের অন্তরে বাহিরে 
বিমান আছেন, দেবী উপনিষদে উক্ত হইয়াছে দেবতারা মা! ছুর্গাকে, তুমি 
কষে? এইরপ প্রশ্ন করিলে, দেবী বলিয়াছিলেন, আমি ্ষ্বরপির্ণী আম! 
হইতেই প্রক্কৃতি পুরুষাত্মক জগৎ প্রন্থত হইয়াছে, আমিই বিদ্যা এবং আমিই 
চিচ্ছন্তি বং আমিই জড়শক্তি। দেবীউপনিষৎ বলিয়াছেন, ইহ। আধর্বণীশ্রুতি 
(দর্ধে ৰৈ ডে দেবীমুপতন্ঃ। ককাসি ত্বং মহাদেবি। সাব্রবীদহং বুন্স্বরূপিণী 
মত ্রক্কতি' ুরুষাত্মকং, জগচ্ছধসযং চাশুন্তং চ। অহমানদ্দানানন্দাঃ। 
চি নাবিজ অংরু। আঙ্াবদণী বেদিতবো। ইত্যাহাধর্বণী শ্রততিঃ ॥”-- 

বী উনি, ২) | ক ম| তুমি কোঁ এই প্রশ্নের বেদ হইতে কি উত্তর পাওয়া 
কমা, আমার প্রথমে তাহ! শুনিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল । পুরাণাদি নিখিল 
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ছুর্গা ও দুর্গার্চন ততব। | ৪৬১ 


'শাজই যে; বেদাঙভৃত, বেদমূলক, যাহা বহুবার কর্ণকুছরে প্রবেশ করিয়াছে, 
কিন্ত এতদিন পুরাণাদি ঘন, বেদমূলক, তাহ! ঠিক বিশ্বাস করিতে পারি নাই। 
না পারিবারই কথা, কারণ “বেদ' বস্তুতঃ কোন্‌ পদার্থ তাহাত পূর্বে মোটেই 
: স্কুঝিতাম নী, এখন আপনার মুখ হইতে বছবার বেদের শ্বরূপ বিষয়ক উপদেশ 
শ্রবণ পুর্ব *বেদ* কি, তৎন্বন্ধে একট! সধূমিক (ধোয়! ধোয়।) জ্ঞান জন্ষিয়াছে। 
বেদ &.ম! হুর্গা মভিন্ন পদার্থ, ম| ছুর্গাই শবব্র্ষন্বরূপিণী, মা হুর্গ/ই অশেষ 
বিদ্যারূপে বিদামান1, সম্যগ রূপে বুঝিতে না পারিলেও, আপনার এই কথা! বড় 
ভাল লাগিয়াছে। ম! দুর্গা যে, সর্ববেদময়ী, বেদাঙ্গভৃত পুরাণাদিও যে ম| 
দুর্গারই রূপ, বেদ হইতে আপনি কৃপাপূর্বক তাহ! বুঝাইয়াছেন। 

বত্ত1-বেদ যে, মা ছূর্গারই রূপ, বেদ ও পরব্রঙ্গ যে এক পদার্থ, “দুর্গে! মা 
তোমার পুজ! কি বেদবাহ!,” এই প্রপ্রের সমাধান করিবার সময়ে শামি তোমাকে 
স্পষ্টভাবে তাহা বুঝাইবার চেষ্ট1! করিব, বেদ ও পরব্রহ্ম যে এক পদার্থ, পরব্হ্ধ 
ও বেদ &ই উভয়ের মধ্যে যে, কোন প্রভেদ নাই রাধাতন্ত্রেও তাহ! উক্ত 
হইয়াছে । রাধাতন্ত্র বলিয়াছেন, পররব্রদ্ছই বেদরূপ ধারণ করিয়াছেন, ( পরব্রহ্গথি 
. স্ক্দ্চে ভেদে. নান্তি কদাচন। যো বেদ স পরংব্রহ্ম তদেব'ক্রক্ষরূপধক্‌1-.. 
রাধাতন্ত্র পঞ্চদশ পটল )। 

জিজ্ঞানথ নন্দ-__রাধাতত্ত্রেও এই কথা আছে? কি স্ন্দর কথ|। 
। অ্বক্তা-্বেদ বা শব্ব্রহ্ধ বিন! পরব্রহ্গকে জান। যায় না, শবব্রঙ্গ- বিন! 
পরব্রহ্ধ শববৎ হন, নিরর্থক হন। আমি পূর্বে বলিয়াছি, “শিব! ছাড়া শিব 
নিরর্থক, এখন 'শব্ব ব্রহ্ম বিন। পরব্রহ্ম শববৎ হইয়া থাকেন) এই কথা যে 
“শিৰঞছাড়া শিব নিরর্থক+ এতদ্বাক্যের সমানার্থক, তাহা বুঝিবার চেষ্টা কর 
("শবইর্থী পরং জঙ্গ ত্রহ্মদ্ব্মিহোচ্যতে | শবব্রক্গ বিন! দেবিপরস্ধ শবরপধক 4 
-্রাধাতন্ত্র )। : 

জিজ্ঞান্ত নন্দ-_তুমি শিবা, তুমি পরমা দেবী, তুমি শিব হইতে অভিন্ন, তুমি 
শিবন্করী, ভুমি করুণাসাগরা, তুমি ব্রহ্মবিদ্যার তুমি ভুগন্ধাত্রী, তুমি,সকলের জননী, 
তুমি বেদমরী সীতা, তুমি প্রেমমরী রাধা, ঈতুমি রাম, তুমি শ্যাম, তুমি টা 
তুমি মর্গতুমি জড়শক্তি, তুমিই চিচ্ছক্তি ক মাগো? তুমি্টুসব আমি কিরাপ্ঠে, 
মা দুর্গাকে এইভাবে ভাবিতে পারিব ? বাবাঁ! রমার পূর্বোক্ত এই ফা ুড়ান;. 
হাদয়রমণ কথাগুলি আমার এখন মনে পড়িল। 

৪৯ 


৪৬২ | উদুসব।, 


বক্তা-_-দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, মূল প্রকৃতিরপিনী চিন্ম্গী ভুবনেশ্বর 
হইতে জগতের উৎপত্তি কালে প্রাণও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবত! এই শক্তিত্বয় 
আবিভূতি। হন। তন্মধ্যে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবত৷ রাধাশক্তি এবং বুদ্ধির 
অধিষ্ঠাত্রী দেবত! ছুর্গ| শক্তি। এই অত্যন্ত অদ্ভূত! শিবা! (দৃর্া ) সকলের মাতা? 
সকলেরই উপাস্ত।, ইনি অন্তর্যামিনীরূপে নিখিল বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ছঃখ 
সঙ্কট নাশ করেন বলিয়৷ ইনি ছূর্গা নামে খ্যাত, সৃষটিস্থিতি লয়কারিণী: মুল- 
প্রক্কতিরূপাা,ভগবতী ছ্র্গী। কি শৈব, কি বৈষ্ণব, সকলেরই উপাসনীয়!। 

জিজ্ঞানুষ়__বাব| | কি অশ্রুতপূর্ব মনোহর কথাই শুনিলাম, “রাধা” 
বিশ্বের প্রাণশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এবং দুর্গতিনাশিনী হুর্গা, স্প্টি-স্থিতি- 
লয়ক!রিণী ম! বুদ্ধির-অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দেবীভাগবতের এই কথার প্রক্কত অর্থ কি? 

বন্তা-_-দেবীভাগবত পুরাণ বলিয়াছেন, রাধা ও হুর্ণা এই উভয়ের উপাসনা 
না করিলে মুক্তি হয় না। 

জিজ্ঞান্থ নন্দ__-এ কি কথা বাব। ! এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি? 

বক্ত1_-দেবীভ।গবতের টাকাতে এই কথার যে অর্থ উক্ত হইগ্লাছে, আমি 
তোমাদ্দিগকে প্রথমে তাহ! শুনাইতেছ্ি, পরে যথাসময়ে ইহার ব্যাথ্য। করিবার 
চেষ্ট। করিব। দেবীভাগবতের টাকায় উক্ত হইয়াছে, প্রাণনিরোধ-_প্রাণায়াম ও 
বিচার এই ছুইটাই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়। অন্নপূর্ণণ উপনিষদেও এই কথাই 
উক্ত হুইয়াছে। (.১) যথাক্রমে যথাবিধি প্রাণায়াম ও বিচার করাই রাধা ও 
ছুর্গার উপাসনা । কথাটার বিশদতাবে ব্যাখ্যা না৷ করিলে তোমরা! ইহার 
সারবত। উপলবি্ুকরিতে পারিবে না । 
_. জিজ্ঞান্থ নন্দ--বাঝ! ছর্গে মাতুমি কে? এই প্রশ্নের সমাধান সনিয়া 
আ্জার আশাতীত লাভ হইয়াছে, আমার বহু সংশয় বিনিবৃত্ত বইনাছে। 
ছর্সে ম! তুমি কে? আপনি এই প্রশ্নের বেদ ও তদঙ্গভূত, তন্মংলক শাস্ত্র সমূহ 
দ্বারা তাহ। বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। আমরা বড় কৃতার্থ হইলাম। এখন 
র্গে মা কিরূপে তোমার পৃঙ্সা করিব,এবং ছুর্সে মা তোমার পুঁজা কি বৈদবাহা__ 


-. €) "ছে বীজে চিতবক্স্ত'বৃত্তিব্রততিধারিণঃ । একং প্রাণপরিম্পনো! স্বিতীয়ে 
দু তাবন। রঃ জাজ যোরসিনশ্চিত পান্তা কুর্বস্তি প্রাথরোধনম্‌। প্রার্গীয়ামৈ- 
স্তর ধ্যানৈঃ প্রযোগৈ যুক্জিকলিতৈঃ॥ চিত্তোপশস্তিফলদং পরমং বিদ্ধি কারণম্‌। 

খ্নুখাং সংবিদঃ ্বাস্থ্যং প্রাণসংরোধনং বিছঃ-_অল্পপৃর্ণোপনিষৎ 1” ৃ্‌ 


টূর্গ৷ ও দুর্গার্টন তত্ব |... ৪৬৩ 
এই প্রশ্নঘয়ের সমাধান করুন। বথার্থভাবে পুজাতব অবগত হইয়। পুজ! 
করিতে না পারিলে ম! হুর্গীকে যে, যথার্থভাবে জানা বা! পাওয়া যায় না, 
আপনার কৃপায় তাহ! বুঝিতে পারিয়াছি। 

বস্তণ--যথার্থভাবে ম৷ ছুর্গার স্বরূপ জানিতে হইলে কি কর্তব্য, “ছুর্গে মা 
তুমি কে ?' এই প্রশ্নের সমাধানার্থ সংক্ষেপে যাহ! উক্ত হইল, তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক 
তোমাদের তাহা! কিঞ্চম্সাত্রায় বোধগম্য হইবে সন্দেহ নাই। যে মা-হ্র্গ 
বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়কারিণী, যে ম! ছূর্গা ব্রন্স্বরূপিণী, যে মাঁ.ছর্গী শিব 
হইতে অভিন্ন, যে ম| দুর্গা, বিশ্বরূপিণী, যে ম! ছুর্গা শবব্রহ্মময়ী, যে মা দুর্গ 
সর্ধবাধারকার্ধযকারণময়ী, যে ম! ছুর্গা সর্বদেবময়ী, সে ম! হূর্গাকে যথার্থভাবে 
জানিতে হইলে, যথার্থভাবে ম! দুর্গার পুজা করিতে হইলে সমাধিনেত্র দ্বারা 
মাকে দেখিতে হইবে। আমি তোমাদিগকে দেবীহ্তক্ত ও রাত্রিহুক্ের ব্যাখ্যা 
করিবার সময়ে অপিচ প্রাধানিক রহস্য, টবক্কৃতিক রহস্ত ও [মুর্তিরহন্ত' 9 এই 
ব্রিবিধ রহস্তের তাৎপর্ধ্যপ্রদর্শন কালে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, বিশ্বজগতে এমন 
কেহ নাই ধিনি ম! ছুর্থীর ( যে ভাবেই হোক ) উপাসনা! ন। করেন। 
. , জিজ্ঞান্থ নন্দ_মামার দেবীহুক্ত ও রাত্রিনুক্তের ব্যাথা গুনিবার প্রবল 
ইচ্ছা হইয়াছে, পূর্বে বহুবার আপনাকে আমি অখমার এই ইচ্ছ। জানাইয়াছি। 
আশ! করি ছুর্গে! মা তোমার পুঁজ! কি বেদবাহা!, এই প্রশ্নের সমাধান কন্সিবার 
সময়ে আপা্ন আমার ইচ্ছা! পূর্ণ করিবেন। বাব! ! শবব্রদ্ধকে না জানিলে 
যে পরব্ক্ষকে জান। যায় না, শবব্রন্ম বিনা পরব্রহ্ম যে শববৎ নিরর্থক, আমার 
মনে পুনঃ পুনঃ এই সারতম উপদেশ জাগিতেছে | বাব! রাধাতত্ব সম্বন্ধে,কিছু 
উপদেশ দিবেন। রাধাতত্ব বেদে আছে, তবে আমর! তাহ। দেখিতে পাই নাই। 

দ্্বীভাগবতে উক্ত হইয়াছে রাধাতত্ব বেদে গোপিত আছে তবে রাধা 
বিশ্বের গ্রাণশক্তির এবং ছূর্গ। বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী, একথা শ্রুতিমূল! সন্দেহ নাই ২ 





(২) নারদ উবাচ "শ্রুতং সর্বমুপাখ্যানং প্রক্কৃতীনাং যথাতথং | ফচ্চ স্ব 
মুচ্যতে জন্বঃ কর্ম ংসার বন্ধনাৎ॥ অধুন! শ্রোতুমিচ্জামি রস্তং বেদগোপিতম্‌। 
রাধায়াশ্ৈষ ছূর্গীয়! বিধানং শ্রুতিচেদিতম্‌॥ »নারায়ণ উবাচ *মুলগ্রকৃতিরপিন্তাঃ 
সংবিদে! জগহত্তবে। প্রাদুভূতিঃ শত্তিযুন্বং প্রাণবুদ্ধাধিদৈবত্তম্‌ 1 জীবানাং,চৈব 
সর্বেষারটরনিয়্ত,প্রেরকং সদ] । তদধীনং জগৎ সর্বংং বিরাড়াদি চরাচরম্‌ ॥ যাবতয়োঃ 
প্রসাদ ন তাবন্মোক্ষে! হি ছুল'ভঃ।” (দেবী-ভাগবত ৯.৫ ) *ুদধি প্রাণ- 
সংধমন! ধীনৌ হি যোগবিচারৌ তাধীনত্ত মোক্ষঃ॥৮ (দেবীভাগবত টীক1)। 


অযোধ্যাকাণ্ডে অ্ত্লীলা। 


(১২) আমি যেন প্রত্যুপক।র ন! করি, ক্কৃতদ্ন হই, সঙ্জন পরিত্যক্ত হুই, 
লঙ্জাহীন, সর্বলোকের বিদ্বেষভাজন হই, দি আধ্্যের বনগমনে আমার মত 
থাকে। 

(১৩) সামি যেন স্বগৃছে স্ত্রী পুত্র ভৃত্যে পরিবৃত হইয়। একাকী, অগ্ঠ 
কাহাকেও না দিয়! মুষ্ট-পরিষ্কত শোধিত অন্ন ভক্ষণ করি বদি আর্্যের 
বনগমনে আমার অভিমত থাকে । 


(১৪) আমি যেন অনুরূপ পদ্ধীলাতে বঞ্চিত হইয়া, ধর্মসম্মত ক্রিয়াকলাগে 
বঞ্ষিষ্ঠ হইয়৷ পুত্রশূন্ত অবস্থায় গ্রাণত্যাগ করি যদি আর্ধের বনগমনে আমার 
অনুমোদন থাকে। 


(১৫) আমি যেন শ্বীয় পত্ধীতে নিন না করিয়! ছুঃখিত থাকি, যেন 
আমার সমগ্র আয়ু লাভ না হয় যদি আর্ের বনগমনে আমার মত থাকে । ' * 


€১৬) রাজা, শ্বীলোক, বালক ও বৃদ্ধকে বধ করিলে যে পাপ হয়, ভৃত্য 
ত্যাগে যে পাপ হয় দেই পাপ যেন আমার হয় যদি আর্ধ্ের নির্বাসনে আমার 
অনুমোদন থাকে। * 


8৭) পক্ষী, মধু, মাংস, লৌহ ও বিষ বিক্রয় করিয়া আমি সর্ধ্দা যেন 
পোষ্যগণের ভরণ পোষণ করি যদি আর্ষে/র নির্ববাসনে আমার অস্থুমোদন থাকে। 
(২৮) সংগ্রামে ভয়ঙ্কর শক্র পক্ষ হইতে পলায়ন করিতে গিয়া আঁমি যেন 
নিহত হই যদ্দি আর্ধের নির্বাসন ব্যাপারে আমার গুণ পরামর্শ থাকে। 
(১৯) আমি যেন উন্মত্ের স্তায় জীর্ণবন্ত্রধগ্ড পরিধান করিয়া নরকপাল 


হস্তে ঘারে দ্বারে ভিক্ষা! করিয়! পৃথিবী পর্যাটন করি যদি আর্যের দি্লাদনে 
অমর গুপ্ত পরামর্শ থাকে। 


,. (২০) আমি যেন মষ্টে স্ত্রীলোকে, অক্ষত্রীড়াক্স অতিমাত্র আশু এবং 
কাম ক্রোধে অভিভূত হই যদি আর্ষ্ের নির্বামনে আমার গুপ্ত অভিমত 
থাকে। | | 


অযোধ্যাকাণ্ডে অস্তালীল! । ্‌ ৪৬৫ 


(২১) রথে যেন তাঁর মতি নাঁ থাকে, সে যেন অধর্ম সেবাই কর্ে,'সে যেন 
অপাত্রে দান করে যার মতে আর্মর্য নির্বাসিত হইলেন। 

(২২) তাহার সঞ্চিত সমস্ত ধন যেন দল্াতে লুষ্ঠন করিয়! লয় যাহার অনু- 
মোদনে আরা বনে গমন করিলেন। 

(২১) উভয় সন্ধ্যার শয়ান থাকিলে যে পাপ হয় সেই পাপ যেন তার হয় 
যে আর্যের বনগমনে গুগত পরামর্শ দিয়াছে। 

(২৪) গৃহে অগ্নি দিলে যে পাপ হয়, গুরুপত্বীগমনে যে পাপ হয়*ীদ্রোহে 
যে পাপ হুয় তার যেন সেই পাপহয়? দেবতা, পিতা, মাতা, *ই্াদিগকে 
শুশ্রায! না করিলে যে পাপ হয় সেই পাপ যেন তার হয় যাহার অভিমতে 
আর্ষের নির্বাসন হইল। 

(২৫) তাহাকে যেন আজই অতিীগ্র সাধুগণের লোক হইতে, সাধুগণের 
কীন্তিহইতে, সাধুগণের কর্ণ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় ধাহার পরামর্শে আর্য 
বনে গিয়াছেন। 

(২৬)্ত্রীর বশ হুইয়৷ সেন মাতৃপুশ্রষ! না করে, স্ত্রীর বশ হইয়া সে যেন 
' অনর্থক কার্ধো রত হয় দীর্ঘবাহু বিশাল হৃদয় রামকে বনে গাঠাইতে যার 
পরামর্শ আছে। 

(২৭) যাহার মতে আর্য বনে গিয়াছেন তাহাকে ষেন বহুভৃতা, দারিদ্রা, 
জ্ররোগ জনিত ক্লেশসতত ভোগ করিতে হয় | 

(২৮) যে সমস্ত যাচক মুখের দিকে চাহিয়! দীনষ্জাৰে স্ততিবাদ করে 
সে যেন সতাহাদের আশা বিফল করে যে আর্ষ্যের নির্বাপনে মত দিয়াছে। ্য. 

(২৯) সেই পুরুষ যেন সর্বদা বঞ্চনার রত থাকে, সে যেন রুক্ষ স্বভাব, 
অণ্ুচি, রক্ষিভয়ে ভীত, অধান্মিক হুয় যার মতে আর্য নির্বাসিত হইলেন । 

(৩০) খতুন্নাত৷ সতীভাধ্যার খতুরক্ষ। সে ইরা যেন ন| করে যার মতে 
আর্ধা বনে গিয়াছেন। 

(৩১) অন্নাভাবে যে ব্রাঙ্ছণের সন্তান বিন& হইয়াছে-ধার বংশ নাশ 
হইয়াছে তার যে পাপ সেইপাপ যেন তার হয়খার মতে আর্ধ্য নির্বাসিত 
হইয়াছেন । 

(২ ) আর্ধ্য রাম যাহার মতানুসায়ে বনে গিয়াছেন সে বন বিপ্রগণের 
অর্চনায় ব্যাঘাত করে, তাহার ইন্জ্রিয় সকল যেন পাপে কলুধিত হয় এবং সে যেন 
বালবৎস! ধেনগুকে দোহন করে। 


(৩৬) ধারন পরিত্যাজ্য গরধারান নিষেবতামূ 1, 
ত্যক্ত ধর্ম রতিমূ্ডে। যস্তাধ্যোহন্থুমতে গত ॥ 


যাহার মতে রাম নির্বাসিত হইয়াছেন সে ষেন মোহে, আচ্ছন্ন হয়! ধর্ম্মানুরাগ 
পরিত্যাগ করে এবং ধর্মপত্বী পরিত্যাগ করি! পরদারে আসক্ত হয়। 

(৩৪) অথবা পানীয় জল দুধিত করিলে যে পাপ হয়, বিষপ্রদ।নে যে 
পাপ হয় সে যেন একাকী সেই দমস্ত পাপে লিগু হয়। 

(৩ঞ' অথবা জল থাকিতে পিপাসার্তকে বঞ্চনা করিলে যে পাপ হয় 
তাহার গ্রোন*্সৈই পাপ হয়। 

(৩৬) শিব বিধু। ইত্যার্দি দেবতাতে ভক্তি রাখিয়া যাহার! শৈব বৈষ্ণবাদি 
শাস্ত্র আশ্রয়ে আমার দেবতাই উৎকৃষ্ট অন্তগুলি কিছুই নয় এইরূপ বিবাদ করে, 
তাহাতে যে পাপ হয়-মথবা তাহাদের বিবাদ দেখিতে বা পড়িতে যাছাদের 
ভাল লাগে তাহাদের যে পাপ হয় সেই পাপ যেন আমার হয়--যদি আধ্য 
রামের নির্বামনে মাতার সহিত আমার কে।ন গোপন-পরামর্শথাকে । 

আমরা ভগবান্‌ বান্মীকির কথা ফোথাও সংক্ষেপ করিলাম না। আজ 
কাল ভারতভূমি একপ্রকার সদাচার শুন্ত হইয়া উঠিতেছে। অস্থরভাবে 
আক্রান্ত হই নর নারী বড়ই ছুরাচার রত হইয়! উঠিতেছে। কেহ কেহ 
ইচ্ছা করিয়াই আচার পালন। করেন৷ আবার ধাহার ইচ্ছা আছে তিনি সাচার 

জানেন না ৰবিয়া- স্লাচার পালন করেন না। ধাহারা লদাচারকে ধর্মরগতে 

উঠিবার - ভিত্তি বলয় জানিয়াছেন তাহাদের জন্ই সমস্ত কথা বলা হইল। 
গোত্কমী রঘুনন্দন: অল্প কথায় যাহ! লিখিযাছেন তাহাও আমর! এই স্থানে 
উল্লেখ করিতেছি । 


জননি আমিহ রামদাস-অনুদাস। 

তীর কূপ। লেশ মাত্র মোর অভিলাষ ॥ 
তাহার চরণ বিনা ্র্গাদি আনন্দ । 
আমি জানি তৃণ হইতেও অতি মন্দ ॥ 
তিহ মোর গুরু পিত। বন্ধু ভ্রাত৷ পতি। 
তাহার চরণ বিনা মোর নাহি গতি ॥ 
কৈকেয়ী করিল! খেই কর্ম ধোরতর। 
কিছুমাত্র তাহ! নছে আগার গোচর ॥ 


অধোধ্যাকাণ জস্ত্যলীল! ৷ ৪৬৭ 


এপি আমার ইথে অনুমতি হয়। 
সর্ব পার্পভাগী আমি হইব নিশ্চয় ॥ 
*সন্ধ্যাকালে- নিদ্রা, বুথ। গ্লাংসের ভোজন। 
গো ব্রাহ্মণ অনলেতে পাদ প্রহারণ। 
"মাত! পিতা বৃদ্ধবিগ্র আচার্য নিন্দন। 
সাক্ষী হ'য়ে সভামধ্যে অসত্য ভাষণ ॥ 
 কন্তার গৃছেতে থাকি উদর পুরণ। 
গুরু মিত্র দ্রোহ, গৃছে অগ্নি সমর্পণ ॥ 
গুরুপত্বী, মিত্রপত্বী, ক্তাদি গমন। 
বরহ্মহত্যা, চোধ্য আর কপিল! হনন ॥ 
আর কি বিস্তর জ।নাইব ও চরণে। 
যত পাপ পদ বাচ্য আছে ত্রিভুবনে,॥ 
এসকল পাপভোগ ঘটিবে আমাকে । 
একন্দে যগ্ঘপি মোর অনুমতি থাকে ॥ 
রাজকুমার ভরত এইরূপ শপথ করিয়! পতিপুত্র হীনা কৌশল! জননীকে 
আশ্বাস দিতে দিতে ছুঃখার্ত হইয়! ভূতলে পতিত হুইলেন। মহারাঁঞ শ্রীভরতকে 
্াইরূপে ভৃতি কঠিন শপথ করিতে দেখিয়া বড়ই বাথিত হইলেন। 
মহারারী বূলিতে লাগিলেন পি 
মমছঃখ মিদং পুত্র ভূয়ঃ সমুপজায়তে। ১. 
শপথৈঃ শপমানোহি প্রাণান্পরুণৎসিমে / 
দিষ্ট্যা ন চলিতো ধর্মাদাত্ম! তে সহ লক্ষণঃ | 
বৎস সত্যপ্রতিজ্ঞে। হি সত্যং লোকামবাগ্স্যসি ॥ 
ইত্যাক্ত। চাঙ্কমানীয় ভরতং ভ্রাতৃবৎমলম্। 
পরিঘজ্য মহাবাহুং রুরোদ ভূশহ্ঃখিত| ॥ 


বতম নানাগ্রকার শপথ করিয় তুমি আমার প্রাণে বড়ই ছঃখদিতেছ ইহাতে 
*আমার দুঃখ আরও প্রবল হইয়! উঠিল। ভাগ্য ক্রমেই তোমার স্বভাব ধর্পথ 
হইতে অষ্ট হয় নাই, তোমার মন নানাগ্রকা রশুভ লক্ষণে অলঙ্ক ত। তোমার 
প্রতিজ্ঞা দি সত্য হয় তাহা হইলে তুমি সাধুলোক প্রাপ্ত হইবে। 
মহারানী কৌশলা। এই বলিয়! ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন 


8৬৮ .  উত্নবা 


এবং মহাবাহু ভরতকে নি করিয়া ব্ীকুল হই রোদন করিতে 
লাগিলেন। 

গোস্বামী তুলসী দাস কোিনটার শোক দরে সুমলিয়া যা _লিখিয়াছেন 
তাহাও বড় মধুর। | 
মাতু ভরতকে বচনশুনি, সবচে সরল সভ্)য় 4. 
কহুত রামপ্রিয় তাত তুম, সদ! বুঙডন-মন-কান্ত ॥ 


রাম প্রাণতেপ্রাণ তুম্হারে ৷ তুম্‌ রঘুপতিহি প্রাণতে পার ৪, 

বিধু বিষ চুবৈ শ্রবৈ হিম আগী। হোই বারিচর বারি বিরাগী ॥ 

ভয়ে জ্ঞান বরু মিটে ন মোহ, তুম্‌ রাই প্রতিকূল ন হো 1% .. 

মত তুম্হার অন জে! জগ কহুহি । সো সপনেহ সুখ মুগতি বি ॥ 

অন কহি মাতু ভরত হিয়লায়ে। থন পর্ন শ্রবাই নয়ন জল চ্ছার্সে | * 

ভরতের কথা শুনিয্া_তাহা অতি সরল অতি সত্য গণিয়৷ মাতা. রূলিতে 
লাগিলেন গুন ভরত-_কারমনোবাক্যে সুমি যে রামকেই ভালবাস তাহা আমি 
জানি। রামের প্রাণের অধীন তোমার প্রাণ, তুমি রঘুপতির প্রাণ অপেক্ষাও 
প্রিয় । চন্দ্র যদি বিষ ক্ষরণ করে, হিম যর্দি বহ্িপাত করে, জলচর বদি 
জলবিরাদী হয়্,ঞ্ভান যদি মোহনাশ ন| করে--এই সবও বরং সম্ভব কিন্তু তুমি 
কখন রামের গ্রতিকূগ হইতে পারনা। মানুষ যদি বলে তোমার অভিমতে 
এই সব' *র্টিয়াছে,, ভবে স্বপ্নেও লে মান্য সুগতি ব। সুখ লাভ টু! 
মাত! এই খলিয়। ভূরতকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন--মাতার স্তনে ক্ষীর সধশর 
হুইল জার জ্রজলে নুযুন ছাইয়া গেল । 

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অতি ছুঃখিত মহাত্মা ভরতের শোকাধিক্য 
বশে মোহ আসিল, মনবিলুলিত হুইল-_নিতান্ত ক্ষ হইল। বারম্বার বিলাপ 
করিতে করিতে হুতচেতৃন,,হতবুদ্ধি, ভূমিতে পতিত শ্লীভরত ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস 
ত্যাগ করিতে লাঁচান্মোণ এইরূপ শোকে দুঃখে ভরতের সেই রাত্রি কাটিয়া 


গেল। 


০২০০০ 


৫ ণ ক সহিত ই 


সু 





লে পিখশোক শান্তি। 


নত ভরর্তঁং দৃষট) বশিষ্ঠঃ প্রাহ সাদরম্” 
অধ্যাতা রামায়ণ । 


তরতের আগমন সংবাদ পাইয়া-_বশিষ্ঠদেব মন্ত্রিগণের সহিত রাজমনিরে 
গমন করিগেম। পোকসস্তত্ত ভরতকে বশিষ্ঠদেব বলিতে লাগিলেন-: 


অলং শোকেন তদ্রং তে রাজপুত মহাযশঃ | 
প্রপণ্তকালং নরপতেঃ কুরু সংযানমুত্তম্‌ ॥ 


শোক করিয়। কি হইবে, মহাষশস্বী রাজপুত্র তোমার মঙ্গল হউক। এখন 
গময় আসিয়াছে_যথাশীন্তর রাজার অন্তোষ্টিক্রিয়। সম্পাদন কর & ;সত্যপরাক্রম 
জ্ঞানী রাজ! বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। মর্ত্যন্থখ তিনি বথেষ্ ভোগ করিয়াছেন, প্রচুর 
দক্ষিণা সং অশ্বমেধাদি বজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে স্ত্ীহরি-ামকে 
গে নানী দেহাবদানে সুরপুরে দেবেন অর্ধাসন লাত ডি ্ 


তং শোচসি বং ত্বমশোচাং মোকষভাজনসপ 
আত্ম! নিত্যোহবায়ঃ শুদ্ধ! জন্মনাশা দিখর্জিতঃ ॥ 
শরীরং জড়মত্যর্থমপবিত্রং বিনশ্বরম্। 
বিভার্যামাণে শোকন্ত নাবকাশঃ কথঞ্চন: 
পিতা ৷ তনয়ে! বাপি যদি মৃত্যুবশং গতঃ ৰ 
সুঢ়ান্তামন্থশোস্তি স্বাত্ম তাড়ন পূর্ব্বকম্‌ ॥ 
,নিঃঙ্লারে-খজু সংসারে বিয়োগে। জানিনাং মদ! | .. 
-- ভবেইৈরাগ্য হেতুঃ দ শাস্তিসৌখাং তনোতি চ॥ . 
: জদ্মবান্‌ যদি লোকেংন্সিদ্‌ তহি ত্বং মৃত্ারত্বগাৎ। 
- তশ্বাদপরিহার্্যোছ্ষ। মৃতূযু্জন্মবতাং সদ! ॥ 


০০ | ূ রর 'উৎ্সবএ- 


স্বকর্মনশতঃ সর্বজন্ত, নাং প্রভবাপ্যয়ো। 
বিজানগ্লপ্য বিশ্বান্যঃ কথং শোচতি বান্ধবান্‌ ॥ 
বহ্ধাণ্ডকোটবে! উঠা? হৃষ্টরে! বহুশোগতাঃ।: 
গুষ্যস্তি সাগরাঃ সর্ব কৈবাস্থুক্ষণ বিরত া* 
চল-পত্রাত্ত-লগ্নাম্ব,-বিল্দুবৎ ক্ষণভঙ্কুরম্‌। 
আমুস্তাজত্য বেলায়াং কন্তত্র গ্রত্যর়..স্তব। 
দেহী প্রাক্তন দেহোখ-কর্গ৷ দেহবান্‌ পুনঃ। 
তদদেছোখেন চ পুন্রেবং দেহঃ সদাত্মনঃ ॥ 
যথাতাঝত়ি বৈ জীর্ণ বাসে গৃহণাতি নৃতনম। 
.তখান্রীর্ণ প্রিতাজ। দেহী, দেহং পুন বম্‌ ॥ 
ভজত্যেব সদা তত্র শোকল্ঠাবসরঃ কুতঃ ॥ 
আত্মা ন মির়তে জাতু জার়তে নচ বর্ধতে। 
ষড় ভাব-য়হিভোহমস্তঃ সন্ধা প্রজ্ঞান বিগ্রহঃ ॥ .. 
আনন্দরূপো! বুদ্ধযাদি-সাক্ষী লয়বিবন্ষতঃ | 
এক এব পরোস্থাত্ম। হাদ্বিতীয়ঃ সমস্থিতঃ 
রান দৃঢ়ং জ্ঞাত্বা তাক্কা শোকং কুক্ুক্রিয়াম্‌ ॥ 

“সুমি বধ । শোক্ষ জিন কারণ মোগ্চভাজন বিনি তিনি শোকের পা 
হতে পানে না। নানুষত । গ্নেগটি নয়, মানুষ আত্মা । আত্মা চিরঞ্িন আছেন, 
ছিলেন, থাকিবেন। তাহার ক্ষয়োদয় নাই, তিনি শুদ্ধ, তিনি জনন মরণ বর্জদিত। 
এই শরীরট! জড়, শুঁটা অত্যন্ত অপবিত্র, বিনষ্ট হওয়াই ইহার শ্বভাব। 
এইরূপ বিচার কর, দেঁিংব কোনরূণে শোকের কারণ লক্ষিত হইবেন] । 
পিতাই বল ৰা! পুত্রই বল_যখন কেহ মৃত্যুমুখে খভ্িত হয় তখন যাহার! মুঢ়, 

তাহারা বক্ষে করাছাত্‌ করিয়া শোক করে। অসার সংসারে যখন আ্আনিগণের 
প্রির বিয়েগ ঘটে তখন এ বিয়োগ তীহাক্ছের বৈষ্বাগ্যের হেতু হয়) জ্ঞানী 
তাহাতেই শাস্তি-স্বথের বিস্তার দেখেন। এই জগতে ঞুরুফ যখনই জন্মগ্রহণ 
করেন তখনই মৃত্যু তাহাগ্গ পল্চাৎ পশ্চাৎ গন করেনস্নজদ্ম হইলে দেহের 
বৃ সর্বথ! অপরিহাধ্য । সমস্ত প্রাণী জাপন ব্ধাপন কর্মবশেই জন্ম ও 
মৃত্যুর বশীভূত হয়) খাত ধর আতীর স্বজনের দগণে-__ততবজের কথা ঢুরে থাক 
(শাদা তন্বজ্ঞান বিহীন দৃখ/ই বা ফি ফান্ছণে শোক করে? কোটি কোটি বদ্ধ 


নষ্ট হইয়! গিয়াছে, সৃত্টিও বন্বার গত হইকাছে, সমুদ্র সকলও গুফ হইয়া যায়, 
 অপস্থারী জীবনে আবার আস্থা কি ? চঞ্চল পঞজাগ্রবিলঘিত- বারি বিসুবধ ক্ষণভজ,র 
গিট. আহু--ইহা. কালাকাঁল: না মানিয়া--বালায খবস্থাতেও ত্যাগ করিয়া যায়। 
বলএই- জহুর প্রতি তোমার বিশ্বাস কি? দেহী বা! ভীব পূর্ব পুর্ব দেছের 
দ্বারা যে সকল করের অনুষ্ঠান করে তাহার ফলে আবার নূতন দেহ প্রাগু-হক়্। 
আবার :দেহোখকর্্ তার আখ্মার নৃতন দে হয়? এই গ্রকারে কতদিন পর্যয্ত 
দেহাভিমান থাকে ততদিন -দেছ-বন্ধন, কখনই ছুটেন)। বেসন জীর্লবনত তাঁগ 
করিয়া লোকে নূতন বন্ত্র গ্রথণ করে, দেহীও সেইরূপ জীর্ণ দেহ ত্যাগ *করিয়া 
নৃতন দেহ গ্রহণ করে।. স্্বদ। যখন এইকূপ হইতেছে, বল তখন শোকের 
অবদর কোথায়? আত্মা কখন মরেন না, কখনও জন্ম।ন না তাহার হাস 
বৃদ্ধি নাই।. আত্ম! ষড়বিকার রহিত, অনন্ত, সত্যন্থরূপ, প্রজ্ঞানবিগ্রহ- _-মর্থাৎ 
টি যে জ্ঞান তাহাই ইহার স্বরূপ মূর্তি। ইনি আনন্দরূপ, বুদ্ধিআদি 

স্তঃকরণের সাক্ষী এবং নাশ রহিত। আত্মা স্বগত স্বঙ্জাতীয় বিজাতীয় 
ভেদ রহিত বলিয়া একই, আত্ম! প্রন্কৃতি হইতেও ভিশন, তৈত হাব বর্জিত, ইনি 
সর্কা্ সমভাবে অবস্থিত। এইরূপে আক্মকে দৃঢ়ভাবে জানিযা শোক ত্যাগ 
কর, করি কর্তব্য কর। 

শাস্ত্রীয় জ্ঞানভির শোক ত'ড়াইবার অন্ঠ উপায় ত নাই। পতরতি শোক- 
মান্থববিং" আত্মাকে জানিলেই পোক হইতে, উত্তীর্ণ হওয়া যায়_-বেদ ইহা 
বলিতেছেন। গীতাশান্ত্ও ইহা বলিতেছেন_-বলিতেছছেন মৃত্যু বালির! কোন 
কিছুই নাই, কারণ আমি, তুমি, সকলে পূর্বেও ছিলাম, পরেও আপিব, 
এখনও আছি তবে মরিল কে? তার পরে মানুষে ক্লেপপার বাস্তবিক 
ক্রেশ বলিয়া কোন কিছুই থাকে না। যদি মা্চ্ষ ইন্ছিয় সহিত মনকে 
আত্মাতে লাগাই! রাখিতে পারে, ইন্দ্রিয় সমূছকে নিষয়ে লাগাইলেই 
হঃধ--মআত্মতে লাগাইতে পারিলেই দুঃখ নাই। এই জন্তই সাধনা । যদি 
জিজ্ঞাসা কর তবে কি শোক- করিবার কিছু পাই 1 গোস্বামী তুলসী দান 


এখানে নূতন কথ! বলিয়াছে্। 
গুন ভরত ভাবী প্রবল, বিলধি কহেউ মুনি নাথ । 


হানী লাভ জীবন মরণ, যশ অগধগ হিহিহার্ধ । 
জস বিচারী কেহি। ছিজীর দৌধু। বার্থ কহিগার কিতীয় রোযু। 
তাত বিচার করহমজমাহন। শোযহযাগ দশরখ নৃপনাহী | 


“ মুনিনাথ ভগবান্‌ বশিষ্ঠ বিশেষ বিচার করিয়া বলিতেছেন শুন ভরত ! 
'ঈদ্ঘব বড় বলবাঁন্‌। হানী 'লাভ, জীবন, মরণ, যশ অপবশ সব বিধাতার ছাতে। 
এখন বিচার কর, বল, দোষ দিবে কাহারে? কাহারও উপরে রাগ করাও বৃথ|। 
তাঁত) মনের মধ্যে বিচার কর, দেখিবে মৃত রাজ! দশরথ শোকের যোগ্য 
নছেন। 

-* দেহের মরণ অবশ্তস্তাবী, যাহা! অবস্তা ঘটিবে সে জন্য শোক করা উচিত 
০ দি শোক করিতে হয় তবে শোকের বিষয় অন্ত । 


ট . শোচিয় বিগ্র যে বেদ বিহীন । ত্যজি নিজধর্শ বিষয়-লব-লীনা ॥ 
টি নৃপতি জে। নীতি ন জানা। জেছিন প্রঞাপ্রিয় প্রাণসমান। ॥ 
শোচিয় বৈশ্ পণ ধনবান্থ। জোন অতিথি শিবভক্তি সুজান ॥. 
 *শোচিয় শুত্র বিগ্র অপমানী। মুখর মানপ্রির জ্ঞানগুমাণী ॥ 
শু শোচিয পুনি পতিবঞ্চক নারী! কুটিল কলহপ্রিয় ইচ্ছাচারী ॥ 


সেই ব্রাহ্মণের জন্ত শোক করিবে যে ব্রাহ্মণ বেদ জানেন!--যে ্রাঙ্মণ 
ধর ত্যাগ করিয়া! বিষয়ে দত্ত থাকে । সেই.র:জ। শোক ধোগা যিনি নীতিধর্ম 
জানেন না, এবং প্রঞ্জাকে প্রাণের সমান ভালবাসেন না। সেই বৈশ্ত শোক 
ূ যোগ্য, যিনি ধনবান্‌ হুইয়াও কৃপণ, যিনি অতিথি সেঝ করেনন! এবং শিবভক্ত 
নছেন।,  €মই শুভ্র শোকের যোগ্য, যিনি ব্রাহ্গণকে অপমান করেন, যিনি 
বহুকথা কহেন, যিনি সবার কাছে মান্ত চান, এবং ধিনি জ্ঞানের বড়াই করেন। 
সেই স্ীলোক শে(কযোগা। যিনি সৎপতির পথের বিপরীত পথে চলেন, যিনি 
পতিকে ছলন! করেন, আর বিনি কুটিল অর্থাৎ ভিতরে কুৎপিৎ ভাব রাখিয়! 
বাহিরে সরল গঙ্গাজল থাকেন অথবা যিনি কলহপ্রিয়া, নিজের ইচ্ছামত চলেন, 
্‌ কাছাকেও মানেনা । .. 
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শোচিয় বটু নিজব্রত পরিহারই। 
যো নহি গুরু আয়ন অন্থুসরই ॥ 
শোচিগ্ গৃহ্থী যে মোহবশ করে ধর্ম পথ ত্যাস। 
শোচিক্ন ধতি প্রপঞ্চরত বিগত বিবেক বিরাগ র 
.... বৈখানস যোই শোচন ধোগু।: 
১৮ ভপ বিহায় জোছি তাবৈ ভোগু ॥. 


অবোধ্যাকাণ্ডে জন্তলীলী | , ৪৭৩ 


সেই ব্রহ্মচারী শোকযোগ। যিনি ব্রঙ্গচর্ধয ব্রত তাগ করিয়া গুরুর আজ্ঞা 
লঙ্ঘন করেন। সেই গৃহী শোক যোগা যিনি মোহবশে বিষয়লালসে সংধ্ঘ 
পথ ত্যাগ করিয়। অধর্শে নিধনং শ্রেয়; করেন। সেই সন্ন্যাসী শোকযোগ্য ধিনি 
পাষণ্ডী হুইয়। অর্থ উপার্জন করেন, অর্থ লঞ্চয় করেন, আক্রাখ! পায়জামা 
পরেন, গৃহস্থকে শিধা করেন, ধন বণ্টন করেন, আপন ইচ্ছামত নৃতন ধর্পথ 
বাহির করেন, এবং সেই পথে লোককে চালিত করিতে প্রয়াস করেন) সেই 
সন্পযাসীর জন্ত ছুঃখ করা উচিত, বহার জ্ঞান নাই, পৈরাগ্যও নাই, অথচ ধিনি 
আচার্ধ্য সাজিয়া বসিয়া আছেন। সেই বানপ্রস্থ আশ্রমী শৌকধোগ্য ধিনি 
তপন্ত। ছাড়িয়! ভোগলাম্পট্য ভাবনা! করেন (৫* হইতে ৭৫ বৎসর পর্যন্ত 
বা নগ্রস্থাশ্রমের কাল ) আরও-_ 


শোচিয় পিশুন অকারণ ক্রোধী জননী জনকশুরু বন্ধু বিরোধী ॥ 
লব বিধি শোচিয় পর অপকারী, নিজতন্গ পোষক নির্দীয় ভারী ॥ 
শোচির় লাভ নিরত রত কামী, স্থুরশ্রুতিনিন্নক পরধন স্বামী ॥ 
শোচনীয় সবহি বিধি সোই, জো ন ছাড়িছল হরিজন হোই ॥ 


সেই জন শোকযোগ্য যে প্চুগলী* করিয়া-_লাগাইয়া বাজাইয়া আত্মীয় 
বিরোধ - ঘটার, যে অকারণ ক্রোধকরে, যে পিতা, মাতা, গুরু, ভাই ইহাদের 
মধে। বিরোধ বাধায়। | 
: ; সেই বাক্তি শোচনীয়, যে সর্ধগ্রকারে পরের কার্যে বিশ্ন ঘটায়, অর্থাৎ যে সর্ব: 
প্রকারে পরের অপকার করে আর যে লোক আপনার শরীর পুষ্ট করিবার 
জন্ত মতি নিষ্ঠ'র হয়। আর যে মহালোভী, আগ অত্যন্ত লোলুপ, যে দেবতার 
নিন্দা, করে, আর বেদের নিন্দা করে, যে পরের দ্রবা অধিকার করে, সেইরূপ 
লোকের গন্ত শোক কর! উচিত। শেষে সব প্রকারে শোক যেগ্য সেই জন 
যে ছল কপট করিয়া হরিভজন না! করে মার হরিজন না হয়। 7 

| শোচনীয় নহি কোশল রাউ। 

ভূবন চারিদশ গ্রগট প্রভাউ॥ 


কোশলরাঞ্জ শোকযোগ্য নহেন। চতুর্দশ ভুবনে যাহার প্রভাব গ্রকটিত 
তিনি কি শোক যোগা ? 


নবম অধ্যায় । 
অস্ত্ে্রি ক্রিয়ায় গ্রীভরত। 


"উন্নত ইব নিশ্লিট বিলল[প স্্দূঃ (িক_বানীকি। 


 এন্রগবান্‌ বশিষ্টের উপদেশে ভরতের ছুঃখ' কি গেল? শোকশাস্তি কি 
নররিটি শোকের বেগ কথক্চিং অপসারিত হইল কিন্তু একবারে - গেল নী। 
কথফিৎ গেল কারণ ভরত কর্তব্য কর্ম করিতে প্রস্তুত হইলেন। শোকের 
সময় মানুষ যখন কর্তব্য কর্ন করিতে মন দেয় তখন বুঝ! যায় শোকের' বেগ 
আর তত নাই। শোক্রধর্ম মোহ উৎপঠুদন কর! । আর কর্তব্য মন দিতে 
পারিলে- মহ ব1 অন্ধকার একব।বে, তিরোভূন, না হইলেও কথঞ্চিং 
প্রকাশ আইসে। মন্ই শোক মোহে. আচ্ছন্ন হয় আর. মনই শোক মোহ 
ত্যাগ করিয়া পূর্ণ মাত্রা কর্তব্য করিতে পা'রকেই শ্রীতগবানের নিকটে দীড়া- 
ইতে পারে । মনের স্বভাবই হইতেছে এটা জড় হইলেও চৈতঙ্দীগ হইয়! 
মদোন্বত্ত গজেন্্রবৎ সর্বত্র ধাবিত হয়। যাহ! মনের সন্গুখে পড়ে তাহাই বালকের 
মত এটা গ্রহণ করিতে ছুটে। ইহাই মনের স্বাভাবিক ধর্ম ।-»মায়া যেমন 
অবিচারিত সিদ্ধ! আর শ্াবচারে নান্তি কিঞ্চন” মনও সেইরূপ। বিচারই 
হইতেছে জ্ঞানাঞুণ। এই ভ্ঞানাধনশ গ্রহারে মনকে পুনরায় কর্তব্য পথে 
আনিতে হয় ইহাই শোকজয়ের প্রথম ঝা্য। দ্দীর্থনংমার রোগন্ত বিচারোহি 
মহৌবধমূ।* দীর্ঘ সংসার রোগ যে শোক মোহাদি--এই রোগের গঁষধ হইতেছে 
বিচার? শোকে মানুষ এই বিচার হারাইয়| ফেলে কাজেই আত্মজ্যোতির 
অভাবে হাছুতাশ করে। ভরতের তাহাই হইয়াছিল। ভারত ভাবিতেছিলেন 
আহা আমি যদি অধোধ্যায় থাকিতাম তবে বুঝি রাম বনবাসও হইত না' আর 
রাজার মৃত্যুও ঘটিত না। তবেত আমিই' অযোধ্যার' এই হাহাকারের কারণ। 
আমিই সকলের ছঃখের কারণ ইহাই তনোছ। এ্রই মোহ নিবারণের জন্য 
শক্জী যে. বিচার, দিতেছেন তা হইহ্তেছে__ 





স্ুখস্ক হুঃখন্ত ন কোইপি দাতা 
পরোদদাতীতি-কুবুদ্ধি €রযা। 


অযোধ্যাকাণ্ডে অপ্তলীলা। জারি, 
'অহ্‌ং করৌমীতি বৃখাতিমানঃ এ 
স্বকর্ণা হথত্রগ্রথিতো ছি লোকঃ ॥ 


স্ 


কাহারও সুখ দুঃখের দাতা কেহ নহে । আমি অন্তের ছঃখের কারণ বা 
মুখের কারণ বা অন্যে আমাকে মুখ দেয় বা ছুঃখ প্লে ইহ! মনে করাই কুবুদ্ধি। 
আর ভরতের মত; লোকে যখন মনে করেজামি যদি এইরূপ না করিতাম 
তরে এই; দুঃখ আসিত না--আহা! ইহ! মানুষের বৃথ! অভিমান কারণ সকল: 
নরনারী আপন আপন কর্মনত্রে গ্রথত "হইয়া আছে। করে | মায় 
£খের ঈদকে টানা হইয়া যাইবে। যিনি কিন্তু বিট়ার করিতে পারেন- নু ছি 
ক যেনুখ বা দুঃখ ইহ! ত অনাদি সঞ্চিত কর্ম সংস্কার ব! প্ররতিরই কাধ্য। আমি, 
প্রকৃতির বশে যাইব না প্রকৃতি করে করুক। আমি গ্ররতি নহি এই বিচার 
. দি অন্ভব করিতে _নাও পারি তথাপি প্রাচীন কর্মাকে অগ্রা্থ করিয়া আমাকে 
নূতন কর্মে-আোমার কর্তবো মন দিতে হইবে) ইহার চেষ্টাই শোককে অগ্রাহ 
করিবার কৌশণ। :.. | 
_শিষ্ঠ দেঝের বাক্যে গ্রবুদ্ধ হইয়া গ্রভরত তখন কর্তবা পথে মনকে ফিরাই” 
লেন। নিজের চিত্ত ছূর্বল হইয়াছিল-_গ্রীগুর শক্তি দিয়৷ দিলেন আর ভরত. 
কর্তব্য মন নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু মনের সন্পুখে যাহ! আইসে তাহার বল 
এত বেণী ফেমনট। আবার বাাকুণ হইয়া পড়ে আর গুরু বাক্যের বলও এত 
অধিক যে ইহ! মনকে একেবারে অভিভূত করিয়! ফেলিতে পারে না-_হঃণে 
ছুঃখে ও গুরুঝাক্য মত কার্ধ্য করিতে চেষ্ট! করে। এই মংগ্রাম যাহার মধ্যে 
হয় ন! তিনি সাধক নহেন। যিনি বলেন মনের উপর আমা জোর কি তিন 
বড়ই ্রান্ত। এই ছুর্বলত! অগ্রাহ্‌ করিবার অন্তই গুরুর আজ্ঞা পালন চেষ্টা 
আবহ । গ্রতগবান্‌ অঙ্ছুনকে গ্রথমেই বলিলেন | 






কৈবাং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বযুুপগ্ততে 1 
কু্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যকোত্তি্ পরস্তপ | 


পার্থ! 'রীবস্তের গ্রশর দিও না--কাতর হইও না-_- ভোদাতে ইহ! শোজ 
পায় না। পরস্তগ। হৃদয়ের তুচ্ছ হূর্বলভা, ত্যাগ করিয়। বর্তন্য করিবার জঞ্জ 


উত্থিত হও । | 
গুরু এইভাবে শক্তি সঞ্চার করেন আর, দি গুরুহুঃখ ভার নী করত. 


এ ঈহ রিহসব |. 1. 
পথে চলে--ক্রর্মে যখন পুরুত্পায জ্ঞানের প্রকাশ দেখিতে পার তখন অর্ুনের 
মত বলিতে পারে . 


নষ্টে। মোহ স্থৃতিল বধ! তগ্রসাদান্ময়াচ্যুত | 
 হিতোহস্গ্নেহঃ করিয্যে বুনং তব | 


অচুত ! অমুমার স্বরূপ প্লৃষ্টির অভাব বশৃতঃ যে মোহ আসিয়াছিল তাহা 
বই হইয়াছে, যে তু আমি তোমমার প্রসাদ স্বরূপের সৃতি লাভ করির্তেছি। 
জামে তোমার আদেশ পালনে স্থির নিশ্চয় হইলাম) এখন তোমার আদেশ 
পালন করিব । “কুনু, বচনং ত৭” ইহ! যখন মাহুয বলিতে পারে তখনই 
মানুষের মোহ কাটিয়াছে জানিও। 

বশিষ্ঠদেব কর্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়৷ ভরত গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গেপ্রণাম কারলেন, 
করিয়! পিতার প্রেতকার্ধা লাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তৈণ কটাহ হইতে .পিতার, 
মৃতদেহ উত্তোলন করিয়! ভূতলে বসাইলেন ॥ : রাজার মুখমগ্ুল পাঞ্জুবর্ণ হইয়াছে): 
মনে হইতেছে তিনি যেন নিদ্রিত। নন রদ্বখচিত শয্যায় মৃতদেহকে শয়ন 
করাইয়! ভরত আবার শোকে অভিভূত হইলেন ব্ছবিধ বিলাপ: করি! ভরত 
বর ূ 





বিধব! পৃথিবী রাজন্ ত্বয়। হীন! ন রাজতে। 
হীন চন্দ্রের রজনী নগরী প্রতিভাতি মাম্‌ ॥ 


রাঞ্ষন আপনি ন! থাকায় পৃথিবী বিধব৷ হইয়াছেন, এবং আপনার এই টি 
শশাঙ্কবিহীন শর্বরীর ন্তায় শোভাশুন্ত। মনে হইতেছে। | 
দুরের বন্ধু খাত পারে না বত সন্মুখের বস্ত মানুষের ত্রাস্তি আনয়ন . করে । 
ভরতকে পুনরায় শোক ক'রতে দেখিয়! বশিষ্ঠদেব ভরতকে বলিলেন রাজকুমার, 
বৈর্যযধর়, অরিচারিত চিত্তে রাজার যাবতীয় ওর্ধদৈছিক কার্ধোর অনুষ্ঠান কর। 
গুরুর 'আন্জা শিরোধাধ্য করিয়৷ ভরত খত্ধিক (্লিনি য্ঞে বৃত) পুরোহিত 
(€ধিনি সর্বববিষয়ে কুশল করেন ) এবং আচার্য ( বেদাধ্যাপক ) সকলকে ত 
করিলেন, পরে রাজার অগ্নিগৃহ হইতে যে অগ্মি অগ্রে বচিষ্কিত কর! হইয়াছিল 
-খ্ত্িক ও বাঢক ব্রাঙ্গণের! যথাবিধি এ অগ্লিতে আন্থতি দিতে লাগিলেন। 
খন পররিচারকগণ মৃতদেছকে শিবিকার স্থাপিত করিয়া সবাপ্পকণ্ঠে 
শক্ত ইন করিয়া লইয়া 'চলিল ১ লোকসকল শব-দেহের অগ্রে 








 অযোধ্যাকাণ্ডে অন্তনীলা । ৪৭৪ 


অগ্রে রজত, ্্ বিবিধ ব্রস্থ বিকীর্ণ করিতে নী সঙ্গে. সঙ্গে 
চলিল। , সরযুতীর্থে চিতা সজ্জীরুত হইয়াছিল। বহুলোকে সেই চিন্তা 
প্রধ্যে চন্দন অগুরঃ গুগ২গল, সরলপদ্ম নামক কাষ্ঠ ও দেবদ|রু কাষ্ঠ এবং 
উ্চ্চীবচ .নানাপ্রকার গ্ধদ্রব্য আনয়ন করি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 
নত প্রবর্তক খত্িকগণ চিতামধ্যে রাজার মৃতদেহ স্থাপন করাইলেন, জলস্ত অনলে 
 আহতি দিলেন, রাজার পরলোক, শুদ্ধি জন্ত পৈতৃমৈধিক মন্ত্র জগ করিতে লাগ্গি- 
লেন, এবং সামগারী ব্রাঙ্মণগণ যথাশান্ত্র সামগানে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌশলাা গ্রমুখা 
শোকসন্ত্রপা স্ত্রীগথ বৃদ্ধবর্গে পরিবৃত হইয়া যথাযোগ্য শিবিক! ও .বাঁছগে 
, আরোহণ: করিয়া, নগর হইতে বাহির হইয়া চিতাশ্থীক্োৎ গমন. করিলেন ; 
বং খত্বকগণের সহিত অগ্নিপ্রবিষ্ট রাজাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। 
তৎকালে আর্ত ক্রৌধ্টীর ন্তায় সহজ সহজ নারীসকলের করুণ বিলাপ- 
ফ্রনিতে সেই স্থান পূর্ণ হইয়! গেল। তীহারা বিবশ হইয়া পুনঃ পুনঃ 
ৰিলাপ করিতে করিতে রোদন করিতেছিলেন পরে নৃপাঙ্গনাগণ যান হইতে 
সরঘুতীরে অবতরণ করিলেন) তাহারা মন্ত্রী পুরোহিত ও তরতের সহিত 
প্রেতের$ উদ্দেশে তপরণ, করিলেন, পরে সকলে অশ্রুপূর্ণ লোচনে নগরে 
আসিলেন। তাহার! ভূতলে শয়ন ও অতিক্েশে - দৃশদিন অতিবাহন 
ক্ধরিলেন। কোথায় ত্রেতাধুগ_"এখনও অস্তেষ্িক্রিয়া ঠিক এইরূপ ন| 
র্টলেও অধিকাংশে এইরূপই চলিয়! আমিতেছে। ধন্ত বেদের শিক্ষ1-_ 
আর ধন্ত এই জাতির সনাতন ধর্ম্শ্রদ্ধা। 

দশদিন গত হইল, একাদশ দিনে ভরত কৃতশৌচ হুইয়। গ্রেতমুক্তিদ 
একা দরশৈক শ্রাদ্ধ করিলেন। দ্বাদশ দিনে দ্বিতীয়মাসিক প্রভৃতি সপিগীকরণ 
পরধয্ সমস্ত অনুষ্ঠান করিরেন। পিতার .পারলৌকিক খুঁভাকা্জায ব্রাঙ্মণ- 
গণকে প্রচুর ধনরত্ব, তক্ষ্য ভোজ্য ছাগ গো দাসদাপী বাসভবন ও যান 
প্রভৃতি দান করিলেন। ত্রয়োদশ দিনে প্রাতে অস্থিচয়নার্থ- সরযুতটে গমন 
করিলেন4 শাশানে গিয়া "ভরত বহু বিলাপ করিলেন শক্রপ্নও শোকে 
অভিভূত হইলেন । শক্রত্্ উন্মন্ত হটয়! বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন __ 

ম্থরা গ্রভবস্তীব্রঃ কৈকেরীগ্রাহ সন্কুলঃ | 
বরদানময়োধ ক্ষোভ্যোহসজ্জয়চ্ছোকসাগরঃ ॥ 


মর এই শোকনাগরের উৎপতিস্থান-_কৈকেরী ইহার গ্রাহ্হাকজন 
ষ্ ৬১ 
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৪৮ 2৯. উত্সব, 


জরি বরদান হইতেছে এই অপার শোকসাঞর--এই শৌকসাগরে আমরা 
দিল হইলাম। 


পিতরি ্বরমাপর্ে রামষে চারণামাশ্রিতে । 
কিং মে জীধিত সামর্থ্যং প্রবেক্ষযাঞ়ি হুতাশনিম্‌।. 


৮. পিত৷ স্বর্গে গিয়াছেন, রামও বনবাসী হইলেন, এক্ষণে আমি আর 
প্রাথধারণে ক্ষমবাস হইতেছি না_-আমি হুতাশনে প্রবেশ করিব অথবা! পিভূ- 
স্রাতৃহীন হইয়া কিছুতেই আর শৃন্ঠ অযোধ্যায় ফিরিব নাঁ-তখোবনে যাইব। 

উভয় রাজকুমাকক ভগ্মশৃঙ্গ বৃষতের স্তায় শ্বশানে লুঠিত হইতে ' দেখিয়া 
ভগবাণ্‌ বশিষ্ঠদেব ভরতকে ভূতল হইতে উত্থাপন করিয়া! বলিতে লাগিলে্ী 
রাজকুমার আজ ত্রয়োদশদিন হইল তোমার পিতার অগ্নিনংস্কার হুইয়াছে, 
অস্থিচয়ন কার্য্যে বিলম্ব কর! উচিত নহে। জনন মরণ, ক্ষুধ! পিপাসা. এবং' 
শোক মোহ-_এই ফড়ুর্মি শরীর ধারণ করিলেই বিক্ুন্ধ করিবে_জীবের 
এই 'সমস্তই অপরিহার্ধ্য-_কিস্ত ইহাতে অভিভূত হওয়া তোমার উচিত হয় 
না। সুমন্ত তখন শক্রদ্পকে উত্থাপিত করিয়। প্রসন্প করিলেন ভরত 
ও শক্রত্ন কাদিতে কী'দিতে অস্থিচয়ন কার্ধ্য শেষ করিলেন। 

শ্ীভরতকে রাম সমীপে যাইতে ইচ্ছুক জানিয়! শক্রপ্ম বলিতে লাগিলেম 
আর্য! সঙ্কটকালে যে রাম সকল প্রাণীর আশ্রয় সেই রাম আমাদের 
গতি । ভয়! সেই রামকে স্ত্রীর কথায় বনে দেওয়া! হইল। আর্য লক্ষণ 
কেনই বা! পিতাকে নিগ্রহ করিয়া রামকে বনবাস ছুঃখ হইতে মুক্ত করিলেন না? 

শত্রত্পন এইরূপ বলিতেছেন এমন সময়ে সর্বালগ্কারভূষিতা কুজ! দ্বারদেশে 
আপিয়। উর্পান্িত+ হইল। গোস্বামী তুলসীদাস কুজার কথ! পূর্বে দিয়াছেন । 
ভগবান্‌ বানীকি যাহা বলিতেছেন তাহাই ঠিক। কুজার সর্বাঙ্গ চন্দদে 
চর্চিত, রাজযোগ্য বসনভূষণে কুজা বিভূষিত, মেখলাদামে সজ্জিত কুজা 
রজ্জ বন্ধ বানরীর সায় শোভা পাইতেছিল। দ্বারপাল সেই পাপরাননীকে 
ধরিয় লইয়! শক্রদ্জের নিকট আনয়ন করিল এবং বলিল 





যন্তাঃ কূতে বনে রামে! স্তস্তদেহশ্চ বঃ পিতা। 
সেয়ং পাপা নৃশংসাচ তন্তাঃ কুরু যথামতি ॥ 


৮) যাহার কার্যে রামের বনবাদ, আপনাদের 'পিতার শ্রাণনাশ সেই এই 
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পাপপরায়ণা' দয়াহীনা কুজাস্-উহার প্রতি ইচ্ছামত ব্যবহার করুন। 
শক্রন্নের হন্তে কুজা বিষমভাবে নিপীড়িত হইল, পুর্বে উহ! দেখান হইয়াছে । 
কুজার চীৎকারে রাজগৃহ ,নিনাদিত হইল-_অন্তান্ত সখীদকল কৌশল্যার 
নিকটে পলায়ন করিল। শত্রু কৈকেয়ীকেও বহু তিরস্কার করিলেন! 
কৈকেয়ী ভরতের শরণাপর হইলেন। ভরত কৈকেয়ীকে দেখিয়। বড়ই ক্রুদ্ধ 
হইলেন, তিনি শক্রন্নকে বলিলেন “অবধ্যাঃ সর্বভূতানাং প্রমদাঃ ক্ষম্যতামিতি” 
বৎস! স্ত্রীলোক কাহারও বধ্য নহে তুমিক্ষমা কর। দেখ রাম যদি মাতৃ- 
ঘাতক বলিয়। আমার উপর ক্রোধ না করিতেন তাহা হইলে আমি এই 
হষ্টা কৈকেয়ীকেও বধ করিতাম। পকিস্ত মাং নো 'রঘুেষ্ঠঃ স্ত্ীস্তারং 
পহিষ্যতে” কিন্তু স্ত্ীহত্তা বলিয়। রধুশ্রেষ্ঠ আমার মুখ দেখিবেন ন1। তুমি 
এই কুক্জকে বধ করিলে রাম আর আমাদের সহিত বাক্যালাপও করিবেন * 
ন1। শক্রপ্ন কুকজাকে ত্যাগ করিলেন, কুঞ্জ! কৈকেয়ীর চরণতলে পতিত 
হইয়| করুণভাবে রোদন করিতে লাগিল আর কৈকেয়ী কুজাকে যন্ত্রব্ধ 
ক্রোঞ্চীর স্তায় ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখিয়! ' তাহাকে আশ্বস্ত 


করিত ক্বাগিলেন। 


দশম অধ্যায় । 
ভরতের সন্কল্প ও চেষ্টা । 


রমেহ্রণ্যং প্রয়াতে সহ জনক ুত।--- 
- লক্ণভাং জধোরংও, 
 মাতী মে রাক্ষমীব প্রদছতি হাদয়ং. 

| দর্শনাদেব সগ্ঘঃ | 
গচ্ছাম্যারণ্য মন স্থিরমতিরখিলং টি 
| এ. দুরতোইগান্তরাজাং : 
রামং শীত সমেতং-শ্টিতক্ষচির মুখং .. . .: ;. - : 
নিত্যমেবানুসেবে ॥-*অধ্যাত় শা মারণ | 


তরতের আর যেন সহ হয় না-সভরত সর্বদা! রামচিস্তা করিতেছেন-_. 
কিন্ত যে সঙ্গে আছেন সেই সঙ্গ তাহাকে মর্শস্ব্দ বেদনা! দিতেছে। ভব্কত 
বলিতেছেন অহে!! আর্য রাম .কৈকেয়ীর কুচক্রে জনকনন্দিনী ও লক্ষণের 
সহিত ঘোর অরণ্যে গমন করিয়াছেন, আর আমার এই মাত? এত 
মাতা নয় এ যে রাক্ষসী; হায়! ইহাকে দর্শন করিবা মাত্র হয় আমার 
দণ্ হইয়া' যাইতেছে । আমি অদ্তই বনে গমন করিব অর্ধিল রাজ্য দূরে 
বিসর্জন দিয়া স্থিরবুদ্ধি হইয়া সীতার সহিত রামচন্ত্রকে অবিরত পরিচর্ধ্য। 
করিব_-আহা সেই ঈষৎ হান্তবিকসিত রুচির মুখমগ্ডুল। ইহা! যে আমি 
একবারও ভূলিতে পারিতেছিন1। রি 

চতুর্দশ দিবস প্রতাষে রাজনন্সাত্যগণ ভরতকে রাজ! হইতে অনুরোধ 
করিলেন। ভরত অভিষেকের দ্রব্য সকল প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাদিগকে 
বলিতে লাগিলেন আপনার! 'শার এরপ বলিবেন না। আমাদের কুলগ্রথা- 
অনুসারে জোষ্ই রাজা । রাম আমাদের জোষ্টত্রাতা, তিনিই রাজা হইবেন 
আমি চতুর্দশ বৎসর অরশ্যে বাস কল্সিব। এক্রণে চতুর সেনা সুসজ্জিত 
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করিয়া আমি স্বয়ং বন হইতে রামকে ' আনয়ন করিব। এই সমস্ত অতি- 
যেচনিক দ্রব্য অগ্রে করিয়! আমি বনে গমন করিব এবং তথায় রামকে 
অভিষেক করিয়া যজ্ঞশালা হইতে অগ্নির স্ভায়: সেই পুরুষপসিংহকে অগ্রে 
করিয়। আনয়ন করিব। | 


ন সকামাং করিষ্যামি স্বামিমাং মাতৃগন্ধিনীং | . 
বনে বত্ম্াম্যহং রি রামে! রাজ ভবিষ্যতি ॥ 


আমি নু টি মাতার মনোরথ রে সফল করিব না। 
দর্গম বনে আমিই বাস করিব রাম রাজ! হইবেন। এক্ষণে শিরিগণ আমার 
বনগমনের পথ প্রস্তুত করুক' এবং বিষম স্থান সকল মমতল করুক, আসছি 
যাহার! ছুর্গমস্থানে সঞ্চরণ' করিতে পারে এইরূপ রক্ষক সকল আমার অনু- 
গমন করুক। শ্রীভরতের এই অত্যুত্তম বাক্যে আধ্যদিগের নয়ন হইতে 
বাম্পবিন্ু বিগলিত হইতে লাগিল । অধাত্যগণ আহলাদিত হইয়া শিল্পী ও 
রন্ুক]ীণকে পথ প্রস্তুত ক'রতে আজ্ঞা করিলেন। . 

তখন উন্তঃসজল নির্জলাদি: ভুমি গ্রদদেশজ্ঞ, শিবিরাদি কর্মে কুত্রগ্রহণ 
কুশল, সুদক্ষ খনক, যন্ত্রক (জল প্রবাহাদি যন্ত্রণ সমর্থ) বেতনজীবী রথাদি, 
নিম্দমাতা, ক্ষেপণীয়াদি যন্ত্রকরণ কুশল, পথদর্শক কোবিদ, বনষার্গবিশেষ রক্ষা 
নিযুক্ত, মার্গাবরোধি বৃক্ষচ্ছেত্ত, হুপকার, অবলেপকার, বংশকার, চর্মকার, 
প্রভৃতি মাগনিম্মাতা প্রেরিত হইল। আর পরিদর্শনক্ষম মার্গপরিদর্শকেরা 
তাহার্দের অগ্রে অগ্রে চলিল। বহু সংখ্যক লোক হর্ষভরে নির্গত হইলে 
পর্ধবকালে -গ্লীগরের উচ্ছলিত জলরাশির স্টার শোভ। ধারণ করিল। পথ- 
শোধকের! সর্বাগ্রে সদলবলে কুম্দালাদি অস্ত্র লইয়া! তরুলতা গুল্ম স্থাণু ও 
প্রস্তর মকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। বৃক্ষপূন্ঠ 
স্থানে বক্ষ রোপণ, স্থানে স্থানে বৃক্ষ জেদন। বত্তমূল উশীর গুচ্ছ উৎপাটন, 
উন্নতম্থান সমতল ও গভীর গর্ত পূরণ ইত্যাদি চলিতে লাগিল। কোথাও 
সেতুবন্ধন, কোথাও ক্করিচূর্ণ, কোথাও জল মির্গমার্ধ মৃৎপাবাগাদি ভেদ 
চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কুম্ম জনপ্রবাহ সকল জলপূর্ণ করিয়া 
সাগরের মত বিস্তৃত করিল। যে দেশে জল নাই তথায় বেদীপরিশোভিত 
কুপাঁছি প্রশ্থত করিল। সৈ্ঠ লকলের গমনের পথে : কোথাও বিশ্রামার্থ 


| ৪৮২ ূ এউতধর, 1). 


সকুটিষতল -ভূমি. সকল স্থাপিত হইল, কোথাও নিন ্ৎ ক্ষ স্থাপিত 
হইল, কোথাও বা. পক্ষীদকল আনন কোলাহল করিতে লাগিল। স্থানে 
স্থানে পতাক!  উড়িতে লাগিল: নানাস্থান চন্দন সলিলে অভিষিপ্ত হুইল 
এবং বহস্থান নানাবিধ কুন্থমে বিভূষিত কর! হইল। শুভমুহূর্তে গুভনক্ষত্রে 
মহাত্মা ভরতের জন্ত শিবির সকল সংস্থাপিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে: 
প্রাসাদ, গ্রাকার, কপোগগৃহ বিরাজিত সপ্তভূমিক উন্নত ভবন নির্মিত হইল। 
শিবির সমস্ত ইন্দ্রপুরীর স্তায় শোভাধারণ করিল। : এঁ উৎক্বষ্ট রাজপথ নানা- 
প্রকার বৃক্ষকানন সুশোভিত, ডা অমল জলপৃণ, মহামীন সমাকুল জাহবী 
র্যা 9, হইল। | 


সচন্দ্রতারাগণমণ্ডিতং যথা? 
 নন্ভঃ ক্ষপায়ামমলং বিরাজতে । 
: নরেন্্রমার্থঃ স তদা; ব্রাজত 
জ্রমেণরম্যং শুভশিল্ি নির্মিত: ॥ 


রাত্রিকালে নিন্বল আকাশ চত্ত্র ও নক্ষত্রমগ্ুল মণ্ডিত হইয়া 'যেমদ 


শোভ। ধারণ করে শুভশিন্ি' নির্মিত রমণীয় রাজপথ দেখিতে দেখিতে 
সেরূপ শোভা ধারণ করিল : | 


একাদশ অধ্যায় । 
অভিষেক উপেক্ষা--গমনে উদ্যোগ ৃ 


শোকসমাজ রাজ কেছে লেখে * লষণ রামলিয় পদ বিশবদেখে ॥ 
বাদি বসন বিশ্ব ভূষণভারু * .. বাদি বিরতি বিন ব্রহ্ম বিচার ॥ . ৰ 
সরুজ শরীর্‌রাদি বহু ভোগ! বিশ্থু হরি ভক্তি বাদি জপযোগা ॥ .. 
জান জীববিজ দেহ সুহাই-* বাদি মোরি সব বিন রখুরাই ॥. তুলনী, 


অযোধ্যাকাণ্ডে অন্তলীলা। . ৪৮৩ 


অযোধ্যার রাজা সীতা রাম লক্ষণের চরণ দর্শন বিন! শোকেরই সম|জ.। 
পরিধানে বস্ত্র নাই -কিস্তু অলঙ্কার সজ্জ| ইহা! বৃথা ভার মাত্র) ভোগে 
বৈরাগ্য নাই আর ব্রন্গ বিচার কর! ইহাও বৃথা । শরীর রোগযুক্ত এখানে 
বহু ভোগ চেষ্টা! বৃথা; হরিতক্তি নাই জপ যোগ করা ইহাও বুথা অর্থাৎ 
হরিভক্তিরূপ! জানকী নাই, জপ যোগ চলে ইহাও বৃথা । সুন্দর শরীর রী 
যাজ্য--এঘুনাথ- রূপী জীব বিন! বার্থ আর রথুরাই বিন! আমার যা কিছু 
মে লমন্তই বৃথ।। 

রাম আনয়ন জন্ত অভ্যুদয় ্রারসতযুক্_নান্দীমুখী রাত অল্পই অবশিষ্ট 
আছে। “হত ও মাগধেরা মঙ্গলস্তবে ভরতকে স্তব করিতে আরম্ত করিল। 
যাম ছুন্দুভি--নিশ।বসান সথচক ছুন্দুভি স্থবর্ণময় বাদন দওদ্বার1! বাদিত হইয়া 
চারিদিক আপুরিত করিল, শত শত শঙ্খধবনি এবং উচ্চাবচ গ্বরবিশিষ্ঠ 
বাগ্' সকল তাহার সহিত যোগ দিল। সেই সুমহান্‌ তুর্যাধ্বনি যেন গ্ভাৰা 
পৃথিবী তুমুল করিয়া তুলিল। আহা! শোক সন্তপ্ত ভরত ইহাতে, বড়ই 
শোকতপ্ত হুইয়৷ উঠিলেন। ভরত প্রবুদ্ধ হইলেন, হইয়া বাগ্ভরব থামাইবার 
জন্ত বাদকদিগকে বলিলেন “নাহং-রাজ।” আমি রাজ! নই। ভরত তখন 
শত্রত্নকে বলিতে লাগিলেন দেখ শক্রপ্ন ! কৈকেয়ী দ্বার লোকলকলের কি 
মহত অপকার হুইয়াছে' হায়! রাজা দশরথও আমার উপর ছুঃখভাব : 
নিঃক্ষেপ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। সেই মহাত্ম। ধন্মরাজের এই ধর্্মূল। 
রাজছ্রর নাবিক বিহীন নৌকার গ্ভায় অস্থির ভাবে ভ্রমণ করিতেছে । আর 
যিনি আমাদের সুমহান কাগ্ডারী আমার মাত| ধর্রমর্যযাদ। লঙ্ঘন করিয়া 
তাঁহাকেও নির্বাসিত করিয়াছেন। ভরতকে এই ভাবে পরিতপ্ত হইয়া 
বিল/প করিতে দেখিষ্া স্ত্রীলোকের দীনমনে হাহাকার করিতে লাগিলেন । 

' একদিকে এইরূপ বিলাপ হইতেছে অন্তদিকে রাজধর্মচিৎ মহাযশ্বসী 
বশিষ্ঠ দেব ইক্ষাকুনাথের লভায় গ্রবেশ করিলেন। সভ। শাতকুন্তমন্ী-_ 
সুবর্ণসয়ী, পরম রমণীর, সভার বহুস্থান মণিকাঞ্চন সমাকুল। বশিষ্ঠ দেব 
শিষ্পগণ সমভিব্যাহারে সভায় আসিলেন। হ্বন্তিকাকারমগ্ুলবৎ আতন্তরণ- 
ভূষিত হেমময় পীঠে উপবেশন করিয়া সর্ববেদজ্ঞ বশিষ্ঠ দেব দু'তগণকে 
আদেশ করিলেন তোমর!| ব্রঙ্ষণ, ক্ষত্রিয়, যোস্ধ!ঃ অমাত্য, সেনানারনকগণকে 
শীপ্র এখানে আনয়ন কর। এমন কর্ণ উপস্থিত হইয়াছে যাচাতে কাল- 
বিলম্ব কর! কিছুতেই উচিত হয় না। বশম্বী ভরত, শক্রন্ন, অন্তান্ত রাজপুত্র, 


8৮৪. -. উৎসর।..... 


'ঘুধাজিৎ ও হুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রী, অন্তান্ত হিতকারী সৃকলকে এখানে আনয়ন 
কর। চারিদিকে মহান হুল্হল! শব পড়িয়া গেল। * রথ, অন্থঃ গজে 
আরোহণ করিয়৷ সকলে. আনিতে লাগিল। অমরগণ ইন্ত্রকে যেরূপ অভি" 
নন্দন করেন, ভরতকে সভ! প্রবেশ করিতে দেখিয়! প্রজাগণ রা! 
্বশরথের ভয় অভিনন্দন করিলেন। : 


হদইব তিমিনাগনংবৃতঃ, ভ্যিমিতজলে! মণিশঙ্খশর্করঃ 1 
দশরথনূত শোভিত সভা, স দশরথেব বভূব স| পুর ॥ 


ভিতরে তিমি-নাগ এবং মণিশত্খশর্কর পুরিয় রাখিয়াও স্মিত জল- 
রাশি বিশিষ্ট হদের মত দশরথন্ুতশোভিত. সেই সভ1, রাজ! দশরথের সময়ে 
[িযপ দেখাইত সেইরূপ পরিদৃণ্তমান হইল। 
: ( ক্রমশঃ ) 


রমাগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৪২ র্গঃ। 8৭ 


- জলানুয়েপুধিরষস্বত লসদ্বারীব চঞ্চলঃ | : 
সর্ববশক্িবপুষ্যেব তথা স্পন্দ.বিলাসবান্‌ ॥ ৮ 


জলের ভিতরে সাগর যেমন শরশ আতগাদি সম্পর্কে সলিলের 
স্ফূরণে চর্ঘল হয় সর্বশাঁক্তরূপ শরীরধারী আত্মাও সেইরাপ ী 
শরীরে স্পনানের বিলাস করেন। 
ঘখোল্পসতি ভাশ্চক্রৈঃ কচন্‌ কনক সাগরঃ। 
:. তুখাত্মনি পরিস্পন্দৈঃ স্ফ,রত্য ক্ষৈশ্চিদর্ণবঃ ॥ ৯ 


[ ভাসাং শরদাতপানাং চক্রে; সমুহৈঃ কচন্‌ দীপ্যন্‌ দ্রবীভূত- 
কনকমিব সাগর স্ফ,রতি। অক্ষৈরৈন্ডরিয়ক প্রকাশৈঃ ] 
_ শরতকালের সূর্াকিরণ দ্বারা সাগর যেমন দ্রবীভূত কনকবৎ 
উল্লান প্রাপ্ত হয় সেইরূপ সর্বশক্তি ব৷ আত্মার পরিস্পন্দন দ্বার - 
চিগসাগর ইন্দ্রিয় প্রকাশ ধন্মা হইয়া স্ফ,রিহ হয়েন। 


লক্ষ্যতে মৌক্তিক স্পন্দে। যথা ব্যোন্গি দৃশোহ্দৃশি। 
তথ ভাতি লসন্রূপ। চিচ্ছক্তিশ্চিন্মহাম্থরে ॥ ১০ 


অদৃশি _ অতীন্দ্িয়ে। আকাশ অতিক্ট্রিয়__-আাকাশ দেখা যায় 
না। সেই অতিন্দ্িয় আকাশে যেন মুক্তীর মাল! ছুলিতেছে এইরূপ 
যেমন কখন কখন দেখ! যায় সেইরূপ চিতমহান্বরে__সীমাশূন্য ' চিদা- 
কাশে স্পন্দ'ৰিলাসবতী _-ছাকার ধারিণী চিতশক্তি স্ফ,রিত হয়। ' 
কিঝিৎ ক্ষুভিতরূপা সা চিচ্ছশক্তিশ্চিন্মহার্ণবে। 
তক্ময়ী চি স্ফ,রত্যচ্ছ! তব্রৈবোর্থিরি বার্ণবে ॥ ১১ 
সেই চিতশক্তি চৈতন্য মহাসমুদ্রে কিঞ্িত স্পন্দিত রূপ হইলেও 
উর্দিমালা যেমন সমুদ্রই সেইরূপ চিতই শক্তিমত্রী হইয়া! স্ফরিত 


চি 


আত্মনোহব্যতিরিকৈব ব্যতিরিক্তেব তিষ্ঠতি | 
আলোকষ্্রীরিবালোক কোটরে যন্ততাং গত ॥১২ 
১২৩ নর 


হয়েন। 


৬৭৪ আোগবাশিষঠ ্থিতি.৪২ সঙ্গ 


আত্মার শক্তি আত্ম! হইতে অব্যতিরিক্ত-_জভিন্স হইলেও যেন 
আত্ম! হইতে ভিন্ন মত প্রতীয়মান হয়েন; আলোক*কোটরে-_সুচি- 
ছিদ্রে আলোক, সাধারণ আলোক হইতে ভিন্ন না হইলেও যেমন 
পৃথক ক্ষুদ্র আালোক মত বোধ হয় সেইরূপ চিতের শক্তি উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়-_-চিতের শক্কি পরিচ্ছন্ন বস্তুর উপরে ভাঙিয় পরিচ্ছিযন 
মত বোধ হয়। অন্তি ব! সু আছে__-এইটি আত্মার অখগুরূপ কিন্তা 
আমরা সগকে অথগুভাবে দেখিতে পারি না__-ঘট আছে, পট আছে 
এইরূপে আমরা অখণ্ড “আছে কে” “সগুকে” খণ্ড মতই দেঁখি। 


ক্ষণং স্ফ.রতি সা দেবী সর্ববশক্তিতয়া তয়! | 
চেততি স৷ স্বয়ং শক্তিং কলেন্দোঃ শীততামিব | ১৩. 
। চিতের চিৎশক্তিকেই দেবী বলা হয়। এই দেবী সর্বধশক্তিকে 
রর ধরিয়। ক্ষণকাল সফ,রিত-_স্পন্দিত হইতে থাকেন; তাহার 


পর চন্দ্রকলার শৈত্য পাস স্বীয় অন্তনিহিত শক্তি স্করণ করিতে 
থাকেন। 


উদ্দিতৈষ! প্রকাশাখ্য চিচ্ছক্তিঃ পরমাতানঃ | 
দেশকাল ক্রিয়াশক্তীর্ববয়স্যাঃ সম্প্রকধতি ॥ ১৪ 


আত্মা যেমন প্রকাশস্বরূপ আত্মার শক্তি বা চিৎশক্তি৪-সেইরূপ 
প্রকাশ রূপিণী। . এই প্রকাশরূপিণী চিতশক্তি পরমাত্মা! হইতেই 
উদ্দিত হয়েন। পরমাত্মা যেমন অখণ্ড চিগুশক্তিও সেইরূপ অখণ্ড । 
কিন্তু যখন এই স্থানে চিৎশক্তি দেখিতেছি, বা এই কালে চিগুশক্তি 
দেখিতেছি .বা এই কার্যে চিতশক্তি দেখিতেছি--যখন দেশ কাল 
ক্রিয়াতে শক্তির ম্ফুরণ দেখা যায় তখন. এ চিৎ শশক্তিই দেশ কাল 
ক্রিয়া রূপিণী সীগ্ণকে যেন আকর্ষণ করেন অর্থাৎ অখণ্ড চিৎশকিকে 
খণ্ড শক্তিরূপেই আমরা দেখি। | 


স্ব-স্বভা বং বিদিত্বৈব মনাস্তস্তপদে স্থিত! । 0. 
রূপং পরিমিতেবাসে। ভাবয়ত্যবিভাবিত। ॥ ১৫ . 


ঘোগবা শিষ্ঠ স্থিতি ৪২ সর্গঃ। ' ৯৭৫ 


- চিগশক্তি আপন স্বভাবের জান লাভ করিলেই আছ্ান্তবিহীন 
পরম. পরে স্থিতি লাভ করেন। কিন্ত্রু অবিভাবিতা হইলে-_-স্্ীয় 
স্বভাবের জ্ঞান বিস্মৃত হইলে পূর্বেরান্ত কল্পত রূপকে ভ্রান্তিতে 
স্বস্মভাব রূপে গ্রহণ করিয়া আগি পরিচ্ছিন্ন এই ভাবে আপনাকে 
ভাবনা করেন। শ্রতিও বলন প্রাণন্নেব প্রাণোনাম ভবতি বদন্‌ 
বাক্‌ পশ্যংস্চক্ষুরিতি । বৃহদারণ্যক। 

যদৈবং ভাবিতং রূপং তয় পরমসত্তয়। । 
তদৈবৈনামনুগতা নাম সংখ্যাদিকা দৃশঃ ॥ ১৬ 

এই ভাবে-ভাবিত বূপসমুহকে বাস্তবরূপে ভাবনা করিয়া চিৎ- 
শর্তিঃ নাম রূপাদি যাহ। দেখেন তাহারই অনুগামিনী হয়েন। 

চিদেবৈতদবস্ত্বেব ব্যতিরিক্তা তথাত্মনঃ । 

£. * অনন্ত! তদগতৈবাশু লহরীব মহার্ণবাণ ॥ ১৭ 

এই ভাবে মহাসমুদ্রোখিত লহরী মালার ন্যায় আত্মা হইতে 
ব্যতিরিক্ত অনন্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ অবস্ত হইলেও-_কল্পনামাত্র হইলেও 
সমস্তই সেই চিশই। কটক কেযুয়া্দি যেমন এক স্ত্ববর্ণ হইলেও 
ভাবনা প্রভেদে সুবর্ণ হইতে ভিন্ন বোধ হয় সেইরূপ ভাবনার দোষেই 
চিশক্তির বিজ স্তণ জাত বস্তুপমূুহ আত্মা হইতে ভিন্ন প্রতীয়মান 
হয়। দীপ হইতে দীপের আবির্ভাব যেমন দেশ কাল ও অবয়ব, 
ভেদে আত্ম! হইতে দৃশ্যমান বন্ত সমূহের প্রকাশ ও সেইরূপ। চদা! 
দেশ কাল পরিস্পন্দনরূপা চিতশক্তির দ্বারা স্পষ্ট হইয়াই সঙ্কল্লের 
অনুগামিনী হয়েন এবং কলন। পদ বা সৃষ্টি অবস্থা প্রাপ্ত হন। 
চিত্তের এই বিকল্প কলিতাকার, দেশ কাল, ক্রিয়৷ ছ্বার৷ পরিচ্ছিন্ন 
আকার বিশিষ্ট যেরূপ তাহ! ধিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ত-_আহং: 
দেহী ইত্যাকার ভাব বিশিষ্ট চৈতগ্যই ক্ষেব্রজ্ঞ। তিনি আপনার 
বাহা ও অত্যন্ত বিয়া খণ্ড ভাবে জানেন বলিয়াই, ক্ষেত্রজ্ঞ নামে 
৮৮ হন।. 

” ক্ষেএ্রিজ্ঞ বাঁসনার অনুগমন করিয়। অহঙ্কংতি পদ প্রাপ্ত হন।' এ 
. অইষ্কার অধ্যবসয়ি খুঁত হইয়া অন্যবিধ কল্লানারপ কলকঙ্কে কলঙ্কিত 


সি ফোগবাশিত্ঠ স্থিতি ৪২ লগা 

হইলে' বুদ্ধি নামে অভিহিত হন। কল্পনা-কলস্ছিতে বুদ্ধি আবার কল্পনা 
ভুলিয়া মন হন। মন আবার গাঢ় কল্পনা বলে ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত 
হয়েঈ ; ইন্দ্রিয় পুনয়ায় হন্ত পদ বিশিষ্ট দেহের আকারে আকারিত 
হন? দেহ উক্ত প্রকারে কল্লিত হইলেও আত্মার উপরে ভাসে 
বলিয়া সত্যমত জ্ঞাত, প্রসূত, মৃত ও জীবিত থাকে ।। চিত এইরূপে 
জীবভাব পাইয়! সঙ্কল্পল ও বাসন! রঙ্জু দ্বারা বেষ্টিত ও: হুঃখ জালে 
জড়িত হইয়া চিন্তত' অর্থাৎ বাহিরের বস্তু অনুভবের সামর্থ্য প্রাপ্ত 
হয়েন। চি স্বভাব একই থাকে কিন্তু অবিষ্ভামলের পরিণামে 
জীবের নানা গতি হয়। জীব সঙ্কল্পবলে অহঙ্কার ধর্ম পায়, অহস্কার 
বুদ্ধিতে পরিণত হয়, বুদ্ধি আবার রঙ্কল্পবলে মন হয় ; এ সন্বল্পময় মন' 
যাহা দেখে তাহাই গ্রহণ করে ওক্ুচ্ছ বিষয়ে আসক্ত হয়। ক্রমে 
বহু ইচ্ছাশক্তি চিত্তকে দূষিত করে! ফ্রেমে চিত্তের অহঙ্কার ঘনীভূত 
হয় চিত তখন কোধকার কীটের মত্ত বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়। 


স্ব সন্কল্লানুসন্ধানাৎ পাশৈরিব নয়ন্‌ বপুঃ ॥ 
কষ্টমন্মিন্‌ স্বয়ং বন্ধমেত্যাক্ম! পরিতপ্যতে ॥ ৩২ 
আত্ম! আপন সঙ্কল্লের পশ্চাশু ছুটিয়৷ বড়শী জালাদি পাঁশে বদ্ধ 
হইয়। মত্ম্াদির ন্যায় নিজ দেহকে মৃত্যুমুখে তুলিয়া দিয়া অহে! 
সারে বিষম কট এইরূপ পরিতাপ করেন। | 


বন্ধমস্যীতি কলয়ৎ ব্যাং জহচ্ছনৈঃ | 

ৰ অবিস্তাং জনযুত্যন্ত র্জগজ্জ্লল রাক্ষসীম্‌ ॥ ৩৩ 

“আজ, আসামি বন্ধহইয়াছি এইরূপ, সন্কল্প, করিয়। বিষ্ভাততব শনৈঃ 
শনৈঃ ত্যাগ করেন: এবং অন্তর্ভগভ্ভঙ্গল রাক্ষসী অবিদ্তঃকে পরিপুষ্ট 
করিয়া তুহোন। তখন ইনি সক্কল্প কল্লিত্ত শব্দাদি বিষষ্ক ইন্ধন: সমুষ্কুতে 
রাঁগরূপ: বক্ষ শিখার, ভিন্তরে পড়িয়। দক হইতে থাংকন। রাসনা 
বশেই ইহার কর্ত। ভোক্ত। হওয়া । মননা'দ বৃত্তি ভেদে. কখন মন 

কখন রুরি, :রখন জান, 'কখন,ভ্রিয়া,: কথন আহঙ্কার কখন: পু্মিটিক 
€ কর্তেক্দিয়। জজানেক্িয়,:মহাতৃত। ৭৮ যনঃ অকিদ্ত, কঠম ও. রর 


 ধৌোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৪২ সর্গঃ। . - ৯৭৭, 


এই আট প্রকারের সুক্ষ শরীরকে পুর্ধ্যষ্টক বলে ) কোথাও প্রকৃতি, 
মায়া, মন, কর্ম্ম, বন্ধ, অবিষ্ভা, ইচ্ছ। ইত্যাদি নামে ইনিই কথিত, 
হন। চিত্তই বন্ধ হয়, চিতই রাগ ছেষের বশ হয়, জরা মৃত্যু মোহ 
গ্রশ্থ হয়। অবিষ্! রাগে রঞ্রিত ইনিই হন। চিত্ত ইচ্ছ! দ্বারা বিক্ষুব্ধ 
হইয়া আকার ধারণ করে, ইহা! কণ্মুবৃক্ষ বনের অঙ্কুর । ইহা'র উৎ- 
পত্তি স্থান পরমপদ ভুলিয়াই ইহা কল্লিত অনর্থ পরম্পরা কল্পন! 
করে। কোষধকার কীটের মত আপনার সঙ্বল্প'জালে আপনি আবদ্ধ 
হইয়ী' শোক প্রাপ্ত হয়, অনন্ত নরকতাপে দগ্ধ হয়। চিত্তাকে আন্থে" 
দেখে না-_আপনি আপনার দৃশ্ট তথাপি স্থমের অপেক্ষা গুরুভার 
ও তয়াবহ ইহাই জরা-মৃত্যুরূপ শাখ। বিস্তার করিয়া, সংসার বিষ- 
বৃক্ষ সাজিয়! থাকে । ক্ষুত্র বটবীঞ্জে প্রশান্ত .বটবৃক্ষ মত অনন্ত: 
শাখা বিস্তার করিয়! এই ফলহীন নিখিল সংসার চিতমধ্যেই 
অবস্থিত । 


চিন্তানলশিখ। দগ্ধং কোপাজগর লিন | 
কামান্ধিকল্লোল হতং বিস্মৃতাত্[পিতামহম্‌ ॥ ৪৫ 


চিত্ত, চিন্তানলশিখ! দ্বারা সর্ববদা দগ্ধ, কোপ অক্গগর সর্প বারা 
ইহা; সর্বদা চর্বিবিত, কামসমুদ্রের তরঙ্গে আহত হইয়! ইহা আক্ম- 
পিতামহ পরত্রগ্ষকে ভুলিয়াই থাকে । আহা ! বিবিধ শঙ্কট দশায় 
এই চিত্ত নিরন্তর বিলুষ্টিত হইতেছে । রাম ! দেহই চিত্তের বন্ধনের 
হেতু এই দেহে আস্থাবান হইয়া চিত্ত সমুদ্র পতিত পক্ষীর হ্যায় 
বিষম ছুঃখে মগ্ন হয়__ইহ! শুন্য গন্ধর্বব জগতে জড়িত-_তুমি ইহাকে 
কর্দম পতিত মাতঙগব উদ্ধার কর, কামপল্লল নিমগ্ন, শীর্ণ দেহ 
বলীবর্দ মত এই চিত্বকে বলপূর্ববক উদ্ধার কর। বিষম ছুর্দশাপন্ন 
মনের দুঃখে ব্যথিত হইয়া যে মনকে উদ্ধার কারতে বত্ব না করে, 
*নরাক্ৃতির্গতি স রাম রাক্ষসঃ৮ হে রাম এই জগতে ঠ সেই নরাক্কৃতি 
রাক্ষস । 


স্থিতি ৪৩ স্গঃ। 
অসংখ্য জীবের অসংখ্য গতি।* 


. মিঝর হইতে জলকণার মত ব্রহ্মা হইতে অসংখ্য জীব রাড : 
জন্মিতেছে ও জন্মিবে। বারিবক্ষে বুদবুদের মত এই উঠিতেছে এই. 
লয় হইতেছে । অবিদ্ভা অসংখ্য সন্কল্প কল্পনারূপ মায়া তুলিয়া এই- 
জগদিন্দ্রক্তাল স্করিস্তার করিতেছে । 


তাঝস্ত,মন্তি সং সারে বারিণ্য।বর্তরাশয়ঃ ৷ 
 ঘাবন্ম,টা। ন পশ্যন্তি স্বমাত্মনমনিন্দিতম্‌ ॥ ২৮ ্ 

'দৃষ্টতআনমসত্তযক্ত।। সত্যামাসাঁছা সন্ঘিবম্‌। 

কালেন পদমাগত্য জায়ন্ডে নেহ তে পুনঃ ॥ ২৯ 


জলে আবর্ত রাশির মত জীবসকল সংসার আবর্তে কেবল ঘুরি- 
তেছে_বতদিন মুঢ় জীব অনিন্দিত আপনাকে না দেখিতেছে ততদিন 
এই গতাগতির অন্ত,নাই। আত্মাকে দেখিয়! অসৎ ত্যাগ করিয়া. 
সত্য চিুকে চিরদিনের জন্য প্রাপ্ত হইয়া কালে ধাহারা পরম পদ 
প্রাপ্ত হন, তাহাদিগকে আর সংস'রে জমতে হয় না । 
ংসারে যে দিকে ধ্দেখ কত কি দেখা যায়_-সমস্তই কিন্তু জীব |. 

ত্‌ণ তা, ফল, মুল, ওষবী, বৃক্ষ, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, সর্প, কাম, কীট, 
পিপীলিক! সবই কিন্ত জীব। আবার কণ্্ম বৈচিত্রে কত শত বিচিত্র, 
ব্রঙ্গাণ্ড আবিড়ূতি তিরোভূত হইতেছে । অনন্ত অনন্ত ব্রহ্ষাণ্ডে. 
অন্ত অনন্ত জীব যাওয়া! আসা করিতেছে । আপন. আপন বাসনা, 
প্রভাবে জীবরাশি নিরন্তর চতুর্দিকে বিবিধ দশায় পতিত. হইয়া. 
দেশে দেশে জলে স্থলে জলবুদ্বুদবত উঠিতেছে জয় হইতেছে,।.. 
কোন জীব : একবার মাত্র জন্মিয়াচে, কেহ শত জন্ম অতীত করিয়াছে, 
কেহ অসংখ্য জন্ম ঘুরিতেছে, কেহ ছুই এঁকবার জন্মিয়াছে, কাহারও 


যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ৪৩ সর্গঃ। | ৯৭৯ 


এখনও জন্ম হয়নাই প্রেহইবে। কেহ জীবম্মুক্ত হুইয়াছে ফেহুবা 
সহত্রকল্প ধরিয়৷ বারম্থার জন্মিতেছে মরিতেছে। কেহ নরকে দুঃখ 
ভোগ করিতেছে কেহ সংদারে কিঞ্চিৎ স্থুখ ভোগ করিতেছে । "কেহ 
কিন্নর, রহ গন্ধ কেহ বিদ্ভাধর, কেহ সর্প হইয়! অবস্থান করি- 
তেছে। রঃ সূর্য্য, কেহ ইন্দ্র, কেহ বরুণ, কেহ ব্রহ্ম!, কেহ বিষু, কেহ 
মহেশ্বর, দৃক কুম্বাগু,কেহ বেতা'ল,কেহ যন্ন, কেহ রাক্ষস, কেহ পিশাচ, ' 
কেহ ব্রাঙ্গাণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্ঠ, কেহ শূত্র হইয়া রহিয়াছে। কেহ. 
শ্বপচ, কেহ চণ্ডাল, কেহ কিরাত, কেহ পুকস। কেহ তৃণ, কেহ ওষবী, 
কেছু'ফল, কেহ মূল, কেহ পতজ, কেহ লতাগুল্মাচ্ছদত তৃণাচ্ছা- 
দিত উপল ভূমি হইয়া রহিয়াছে। কেহ শাল £কদন্ব জম্বীর তাল 
তমাল . হইয়া-আছে, কেহ মন্ত্রী কেহ রাজা কেহ মৌনী কেহ মুনী, 
কেহ নাগ কেহ অজগর, কেহ কৃমি কেহু-কীট কেহ পিপীলিকা, 
কেহ সিংহ.কেহ মহিষ কেহ হরিণ কেহ ছাগ, কেহ সারস পক্ষী কেহ 
চক্রবাক কেহ বক কেহ কোকিল কেহ দংশ, কেহ পত্জ, কহ 
নক্ষত্রলোরে কেহ ব্রক্মরদ্ধে, কেহ জীবের রক্তে, কেহ বায়ু, কেহ 
আকাশ, কেহ সূর্য্য কিরণে কেহ চন্দ্রালৌোকে কেহ নদী কেহ সমুদ্রে, 
কেন্কপর্ববত। কেহ দিক, কেহ সুন্দরী রমণী, কেহ ষণ্ড কেহ রলীব, 
কেহ বিষয় লম্পট, কেহ মুমুক্ষু, কেহ প্রবুব্ধ বুদ্ধি, কেহ জড়বুদ্ধি__ 
অহছো ! জীবরা'শ আপন আপন বাসনা বশে আবদ্ধ ও বিবশ হয়! 
কোথায় না যাইতেছে, ? সবাই মৃত্যুর ক্রীড়। কন্দুছু। জীবসমূহ বাসন 
বশে শরীর ধরিয়' আশ! পাশে আবদ্ধ হইয়। পক্ষীসকলের ন্যায় শরীর 
হইতে শরীরান্তরে গমন করিতেছে । মায়া দ্বারা জীবসমুহ জগৃতরূপ 
বিচিত্র ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছে ।  ত্র্িভুবন রচন। ভ্রান্তিলক্ষণা 
মায়। পরম পদে অবিরত আবর্ভু তি বিস্তৃতি প্রাপ্ত ও বিন হইতেছে 
যেমন বারিরাশিতে লহুরী'জন্মে সেইয়গ। | 












ুর্েসহিও- কটি 
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প্রলয়ের পর শরীর গ্রহণক্রম বা স্থির । ্ 
রাম-_ক্রমেণানেন যেনাপ্ত। জীবেন শ্থিতিরাজ্মনঃ 1 


জট স কথং ভগবন্‌ দেহং সমাধত্েস্থিপঞ্চরম্‌ ॥ ১ 


ংসারে জীন দেহ ভোগ করিয়। জীব ক্রমে মহা প্রলয়ে আত্মা 
ব! পর পদে জ্ঘতি লাভ করে। হে ভগবন্‌--পরম পরে স্থিতির 
নামই ত মুক্তি। জীব মুক্ত হইয়। গেলে আবার কিরূপে অস্থিপঞ্জর 
বিশিষ্ট দেহ ধারণ করে ? 
বশিষ্ঠ__রাম! পূর্বে ত ইহা বলিগ্লাি তুমি কেন তে না? 
পাপ বিচারাহ শেমুষী কক গত। ভথথ ?” 


' তমার তাদৃশী পূর্ববপশ্চাশ বিচার সমর্থ নির্মল! বুদ্ধি ক্লোথায় 
গেল। অথবা তুমি সরু জানিয়াও অন্ত ভীবকে বুঝাইবার জগ 
অগ্ঞ সাজিয়া প্রশ্ন করিতেছ। আচ্ছা আবার বলিেছি স্ব 


কর। 


'যদিদং হি "রানি অগণ্ স্থাবর জঙগমম্‌। 
আভাসমাত্রমেবৈতদসৎ ্বপ্লমিবে।খিতস্‌ ॥ ৩ 
দীর্ঘন্বপ্রোহায়ং রাম মিথ্যৈবানঘ দৃশ্যতে । 
ঘিচন্দ্র বিভ্রমাকারং ভ্রমান্তজ্র্ণীন্ত শৈলবশু 1 ৪ 
্রশাস্তা জ্ঞাননিজ্রস্ত নং গলিতভাবনঃ। 
প্রবুদ্ধচেতাঃ সংসার-স্বপ্নং পশ্যন্ন পশ্যতি ॥ ৫ 





লযান্সালাআাম্র লস 
কদোব কুরু যচ্টেয়ো। বৃদ্ধঃ সন্‌.কিং করিষ্যসি। 
স্বগাত্রাণাপি সারায় ভবস্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥ 


৪৫- | | ফান্তন। ১৩৩৩ সাল। [ধস সংখা। 
ৰ & ০ 


গ্রাহথ অগ্রাহ্য অভ্যান। 


দেশের এখনও যাহারা! বৈদিক আধ্য হইতে চেষ্টা করিতেছেন, বৈদিক, 

আর্ধোর কর্তব্য করিতে চেষ্ট করিতেছেন ঠাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বল! হইতেছে 
গ্রাস করিবার বস্তুটি ভাল করিয়! ধরিতে হইবে, কিন্তু অন্ত সমন্ত রঃ. 
ভিতরে অগ্রাহ বরা - 'ভ্যাস ন। করিলে গন্তব্য স্থানে যাওয়া যাইবে না। এদেশের [ 
মধ্যে কতকগুলি মান্ুযকে এইরূপ সাধক হুইতে হইলে, তবেই দেশের .কল্যাপ 
হইবে টি তাই ষল! হইতেছে পথিক! এ দেশ ছাড়িবার ত সময় আসিল--+. 
পাথেয় লইয়াছ ত? সম্দুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। বড় দুর্গম. প্থ।. . 
পথে নানা প্রকারের ভয় আছে। প্রায় লোকে এ পথে রক্ষা পায় না।. পথে. 
হতিশয় যাতনা । আবার. যেখানে যাইতেছ, সেখানে্্াহার হাতে পড়িবে: 
সেখানেও ভীষণ যাতন! তোমার অন্ত, পুঞ্ীকৃত রহিয়াছে । উহা তোমার, ক্ত-. 
কর্ধ অস্কারে তোমার উপরে মাসিয়৷ পড়িবে। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, ; 
পাঁধের লইয়াছ ত? যাহা সঙ্গে রাখিলে পথের যাতনা অগ্রাহ্ব করিতে প নি ৮ 
আর বেখানে যাইবে সেখানে সকলে তোমায় আদর করিবেন,, কোল ক্েপ. 
তোমার থাকিবে না তাহ! লক লইয়াছ ত? ড় 
... কে সঙ্গে থাকিলে, ক্লে কইবে-না:জানিয়াছ ত? কোন্‌ পাখের নই ্ 
রথে কি গ্তব্ হানে তোদার কোন, ত্র গ্রাফিবে না দানিয়াছ ৬] 1. ৃ 




















8৮৬. 50 উত্সব। 


বল বল কি গ্রহণ করিয়াছ ? যাহাকে গ্রহণ করিয়াছ সেকি জীবনে মরণে 
সাথী, না সুখের সময় কাছে আসে আর..ছুখের সময় পলায়ন করে ? সেকি 
রূপ যৌবন দেখিলে ভাব করিতে আইসে আর বিরূপ দেখিলে ভাব করে না? 
বল বল মরণ মুচ্ছণয় সে কিছু করিবে ত? 

যাহ! ভাল লাগে মানুষ তাহাই গ্রহণ করিতে ছুটির! যায়। অগ্রাহা কিছুই ত 
করিতে চায় না__অগ্রাহ কিছুই করিতে পারে না_গুধু যাতন1 ভোগ করে। 
ভাল লাগে বলিয়! ইন্দ্রিয় দিয়! যাহ! গ্রহণ কর তাহ! কি শুধু ইন্জ্রিয়েরই ভাল 
ব| ইন্জ্রিয়ের রাজ! মনেরই ভাল, না তাহ শুদ্ধ বুদ্ধিরও ভাল? 

বললিতৈছি যে বুদ্ধি ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে, যে বুদ্ধি শ্টীভগবানের 
কাছে লইয়্াইতে পারে সে বুদ্ধি যাহীকে ভাল বলে তাহ! গ্রহণ করিয়াছ ত? 
আর শুদ্ধ বুদ্ধি যাহাকে অগ্রাহ করিতে বলে তাহা অগ্রাহথ করিতে অভ্যাস 
করিতেছ ত? 

ইঞন্জিয় ও ইন্দ্রিয়ের রাজ! মন স্বাহাতে অনুরাগ লাগাইতে বলে তাহ। শুদ্ধ 
অনুরাগের বস্ত নহে; তাহ! অশুদ্ধ জনুরাগ। শুদ্ধ অনুরাগের বণ্ড একটিই 
আছে। এই বস্তুটি ভগবান্‌। গ্রহণ করিতে হইবে ইাকেই। অন্তবস্ত ও 
যে হৃদয়ে আসে না তাহা নহে। যন যখন অন্ত কিছু আসিবে তখনই 
তাহাকে অগ্রাণড করিয়া এ বিষয়ের চিন্তা ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই যথার্থ 
পুরুষকার। | 

জীবনের সমন্তা ত ইহাই। ঈশ্বর ব্যতীত কোন কিছু 'যর্দি ভাল লাগিয়া 
যায়, তাহ। কেন ভাল লাগে যদি বিচার কর তবে দেখিবে প্রাক্তন কর্ম ইহার 
মূলে আছে। প্রাক্তন কর্মের বল অত্যন্ত অধিক সময়ে সময়ে দেখা ধায়। 
ইহার বল এত অধিক যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি প্রাক্তন সংস্কারের হস্তে পরাস্ত 
হইয়! বলেন প্রাক্তন”কর্মু আমাকে যেরূপে চালাইতেছে আমি তাহাতেই অবস্থান 
করিতেছি। আমি পরবশ, আমি আর কি করিব? 

অন্ত লোকের কথ! ন! বণিয়! আমর! শ্রীভগবান রামচন্ত্রের কথা ০ 
স্বরূপে বলিতেছি। 

ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেব খন পুরুষকারের নিরিন প্রশংসা করিতেছিলেন আর 
বলিতেছিলেন_ রা 

 সর্বমেবেহ হি সদ সংসারে রঘুনন্দন। 
_সমাক্‌ প্রযুক্তাৎ সর্ধেণ পৌরুষাৎ সমুবাপ্যতে ॥ : 


গ্রাহা অগ্রাহা অভ্য।স। ' 8৮৭ 


, জমাক্‌ পুরুষকারের প্রয়োগ করিতে পারিলে সংসারে লাভ করা বায় না 
এমন কোন কিছুই নাই। বিশ্বামিত্র মুনি দৈব অগ্রাহথ করিয়! পুরুষকার ছার! 
ব্রাহ্মণ লাভ করিয়াছিলেন । আমরাও পুরুষকার বলে বহুক্ষণ ধরিয়া. আকাশ 
গমন করিয়। থাকি। তুমিও রাম পুরুষকাঁর অবলম্বনে মন হইতে সমস্ত তাড়াইয়া 
দিয়! স্বরূপে অবস্থান কর। রাম ইহার উত্তরে যাহা বলিলেন তাহা! নকল 
নর নারীর বিষম সমস্ত|.|. রাম বলিলেন-_ 


প্রা্তনং বাসনাজালং নিয়োজয়সি মাং যথ|। 
মুনে তখৈব তিষ্ঠামি কৃূপণঃ কিং করোমাহম্‌ ॥ ২৩ 


 পুর্বকার বাসনাজাল আমাকে যে ভাবে চালাইতেছে হে মুনে! আমি সেই 
ভাবেই আছি। আমি কৃপণ, আমি পরবশ, আমার মনের উপর জোর কি? 
আমি আর কি করিব? পুরুষকার আর কোথায় হইবে? 

সকল নরনারী যে চিত্তদৌর্বল্যের কথা কয় ভগবানও তাহাই বলিলেন। 
আর বশিষ্ঠদেব যাহ! উত্তর দিলেন তাহাই এই কঠিন সমস্তার একমাত্র উত্তর | 
বশিষ্ঠদেব নলিতেছেন-_ 


অতএব হি রাম ত্বং, শ্রেয়ঃ প্রাপ্মোধি শাশ্বতম্‌ । 
স্ব প্রযত্বৌপনীতেন পৌরুষেনৈৰ নান্তথা! ॥ মুমু ৯মর্গ ২৪ 


যেহেতু রাম তুমি প্রাক্তন বাসনার অধীন হইয়াছ বলিতেছ সেই জন্ত আমি: 
বলিতেছি প্রাক্তন বাসন! জনিত ভাবনাকে মন হইতে তাড়াইয়! দাও। ইছাইত 
পুরুষকার। স্বীয় যড়্েই__আপন পুরুষকার দ্বারাই ইহা দূর করা যায় ভন্ঠ 
কোনরূপে ইহা মন হুইতে যাইবে না। 

এই পুরুষকারের অভ্যাস প্রতিদিন করিতে হয়, বছদিন ধরিয়৷ নিত্য অভ্যাস 
করিতে হয়। 

যাহ! নিত্য অভ্যাস করিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর। নিত্য কর্ম কর 
তার প্রলননতা অগুতব জন্ত | সময় পাইলে নিত্য করের পুর্বে এবং অবঙগানে ৷ 
গ্ুরণ কর-_ 

আমি আছি ইছার স্থির অন্নুভব সকল নর নারীর আছে । আমার সর্বাদেহ 
ব্যাপি চৈতন্তই আমি আছির অনুভবে পাই । এই আমি কখন জগ্মেও না, কখন - 
মরেও না। আমি জনি নাই আমার মরণ নাট, কোন -সঙ্ধযস আমার নাই 


৪৮৮ ক্উুসব 


কোন ছঃখ শোক আমার নাই, মৃত্যুও আমার নাই জদ্মও আমার হয় নাঁই| 
ইহাকে নিত্য ক্রিয়ার অঙ্গ করিয়া! ফেল। তিতরে, আমার সহিত কাহারও কোন 
সম্পর্ক নাই জানিয়! বাহিরে বথাস্থানে বর্তী অভিমান রাখ । 

এখন নিশ্চয় করি আস ধাহারা আপনারা ভাল হইয়া অগ্তকে ভাল করিতে 
চান তাহারা 'আপন আপন জীবনকে সফল করিবেন কিরপে। 

ব্যবহারিক কাধ্য করিতেই হইবে__যতদিন সমাধিতে অবস্থ:ন ন| করিতেছ। 
আর মনে রাখিতে হুইবে ধধিগণের মহামূল্য উপদেশ। খাধিগণ উপদেশ 
দিতেছেন-- 
প্অস্তযু'ক্ো বহিঃ সর্বমনুকুর্ববংশ্চচার সঃ যিনি প্রবুগ্ধ, যিনি গতভ্রম তিনি ত 

ই্ভাই করিয়া থাকেন। কিন্তু ধিনি ভাল হইবার জন্ত সাধন! করিতেছেন 
তাহাকেও প্রতিদিন নিত্যক্রিয় অস্তে অভ্যাস করিতে 5ইবে “আমি কর্্মবিপাকে 
পড়ি স্বরূপ হুইতে ভ্রষ্ট হইলেও শাস্ত্র আমাকে আমার শ্বরূপ দেখাইয়। দিতেছেন, 
বলিতেছেন আমি স্বরূপে এমন এক পুরুষ, বাহার মৃতা নাই, শোক মোহও 
নাই। যদি আমি মরিনা” ইহাই একমাত্র সত ঝথ| হয় তবে কাণের কাছে 
মহিষ গলঘণ্ট! ঘন রব যখন সর্কদ1! বলিতে থাকে দিন ত শেষ হইয়া আসিল, 
এখন ত চলিতে হইবে, এখন পশার তুলিয়া লও, লইয়া প্রস্তুত হও-_ মন যখন 
এইরূপ গাবিতে থাকে তখন কেনন! স্মরণ করিবে আমার মরণ নাই ; দেহ যখন 
যাঁর, যাউক তাহাতে আমার €কানই ক্ষতি নাই। তাই বলিতেছি মহিষ গলধঘণ্টা 
ঘন রব অগ্রাহা করিয়া ইহা! মিথ) জানিয়! নিজের শ্বরূপ চিত্তা কর, করিয় 
নির্ভয়ে থাক। তয় কেন থাকিবে? দেহ ছাড়িবার সময়েও যখন কৃতাস্ত 
আমিবেন, তখন যদি তোমার জ্ঞান লাভ নাও হয় তথাপি রামপ্রসার্দের মত 
বলিতে শিখ *তিলেক দীড়াও রে শমন আমি বদন ভরে মাকে ডাকি । দেখি 
আমার নিদান কালে ব্রন্মময়ী আসেন কিন। আসেন দেখি । তবে তারা নামের 
কবচ মাল! বুথ! আমি গলায় রাখি” ইত্যার্দি। 

শাস্ত্র আবার বলেন যদি মৃত্যু সংগার সাগর হইতে পরিত্রাণ চাও তবে 
শতণ্ম/দ যত্ঃ সদ1 কার্ষে| বি্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ”--তবে বিদ্যাভযাসে সর্বদা যর 
কর আর যাহ! অবিদ্কা! তাহ] অগ্রাহা ক্র। বুদ্ধি মন, দেহ এই সমন্ত হইতে 
তুমি তিল্ন। তুমি নিঃসঙ্গ পুরুষ ভিতরে | ভিতরে এই ভাবে সর্বগা থাকি! 

পডুঞ্জন্‌ প্রারবমথিলং স্ুখং বা হঃখ মেব বা” 
*ঞ্রাবাহ পতিতঃ কার্ধাং কুর্বনপি ন গিপ্যতে* 
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বাহে সর্বত্র কর্তৃত্বমাবহন্নপি রাখব”। 
. শ্অন্তঃশুদ্ধ স্বভাবস্তং লিপাসে ন চ কর্মমভিঃ* 

সুখ ঝা হঃখ যাহ] আসে তাহাই মনে মনে অগ্রাহা কর, করিয়া প্রারন্ধ ভোগ 
করিয়! যাও, করিয়া সুস্থ হইয়া থাব--কারণ তোমার পূর্বকৃত কর্ম ভোগ হইয়া 
যাইতেছে, ইহাতে বিচলিত হইবার কি মাছে-_ন্থখ আসিলে ভাবিতে হইবে 
ইহাও পূর্বরূত কর্মের ফল। সুখ অগ্রাহ করিয়া ভিতরে স্বরূপের দিকে 
চাহিক্াা চাহিয়া সুস্থ চিত্ত থাকিতে অভ্যাস কর। ইহ! হুইলে সংসার ছঃখ 
তোমাকে বন্ধ করিতে পারিবে না। এইরূপ অভ্যাস দৃঢ় হইয়া গেলে বুঝিতে 
পারিবে শাস্ত্র কেন বলিতেছেন-- 


“তম্মাদ্বৈধ্যেণ বিদ্বাংস ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু” 
্ন হাষ্যস্তি ন মুহাত্তি সর্বং মায়েতি ভাবনাৎ* 


ইর্ধ বিষাদ সমস্তই মায়া--ছুঃখ করিবার ঝা বেই'স হইবার কিছুই নাই। ই 
বা অনিষ্ট দেখিয়! বিচলিত হইবারও কিছুই নাই। তুমি ভিতরে সদ। শুদ্ধ, সদা 
নির্মল তুমি অন্তঃগুদ্বস্বভাব। যাহা! আসে আন্ক। প্রবাহ পতিতভাবে কর্ধব 
করিয়! যাও তবেই কর্ম আর তোমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে ন1। 

বলিতেছি বাহিরে কর্ত। নাজ কিন্তু ভিতরে জানিও একমাত্র আত্মাই গ্রহের 
বস্ত-_অনাত্বা যাহা কিছু সমস্তই অগ্রাহের বস্তু । & | 

এস এস শাস্ত্রের কথা মান্য করি এস। শাস্ত্র বলিতেছেন--- 


“ভুতং ভবিষ্যদতজন্‌ বর্তমানমথাচরণ, 
বিহরস্য যথ! ন্যায়ং ভবদোষৈন” লিপাসে”। 


যাহ! করিয়া ফেলিয়াছ তজ্জন্য ভাবন! করিওনা--"তাহ! অগ্রাহ কর, ভবিষ্যতে 
কি হইবে তাহ! ভাবিয়াও উৎক&ত হইওনা1 কেবল বর্তমানে কি করিয়৷ জীবন 
কাটাইবে তাহাই চিন্ত। কর। বেশ- করিয়া দেখ প্বাহোন্জরিনারধ সম্বন্ধাৎ 
ত্যাজয়িত্ব! মনঃ শনৈঃ* “তত্র দোষান্‌ দর্শয়িত্ব। রামানন্দ নিয়োঞয়”” বাছিরে যাহা 
দেখ, যাহ! গুন, যাহা স্মরণ কর, তাহাই অবিদ্যা,তাহাই মায়া, ইহ! দৃঢ়রূপে ভাবন! 
করিয়া, বাহিরের সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়! মনকে রামানন্দে ভাসাইয়া দাও। আমার 
শ্ব্ূপই রামানন,, স্বরূপই রাম ইহাই মাত্র গ্রাহ, ভিতরে নিরস্তর স্বরূপ ভাবনা 
গ্রাহ করিয়! বাহিরের সমস্তই অগ্রাহ্য করিতে অত্যান কর। 


৪8৩৭ উৎসব |; 


মুষ কষ্ট পায় মনের মধ্যে নান! ভাবনা. পুষিয়। রাখিয়া। মন হইতে সব 
ভাবন! তাড়াও-_-মন হইতে ঈশ্বর ভাবন! ভিল্প আর সব ভারন বাহির করিয়া 
দাও। কিরূপে করিবে জান ? জননে মরণে এককনাত্র সাথী তোমার. ইষ্ট । সেই 
নাম উ্লেম্বরে কতকক্ষণ কর,করিলেই দেখিবে রাম নামে হৃদয় ভরিয়! গিয়াছে__ 
হর্ভাবন! চলিয়। গিয়াছে । . তখন স্থির হই! নামের সঙ্গে নামীর ভাবন! করিতে 
থাক। জগতে আর কিছুই সত্য নাই--একমাত্র নামের নামীই সত্য- ইনি নিগুণ 
সগুগ আত্ম! ও অবতার. সমকাকে।. আমি আত্মাই। আমার মরণও নাই), 
আমার ছঃখও নাই, আমার সংসারও নাই। আমার কোন সঙ্কর বিকল্পও 
নাই। আমি পরম শাস্ত পরম পুরুষ স্বরূপে । স্বরূপ হইতে সরিয়৷ আসিয়! হীন 
হুইয়া পড়িয়াছি ভাই এই হীন আমিটাকে নিত্য স্মরণ করাইয়৷ দিতেছি তুমি হীন 
নও তুমিই সেই। 

পুরুষার্থ ইহাই । এই পুরুষকারের অভ্যাস নিত্য কর। বড় গুভ হুইবে। 
উপসংহারে আর একবার বলি নিত্য কর্ণ কর ঠাকুরের গ্রসন্নত। অনুভব জন্ত | 
নিত) কর্ধের পরে স্থির স্থখ আসনে ব'সয়! নিত্য ভাবনা কর।-- 

“আমি আছি” এই স্থির অনুভব আমার সর্বদাই আছে,সকলেরই আছে। 
আমি আছির অনুভবে পাই আমার সর্ব গ্বেহ ব্যাপিয়৷ চৈতন্তরূপী তুমিই আছুঃ, 
সর্বদা আছ। এই আমির মরণ কখন নাই--ইনি কখন জন্মেন না। আমার 
শোক নাই, আমার কোন ছঃখ$ নাই। এতকাল বহুবিধ জল্পনা কল্পনায় ছঃখ 
পাইয়াছি কিন্তু আমার কোন সঙ্কয় বিকল্পও নাই। আমির সহিত কাহারও 
কোন সম্বন্ধ নাই। স্থির হইয়। এই সমস্ত প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়াও 
চিন্তঠ কর। আর ব্যবহার কালে প্রতিব্যাপারে ইহা! স্মরণ কর। এইটি যদি 
অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পার তবে পবিত্র পাথেয় সংগ্রহ হুইপ। ইনিই নামের 
নামী। নাম কর পর্ব! ৷ ইহাও পাঁধেক্স |, সর্বদ! নাম করিবার জন্ত এখন 
হইতে পথে চলিবার পাথেয় নাম ইহা! একান্তে অভ্যাস কর-এবং ইহ! জীব্তি। 
কালেক্ও নিত্য পাথেয় মনে রাখ ।: এই অভ্যাস সিদ্ধ -কর, সবই হইবে ইতি; : 





- ও 
সৎকথা। 


কি চিন্ত। করিছ চিতে, রে চঞ্চল মন ? 
মাতৃগর্ভে যোগে মগ্ন ছিলে যে সময়, 
সহত্র সহম্র যোনি ভ্রমণ যাতনা-- 
স্মরণ করিয়। কত হয়েছ কাতর । 

সে সময়ে বলিয়াছ যদি পাই ত্রাণ 

এ গর্ভ যাতন! হ'তে ) ভজিব মহেশে, 
পুজিব শ্রাহরিপদ, সাংখ্যযোগে সদ। 
সনাতন ব্রহ্গ ধ্যানে থাকিব নিরত। 
যা'তে পেতে নাছি হবে এ ভব যাতন!, 
যাওয়! আসা দূর হবে ভবেশে ভেটিয়!। 
বিশ্রাম লভিব চির হয়ে বরদ্ষেলীন, 
ব্রঙ্মানন্দে মিটে যাবে নব মনে! আশা 1% 
এবে যেন ভূলিওন! সেই ছুর দিন, 
মায়ার প্রপঞ্চে কতু না হবে মোছিত। 
অযুল্য সময় দেখ যেতেছে চালিয়!, 

বৃথা কাল কভু নাহি করিবে ক্ষেপণ। 
স্বকারধ্য সাধন কর থাকিতে সময়, 

কাল ন! মানিৰে কভূ'কাতর কাহিনী | 
বনু পুণ্যে পাইয়াছ এ ছুল্লভ দেহ, 
তাহাতে আবার দেখ সর্ব শ্রেষ্ঠ কুলে ) 
এ হেন সুযোগ ত্যাগ কড়ু না করিবে, 
যদ্বকর মুক্ত হ'তে কায়া-স্কারাগার। 
অনভিজ্ঞ নাহি জানে আত্মার সন্ধান, 


-ক-যাবানার্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লতোদকে | 
:তাবান সার্জয (রদেষ, ব্াজাণসা বিজানতঃ | 


৪৯২ . উদসব। 


ভাতিজ্ঞের সরিধানে মত্মা বিরাজিত। 
আত্মতত্ব জ্ঞ।ত হতে হও যত্ববান, 

আত্মাকে জানিলে তবে পাইষে নিস্তার। 

পুরুষার্থ কর সদা! আত্ম! লভিবারে, 

দৃঢ় বত্বে হবে তবে আত্ম দরশন। 

ধর্ম, অর্থ, কামনায় পুরুষার্থ যার, 

সে নহে মানব, হয় পশুর সমান। 

মোক্ষার্থা পুরুষ শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয়, 

বেদাস্ত-সিদ্ধান্ত ইহ! তুচ্ছ কথ! নহে ।* 





নাগোয়া সাধু সঙ্গ _শ্রীমৎ হরিহরানন্দ ্যামী। 


প্রশ্ন--ভক্কি ক্যার়সে হোত! হায়? 

উত্তর-_সৎসঙ্গ__সাধুনঙ্গ আউর প্রব প্রহলা দ। দিকে! বৃত্তান্ত শুন কর ত্ব্তি 
হোত। হায়-_ফের রাম রাম কর্তে করতে উহ বাড়তে যাতা হায় । 

গ্রশ্নশ--ভক্তিকে! কারণ ক্যা হায় ? 

উত্তর-_বৈরাগ্য। 

প্র--থোড়া! আচ্ছ! কর্কে সম্ঝাইয়ে। 

উ-_সব চিজ. বিনাশী-_-ইয়ে দেখতে দেখ তে-_বিচার করতে করতে 
সাধারণ চিজ.মে বৈরাগ্য হোত! হ্যায় ওর মন অবিনাশী চিজকে! ঢু'ড়ত। হায় | 
তব. সৎসঙ্গ হয়তে! ভক্তি উপজাত হ্থায়। 

বাবা! আপে দর্শনকে বাদ হামার! বহুত ছুঃখ হুয়।। হামার এক এক 
বরষ দশ মাছিনাকে লেড়ক! মন্‌ গর 








্ টি. ্রয়াবিষ্টাঃ পুরুষাঃ পশবোপ্রবম্‌। 
সিসি পুরুষঃ শ্রেষ্ঠ ইতি বেদান্ত ডিগ্ডিমঃ ॥ | 
শ্রীবিষু। আশ্রম দণ্ডিশ্বামী, 
অনস্ত বিজ্ঞান ম$, অসীঘাট রোড, ৬কাশীধাম। 


নাগোয়৷ সাধু সঙগ-_-শ্রীমৎ হুরিহরানন্ন স্বামী ।. ৪৯৩ 


কাহা ? 
প্র--৬কাশীজী মে। 
" উ--তবতো আচ্ছা হুর়।। উয়ো৷ শিব হয়ে উনকো| মুক্তি হুয়।। উচ্চে 

পর জ্যোতিমে মিল গয়ে। ছুঃখ কিস্বাত কি? 

প্র-”্ণকাশী মুক্তি বিশ্বাস না করে ওর ৮কাশীমে মৃত্যু হোনেসে ক্যা মুক্তি 
ছোতা হায়? 

উ--হা1। 

প্র--ইয়ে কায়সা? 

 উস্প্ষ্যায়স। ৬গঙ্গাজীকি পাণী বহতি হার, হিন্দু হোয় কি মুসলমান হোয়, 

তিরপর দোনে! কে] পিয়াস মিটাতি, কি পিয়াস মিটানে ক কারণ হোতি, 
আ্যায়সা কাট পতঙ্গ, বিশ্বাদী কি অবিশ্বাসী যো কোই ৮কাশী মে মরেঙ্গে উস্কে! 
মরণেকে সমগ্ন জ্ঞান হোনেকে সাথ মরণে পর মুক্তি হোগি। 

প্র-+তোম কাহা রহতে হে! ? 

উ--৬কাশীজী মে। 

সাধু তব. তো বহুত আচ্ছা । অমৃত ক! হুদমে পড়! হ্যায়। ইয়াদ রাখন! 
৮/কাশী অমৃত ক হুদ হায়। 

প্র--বাবা আপ. কাছে ৮কাশীকে বাহার পড়ে হ্যায়? 

উ-_হাম্‌ তে! বেট! মনমে ৬কাশী বানায় লিয়া হায়। দিন রাত উসিকা 
ধ্যান করত] হু", ইস্‌ লিয়ে হামার! লিয়ে সব ৬কাশীই হযায়। 

প্র--বাব আপ. ভগবানকে! দর্শন কিয়ে হায়? 

উ-_হামারা তে! দর্শন করনে কা ইচ্ছা! নাহি হায় । হাম্‌ খালি আপ্ত ধ্যান 


মেমগহায়। 
প্র--আপ্ত ধ্যান ক্যায়স| হায়? 
উ--পরম জ্যোতি রূপ হায়। উস্মে হাম হি নাহি হ্যায়, ফির কা!? 


শ্রীভীমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় | 
হিন্দৃবিশ্ববিদ্যালয় ৬কাশীধাম। 


 জর্ধদা আনন্দে থাকিবার কথ । 


“ সকলেই নিরস্তর সুখ খুঁজিতেছে । আনন্দ মনে করিয়া কত মানুষ কত কি হৃদয়ে 
তুলিয়া লইতেছে আবার পরক্ষণেই তাহা সুখ নয় ছুঃখ, বলিয়া! তাহা ত্যাগ করি- 
তেছে। প্রকৃত আনন্দ স্থারী আনন্দ-__ভূমা । যে! বৈ ভূমা তৎস্খং নাল 
সুখমস্তি”। আমি ভিন্ন মানুষ আর কোথাও জুড়াইতে পারিবে না। যেখানে 
সেখামে মানুষ আমাকে আরে!প করিয়া, ধর্মের প্রলেপ দিয় ইন্ট্রিয়ারাম হইতে 
চায়। কপট মান্থ্ষ ভগবানকে চাট্নি-করিয়! বিষয় ভোগ করিতে চায়-_-অনেক 
সময়ে ইহা! বুঝিয়াও বুঝেনা! কেন এক্ন করে? ইন্দ্রিয় সুখের জন্ত এই যে 
_কপটত! করে, আপনার কপটতাও আপনি ধরিতে পারে না। হায়! মানুষের 
মোহ ? সর্বত্র আমাকে মানুষ দেখিতে চায়। কিন্তৃজ্ঞান না হইলে ইহা! হয় 
না। কর্মে অকর্্ম দেখা, এবং অকর্মে কর্ম দেখা-যথন অভ্যস্ত হয় তখন 
শান হয়। এই জগতটা কর্থেরই মৃত্তি। আর চলন রহিত অনেজৎ ব্রহ্গই 
অকর্ম্নের অনুভূতি । জগতের সর্বববস্ততে-_সমস্ত কর্মময় মুর্িতে যিনি চৈতন্যকে 
দেখেন, ধিনি অনেজৎ অকর্ধ ব্রহ্ষকে দেখেন এবং অকর্মে_ত্রন্মে যিনি দেখেন, 
মায়! াহাকে আবরণ করিয়া--আপনি সমস্ত করিয়া--জীবের মোহ উৎপাদনের 
জন্ত সমস্ত কর্ম আত্মাতে আরোপ করিতেছেন--এইভাবে ধিনি অকর্মে কর্ম 
দেখেন তিনিই মন্ষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্‌। কিন্তু জ্ঞানী ত সকলেই হইতে পারেন|। 
নাই হউক কিন্তু বিশ্বাসী ত হইতে পারে? আমি কোথায় নাই--.এই বিশ্বাস 
কি মানুষ আনিতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। এ যে পাহাড়ের গায়ে 
ফুলের গাছটি ছপিতেছে--মান্ুষ যদি উহার সহিত কথ। কয়-_আমি ত সর্বত্রই 
আছি--তবে আমি এ ফুলের মধ্য হইতে কথ! কহিতে পারি। মানুষ যদি 
সত্য সত্যই আমার জন্ত ব্যাকুল হয়, সকল নির্মল বস্তুতে যদি আমার অস্ুসম্ধান 
করে, সকল বস্ততে আমি আছি শ্মরণ রাখিয়া! যদি কথ! কছিতে অভ্যাস করে, 
পাখীর শবে, বাতাসের স্পন্দনে, আকাশের নীলিমাতে, পুষ্পের হেলাছুলায়, 
পাহাড়ের স্থিরতায়, সাগরের তরঙ্গ ভঙ্গে যদি আমার ইঙ্গিত দেখিতে পায়--তবে 
সে সর্বত্র ষেন কত কি দেখিতে পায়, সর্বত্র গম্ভীর হইয়া! যেন কত কি শুনিতেও 
পার়।  এইরাপ হইলে সর্বত্র সর্ববস্ততেই আনন্দে আমাকে ভাবিয়! মানুষ আনন্দ 
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গ্বরূপেই স্থিতি লাভ করে। ইহ! হইবে তখন যখন মানুষ নিত্য কর্শে সর্বদা 
আপনার ভিতরে আমাকে লইয়! থাকিবার অভ্যাস করিবে, আর কোন কিছু 
ভাল লাগিলে “তেন ত্যক্তেন ভূপ্তীথ।” প্ররূত ভালব|সাঁর বস্তুকে অন্তরে স্মরণ 
করিয়৷ বাহিরের ইন্জরিয়গ্রান্থ বস্তকে মন হইতে বাহির করিয়া দিয়া চৈতন্রূপী 
আমাকেই ভোগ করিতে হইবে। নতুবা ভগবানের চাট'ন দিয় ইন্দরিয়গ্রাহা কোন 
কিছুতে আন্ত হইলে, ভগবানের চাটুনি দিয়া ব্ষিয় ভোগ করিলে “ন্যায় সম 
কোন কুটিল খল কামী”” হইয়াই ঈশ্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। 
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বৈকালে হ্ববীকেশে পৌছিলাম। যোগার্রির ধর্মশাল! গঙ্গার নিকট-_-সাধুমাঁর 
প্রস্তাবে সেই খানেই বিশ্রামের স্থির হইয়াছিল। পার্খেহ খুবজামহলের ঘাট, এ 
স্থানের দৃশ্য পূর্বে অতি সুন্দর ছিল। কিন্তু প্রক্কৃতি নিত্য পরিবর্তনের চিত্র তঙ্কনে 
অতি পটু ; পর বৎসরের বস্তায় সে শোভা সৌন্দর্যের হ্রাস করিয়া দিয়াছে। 
এখন তার গ্রতগরিমার ধ্বংসাবশেব অভীত সৌনর্ধ্ের স্মৃতিকে মাত্র. 
উজ্জ্বল করিয়া অনিত্যতার পরিচয়ই প্রদান করে । আজ উপবামে শরীর যাওয়া 
আসার উদ্বেগ পরিশ্রমে সামান্ত ক্লান্তি অনুভব করিলেও ক্ষুধ। তৃষ্ণার ক্রেশ কিছুই. 
মনে হয় নাই। তবে এ ভাবে পর্যটন অভ্যস্ত নহে বলিয়৷ চিত্ত বিশ্ামই. 
খু'জিতেছিল | বছ্দঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাস্তের নিংসঙ্গত! লাতের ভন্ত প্রাণ 
আকুল হইয়া কোন চিরশাস্তিময়ের সঙ্গ, সাড়া খু'ঁজিতে ব্যাকুল হইয়! উঠিয়াছিল 
কাহারও সঙ্গ ভাল লাগিতেছিল না । চিত্তের অবস্থা কেমনই যেন আঞ্জ একটু 
মুহমান। তাই একটু মনের সন্ধান লইতে ইচ্ছা হইতেছিল। আমি ঃঙ্গায় 
অবগাহন স্থানের পর জনকোলাহল শুন্ত স্থান দেখিয়া তীর দেশের একটা বৃহৎ 
প্রস্তরখণ্ডের উপর আপন স্থান নির্বাচন করিয়া গ্রকৃতিদত্ত আলন গ্রহণ করিল।ম.।. 
কি জানি কার অপেক্ষার সাড়া প্রাণের মাঝে জাগিয়। সব ভুলাইয়। এমন পাগল- 
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করিয়া টানিয়া আনে তখন বিষয় পিপাসার আলো! ক্ীণ হইয়! হুর গ্রক্ীন্ি-» 
নিভৃত প্রক্কৃতি সঙ্গ একাত্তের সাড়। খু'ঁজিয়! ব্যাকুল আবেগে অমনি করিয়া 
সম্গুখের বিপুল উচ্ছযামভর1 যনোহারিণী গঙ্গার তটাস্ত চুত্বনে আছাড়িয়৷ পড়ার 
ন্যায় নাগর বক্ষে তরঙ্গের লয় করিতে লুটিতে থাকে । স্থান ত তার অন্তরের 
অস্তঃপুরেই, কেবল সংস্কারের তাড়নায় পুনঃ পুনঃ বাহিরে আসিয়! পড়ে । আপন 
স্থানে বিশ্রাম না পাওয়াবধি এ ছুটাচুটিরও অস্ত নাই। কোথায় কতদিনে 
তাহার বিশ্রান্তি মিলিবে, কই সে, কতদুরে,-_-কত পরে তাহার প্রাপ্তি, পূর্ণ ইচ্ছার 
মিলন ব্যতীত বাসন! পূর্ণ কিরূপে সম্ভবে! বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া চিত্ত যতক্ষণ 
এই আবেষ্টনের মধ্যেই আপনাকে বন্ধ রাখে ততক্ষণ তার বিষয় বিমুখতা- হর্ষ 
উদ্বেগ শৃষ্ট চিত্তের নিঃসঙ্গ অবস্থ! বুঝি কল্পনাতেই থাকে ! আত্মপদে স্থিতি চিত্তের 
লয় না হওয়াবধি ইচ্ছাতেই থাকে প্রাপ্তি কই ঘটে ? সংস্কারযুক্ত চিত্রটাই ত প্রধান 
বিষয়, ত| ছাড়! মনের কল্পন| তরঙ্গ ত ৰ্ বহু। প্রাপ্তিতে হর্ষ অপ্রাপ্তিতে উদ্বেগ 
হওয়াই মনের দ্বভাব। এই মনকে রাগন্ধেষ বর্জিত চঞ্চলত। শূন্য অচঞ্চল পদে স্থাপিত 
করার আশ। কর!, বিন! সাধনায়, বিনা ভগবৎকপায় হইতেই পারেন! আত্মপদে 
বিশ্রান্তি ত বহু দুরের কথ।। সাধনাই নাই তা+ সাধনার সিদ্ধি খুঁজি কিরূপে? 
আত্মা বতক্ষণ ন! উপাধি বিহীন হইবেন ততক্ষণ উপলব্ধি বা আপন শান্ত স্বরূপের 
মধ্যে অবস্থান কই ? মনের বিকারইত এই জগত ব1 দেহ, আর এই দেহ লইন্নাই যত 
বাসন! বিকার সুখ দুঃখের কল্পনা । এ কল্পনার শেষ কোথায় ঠাকুর? ভ্রমের 
দেখাতেই ছুঃখ । সবইত কল্পনা, সবইত মিথ্যা। অহংয়ের দ্রষ্টাকূপে থাকিয়! যখন 
রষ্টা, দুশ্যের সহিত একতা! লাভে “আমিই সেই” “ঈশাবাস্য মিদং সর্ধবং* রূপে 
মায়ার উপাধি ত্যাগে জগতের সকল বস্তর মধ্যে আপনার স্বরূপ দেখিয়৷ দেখিয়া 
আপনাতেই স্থিতিলাভ করেন তখনই ন! নামরূপের ইন্দ্রজাল মুছিয়! একমাত্র 
অখণ্ড সত্য শান্ত সত্তার মাঝে তাহার বিলীন হয়? যতক্ষণ অজ্ঞানের খেলা 
মায়ার উপাধি গ্রহণ, মায়িক জগতের সুখ হুঃখ গ্রহণ ও ততক্ষণ আছে । বাহিরের 
প্রকৃতিতে যে কর্ম কোলাহল ছিল এখানে তাহ! বিরল। যাঁছুকরের মায়ার 
তুলিক। বুলানতে তথন গাড়য়ে পড়! বেলার শ্রাস্তির নিশ্বাসটুকু ঝরে একটা 
নিঝুম স্তপ্ঝতার স্বপ্নচিত্র অস্কিত করে দেখাচ্ছিল। প্রচ্ছন্ন শাস্তির দরসতায় সব 
ধেন ওয়াট, কেন ধেন শান্ত নীরব । এটাই বোধ হয় স্থানের মহিমা | কিন্তু 
বাসনার শেষ না! হওয়াবধি সে স্বচ্ছতা বা! পূর্ণতা কই ?. বহুক্ষণ নাম করিতে 
করিতে চিন্ত শান্ত, বাসনার চঞ্চলতা তরর্জের উত্থান পতন বিলীম হুইয়! 


বারী-পথে। ৪৯৭ 


কৌন অনিন্ত প্রবাহের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া! মিশিতে চাহিতেছিল কিন্তু চিরকালের 
ঘানির জের টানার অভ্যাস একেবারে ছাড়তে যেন তার দম বাছির হইয়! যাইবে, 
তাই অহস্কারের বোঝ! রিক্ত হয়ে কিছুতেই সহজে হাল্কা! হতে চায় না; 
অনেকটা সময় তারে শ্বতন্ত্র করে তার রঙ্গ, কৌতুক দেখার পর তবে সে ধরা 
দিতে চাহিল, কত গ্রকারই খেলে, কত সাজে, এমন বহুরূপী হতে বুঝি আর 
কেহই পারে না । তখন নামের সঙ্গে সঙ্গে গুণ কর্ম লীল! সব যেন ফুটিয়! উঠিল | 
সম্মুখে হবযীকেশের গঙ্গ। বিপুল উচ্ছবাঁসময়ী-__কচিৎ পগ্পেণী রেণু ভঙ্গ প্রসঙ্গে, 
মনঃ খেলতাং জহু, কন্যা তরঙ্গে”্__ছুকুল বাহিনী সর্ববসস্তাপহারিণী৷ কলি হর মহ” 
পাতকনাশিনী নিণ্মল বারি প্রবাহ হুরশীর্ধপরে নাচিয়! নাচিয়া মধুর তোয়বঙ্কারে 
যেন গৌরীর ভ্রুকুটি ভঙ্গীকে অগ্রাহ্‌ করিয়! ধুর্জটার জটাজাল লইয়! আপন মনে 
থেলিতেছেন, বক্ষে নীল আকাশের রক্তিম ছায়! ফুটিয়া রক্তরাগকে আরে! গাঢ় 
করিয়৷ রাঙ্গাইতে ছিল। উপরের শান্ত আকাশ তখন অপরাহ্নের রক্তিম রাগে 
অনুরঞ্রিত হইয়! সর্য্যের সন্ত্স্ত্য ভাবে পশ্চিমসাগরে অবতরণ প্রয়াস আপনার 
স্বরূপে নিমগ্ন হওয়া নির্ববাক দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন কি জানি কি এক অপূর্বতার 
মধ্যে চিত্ত নিমগ্ন হইয়৷ কাহার সন্মোহন স্পর্শের ন্নিগ্ধতার মধ্যে অমনি করিয়া 
ডুবিতে চাহিতেছিল। স্বগ্রকাশের আত্মজ্যোতি প্রকৃতির যত্বের আবরণকে 
উন্মোচন করিয়! প্রকৃতির সজ্জায় সাজিয়। দী।ড়াইয়াছেন,__তাই সর্বত্রে এক গুহ 
লীলার বিকাশ ভূমানন্দের আভাষ মধুময় ভাবে জগতকে তৃপ্ত করিতে চাহিতেছিল। 
কিন্ত এতটুকুতেই চিত্তের চিরতৃপ্তির সাধ মেটে কই? প্রাণ যে ওই অন্ত আব- 
রণ ভেদ করিয়। তাকে সীমার মধ্যে আনিয়া পঞ্চেন্ত্রিয়ের তৃপ্তি শব স্পর্শ গন্ধ রূপ 
রসে অসীমের তৃষা মিটাইতে ব্যাকুল! যে রূপ দর্শনের জন্ত প্রাণ সতত পাগল 
হইয়া আপনার সব বিসর্জনে জীবনের পূর্ণ সার্থকতা চায়, তার দেখা কোথায়? 
কোথায় কোথায় গো ? তেমন করিয়া কৰে আমিবে গো ? কোথায় কোন শুভ- 
মুহূর্তে সে দর্শনে মিলিত হইব, কোথায় পাইব ? চক্ষুঞ্জলে ব্যাকুল প্রাণের তৃষ্ণা 
লইয়! সন্ধ্যাদীপের আরতির সাথে বাসায় ফিরিলাম। গঙ্গাতীর হইতে সন্ধ্যা করিয়াই 
কি যেন একটু বিদ্যুৎস্পর্শ মাথামত হইয়! আসিয়াছিলাম প্রাণে রাম রাম বস্তার 
দিতেছিল। আজ রামনবমী উপলক্ষে সকলে মিলিত হইলে কিছু কিছু রাম কথার 
অলোচন! এবং শেষে স্তোত্র পাঠ হইল। কতকগুলি ব্তবের পর যখন স্তব হইতে- 
ছিল-“ভজে বিশেষ নুন্দরম্‌ সমস্ত পাপ খণ্ডনম্‌। শ্বতক্ত চিত্তরঞ্নম্‌ দৈব রাম 
মস” আমাদের পার্শের ঘরে একজন ক্ষত্রিয় যুবক সন্ত্রীক ছিলেন লোকটা রাম 


৪৯৮ উৎসব । 


নান গুনিয়া তক্কি গদগদ চিত্তে থাকিতে না পারিয়। আমাদের গৃহ প্রবেশের অঙ্ুনতি 
লইয়! নাম কীর্থনের আনন্দে যোগ দিলেন। তাহার একটা শিশুপুত্রকে সম্প্রতি 
৬হরিত্বারের গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য শিক্ষালাভের জন্য দিয়া অ!সিয়াছেন, ছেলেটার 
অত্যন্ত শিগুকাল হইতেই ভগবৎ অনুরাগ নিষ্ঠ। দর্শনে তাহাকে গৃহে আবদ্ধ ন! 
রাখিয়া সৎসঙ্গে. পালিত হইলে হয়ত তার অভীষ্ট সিদ্ধির অন্তুকূপত! হইবে, এবং 
পুজটা যদি শ্বধর্রবান হয় সন্তানের গৌরবে পিতাও ধন্ত হইবেন তাহার অভিপ্রায় 
ইছাই। যাইবার কালে পুত্রের বিষয়ে ছুএকটা কথা অত্তন্ত স্লেহবিগলিত উচ্ছখসিত 
ভাষায় বলিয়া অতীতকালের গৌরব গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিয়৷ এইরূপ বালকগণ 
মানসিক উপ্নতির পরাকাণ্ঠা দেখাইয়া জগতের কঙ শিক্গীর স্থল হইয়া! সমাজ 
এবং ধর্মের নিয়ম রক্ষ। করিয়া কেমন জাতীয় জীবনের গৌরব রক্ষায় আপনাদের 
কর্তব। পালন করিয়৷ লিতেন, আর আগ্জকালকার সম্পূর্ণ বিভিন্ন আধুনিক শিক্ষার 
গ্রতেদ এ বিষয় লইয় কিছু 'মালোচন। পূর্বক আপন গৃহে বিদায় প্রাপ্ত হইলেন। 





সাধনা ও সাধ্য । 


সুখ হুঃথ ও মোহের তরঙ্গ তুলিয়৷ কাল জীব সমূহকে তৃণ গুচ্ছের মত 
সংসার সাগরে নিত্যই নিঃক্ষেপ করিতেছে তুমি নিশ্চিন্ত মনে বসিয়, আছ! 
তোমার ও দেহ মন কি ছিল কি হইয়াছে কাল তোমাকে সংসারের '্সাবর্জনা 
মনে করিয়া কোথায় ঝাড়িয়৷ ফেলিয়াছে ফেলিতেছে- একবার অন্ুতৰ কর 
করিয়! গ্রতীকার কর। এই দেখনা-_ফুল ফুলের মত সর্বাঙ্ সুন্দর তোমার সে 
্নেহটি দেখিতে দেখিতে সৌন্দর্য্য হীন. হইল, যে মন নিত্য নৃতন কল্পনার তুলিক! 
লইয়! নিত্যই সংসারের স্থুশোভন চিত্র অকিতে ব্যস্ত ছিল, সে মন শক্তিহীন-- 
অবনন্ন হইল, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু কর্ণাদির শক্তি হাস হইল, প্রাণের দুর্বলতার সঙ্গে 
সঙ্গে দেহ অপটু হুইল ক্রমে ক্রমে অজ্ঞান নেপথ্যে সংসার রঙ্গের অন্তিম দৃশ্ 
্রস্তুত হইতেছে সুচনা! .পাইয়াও তুমি নিশ্চিন্ত মনে এই ধিয়োগাস্তক . নাট* 
ফের অভিনয়ে মত.রহিলে ! দুঃখের কণামান্জে এত অসহিধু ভূমি, কেমন করিয়া 


সাধন! ও সাধ্য। ৪8৯৯ 


এই মহাছুঃখের আয়োজন দেখিয়াও নিশ্চিন্ত আছ? আর নিশ্চিন্ত থাকিও না 
উদ্ধারের পথে চল উদ্ধারের সনাতন পন্থা খবিপ্রদর্শিত সাধন, সাধনায় অবতরণ 
কর। কালের প্রতিকূল শক্তি খণ্ডন করিবার জন্ত মহাকালের উপদেশ - গ্রহণ 
কর, নিত্য ম্মরণ কর। মহাকালের অধিকার উপেক্ষ! করিয়া বড় আদরে 
কালের অধিকারে আমিয়৷ কত যন্ত্রণাই পাইলে, চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ 
করিয়! করিয়া! সেই সেই জন্মে গর্ভ যাতন! সংসার যাতন।, মরণ যাঁতনা--একবার 
চিন্তা করিয়া দেখদেখি--কি অসহনীয় যাতনা! পরম্পরাই না অঙ্থভব করিলে! 
আর ন! এইবার ফিরিয়া. চল আবার মহাকালের অধিকারে এস--সাধনা 
কর। 
(১) র 
কালের অধিকার উপেক্ষ। করিয়া মহাকালের অধিকারে আসিবার জন্ত 
স্বভাবের সহিত যে সংগ্রাম তাহাকেই সাধনা বলিতেছি। ইহাতে সর্ধদার জন্য 
ষে ধ্কাস্তিকত। আবশ্তক হয় তাহা ন৷ করিয়! লোক ব্যবহারের অনুবর্তনে নিত্য 
কর্ম __যাহা তুমি করিতেছ ইহা ম[ধন| নহে, সাধনার অভিনয় মাত্র ; ইহাদ্বার! 
তুমি কালের অধিকার হইতে নির্গত হইতে পারিবে না। এ্রকান্তিকতাই সাধ" 
নার প্রাণ, সাধনায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর, সজীব সাধন! লইয়! অচুক্ষণ তীব্র প্রয়াস 
কর, যে পর্য্যন্ত সাধ্য পদার্থপমূহের মধ্যে যে কোন একটিও না! প্রত্যক্ষ হয় তাবৎ 
দেই ভাবে সাধনা করিতে থাক দূর হইতে আকুল কে তাহার চরণে প্রার্থনা 
কর হইবেই। যে ভাব সমূহের একটিও আদিলে তুমি আশ্বস্ত হইতে পার, 
দৈনিক সাধন। সফল হইতেছে মনে করিতে পার,-আামর! নিম়ে সেই ভাব 
সমূহের মধো তিনটি ভাব আপাততঃ বলিতেছি ) যেরূপে সংগ্রাম করিয়া সেই 
ভাবসমূহ আনয়ন কর! যায় এবং তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, তাহাও বণিতেছি, 
প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। নিত্য অণুক্ষণ এই সাধনা! কর। সাধনার পুর্বে 
চিত্তের বিষয় সংস্কারগুলি__লয়বিক্ষেপগুলি মন্দীভূত করিয়া লও, কিরূপে করিবে 
জান? প্রথম তাহার লীলাগ্রস্থ_যাহা তোমার নিত্য পাঠ্য তাহা পাঠ কর, 
পাঠ করিতে করিতে যখন চিত্ত আকুল হইল, অথব! ভগবদ্‌ ভাবে ভরিয়া! গেল, 
তখন সাধন। আর্ত কর সহজ হইবে) নির্বাধে সাধনা করিবার অবসর 
পাইবে। ৪.৯ | | 
প্রথম হৃদয় কমল স্মরণ কর-_ প্রফুল্ল রক্তবর্ণ অষ্টদল কমল--উপরে ছত্রাকারে 
দ্বাদশদল কমল ) এই কমল কুঞ্জে মধুলুন্ধ ভ্রমরের মৃত উপবেশন কর। মধুর 


€*০ . . উৎসব । 
'অফুরস্ত ভাঙার, সনুথে প্রবেশ করিতে চেষ্টা কর--সন্মুখে জ্যোতির্শয় প্রণব 
মণ্ডল, অকার উকার ও মকারে হূর্ধ/মণ্ডল চন্দ্রমণ্ডলও বহ্মগডল উত্তাসিত করিয়া 
এই রসময় প্রণব, সৌন্ধ্যমুগ্ধ সাধককে আবাহন করিতেছেন প্রত্যক্ষ কর, 
করিয়। ভিতরে প্রবেশ কর, সম্ুথে উপান্তদেবতার মহাযন্ত্র, সেই টু কোণ 
মধ্যবর্তী ত্রিকোণ, প্রথমতঃ এই ত্রিকোণ ভাবন! করির়! করিয়! বুদ্ধিকে ত্রিকোণ-- 
ময় করিয়৷ লও, বুদ্ধি যখন ব্রিকোণময় হইপ, তখন বুদ্ধির জ্ঞানাংশ অবলঘ্নে 
বুদ্ধি হইতে আত্মাকে ম্বতন্ত্র অনুভব করিতে চেষ্টা কর, অক্ঞানের ছলনায় বুদ্ধির 
বিষয়ান্ভব গুলি লইয়া তোমার নিত্য শুদ্ধ নিত্য মুক্ত আত্মা তোমার দৃষ্টিতে 
কিরূপ বুথ! স্থখ ছঃখ মোহাক্রান্ত হইতেছেন তাহ! প্রত্যক্ষকর, অনাদিকাল 
কিরূপে অমুতময় এই আত্মবস্ত আত্মবধ নাটকের অন্ঠিনয় করিয়া! আমিতেছেন 
তাহা উপলব্ধি কর, করিয়া করিয়া অজ্ঞানের উপরে বৈরাগ্য আন, নিজ ম্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা কর। বুদ্ধির ব্রিগ্থণময় ত্রিকোণ বিগ্রহ একাংশে স্পর্শ 
করিয়া যে অনস্ত অসীম সচ্চিদানন্দময় আত্মসতা! বিরাজমান তাহাতে প্রতিষ্ঠিত 
হও, যতক্ষণ পার এই সুধাময় আত্মসত্তার জাবিষ্ট হৃদয়ে অপেক্ষ। কর। আধি- 
ব্যাধি নাই, জনন মরণের ভাবন! নাই,ক্ষুধ! পিপাসার যাতন! নাই, অন্জন রক্ষণের 
চেষ্টা নাই-_সর্বদ্বন্বা তত এই আত্ম-সত্ত। কত মধুর, অনাদি সংসার পরিশ্রাস্ত তুমি 
একবার ভাল করিয়! হদয়ঙাম কর। 

পুনঃ পুনঃ এই অথ সভার, চিত্ত সাধন! কর, ভাবনা! করিতে না পার 
ত ইহার স্থষ্িস্থিতি লয়ের লীল! চিন্তকে ন্বরণ করাও। এই অনন্ত ন্ুধাসাগরের 
বছিরাবরণে কিরূপে সংসার তরঙ্গ উদ্দিত হইল) কিরূপে অনস্ত ফেন বুদ্বুদ রা.শর 
মত অনস্ত জীব মণ্ডলী--দেবতা ষক্ষ রাক্ষস সিদ্ধ কিন্নর গন্ধব্ব দানব মানব পঞ্ড 
পঙ্গী বৃক্ষ লত। বনম্পতিরূপে ইহাকে স্বরূপ করিয়। তুলিল সৃষ্টি ক্রমে তাহা ভাবন! ' 
কর। কিরূপে তিনি দ্রষ্ট! হইয়াও দৃশ্য হইয়া পুনঃ ভোক্ত। হইয়াও ভোজ্য হইতে- 
ছেন, কেমন করিয়! ভোজ্যসভোজনের অভিনয় অনস্ত জগৎ রক্ষা! করিতেছেন 
ডাবন! কর কেমন করিয়! মৃত্যুর ও মৃত্যু. হইয়! শগ্নিরূপে চন্দ্রমার সকল কলা গ্রাস 
করিয়। তম আবরণে ্বত্বরূপে প্রতিষিত হুইতেছেন- অনুভব কর চিত্ত বিশ্ময়ে 
ভরিয় যাইবে। কঙল্পনান এই স্বরূপ সত্তার হৃষ্টিস্থিতিলয় লীলার অভিনয় করিয়! 
করিয়! স্ব শ্বরূপে গ্রতিষ্ঠিত হুইতে প্রয়াম কর, ভাবনা কর-- 

মধ্যনস্ত মহাভ্ভোধৌ আশ্চর্ধ্যং জীব-বীচয়ঃ। 
উদ্স্তি মস্তি খেলস্তি প্রবিশস্তি ্বভাবতঃ ॥ 


সাধন! ও লাধ্য।. ৫৪১ 


. ফি আশ্চর্য্য অনস্ত মহাসাগর আমি ! অনন্ত জীব-তরঙগ আমাতেই, ভাসিতেছে, 
ভাগিতেছে, খেল! করিতেছে, পরিশেষে আমাতেই প্রবেশ করিয়! ুমাই়া 
পরড়তেছে। যখনই এই অন্থভবে সজীবতা! আসিবে, চিত্তবিশ্ময়ে বলিবে-” 


অহে! অহং নমো মহ্যং বিনাশ! নাস্তি যস্ত মে। 
্রদ্ধাদি স্তপ্ব পর্যন্ত জগন্লাশেহপি তিষ্ঠতঃ ॥ 
অহে! কি মধুর সনাতন এই আমি! আমাকে প্রণাম। ব্রঙ্গ! হইতে 
আরম্ত করিয়া তৃণগুচ্ছ পর্যান্ত এই জগৎ বিনষ্ট হইয়৷ গেল, তথাপি আমি অক্ষত 
স্বরূপে বিরাজমান ! 
কখনও সাধনার মন্থন দণ্ডে অনস্ত সংসার সাগর মন্থন করিয়া করিয়া খণ্ড 
দৃশ্ত সমূহের সমবায়ে অখণ্ড শক্তির সৃষমা মণ্ডিত অথণ্ড দৃশ্য উদ্ধদ্ধ কর, তাহ 
দেখিয়া--চিত্ত পরিপূর্ণ সত্তার বিলোম নৃত্য করিতে করিতে ধলিকে_ 


সায়ংকালে সমাধ্যাথ্ দ্গিগ্ধাং সর্বাঙ্গ স্থন্দরীম্‌। 
নিজ শক্তি মুমাং পশ্যন্‌ মহেশ ইব নৃত্যসি ॥ 


দেখিবে-__সমাধি সন্ধ্যার গ্রারন্ডে সর্ববাজ সুন্দরী স্গিগ্চা নিজশক্তির সন্দর্শনে 
মহেম্্রের মত চিত্ত বিলোম নৃত্য করিতেছে । কখনও আবার দেখিবে-- 
যশোদাগীতি মধুরৈ মূ বেদাস্ত ভাষিতৈঃ | 
লালিতঃ প্রাপিতো নিদ্র!ং মুকুন্দ ইব খেলসি ॥ 
যশোদার ঘুম পাড়ান ছড়ার মত উপনিষদ দেবীর মৃদু গীত লহরী শ্রবণ 
করিয়া-+বাল গোপালের মত চিত্ত বাছিরে ঘুমাইয়া শ্বরূপানন্দে বিভোর হুইতেছে। 
এইবূপে বিবিধ উপায়ে স্বরূপ স্থিতির অভিনয় করিয়! আত্মান্বাদের মাধুরী 
অনুভব কর। 
(২) 
যখনই এই অভিনয়ে পরিশ্রাস্ত হইলে, তখন আবার উপান্ত যস্ত্রের বট. কোণ 
মধ্যবর্তী ত্রিকোণে অবতরণ কর, নিজে প্রকৃতি হইয়৷ মহাপুরুষের সেবা কর। 
সেই নিরাবরণ--গুন্দর বিরাট পুরুষ বিগ্রহ, যাহার সংস্পর্শ মাতে বুদ্ধি রূপে 
ভূমি ঘুমাইয়া৷ পড়িয়াছিলে, পূর্ব অভিনয়ে ধাহাকে “আমি' বলিয়া অনুভব 
করিয়াছিলে তাঁহাকেই এই অভিনয়ে তুমি বলিয়! নিত্য সেবনীয় সতত উপান্তরূপে 
গ্রহণ কর। প্রতিভাবনার, প্রতি বাকো, প্রতি কার্ষে), তাহাকেই শ্মরণ করি! 
| ৬৪ | 


৫২, উৎস 


স্ঠীহার আরাধনা ব্যাপৃত হও । সতত এইরূপ স্মরণ করিতে করিতে যখনই 
বুদ্ধি তাহায় ভাবে মুগ্ধ হইবে, তখনই এই বুদ্ধিকে সমষ্িরপে পরিণত করিয়া 
লও] বিষয়ানুরাগি যে বুদ্ধিকে মর্তলোকের অনুষ্ঠমাত্র মুর্তিতে--কল! যাতে 
পর্য্যবসিত করিয়৷ সংসার অমানিশার সৃষ্টি করিয়াছিল, বুদ্ধি মহাপুরুষের সীমা 
শৃন্ত মাধুর্য অভিনিবিষ্ট হওয়। মাত্রই বুদ্ধির সে মর্ত মূর্তি পরিবর্তিত হইবে, অনন্ত 
তরহ্ধা্ড বিহারিণী, জগজ্জননীরূপে বুদ্ধি পরিণত হুইবে॥ করুণাময়ের করুণ! স্পর্শে 
অনন্ত বিশাল সেবার বিগ্রহ লাভ করিলে, এইবার সেব! করিয়! সাধ মিটাইয়া 
লও। কেমন করিয়! স্পন্দধর্শিণী তুমি নুযুণ্তি-ভঙ্গে অব্যক্ত মাতৃকারূপে মহা- 
পুরুষের বিরাট ক্রোড়দেশে স্বপ্রাবস্থায় আসিলে ম্মরণ কর, কেমন করিয়া 
_অকারাদি হকারাস্ত নাদ বিন্দু সমন্বিত বিরাট অব্যক্ত অহং সত্তায় পরিণত 
হইলে, কিরূপে “অহং বছস্তাং প্রজার” (আমি বহু হইব, গ্রজারূপে অনন্ত 
সম্তানরূপে বুভাবে পরিণত হুইব) সংকল্প প্রণয়নে ইচ্ছাশক্তি হইয়াছিলে, কিরূপে 
তোমার সংকল্প মাত্রে অপক্ষীকৃত পঞ্টমহাভূত সমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল, 
কিভাবে পর্ধীকুত, পঞ্চমহাভূতের বিচিন্ব মিলনে অনস্ত ভোগ্য ও ভোগাশ্রয়ের 
সফব!য়ে এই ব্রহ্জাণ্ড উৎপন্ন হুইর়াছিল-+ম্মরণ কর। এইরপে স্ষ্টিলীল! চিন্ত! 
করিয়! স্থিতিলীলার় অবতরণ কর,-কিরপে তোমার স্থষ্টি বিশাল দৃষ্টির 
স্নেহ সিক্ত হইয়া এই সংসার অশ্বখতরু স্বীয়স্থিতি কেন্দ্রে উপচিত হইতেছে 
কিরূুপে তুমি নিজে সপ্তবিধ অন্মূর্তি ধারণ করিয়া অনন্ত বিশ্ব প্রতি পালন 
করিতেছ--চিস্ত। কর, কিরূপে সোমরূপে একাংশে অন্ন হইয়া! অপরাংশে .অগ্থি 
রূপে তাহা আহার করিয়! একের স্থিতি অপরের বিনাশ সাধন করিতেছ-_ 
শ্তরণ কর। এইরূপে মনুষ্য দেবতা ও ব্রহ্মার স্থাষিস্থিতিলয় পরস্পর! নির্ব্বাহ 
করিয়। কিরূপে-+গ্রাকৃত গ্রলয়ারভ্ভে নিজে নিজের প্রলয় নির্ব্বাহ করিতেছে: 
ভাবনা কর। এইরূপ অখণ্ড সাধনার অভিনয়ে যতক্ষণ সম্ভব চেষ্টাকর, যখন 
।এই অবস্থায়ও স্থিতিলাভ করিতে পারিলে না তখন আবার উপাস্তযস্ত্রে অবতরণ 
কর। 

... যে ছইটি বড় ্রিকোণ উ্দমুখে ও অধোমুখে সন্ুখাসন্মুঝি রহিয়াছে ইহার উর্ধ 
সুখি মহাপুরুষ অধোমুখটি অধোমুখী মহাপ্রক্কৃতি অবগত হইয়া, ইহাদের 
মহাকেন্ছ্র সুঃল্ারে ইছাদ্দের যে সম্মিলিত মুর্তি খগ্ডরূপে প্রতিভাত, 
তাহা প্মরণ কর। মুশাস্ত সুরম্য স্থান, উপরে স্ুগুত্ব সহশ্রদল কমল 
নীচে দুগুতর দ্বাদশ দল কমল, ছুইটি কমলের দলসমূহ প্ম্পর মিলিত হইয়! 


সাধনা ও সাধ্য । «৫৪৩ 


সুশান্ত রমনীয় স্থানটিকে একটি দিব্যকুঞ্জে পরিণত করিয়াছে, কুজমধ্যে 
অর্ধ গুত্র অর্ধরক্ত একটি দিব্য সিংহাসন, এই সিংহাসনে এক দিব্য 
দল্গতি বিরাজমান ! দক্ষিণে শুরুবর্ণ মহাপুরুষ, তীহারই বাম উরু-আসনে, 
রক্তবর্ণা মহাপ্রকৃতি। এক অনির্বচনীয়্ মহাভাবাবেশে দিব্যদম্পতি স্থির | 
একে অগ্ের স্বরূপাস্বাদনে নিমগ্ন। বাহিরে মুর্তি ছুইটি এই মহাগ্রস্থানের পদ্থ! 
নির্ণয়ে অনস্তকাল সুশান্ত হইয়া পড়িয়া আছে-তুমিও এই ভাব সুধা-সাগরে 
নিমগ্ন হইতে চাও ত নিজ খণ্ড প্ররুতি পুরুষকে এই অথগ্ড প্রক্কৃতি পুরুষের 
উর্দধ প্রসারিত অঞ্চল ধরিয়! ইহাদের প্রদর্শনে স্থির হও, আবার সে ্বরূপানন্ে, 
আবার সেই স্ৃষ্টিস্থিতিলয়ের বিরাট লীলায় পৌছিতে পারিবে । ন! পার ত 
ইহাদের সাংসারিক খগুলীলায় অবতরণ কর। 
৩্ক 

'আবর একবার সেই দিব্যদম্পতি ম্মরণ কর-_ শুক্লবর্ণ মহাপুরুষ রক্তবর্ণ। 
শক্তি, শুরু ও রক্ত মিলিত, বর্ণান্তরের উৎপত্তি হইতেছে না, সমষ্টি শুক্র, সমষ্টি 
রক্তে মিলিত স্থষ্টি নাই। “অহং ব্ল্তাম্‌" রূপে কামকলা জাগিলেন, মহা- 
প্রকৃতি সং্ষুা হইলেন, ক্রমে বুদ্ধি ও অন্মিতারূপে পরিবর্তিত হইলেন, সান্বিক 
অংস্কার হইতে মন, রাজদিক অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্িয়, কর্শেন্দ্রিয়, তামসিক 
অহস্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি হইল। বুদ্ধি অন্মিতা মন, ভ্বিবিধ ইন্দ্রিয় 
তন্মাত্র--প্রকৃতি যাহ! যাহ! স্থষ্টি করিলেন, সকল সৃষ্টিরই অভ্যন্তরে একান্ত 
মগ্ডপের আয়োজন রাখিলেন, মহাপুরুষের মে মিলনানদ। সে মিথুনানন্দ সেই 
সমরসতা সর্বত্রই অক্ষুগ্র রহিল এই মিলনানন্দ, খণ্ড প্রকতির, খণ্ড স্যষ্টির জীবন। 
এইরূপে ভিতরে স্বরূপ লীলার ফন্তু প্রবাহ রাখিয়। বাহিরেপঞ্চভূত ও পাঞ্চভৌতিক 
বিচিত্র জগৎরূপে পরিণত হইলেন, এই ত তাহার বিশ্ব পরিণতির ধারা, এই ত 
অন্তঃগ্রকৃতির সীল! সর্বস্ব । প্রকৃতির নিভৃত অস্তঃপুর__সহত্রার হইতে মূলাধার 
পর্যযস্ত গুরুদত্ত সাধন। লইয়| গতাগতি করিতে করিতে এই.লীলাশ্বাদে ভরিত 
হইয়া যাও তখন একবার সাধন! রঞ্জিত দৃষ্টি জগতের বিচিত্র কুঞ্জের দিকে নিক্ষেপ 
কর- দেখিবে কুঞ্জবিচিত্র উপাদানে রচিত কিন্তু কুঞ্জ রিহারিণী এই শ্রীমুর্তি সর্বত্রই 
অভিন্ন। 

নিভৃত সাধনার প্রকৃতি পুরুষের পরই মলোদ্িরাম ্ রতি অন্তশচ্ষৃতে এমন 
ভাবে অশাকিয়! লও যে বাহিরে আসিলেও 'চৃষ্টি.যেন এ পরম রমণীর শ্রীবিগ্রহ ভিন 
অন্ত কিছু গ্রহণ না করে। :. তখন.দেখিবে প্রান্কত দৃষ্টিতে দাহা:নিত্যই সুখ ছঃখ 


8০৪8 উৎসব: 

খোহ পরম্পরা! উদ্গিরণ করিত, আজ তাহ! নিতাই হুয়া আনন্দ ধারা উদ্গিরণ 
করিতেছে, প্রাকৃত দৃষ্টিতে জগৎ বনু বিচিত্র বস্তুর সমাবেশ হইলেও তোমার 
সাধন! রঞ্জিত দৃষ্টিতে জগৎ গ্রকৃতি পুরুষের দিবাবিভূতি' মাত্রে পর্যবসিত 
হইবে। 0. 

_ প্রথম সাধনায় সর্ববিকল্প শূন্ত এক জখণ্ড সচ্িদানন্দবিগ্রহ আব্ম-ন্বরূপই 
সাঁধা, দ্বিতীয় সাধনার হুইভাগে বিভক্ত অথগ্ড প্ররুতি পুরুষ সাধনার আলম্বন, 
তৃতীয় সাধনায় জাগতিক গ্রতিবস্তর অস্তঃসঞ্চারী প্ররুতি পুরুষের যুগল-সুন্তি 
সাধ্যবস্ত। 


মনে রাখিবে--সকল বন্তর স্বরূপভৃত আত্মবস্ত বা অথণ্ড সচ্চিদানন্বময় 
'আমি' ততদিন তোমার সাধনায় শ্ষুরিত হইবেন না, যতদিন থ্িতীয় সাধনায় 
অথণ্ড 'তুমি' কে ন৷ প্রসন্ন করিতে পারিৰে ; এই অখণ্ড তুমিও ততদিন তোমার 
সাধনায় শ্ষুণ্রত ব। সু প্রতিষ্ঠ হইবেন না যন্তদিন গ্রতিষেহ বিহারী জীবরূপী খণ্ড 
তুমি কে ন৷ গ্রপন্ন করিতে পারিবে; আবার ইছাও মনে রাখিবে নিজ দেহভোগ! 
বার্থ দোহনের জন্ত যতদিন তুমি জীবসমু্কে স্বার্থের উপহারে সেবা করিবে, 
ততদিন জীবদমূহের মধ্যে একজনকেও তুমি গ্রস্ন করিতে পারিবে না। 

বাহ! হউক, বলিতেছিলাম-- সমগ্র জগতের বৈচিত্র্য ঢাকিয়। সর্বত্র ছুইটি 
মূর্তি বিকসিত হইল-_সর্বব নয়ন মনোহর উমামহেশ্বর মুর্তি বড় সাধের অবসর 
মিলিল, এস আমর! এই হদয় সর্বস্বকে নমস্কারের উপচারে পূজা করি--“নম 
উক্তং বিধেম” বল-_ 


রুদ্র! নর উদ্ধানারী তশ্মৈ তন্তৈ নমে।নমঃ। 
রুদ্রো বক্ষ! উমাবাণী তশ্মৈ তন্তৈ নমোনমঃ | 
রুদ্র! বিধু রুম! লক্ষ্মী স্ত্মৈ তন্তৈ নমোনমঃ। 
রুদ্রঃ শুর্য্যউম| ছায়! তশ্যৈ তন্তৈ নমোনষঃ ॥ 
রুদ্রঃ মোম উমা তার! তণ্মৈ তন্তৈ নমোনমঃ। 
রুপ্রো দিব! উম! রা্রি স্তট্মৈ তন্তৈ নমোনমঃ ॥ 
রুদ্রে! যজ্ঞ উম! বেদি স্তশ্মৈ তন্তৈ নমোনমঃ। 
কুদ্্রোবহি রুম! বাহ! শশ্মৈ ততৈ মমোনমঃ ॥ 
_ রুদ্রে! বেদ উমা শান্তং তন্মৈ ত্তৈ নমোলনঃ | 
'-. কক বুক্ষ উমা বলী গট্নৈ গুক্ঠি নমোৌনমঃ।| 
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রুদ্রো গন্ধ উম পুষ্পং তন্মৈ তন্তৈ নমোনমঃ। 
রুপ্রোহর্থঃ অক্ষরং সোমা তশ্মৈ তন্তৈ নমোনমঃ ॥ 
রুদ্রে! লিজমুম! পীঠং তশ্মৈ তন্তৈ নমোনমঃ | 
কি মধুর সাধন! কি মধুময় সাধা পদার্থ-__ধে দিকে দৃষ্টি পাণ্তকর রি দিকেই 
বিচিত্র আধারে এই দিব্য দম্পতি! 


০০০০০ 


বাসভ্তী পঞ্চমী -_ 
( পুরক্কার প্রাপ্ত বালকের লেখ! ) 


“শ্বেত-সরোজবামিনী বীণাপাণী দয়া কর। 
চরণ-কমল তব ভরমা মা মো সবার” ॥ 


আজ মাঘ মাসের শুরু। পঞ্চমী, সরস্বতী পূজা । ম! আগিবেন। এস, আনরা 
তাহার জন্ত সাজিয়া! অপেক্ষা করি। এ সাজ, এ অপেক্ষা! বড় স্থুখের। আমাদের 
ঈপ্সিত, আমাদের চির-বাঞ্ছিত, আমাদের চির-আরাধ্য, আমাদের ভ্ৃদয়ানন্ 
আমাদের মা আসিতেছেন। মায়ের সাড়! পাইর! জীব-জগৎ যেন জাগির! 
উঠিয়াছে। 
আঙ্গ থেকেই নাকি বাসস্তীদেবী সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়স্তার জীন 
ধরিত্রীকে গ্রাক্কৃতিক বেশভূষায় সজ্জিত করিবেন, পুষ্পসস্তারে ঢাকিয়! ফেলিবেন। 
সেই ধরণী বক্ষঃস্থিত গাণ্তীর্ধ্য মঙ্ডিত পুষ্প সকল দেখিলে মনে হয় ধেন তাহারা 
দ্ষিপ্ধনেজে অসীমাকাশ পানে চাহিয়। আছে- জানিনা তাহার! কোন্‌ চিন্তায় রত? 
গ্রভাতকালে পুষ্পগাত্রে পতিত নীহার বিশ দেখিলে মনে হয় যেন ইহ! নীহার 
বিশু নয়, অশ্রবিদ্ু। আহা, কি চমৎকার দৃশ্য ! নিশ্চয় ইছাতে কোন স্বর্গীয় 
ভাব নিহিত আছে নতুবা মন ইহাতে এত আক হয় কেন? 
 জাবার পুষ্পনিচয় মন্দমারুত্তরে ঈষৎ আন্দোলিত হইলে মনে হয় যেন 
ইহারা জগৎকে াহ্যান করিক্না বলিতেছে, «মানব, করুণানিদান বিশবতরন্ষাণ্ডের 
সজনবর্ত। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের ন্যায় আমাদিগকেও ছৃষ্টি করিয়াছেন । আমরা 


&৭৬ .. সউত্জহ।. 


" আয়তনে অতি ক্ষুত্র ও অন্পকানস্থায়ী। ডাই বলি, ব্বামাদিথ্কে অনতিবিলবে 
আহরণ করঙঃ দেবগুজায় নিয়োজিত কর। আমর তাহার - গদ-ধূলি-কণাস্পর্শে 
ধন্ত হইয়৷ যাই। বৃস্তচ্যত হইর়! ভূমিতে গতিত হইলে আমর! দেবপুজার অযোগ্য 
হয়| পড়িব, এবং ইছাও জানিয়া লও তোমরাও আমাদিগের স্তায় অল্লকালস্থায়ী। 
তরজরাজি বিশাল বারিধিবক্ষ হইতে উদ্ভুত হইয়। পরক্ষণেই যেমন তাহাতেই 
বিলীন হয়, সেইরূপ তোমর। এক মহান্‌ ঈশ্বর হইতেই উদ্ভুত এবং তাহাতেই 
লীন হইয়া! যাইবে। অতএব হে মনুজ, তোমরা সেই এক ঈশ্বরের আরাধন। 
কর। এই স্থবর্ণনুযোগ হারাঈও না। মানবজগ্মের সার্থকত! সাধন কর”। 

বসস্তের লবই মধুর। পুষ্পসৌরভাকষ্ট মধু পানে রত মধুকরের মধুর-গুঞ্জনগীতি 
মধুর। নিশাকালিন্‌ গাভীর্্যমগ্ডিত গ্যোতক্কারাশি বিধৌত তারকামালায় পরি- 
শোভিত নতঃস্থল মধুর । বসস্তের পুষ্প*সৌরভ-কণাবাহী মৃদু মন্দ সমীরণ মধুর । 
মধুর সেই বৃক্ষ শাখাগ্রে বিহজ্ম-কুলের কৃজন, গান। বসম্ত-কালিন্‌ কোকিলের সেই 
সুমধুর কু কুহু ধ্বনি কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল মন কি জানি এক অপুর্ব্ব আনন্দ- 
রসে আপ্লুত হয়, কোন ্বপ্নরাজ্যে ভামিয়া বেড়ায় ও জগদীশ্বরের মহিমারাশি 
শ্বরণ করিয়৷ সে যেন আত্মহার। হইয়া যায় ও ভক্তিভরে তাগার উদ্দেশো প্রণাম 
কয়ে। 

ধসস্তের শোভ! অবর্ণনীয় । বসস্তকাঞ্ছে এই ধরণী অমরাবতীর শোভ। ধারথ 
করে। সেইজন্ত বসন্তের অন্ত নাম মধুখতু বা খতুরা। আজই বসস্তারস্তের 
দিন এবং আজই বিষ্তাদারিনী মা সরগ্বতীর পুঁজা। মা আসিয়া তাহার আর্ত, 
ভাপিত, দুঃখী দীন কাঙ্গাল, দুর্বল মকল সন্তানকেই কোলে লইবেন । ম 
ভিন্ন নাথ হূর্বাপের আথি নীর মোচন করিবে কে? মা যে জগজ্জননী, অবার 
জননী । আষর মারের শিশু, মায়ের মুখ-টাহিয়া বসিয়া আছি। . 

আগ মায়ের পুজা, তাই সকলের আজ আন্নের দিন। প্রভাতকাল। 
শুর্ধযদেব তখন সবে মাত্র তাহার কর্তব্য সাধনের জন্ত শধ্যাতযাগ করিয়াছেন । 
তীঙছার আস্য হান্তপূর্ণ ও লোচন নিদ্র/বিজড়িত। তিনি শীই তাহার ছুবর্ণ- 
কিয়গঞ্জাল বিস্তার পূর্বক শ্তামল গগনসলিলে তাসিবেন। উবাদেষীও যেন. অক্ষণ 
বর্পনে লঙ্জায় নস্কু চিতা হইয়া! পলারন করিতেছেন জানিনা কোন নুপুর দেশে। 
4. এদিকে. বালকমছলে জনকের বৈঠক বধিক্াছে। এখনও হংসবাহিনী মা 
ধরদ্মতীর বগিষম হয় মাই, তথাপি' যে প্রকোষ্ঠে মাক্ছের পু! হইবে তাহা দুক্ধার- . 
রাখে 'পঞ্ছিত রক্ছিয়াছে। . বাছা হউক অনতিব্লিষ্ে বালকের! রবন্তীর বিপ্র্ 
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'আনিতে চুটিল। 'কীাসর ঘণ্টা সণবে মায়ের আগমন বার্ত। জানাইয়! দিল। 
আহ, কি সুন্দর দেখাইতেছে |] বা'লকবৃন্দ পুনঃ পুনঃ গরীব! বঞ্চিম করিয়া মাকে 
'দেখিতেছে, তথাপি যেন দেখার সাধ পূর্ণ হয় না। 

সে রূপের' তুলনা করিবে কে? কোটা শশাঙ্কের দীপ্তি মে পদনখর হইতে 
বিচ্ছ রিত হইতেছে, সেই অতুল রাতুল চরণপানে দৃষ্টি নিবন্ধ করিতে করিষ্তে যেন 
আস্মহার হইয়। গেলাম। নগ্নন আর ফিরিল না। : 

“লোচন জন্ু থির তৃঙ্গ আকার |. 
'মধুমাতল কিয়ে উড়ই ন পার” ॥ 
 - নুপুর যেন কাদিয়। বলিতেছে বছ ভাগা তাই চরণে স্থান পাইলাম। কিন্ত 
চরণের যোগ্য কই হইলাম? এই সরোজ বিকশিত যুগলচরণ 'ভক্ত হৃদয়ে 
কত সুন্দর। কত সুন্দর এ রাম রস্ত! উরু, ক্ষীণ কটীতট। মুণাল ভূজযুগল 
কেযুর কঙ্কনে ভূবিত। আর এ অকলম্ক ইন্দুবদন সেখ চন্দ্রের স্থধাও মলিন 
হইয়া থাকে 
তাহার পর এ্রনয়ন। এ করণাপূর্ণ আকর্ণ-বিস্তৃত দীর্ঘনয়নে কুরঙগভঙীতে 

চাওয়া-_-এ নীল নলিনাভ খে চেয়ে চেয়ে ডাক1। ললাটে সিন্দুর বিঙ্গু 
প্রাতঃকালীন্‌ রক্তবর্ণ নব!রুণের স্তার কি অপূর্বা সাজিয়াছে ! 

ম, এই তোমার স্বেচ্জাধৃত বিগ্রহ । আহা! কি সুন্দর তোমার রূপ! 
এ রুপের বুঝি বর্ণনা হয় না। নীহার, মুক্তাহার, ঘনসার কর্পুর-ও. সুধাসার 
চন্দ্রের ধবলতা৷ তোমার অঙ্গকানস্তি। আর এ হস্ত? কল্]াণদারিনী--কল্যাণ 
দিবার জন্যই তুমি বরদগুমণ্ডিত করা । সা স্থৃবর্ণময়, চম্পকমালা ধারিণি ! তোমার 
নিকট নিতা আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি আমায় ত্রহ্গবিদ্থা প্রদান 
কর, মামার জিহ্বাগ্রে সন্নিবিষ্ট হও । ম', তুমি ব্রক্জার প্রিয়তম! ব্রঙ্ষাণী। 
যা, তুমি আমার মানপপরোবরে উদিত হও। তোমায় আমি হুদি পল্লাসনে 
বসাইয়! ভক্তিপুণ্পে সাজাইব। দেবি সারদে, আমার নি অসংখ্য প্রণাম 
গ্রহণ কর। 

সরস্বতী শ্বেতপদ্সোপরি সমাসীনা, দী্িশানিনী, শ্বেতমাল্যে নারি 
খ্বেতাখরধারিণী, তিনি শ্বেতবর্পণের জপমাঁলা ধারগ করিয়াছেন, খ্েেতচন্বনচর্চিতা, 
শুভরবর্ণ। ও শ্বেতালঙ্কারে সমলন্কৃতী। আছ সতযসত্যই মায়ের এ. মনোহর . দৃর্ধি 
দেখিলে কিখা ধারণ করিলে মন কি জানি কোন্‌ এক স্বীয় আরনায়সে আলু 
হয় তাহ! বর্ণনাতীত। মায়ের পুজ। আরম্ত হছইল। সুখে পুঙ্গচম:ও অন্তাত 


৫৮ । উৎ্লব |. 


পুজার সরঞ্জাম ।- পুরোচিত পুজার মন্ত্র আবৃত্তি করিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ 
সচন্মন পুষ্প তুলসী মায়ের চরণে দিতেছেন। 

অঞ্জলি দিবার সময় উপস্থিত হইল।. বালকের! শুদ্ধ বস্ত্র পা: করতঃ 
নাগ্নের পাদ পল্মে অঞ্জলি অর্পপ কারল। মায়ের চরণ কমল কমলনিচয়ে ঢাকিয়া 
গেল। 

ঞ ১৪ ্ঃ ঞ ক. ক ্ীঁ | 

দিনের আলোকতরী স্বীয় স্বর্ণ পাইল গুটাইয়। নীরবে অন্তাচলের ঘাটে 
চলিয়া গিয়াছে । তাই বিহুগকুল আকুল হইয়া সরবে ম্ব স্ব নীড়ে প্রস্থান 
করিতেছে। স্নিগ্ধ শান্ত আধি ধেন্ুগণ গোষ্ঠগৃছে ফিরিতেছে। তারকারাজিও 
যেন হুর অন্ধুপস্থিতিতে গগন লরোবরে শ্বেত কুমুদিনীর ন্যায় এক একটি করিয়! 
কুটিয়। উঠিতেছে। তাহার! যেন ুর্য্যের/উপস্থিতিতে কোন্‌ গভীরতম সলিলে 
মগ্র হুইয়াছিল। এইরূপে কত যুগ্ষুগাস্তর হইতে এই শ্বেত কুমুদগুলি 
দিবাভাগে নিমীণিত হয় এবং দিনমণির অন্তগমনে আবার ফুটিয়া উঠে। 
কখনও কখনও দেখি এক একটি নক্ষত্র-কুগুদ স্থানচযুত হইয়! যায়। কিছুদূর 
সবেগে ছুটিয়া-_কোথার অন্তর্ধান হইয়! যায়। কেন এত সবেগে ছোট! ? 
বোধ হয় সেই জগজ্জননীর চরণোদ্দেশে-তাহার চরণপদ্মে নিজেকে উপহার 
দিতে।, 

সন্ধ্যাকাল। মায়ের আরতির সময় হইয়াছে মায়ের মন্দির ধুপ, ধুনা ও 
গুগ গুলের দ্বার! সৌরভান্বিত। 

,হুংসবাহিনী সারদাদেবীর আরতি আরম্ভ হুইয়াছে। কাসর ও ঘণ্টার 
ধ্বনিতে মন্দিরটি ধ্বনিত। ইতিমধ্যে মায়ের মূর্তি আমার নেত্রপথে পতিত 
হইল। মনে হুইল--ইনি কি হরিপ্রিক়1? ইনি চতুম্মুধ ব্রঙ্গার মুখ স্বরূপ 
কমল বনের হংসবধূহ্থন্ধপিণী ? ইনি কি দেবতা, গন্ধর্ব ও মুনি কর্তৃক অর্চিতা 
তক্তজন জিহ্বা গ্রবাসিনী? এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে মনে কিজানি এক 
স্বর্গীয় আনন্দ রসের উৎস বছিল। 

পুনরায় আমার চিত্তচকোর চন্্রকান্তি মা সরদ্বতীর দিকে আকুষট হস। 
দ্বেখিলাম, সপ্গুখে মায়ের সেই অপরূপ সূর্তি। শব্ধের স্তায় ত্রিরেখাযুক্ত ক, 
সন্দর বিশ্বফলের স্তায় আরক্ত.'অধর-.তাহাতে ঈষৎ হান্তরেখা। কি সুন্দর 
চন্তরলেখালদ্বৃতন্ী অলকামালা--& চু কুস্তলয়াজি। মায়ের এ রূপলাগরে ভূবিরা 


বাসন্তী পঞ্চমী । ৫০৯" 


আজ সরগ্বতী বিসর্জনের দিন। আজ আমাদের মন তত প্রফুল্ল নয়__মায়ের 
ভাবী বিরহে। মায়ের মুখেও একটি বিষাদের ছায়! দেখিতে পাইলাম। যাহা 
হউক বৈকালে আমর! আমাদের আরাধ্যদেবী সরশ্বতীকে লইয়! একটি তন্নণীতে 
আরোহণ করিলাম। পুত সলিল! ভাগিরথী বক্ষে দেহ ভাসাইয়। আমাদের 
তরীখানি চলিল। দেখিলাম ঘাটে অনেক লোক-সমাগম হুইয়াছে-_মাকে সেই 
বৎসরকার শেষ দেখ! দেখিয়, লইবার জন্য । 

ভাস্কর দেব সেইদিনকার মত কাশীবাসীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া 
পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। সেই সূর্য্যান্তকালীন্‌ সুবর্ণ কিরণ গগনস্থিত 
ধূসর মেঘগুলিতে পতিত হুইয়া তাহাদিগকেও স্থবর্ণময় করিয়! তুলিয়াছে। 

ধীরে ধীরে সন্ধ্যাদেবী তাহার ুবুহৎ কৃষ্ণবর্ণ অঞ্চলের দ্বারা চতুর্দিক আবুত 
করিয়া ফেলিলেন। তাহার এ কুষ্ণব্ণ অঞ্চলের আবরণ আমাদিগের নিকট 
প্রীতিকর হুইল না। কারণ শীঘ্রই সেই বৎসরকার মত আমার্দিগকে মায়ের 
নিকট হুইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে । হইলও তাহাই। আমর! গঙ্গাবক্ষে 
মাকে বিসর্জন দিয়! শৃন্ত তরীথানি লইয়! ফিরিলাম । 

সন্ধ্যাদেবীর কৃষ্ণবর্ণ অঞ্চল গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। এমন সময় 
স্থধাকর কুমুদিনী নায়ক চন্দ্রা অসীমাকাশের এক অংশে উদ্দিত হুইলেন। 
চন্ত্ররশ্মি চঞ্চলসলিল! গঙ্গাবক্ষে পতিত হইলে এক অপুর্ব স্বপ্ররাজ্যের সৃষ্টি 
করিল। মনে হইল গঙ্গাভ্যন্তরবাসিনী কণ্যাগণ মুক্তারাজি লইয়৷ “ছিনিমিনি, 
থেলা করিতেছে । চন্দ্রমার দিকে তাকাইলাম | মনে হুইল সেই সরোজবাসিনী 
চন্্রকান্তি মায়ের কথা । আবেগভরে বলিয়া উঠিলাম, “মা, কবে আৰার পুজ। 
লইতে আসিবে ?” দিঙ্খগুল মুখরিত করিয়া দেই একই বাক্যের প্রতিধ্বনি 
গুনিলাম, “কবে আবার আসিবে ?” 
| শ্রীভৃপেন্ত্র নাথ ভট্টাচাধ্য। 

(মিণ্টে। ) 





মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে 
যে নিমিত্ত শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা 
হইয়াছে । 


জিজ্ঞান্থ---মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষণচতুর্দশীতে কি নিমিত্ত “শিবরাঞ্রি” 
ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা! বুঝাইবার জন্যই কালের তত্বানুসন্ধান 
করিলেন, দেব ও ভূতাদির স্বরূপ কি, তাহ জানাইবার চেষ্টা করিলেন, এখন কি 
নিমিত্ত মাঘ-ক্াল্গুনের কষ্ণচতুর্দশীতে শিবরাত্রি ব্রতের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থ। হইয়াছে, 
তাছ। বুঝাইয়! দিন। মাঘ-ফান্গুন মাস ও কৃষ্ণতুর্দশী তিথির সহিত শিবরাত্রি 
ব্রতের কি সম্বন্ধ তাহ! গুনিবার ইচ্ছ! অত্যান্ত গ্রবল হইয়াছে। 


বন্ত।-_“কাল” পদার্থ সম্বন্ধে আমি যাহ! বলিয়াছি, তাহ! হইতে তুমি 
বুঝিতে পারিয়াছ (ঠিক বুঝিতে পারিয়াছ আমি তাহা মনে করি নাই) “কাল 
পরমাত্মা এবং “কাল” বিশ্বগ্জগং, কাল শক্তিমান্‌, কাল শিব, এবং কালই শক্তি-_ 
কালই প্রকৃতি ব| চিন্ময়ী “রাত্রি _ভূবনেশ্বরী। রাত্রি স্থক্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ 
পূর্বক আমি এখন যাহা বলিতেছি, তাহাই যে রাত্রি স্থক্তের তাৎপর্ধ্য তাহ! বোধ 
হয় তোমার অগুভব হইতেছে । যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বুঝাইয়াছেন, *্পন্দ 
( ৮0290100 ) ও “পবন”, ইহারা ছুইটা নাম, 'ম্পন্দ' ও “পবন' ছুইটী নাম বটে, 
কিন্তু ইহার! বস্ততঃ দুইটা ভিন্ন সামগ্রী নহে। “আত্ম” ও প্রকৃতি ইহারাঁও 
সেইরূপ ছুইটী ভিন্ন নাম বটে, কিন্তু বস্ত্রতঃ ছুইটী ভিন্ন সামগ্রী নহে। «কাল, 
ক্রিয়া”, “করণ, “কর্তৃত্ব-শক্তি”, 'কারণ', 'কাধ্য, “জন “স্থিতি', 'প্রলয়” প্রভৃতি 
নিখিল পদার্থকে যিনি ব্রহ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন, তাহাকে আর সংসার ভ্রমণ 
ক্লেশ সহা করিতে হয় না (“কাল ক্রিয়া করণ কর্ত নিদান কাধ্য জন্ম স্থিতি 
সংসরণাদদি সর্বম্‌। ব্রহ্েতি দৃষ্টবত এব তবাত্ম দৃষ্্/ ভূয়োইপি কিং।”__যোগ- 
বাশিষ্ঠ রামায়ণ )। “শিব' ও..“শিবার' শ্বরূপ প্রদর্শন কালে এই কথ! তুমি 
শুনিয়াছ। “রাত্রি' শৰের "বুত্পত্তি লভ্য অর্থ কি, তাহী তোমাকে বলিয়াছি। 
'রাত্রি” শবোর ব্যুৎপত্তি' হইতে তুমি বুঝিতে পারিগ্নাছ, রাবি, প্রলয়ের রূপ । 
জাগরণ ও নিদ্র! যথাক্রমে স্ষ্ি-স্থিতি ও লয় পরিরীঁমেরই বাচক। জগতের রূপ 
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স্থির চিত্তে নিরীক্ষণ করিলে, বুঝিতে পার! যায়, দিন ও রাত্রি, জাগরণ ও নিজ্রা, 
সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, অব্যক্ত অবস্থ৷ হইতে ব্যক্ত অবস্থাতে আগমন, এবং ব্য 
অবস্থ! হইতে পুনর্ব্বার অব্যক্ত অবস্থাতে গমন ইহারাই জগতের স্বরূপ। জগৎ 
যেন কি হারাইয়াছে, জগৎ যেন কোন প্রিষ্ব বস্তর বিরহানলে দগ্ধ হইতেছে, সেই, 
ঈপ্দিততম পদার্থকে পাইবার নিমিত্ত জগৎ নিরস্তর চেষ্টা করিতেছে, আস্ত হইলে 
জগৎ ঘুমাইয়! থাকে, বিশ্রাম করে, আবার জাগিয়া উঠে, আবার প্রিয়তষকে 
খুঁজিতে প্রবৃত্ত হয়। জগৎ যখন শ্রান্ত হয়, বিশ্রাম প্রার্থী হয়, যখন ঢুলিয়া পড়ে, 
তখন নিপ্রালু শিশুকে ন্নেছময়ী জননী যেমন কোলে করিয়। ঘুম পাড়ান, তেমনি 
বিশ্রাম প্রার্থী নিদ্রানু জগৎকে কেহ কোলে লইয়া ঘুম পাড়ান, যিনি জগৎকে 
কোলে করিয়া! ঘুম পাড়ান, তিনি বিশ্বঈননী, খণ্বেদ তাহাকে রাত্রি বলিয়াছেন 
(রাক্তি সুক্ত স্মরণ কর)। শিব শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে তুমি অবগত হইয়াছ, 
যাহাতে সকলে শয়ন করে, যিনি সকলের আধার, তিনি ধশব”। যিনি সকলের 
আধার, শ্রান্ত হইলে, ধাহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব, এবং নিদ্রালু 
সম্তানগণকে যিনি ঘুম পাড়ান, তিনি “রাত্রি”, তিনি চিন্মরী ভুবনেশ্বরী ; অতএব 
“শিব' ও “শিবা” এক সামগ্রী । জগৎ কাহাকে অন্বেষণ করে? কাহাকে পাইবার 
জন্ত জগৎ নিয়ত গতিশীল, সতত চঞ্চল ? জগৎ শিব যুক্ত শিবাকে পাইবার জন্তই 
নিয়ত গতিশীল, সতত চঞ্চল, আমি এই কথা বুঝাইবার জঙ্ত তোমাকে বহুবার 
বলিয়াছি, উপাসকের উপাস্তের সমীপবত্তী হইবার চেষ্টাই জগতের জগত্ব। চলিবার 
অন্ত জগৎ চলে না, স্থির হইবার জন্যই জগৎ চলিয়! থাকে, প্রবৃত্তিই প্রবৃত্তির 
চরম লক্ষ্য নহে, নিবৃত্তিই প্রবৃত্তির চরম লক্ষা। জ্যোতিষ বেদের নয়ন, 
জ্যোতিষ মানুষকে বুঝা ইয়া দেয়, দেখাইয়া দেয়, সর্বব্যাপক বিশ্ব সবিত! পরমাত্মা 
অখিল জাগতিক পদার্থের কেন্দ্র, তিনিই সর্ব পদার্কে আকর্ষণ করিয়! 
আছেন, বিশ্বনবিতার সন্থর্ষণ শক্তিতেই জগৎ ধৃত হইয়া আছে, হৃর্যের আকর্ষণে 
যেমন পৃথিব্যা্দি লোক সকল ধৃত হইয়া আছে, বিশ্ব সবিত। পরমেশ্বরের 
আকর্ষণে সেইরূপ হুর্য্যা্দি যাবতীয় লোকই নিয়ামিত হইয়া আছে। “পারমাণ- 
বিক আকর্ষণ, “আণবিক আকর্ষণ+, “মাধ্যাকর্ষণ ইত্যার্দি এক মহাকর্ষণ 
শক্তিরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাহারই অবাস্তর ভেদ। পিতামহ ব্রহ্ম! শ্বীয় হৃদয়জাত 
জাল! বিনির্গত ভূৃগুদেবকে গণিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহা 
তোমাকে আমি বলিয়াছি। মানব যখন জ্যোতিষরূপ নয়ন ছ্বার। জানিতে পারে, 
সর্বব্যাপক পরম-প্রেমময় পরমেশ্বরের আকর্ষণই সর্বপ্রকার আকর্ষণের মৃলতন্ব, 
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তখন মানবের হৃদয়ে সর্ব সম্তাপনাশিনী ভক্তিদেবী প্রকটিত হইয়! থাকেন । 
গ্রহদিগের গতিজ্ঞান পরমেশ্বরকে দেখাইয়া! দেয়। খণ্েদে উক্ত হইয়াছে, .হে 
কুরধ্যদেব ! তুমি আকাশচারী মরুৎ দেবতাগণের সম্মুখে, তুমি পৃথিবীন্থ মন্থযাগণের 
সন্থুথে, তুমি সমস্ত হ্বর্ণবাসীর সম্মুখে উদিত হইতেছ, তোমার এমনি মছিমা যে, 
ত্রিলোকের কল প্রাণীই তোমাকে স্ব-স্ব সম্মুখে উদিত হইতে দেখিতেছে, 
তোমার সকলের প্রতি সমান আকর্ষণ, সমঘৃষ্টি (“গ্রত্যঙ্‌ দেবানাং বিশঃ 
প্রত্ঙ বেবি মানুযান্‌। প্রত্যড, বিশ্বং স্বঘ্শে।”_ খখেদসংহিতা ১৫০৫ )। 
বেদ নয়ন ঘ্বার মানব যখন দেখিতে পায়, কাহার আকর্ষণে সে আকৃষ্ট, কে 
তাহার প্রাণবন্ধন, তখন তাহার বহির্ণ্‌থ চিত্র, অস্তমুথ হয়, তখনি তাহার 
বুখান শক্তির অভিভব ও নিরোধ শক্তির আবির্ভাব হয়, তখনি মানবের যথার্থ 
ভাবে উপাসন। করিবার প্রবৃত্তি হইয়। থাকে, তথনি মানবের সকল কর্ম 'ব্রত' 
হইয়। থাকে, সকল কর্মুই উপাপন! হইয়া থাকে। চন্ত্র হুর্ধ্য হইতে আলোক 
প্রাপ্ত হন, কৃষ্ণযজুর্বেদে উক্ত হইয়াছে “হুর্ধা রশি, চন্ত্রম। গন্ধরর্বঃ, অর্থাৎ চন্ত্রমা 
সুর্যের কিরণে প্রকাশিত হইয়া! থাকেন ( প্হ্্যরশ্রিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্বঃ*-_তৈত্তিবীর 

ংহিতা ৩1৪।৭।১)। চন্দ্রমাকে মনের দেবতা বল হইয়াছে । চন্ত্রমা একবার 
হুর্ধ্যের সমীপে আগমন করেন, অন্তবার সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়! যান। চন্ত্রম। 
যখন এক এক কল! করিয়। স্্যযের সন্নিকৃ হন, তখন তাহার এক এক কল! 
করিয় ক্ষয় হইয়৷ থাকে । ইহার নাম কৃষ্ণপক্ষ। অমাবন্তার দিন (পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে ) কুর্ধ্য ও চন্দ্রমার পর সন্নিকর্ষ হইয়া থাকে । অমরকোষ এই নিমিত্ত 
অমাবস্তাকে “নহুর্য্যে্দু সঙ্গম” বলিয়াছেন। 


চক্রাকার পথে ভ্রমণশীল বস্তুতে কেন্দ্রাভিকর্ষণী 
(06170199121) ও কেন্দ্রাপসারণী (06100155251) 
এই ছ্বিবিধ শক্তি ক্রিয়া করে। 


কোন বসত যখন চক্রাকার ব] তান্ুরূপ পথে ভ্রমণ করে, তখন তাহাতে 
“কেন্্রাভিকর্ষণী' ও “কেন্জ্াপসারণী” এই দ্বিবিধ শক্তি ক্রিয়া করিয়! থাকে। 
এই দ্বিবিধ শির পরম্পরের প্রতি পরম্পরের ক্রিয়া বিন! চক্রাকার গতি হইতে 
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গারেনা। চক্রাকারে ভ্রমণশীল বস্তর কে্ত্রস্থান ত্যাগ পূর্বক দূরে পলায়নের 
প্রবৃত্তিকে নিবারিত করিতে ন! পারিলে উহ কেন্্ুস্থান ত্যাগ পূর্বক দুরে চলিয়া 
যায়, চক্রাকারে ভ্রমণ করেন! । চক্রাকারে ভ্রমণশীল বস্তর যে শক্তি দ্বার দূরে 
পলায়ন প্রবৃত্তি সমীক্ৃত হয়, যে শক্তি উহাকে প্রতিনিয়ত কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ 
করে, তাহার নাম কেন্দ্রাভিকর্ষণী শক্তি। চক্রাকার পথে পরিভ্রমণশীল বস্ত, 
কেন্ুস্থান ত্যাগ পূর্বক দুরে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, আমার বিশ্ব/স, ইহা 
সৎ সিদ্ধান্ত নহে। চক্রাকার পথে পরিভ্রমণশীল বস্ত সমূহ, কেন্ত্রস্থান ত্যাগ 
পূর্বক দুরে পলায়নের চেষ্টা করেন! । শান্তর বুঝাইয়াছেন, যে শক্তি দ্বারা বস্ত- 
সকল পরিচাপিত হয়, তাহ! গবৃত্যাত্মিক! “রজঃ শক্তি" এবং যে শক্তি গতিকে 
বাধ! দেয়, গতির প্রতিবন্ধক হয় তাহ! সংস্তানাক্মিকা 'তমঃ শক্তি। প্রবৃত্তি 
ও “সংস্তান' এই শক্তিদ্য়ের বলের তারত্তম্যান্ুমারে গতির দিক্‌, পরিমাণ ও 
প্রয়োগ বিন্বুর ভেদ হুইয়! থাকে । 


বেদ জগতের গতিকে চক্রগতির সহিত তুলিত করিয়াছেন 


বিশ্বগৎ যে চক্রাবর্তে আবন্তিত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রুতি 
জগতের গতিকে চক্রগতির সহিত তুলিত করিয়াছেন। হৃর্য্য সোমময় চক্রে 
বন্তমান গ্রহাদদি উক্ত চক্রের পরিভমণ বশতঃ প্রতিনিয়ত চক্রাকারে পরিভ্রমণ 
করিতেছে, একবার কেন্দ্রের সমীপে আগিতেছে, অন্তবার বহিমু্থ ভইতেছে। 
খণ্থেধ বলিয়াছেন, ইন্দ্রের _বিশ্বনিয়ামক পরমেশ্বরের হূ্ধ্য ও সোম এই শক্তিঘয় 
জগৎকে চক্রাবর্তে আবন্তিত করিতেছে, সুর্য ও সোম ইহারাই শকটের ধুর 
সম্বন্ধ অশ্বার্দি যেরূপ ধুরকে বহুন করে, সেইরূপ বিশ্বগৎকে বহন করিতেছে, 
অগ্নি ও সোম বা “রজঃ' ও “তম£ ব৷ “প্রবৃত্তি” ও “সংন্ত্যানশক্কি” ইহারাই বিশ্বের 
গতি হেতু, ইহারাই বিশ্বকে চক্রাকার পথে আবর্তন করে। যখন কোন বস্তুকে 
চক্রাকার পথে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়, তখন নিশ্চয় করিতে হইবে যে, উক্ত 
বস্তর উপরি অবিরাম ছুইটা বল ক্রিয়৷ করিতেছে । যর্দি কোন প্রস্তর খগ্ডকে 
রঙ্জু দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক বিঘুর্ণিত করা যায়, তাহা হইলে, আমাদিগের হস্ত উহাকে 
নিয়ত প্রক্ষেপ করিতে থাকে, এবং রজ্জুটী উহ্বাকে চক্রাকার পথের মধ্যস্থানে 
আকর্ষণ করিয়৷ রাখে। গ্রহছগণ এই দ্বিবিধ শক্তির প্রভাবেই স্ব ন্ব কক্ষে 
নিয়ত ভ্রমণ করে। কেন্দ্রাভিকর্ষণী ও কেন্দ্রাপসারণী এই শক্তিতবয় পরস্পর 
সমান ন| থাকিলে, কোন বন্তর চক্রগতি হইতে পারেন (যে অবঞ্ সত! উপর! 


৫১৪ উত্সব । 


চ আহে পরাধ। সত] উ অব? চ আহঃ | ইন্ত্রশ্ যা চক্রথুং সোম তানি ধুরান 
যুক্তা রজ সো৷ বহস্তি ॥*-_খণ্থেদ সংহিতা ২।১1২২১৬৪)। বিশ্বজগতের ক্ষ 
বৃ্ৎ, সর্বপ্রকার পরিবর্তনই নিদ্দিষ্ট নিয়মাধীন। দিবস, রজনী, পক্ষ, মাস, 
খভু, অয়ন, বর্ধ এবং যুগ-যুগান্তরের স্তায় নিখিল গ্রারতিক পরিণামই চক্রবৎ 
আবর্তন করে। কালের ভিন্ন ভিন্ন চক্রাবর্তই ক্ষণ, মুহুর্ত, দণ্ড, দিবস, 
রজনী, পক্ষ, মাস, খু, অয়ন, বৎসর, যুগ ইত্যাদি নামে উক্ত হইয়া 
থাকে । “কাল” বলিতে আমর! সাধারণতঃ জগতের ক্রিয়া, পরিবর্তন বা 
গতিকেই বুঝিয়। থাঁকি। | 

ঈপ্সিততমকে পাইবার নিমিত্ব সকলে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, যতদ্দিন 
না ঈপ্দততমের সমাগম হয় ততদিন কর্ম নিবৃত্ত হইতে পারেনা । যাহ! 
যাহার কারণ, তাহা তাহার আত্মা, তাস তাছার ঈশ্বর, তাহা তাহার 
নিয়ামক এবং আত্মাই সকলের প্রিকহম। ছান্দ্যোগ্যোপণিষৎ বলিয়াছেন-_ 
. শকুনি (পক্ষী ) ব্যাধের হস্তগত ত্র ছার! প্রবদ্ধ হইয়। প্রথমে বন্ধন মোচন 
ুর্ববক পলাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু যখন কোথাও স্থির হইতে পারেনা, 
কোথাও বিশম স্থান পায়না, তখন শ্রাস্ত হইয়া অনন্থগতি পক্ষী বন্ধন- 
স্থানেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়ঃ ব্যাধের হাতেই আত্মসমর্পণ করে। মায়ামুগ্ধ, 
লক্ষ্য, দিউসুঢ় জীবগণও সেইরূপ বিশ্রাম স্থানের অথষণার্থী হইয়! প্রথমে. 
পিকে দিকে পতিত হয়, বিবিধ অবস্থা 'প্রাপ্ত হয়, অবিগ্ভার আকর্ষণে 
আকৃষ্ট হইয়া, বিবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, স্বগৃহস্থিত চিন্তামণিকে খুঁজিতে 
গিয়। বাহিরে গমন করে, কিন্ত যখন কোথাও আরাম স্থান, আনন্দভবন 
দেখিতে পায় না, যেখানে বিশ্রাম করিতে যায়, যাহাকে ঈপ্নিততম বলিয়া ধরিতে 
যায়, তাহাই তাহ! নহে বলিয়। বুঝিতে পারে, তখন বিশ্বের মহাকর্ষণ 
শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়! শ্রাস্তজীব, অনন্যগতি জীব কেন্ত্রাভিমুখে ধাবিত 
হইয়া! থাকে সর্বসস্তাপহর হর চরণে নিপতিত হয়, তুমি মামার প্রাণের প্রাণ, 
তুমিই আমার প্রিয়তম, আমি তোমাকে পাইবার জন্যই সদা চঞ্চল, এই বলিয়া 


জগৎ প্রাণের গ্রপর হয়।* 





* “সবথা শকুনিঃ সুত্রেণ প্রবন্ধে দিশংদিশং পতিত্বাইন্টব্রায়তনমলন্বা 
বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বাইন্তাত্রাধতনমলন্ক! 
প্রাণমেবো পশ্রয়তে প্রাণবন্ধনংহিসোমামন ইতি+_ . ছান্দোগ্যোপনিষৎ। 


শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা । "৫১৫ 


কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেক্ত্রিয় যখন স্থিরভাবে অবস্থান 
করে কোন ক্রিয়া! করেনা, চক্ষুঃ যখন রূপ গ্রহণ করেনা, কর্ণ যখন শব্বগ্রহণ 
করেন।, ত্বগিন্দ্িয় যখন স্পর্শ গ্রহণ করেনা, জিহ্বা যখন রসাম্বাদন করিতে 
নিবৃত্ত হর, নাসিক! যখন গন্ধ গ্রহণে বিমুখ হয়, ইক্দ্রিয়গণ যখন সংকল্লাদি 
ক্রিয়াত্মক অন্তঃকরণের অনুগত হয়, নিবৃত্ত বা(পার ( ক্রিয়। শূন্য ) হয়, অধ্যবসার 
লক্ষণ। ( অধাবপায়.ইহ! এইরূপই এবন্প্রকার নিশ্চয়ঃ বুদ্ধির বৃত্তি_-বুদ্ধির 
কার্ধ্য ) বুদ্ধিও যখন নিশ্চেষ্ট হয়, ন্য।পার শূন্য হয়, তখন তাদৃপ অবস্থাকে 
“পরমগতি" বল! হয়৷ থাকে। এইরূপ অবস্থায় আত্মার স্বরূপাবস্থান হইয়া 
থাকে। বাহাকরণ ও অন্তঃকরণের যে স্থির-_মচল! ধারণ! তাহাকে “যোগ” 
বলা হয় ( “যদ! পঞ্চা নতিঠঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বৃদ্ধিশ্চন বিচেষ্টতি তামাহঃ 
পরমাং গতিম্‌॥ তাং যোগমিতি মন্যান্তে স্থিরামিন্দ্িযধারণাম্‌ ।”--কঠোপনিষৎ )। 
“রাত্রি' শব্দের অর্থকি, তাহা তুমি শুনিয়াছ। যাহা কর্ম হইতে অবসর প্রদান 
করে, অথব! যাগ! নিদ্রাদি স্ুখপ্রদান করে যাহা নক্তঞ্চর (যাহ!র। নকুঞ্চর-- 
যাহার! রাত্রিতে বিচরণ করে, রাত্র যহাদের বিহার সময়) ভূত সকলকে 
পরকুষ্টরূপে হ্যুক্ত করে (রাত্রি উপস্থিত হইপে, রাত্রিচর প্রাণীর। আমাদের 
বিহারের লময় আসিয়াছে জানিয়। আনন্দিত হয়) এবং যাহ! মনুষ্যাদি দিবাচর 
প্রাণিবর্গকৈ ইতিকর্তব্যতা হইতে উপরত করে; তাহ! রাত্রি" । ভগবান্‌ 
শ্রীরুষ্চন্ত্র মহামতি অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, ঘে পুরুষের উন্দ্িয়গণ, ইন্জিার্থ 
(রূপ-রসার্দি) হইতে সর্বশঃ নিগৃহীত হয়--আাকর্ষিত হয়, তাহারই প্রজ্ঞা_ 
আত্মতত্ব বিষয়িনী বুদ্ধি প্রতিষ্টিত। হয়। 1 কঠশ্রুতি এই কথাই বলিয়াছেন। 


“য। নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী! 
যন্তাং জাগন্তি ভূতানি স| নিশা পশ্ঠতো মুনে ॥% 
_শ্রামস্তগব্দগীতা । ২৩৯ 


সব্ধভৃতের __বিষয়াসক্ত চিত্ত, আত্মার স্বরূপ দর্শনে অযোগ্য সর্বপ্রাণীর 
যাহা নিশা, আত্মতখ্ববিষয়ক জ্ঞানাভাবরূপ রাত্রি, সংযমী--পরাবৃত্ব-__সম্যগরূপে 


-িস্পিস্মহরটি 





+ “তন্সাদ্যদ্য মহাবাহে। নিগৃহীভানি সর্বশঃ | 
ইন্জিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেত্যন্তস্য গ্রজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত ॥” | 
__শ্রীমস্তগবন্গীত ২৮৬. . 


৫১৬ উৎসব 


নিগৃহীত ইন্জির় যোগী তাহাতে-_-সেই রাত্রিতে প্রবুদ্ধ জাগিয়া! থাকেন। 
বিষয়াসক্ত আত্মদর্শন বিমুখ প্রাণিগণ যাহাতে-_যে জগদাবস্থাতে জাগিয়া থাকে, 
স্বব্যবহার করিয়া থাকে, মননশীল আত্মদর্শনে নিরত চিত্ত যোগীর তাহ! নিশা-- 
তাহা সকল ইন্দ্রিয়ের উপরম রূপ! রাত্রি। দিবাঁভীতের ( উলুক-পেঁচ। ) দিন 
যেমন রাত্রিত্বরূপ এবং রাত্রি দিন স্বরূপ, সেইরূপ বিষয়াসক্ত প্রাণীর যাহ! দিন 
স্বরূপ সংধতেন্জ্রিয় যোগীর তাহ! রাতরিস্বপ্ূপ এবং যোগীর যাহা দিন, যোগী 
াছাতে প্রবুদ্ধ, বিষয়াসক্তের তাহ! তামদী রজনী । রাত্রি দিবাচর প্রাণীদিগকে 
কর্ম হইতে নিবৃত্ত করেন, এবং নজঞ্চর প্রাণীদিগকে প্ররকুষ্টরূপে হর্ষযুক্ত 
করেন, প্রবোধিত করেন। পূর্বে উক্ত হইপনাছে, প্রলয্নকালে শুদ্ধচিত্ত 
পুরুষগণের চিত্ত প্রকাশ শুন্ভ হয়না, অজ্ঞানাবৃত হয়না । আমর! রাত্রি 
বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, ছাহ! দৈনন্দিন প্রলয়। ইন্্িয়গণ 
যখন ন্বন্ব বিষয় গ্রহণরূপ ক্রিয়! করে, তখনকার অবস্থাকে . আমর! 
জাগরণাবস্থ! বলিয়। বুঝি এবং ইন্দ্রিগণ যখন ম্ব স্ব ব্যাপার হইতে নিবৃত্ব 
হয়, তখনকার অবস্থা আমাদের সমীপে নিদ্রিতাবস্থারূপে পরিচিত। যোগীগণ 
ইন্দিয়গণকে নিগৃহীত করেন, প্রত্যাহার করেন, অতএব সাধারণতৃতের যাহ! 
জাগরণাবস্থা, ধোগীদিগের তাহা নিদ্রিতাবন্থা। যোগীর! ইন্্রিরগণকে বাহ্‌ 
বিষয় হইতে প্রত্যাহার করেন বটে, কিন্ত তাহার! জ্ঞান শুন্ত হ'ন না, 
যোগনিদ্রা ও সাধারণের পরিচিত নিদ্রা এক সামগ্রী নহে। পরন্দ্রিয়ক 
জানই একমাত্র জ্ঞান, ধাহাদের এইরূপ ধারণা, তাছার! কখনও বুঝিতে 
পারিবেন ন!, ইন্জরি়গণকে তাহাদের স্বস্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিলেই 
চিত্ত জ্ঞানহীন হয় না। রাত্রি হৃক্তে উক্ত হইয়াছে, বেদোক্ত অনুষ্ঠান 
দ্বার! ধাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, ধাহাদের চিত্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে, 
রাত্রি বা দেবী ভূবনেশ্বরী প্রলয়কালে তাহাদের মূল অজ্ঞানকে বিদুরিত 
করেন, তাহাদের চিত্তকে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে আলোকিত করেন। কঠোপ- 
নিষৎ যাহাকে পরমগতি বলিয়াছেন, যাহাকে যোগ বলিয়াছেন॥ যথোক্ত 
পুরুষগণ তাদৃশ অবস্থাতে জাগ্রত থাকেন। বিষয়াক্ত বাহাতে নিজ্রিত সংযমী 
তাহাতে গ্রবুদ্ধ গীতার এই কথার অভিগ্রার কি, তাহ! চিন্ত। করিলে, উপলব্ধি 
হইবে, ইন্জরিরগণকে নিগৃহীত করিলে, চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিলে, যোগীর চিত্ত 
প্রকাশ শূল্ত হয় না, জ্ঞানহীন হয় না। সমাধি দ্বার। যোগী সর্বজ্ঞত! লাভ 
করিক়| ধাকেন। তগবান পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, চিত্বৃত্তি নিরোধের নাম 
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যোগ, চিত্ববৃত্তি সর্বথ! নিরুদ্ধ হইলে, আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি হইর়! থাকে । 
শিবের--পরমেরশ্বর বা! পরমাত্মীর উপাসন| ও চিত্তবুত্তি নিরোধরপ যোগ, এক 
সামগ্রী। জীবাত্মার পরমত্থার সহিত সংযোগই যোগ” | জীবাত্ম! যদিও সর্বদাই 
সর্বব্যাপক পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন, তথাপি আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি 
বশতঃ জীবের তাহ। বোধ হয় না, যে উপায় দ্বার সেই আবরণ ও বিক্ষেপ এই 
শক্তিছবয়ের ( অবিগ্ভার এই দ্বিবিধ শক্তির কথ! রাত্রিস্ক্তের ব্যাখযাতে বল! হই- 
্লাছে) নাশ হয়, সেই উপায়ের নাম যোগ। অতএব যোগ দ্বারা জীবের 
অজ্ঞানের নাশ হয়, অ্ঞানের নাশ হইলেই জীব যে পরমাত্মা হুঈটতে ভিন্ন নহে, 
তাহ! সে বুঝিতে পারে। 


ইন্্রিয়গণের প্রত্যাহার, চিত্তবৃত্তির নিরোধ 
এবং “শিবরাত্রি ব্রত”, এক সামগ্রী-_ 


চজ্ত্রমা মনের অধিষ্ঠাজী দেবতা | চন্ত্রম! হৃর্যের আলোকে অলোকিত 
হন-__প্রকাশিত হন। চন্দ্রমা যখন পূর্ণিমার পর এক এক তিথিতে ক্রমশ: 
সর্ষের অভিমুখে গমন করেন, অমনি তাহার এক এক কল! করে ক্ষয়--অন্তধাঁন 
হয়। অমাবস্তাতে ষখন সুর্য ও চন্দ্রের পর সন্নিকর্ষ হইয়া! থাকে, তখন আত্ম 
চন্ত্রমাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ষোগীর৷ যখন ঈন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার 
করেন, উভয়াত্মক মনে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় ও পঞ্চকর্মে্জিয় শক্তি যখন গ্রত্যান্ৃত 
হয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত যখন অধ্যবসায়াদি ব্যাপার শৃন্ত হয়, তখন 
জীবের কঠোপনিষৎ বর্ণিত পরমগতি প্রাপ্তি হইয়া! থাকে, তখন জীবাত্মার 
সহিত পরমাত্মার একীভবনরূপ যোগ হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়। পঞ্চ কর্ন 
এবং মন, অহঙ্কার, চিত্ত ও বুদ্ধি" এই অন্তঃকরণ চতুষ্টয় ইহাদের-_এই চতু- 
দিশের নিরোধই পরমগতি, এই চতুর্দশের নিরোধ দ্বার শিবকে দেখিতে 
পাওয়া ধায়, এই চতুর্দশের নিরোধই শিবদর্শন, এই চতুর্দশের নিরোধই 
*শিবরাত্রিব্রত।” চন্দ্রম৷ কৃষ্ণাচতুর্দশীতে যে কারণে হৃর্য্ের সমীপবর্তী হুন, 
দীবায্ম। দেই কারণে অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্তরিয়, পঞ্চ কর্শেক্দ্রিয় এবং মন, অহঙ্কার, 
চিত্ত ও বুদ্ধি পরমাত্মার সমীপবর্তী হুইরা থাকেন, এই চতুর্দীশের নিরোধ 
করিতে পারিলে, অধাবন্তাতে জীব চন্্রমার পরমাত্মরূপ হুর্ধ্ের সহিত একী- 
ভবনরূপ যোগ হইয়া! থাকে । সাধারণ প্রাণীদিগের যাহা! নিশ।। যোগীর তাহা 
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দিন) সাধারণ জীবের যাহা! দিন) যোগীর তাহা আত্মদর্শনরূপ। প্রকাশাত্মিক। 
রাত্রি। ইঞ্জ্রিয়গণের উপরতি না হইলে অস্তঃকরণের বৃত্তি নিরোধ না৷ হইলে, 
চিন্নর়ী রাত্রিদেবীর উদয় হয় না। অতএব ক্ৃষঃপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রিই শিবকে 
দেখিবার উপযুক্ত কাল। 


মাঘ-ফাল্তুন মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে শিবরাজিত্রত 
করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কেন ? 


ক্ষণচক্র হইতে মহ। প্রলয় চক্র পথ্যস্ত প্রত্যেক চক্রই অছোরাত্র চক্র, 
ক্ষণচক্রেও অহোরাত্রের চক্রের 'গাবর্তন হয়, মুহূর্ত চক্রেও অহোরাত্র চক্রের 
আবর্তন হয়, বসর চক্রও অহোরাত্র চক্রের আরম্তনাত্মক। গুণত্রয়ের 
পর্যযায়ক্রমে .অভিভব-প্রাহর্ভীবই চক্র শঙ্ষের অর্থ। 'ক্রিয়।” ও পরিচ্ছিন কাল 
এক . পদার্থ, ক্রিয়া মাত্রেই ত্রিগুণ পঞ্চিমাণ, অতএব সকল পরিণামই ক্রেম- 
পরিণাম ব| চক্রাবর্ত। জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিনাশ এই 
ছয়টা ভাব বিকার অবিরাম পর্য্যায়ক্রষে আবর্তন করে। খাগেদ বলিয়াছেন 
(রাত্রি স্থক্তের ব্যাখাতে উক্ত হইয়াছে ) “উঃ ও “রাত্রি সদ! পর্য্যাযক্রমে 
আবর্তন করে, ইহাদের পর্যযায়ক্রমে আগমন-_গ্রত্যাগমনের আবিাব-__তিরো- 
ভাবের বিরাম নাই, ইহাদের প্রবৃত্তির অন্ত নাই। 'উধা” ও ররাত্রি' উভয়েট 
অমৃত্ত-অমরণধর্ন্া। শাঘ-_ফান্তনের পর নূতন বৎসর চক্রের আরম্ভ হয়। 
রাত্রির পর দ্রিন এবং দিনের পর রাত্রি যথাক্রমে লয়ের পর সৃষ্টি 
এবং সৃষ্টির পর লয়। গ্রুলয়ের পর স্থষ্টি এবং মাঘ-_ফান্তনের পর 
নববর্ষচক্রের পুনরাবৃত্তি এককথা। মাধ-ফান্তনের কষ্ণাচতুর্দশী রাত্রিতে 
জাগরণন্ীল পুনর্জজন্মভীরু শিব-শিবার পরম শীস্তিময় ক্রোড় হইতে বিচাত 
ভইয়। এই ছুঃখময় সংসারে আমিতে একাস্ত অনিচ্ছুক পুরুষগণ সর্বাস্তঃ- 
করণে প্রার্থনা! করেন, হে রাত্রে! তুমি যে অতি দয়াবতী, তা'ই মাগো! 
প্রার্থনা করিতেছি, নতুবা আমাদিগকে তোমার চিরশাস্তিময় কোলে স্থান 
দেও, আমাদিগকে সংসারার্ণব হইতে উদ্ধার কর, এই প্রকার প্রার্থন! কি 
করিতে পারিতাম মা! আমর! তোমার পামর সস্তান আমাদের কোন 
স্ুকৃতি আছে কিনা, তাহা তুমি 'দেখিওনা, আমর] অপরাধের আল, 
আমাদের ছবসনারূপ বুক এবং বৃকবৎ মারক পাপরাশিকে তুমি আমাদিগ 
হইতে পৃথক কর, চিত্তাপহারক কামাদি তন্করগণকে আমাদিগ হইতে দুরীভৃত 
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কর এবং তাহা! করিয়া আমাদিগের সুখে ভবার্ব তারিণী হও, আমাদের 
ক্ষেমস্করী হও, মোক্ষদাত্রী হও। 

জিজ্ঞান্্র--কেবল মাঘ-ফান্তন মাসের কৃষ্ণ! চতুর্দশী রাজি টিটি 
প্রার্থন করিবেন কেন, ভবভীত ন্যক্তি সংসারার্ণব তারিণী পরম কল্যাণময়ী 
বিশ্ব্ননীর কাছে নিরস্তর এইরূপ প্রার্থনা না করিবেন কেন? শিবরাত্রি" 
নিতা শিবরাত্রি না হইবে ফেন? 

বক্তা--পূর্বেষ্ট ত বলিয়াছি, ক্ষণচক্রে শিবরাত্রি আছেন, মুহূর্ত চক্রে 
শিবরাত্রি” আছেন, “সম্বংপর' চক্রে শিবরাত্রি আছেন, যুগচক্রে শিবরাত্রি 
আছেন, মহাপ্রপয় শিবরাত্রি ভিন্ন আর কি? দিনের পররাত্র, রাত্রির 
পর দিন যে চক্রবং আবর্তন করে, দিন কখন রাত্রি ছাড়া, রাঁত্র কদাচ 
দিন ছাড়! থাকেনা, ইহা! ত তোমার বহৃশ্রুত কথ, ইহ ত তোমার বহুশঃ 
অনুভূত বিষয়। “রাত্রি লয় বা সংহারেয় সময় দিন সৃষ্টির সময। রাত্রিতে 
দিবাচর মনুষ্যার্দির স্বভাবতঃ বহিষ্ষঃণ ও অন্তঃকরণের উপরতি--নিরোধ 
হুইয়। থাকে। রাত্রিতে দিবাচর শ্রান্ত মনুষ্যাদি প্রাণিগণ বিশ্বজননী ভূবনেশ্বরী 
রাত্রি দেবীর সর্বাধার ক্রোড়ে ুমাইয়৷ থাকে । করুণাময়ী রাজিদেবী 
সকলকে নির্বিশেষে কোলে স্থান দেন বটে, কিন্তু সকলের অজ্ঞান নাশ 
করেনন৷, প্রাণিমাত্রের হাৰয়ে নির্বিশেষে আত্মদর্শনের প্রবৃত্তিকে গ্রবোধিত 
করেননা, পুনর্ধার জন্ম না হয়, এইরূপ প্রার্থনা করিতে “প্রেরণা দেনন|। 
ধাছার! ভবভীত হইয়াছেন, ফাহাদের চিত্ত বেদোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান তার! শুদ্ধ 
হরাছে, যাঁহ।র। শিবধুক্ত শিবার সর্বাধার ক্রোড়কে পরম শান্তিময় পরমানদ্ধ- 
গ্রদ নিজ নিকেতন বলিয়! বুঝিগ়াছেন, বিশ্বের জনকজননীকে জনক-গ্রননী 
বলিয়। জানিয়াছেন, অতএব ষাহছাদের বুুখখান শক্তির অভিভব ৪ নিরোধ 
শক্তির গ্রাহূর্ভাব হইয়াছে, অতএব যাহার] অনক-জননীর অঙ্ক হইতে বিচ্যুত 
হইতে একাস্ত অনিচ্ছুক ভইর়াছেন, আমাদের অজ্ঞানকে অপদারিত কর, 
আমরা যাহাতে আর অন্রনের জ্ঞাড়াভূমি না হই তাহা করঃ 
ধাহার! সর্বাস্তঃকরণে এইরূপ প্রার্থন। করেন, চিম্ময়ী ভূবনেশ্বরী'রা ত্রিদেবী 
তাদৃশ সুসন্তান দ্গেরই অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন, তাহাদের হৃদয়কে বিশুদ্ধ 
জানালেকে পূর্ণ করেন, সাধারণ প্রাণীগণের কাছে মা আমার চিগ্ময়ীরূপে 
প্রকটিত হন না, সাধারণ প্রাণীগণ মার ঘোরা তামসী মৃর্তিই দ্নেখিয়া থাকে, 
সবধুপ্তিকালে সকলেই পরমাত্মবার কাছে যার, কিন্তু সকলেই কি, তাহ! জানিতে 


পারে? গরানিতে পারিলে কি, আর জাগতিক ভাবে জাগিতে চাহিত:? আর 
পরমোল্ল।সে জাগতিক ব্যবহারশীল হইতে পারিত % ভগবান্‌ তা"ই বলিয়াছেন, 
বিষয়াপক্জ অবিবেকীর। যাহাতে প্রবুন্ধ। সংষমীর!. তাচাতে নিদ্রিত এবং উহার]. 
যাহাতে নিজ্িত সংঘমীর1 তাহাতে প্রবন্ধ । 


শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানে রাত্রি জাগরণকে 


প্রধান কর্তব্য বল৷ হইয়াছে কেন ? 
জাগরণ শব্দের অর্থকি? 


জিজ্ঞান্থ--শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণকে এত প্রশংস| কর! হইয়াছে কেন? 

কি নিমিত্ত ইহ! অবশ্য বর্তব্যরূপে অবধারিত হইয়াছে ? 
বুক্ত।-“জাগরণ” বলিতে লোকে সাধারণতঃ যাহ! বুঝিয়া থাকে, শিবরাত্রিতে 

জাদৃশ ( সাধারণের পরিচিত ) জাগরণের ব্যবস্থা কর! হয় নাই। সর্ধপ্রাণী 
যাহাতে যে ভাবে নিদ্রিত এবং মুমুক্ষু, সংষমী যে ভাবে জাগ্রত, শিবরাত্রিতে 
দেই ভাবে জাগ্রত থাকিবার বাবস্থ! হইয়াছে । “ব্রত” ও উপবাস এই শবাদ্ধয়ের 
অর্থ অবগত €ছইলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, শিবরাত্রি ব্রত যথার্থভাবে করিতে 
হইলে, কি ভাবে জাগিয়। থাকিতে হয়, শিবরাত্রিতে ষে ভাবে জাগরণ করিবার 
বিধি ইয়াছে, সে ভাবে জাগরণ কাহাকে বলে। 

জিজ্ঞান্থ--মাঘ-ফান্তন মাসে শিবরাত্রি ব্রত করিবার নিয়ম হইয়াছে কেন, 
আর একটু স্পষ্টভাবে তাহ! বুঝাইয়! দিন | 


বন্ত। _মাঘ-ফান্তন মাসে শিবরাত্র ব্রত করিবার বিধি হইয়াছে কেন, তাহ! 
স্পষ্টভাবেই বুঝাইয়াছি। মাঘ-ফাস্তন ম।স সম্বংসর চক্রের শেষ আবর্তনের মাস, 
উছার! পুনঃ স্যষ্টির পূর্ববর্তী মাল, যে বদর চলিতেছে মাঘ-ফান্তুন এই মাসঘয় 
তাহার রাত্রি রূপ, ইহার পর আবার শ্যাষ্টি হইবে, আবার জ্রাগতিক ভাবে 
জাগিতে হইবে । ধারণ। করিবার চেষ্টা কর, বৎসর ও অহোরাত্র চক্র বিশেষ। 
দিন ধায়, রাত্রি আসে এবং রাত্রি বায় দিন আসে, এই অহোরাত্রের সন্ধিতে বে 
কারণে সন্ধ্যার উপাসনা করিবার বিধি হইয়াছে, সেই কারণে মাধ-ফান্তনের 
কৃষ্ণ! চতুর্দীশীতে শিবরার্রির ব্রতানুষ্ঠানের বাবস্থা হইয়াছে । ধড়বিংশ ব্রাহ্ধণে 
“সন্ধা কি, সন্ধ্যোপাননার কাল কি, তাহা! বুঝাইবার সমদ্দে উত্ত হইয়াছে, 
অছোরাত্রের যে সন্ধি সেই কাল সন্ধ্যার উপাসনার অগ্গকুল কাল। 


শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা | : ৫২১. 


জিজ্ঞান্থ-_-অহোরাত্রের সন্ধিকালে সন্ধা! করিবার_-ঈশ্বরোপাঁসন। বা যোগ 
করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কেন? 

বক্ত।--ষড়_বিংশ ব্রাহ্মণ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, সুরবিরোধী--অন্রের! 
আঘিত্যকে লক্ষ্য করিয়! যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যধন আদিত্যের অভিমুখে ধাবমান 
হইয়াছিল, তখন আদিত্য ম্পর্ধমান অনুর দিগ হইতে ভীত হুইয়াছিলেন, 
অন্থর ভয়ে ভীত আদিত্যের স্বদয় তখন কুর্মরূপে ( কচ্ছপের ন্যায় ) সন্কুচিত 
হইয়াছিল। আদিত্য ভীত হইয়া প্রঞ্জাপতির সমীপে গমন করেন। গ্রজা- 
পতি আদিত্যের রক্ষণার্থ খত অনৃত ব! মিথ্যার বর্জন-_কৃতনন বস্ততত্বের সম্যগ. 
জ্ঞানাঞ্জন, সতা- যথার্থ ভাষণ, ব্রহ্ম! (ঞ্কথেদাদির উপদিষ্ট কর্ম), (প্রণব ও 
পাদত্রয্নবতী গাক্সব্রী এই পাঁচটাকে ভেষজ-_প্রতীকারের ভীতিনাশের, আত্মরক্ষার 
উপায়রূপে অবধারণ করিয়াছিলেন। অপপি5 এই পঞ্চবিধ উপায়ের দ্বিজগণকে 
(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এই বর্ণত্রয়কে ) এই ভেষজের মুখ প্রধান প্রয়োগ 
কর্ত। বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন। দ্বিগণ এই নিমিত্ত অহোরাত্রের সন্ধিতে 
সন্ধ্যার উপাসনা! করিয়! থাকেন (“অন্থরা। আদিত্যমভিদ্রবংৎন আদদিত্যো 
বিভেত্বস্য হৃদয়ং কুর্শরূপেণাতিষ্ঠৎ স গ্রজাপতিমুপাধাবৎ তস্য প্রজাপতিরেতস্তে- 
ষ্জমপণ্তদৃতঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচোস্কারশ্চ ত্রিপদাঞ্চ গায়ত্রীং ব্রক্ষণোমুখমপন্থাতন্মাত্ব।- 
হ্ণোহ্ছোরাত্রস্য সংযোগে সন্ধযামুপান্তে”- ষড়বংশত্রাঙ্ষণ )। 

পিজ্ঞান্--লামি কিছুই বুঝিতে পাগিলাম না। আদিত্য অন্থর ভয়ে 
ভীত হইবেন কেন ? আরাদত্য ভীত হইয়। প্রজাপতির সমীপে গমন করিলে, 
প্রঞ্জাপতি আদিত্যের রক্ষণার্থ খত, সতা, বেদোক্ত কম্ম, প্রণব ও গায়ত্রী এই 
পাচটীকে ভেষজ বলিয়া অবধারণ ক রয়াছিলেন, অপিচ দ্বিজগণকে এই ভেষজ 
প্রয়োগের প্রধান পাত্ররূপে স্থির কাঁরয়! ছিলেন, এই সকল কথ বেদের কথা, 
অতএব ইছাদের গর্ভে যে সার আছে, ইহার! যে অত্যন্ত গম্ভীরার৫থক আমার 
তাহা বিশ্বাস হইতেছে, কিন্তু আমি এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি, তাহ। 
বুঝিতে পারিতেছি না। অহোরাত্রের সন্ধিতে দন্ধ্যার উপাসন! করিবার বি।ধ 
হইয়াছে কেন, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন। আদিত্যের ভয় নিবারক ভেষজ 
সমূহের ব্যবহার করিবার দ্বিগণ মুখ-প্রধান, এই কথার আপয় কি? একজনের 
রোগের, প্রতীকারার৫ধে অন্ডে ওয়ধ ব্যবহার করিবেন কেন? ষাহার রোগ, 
তিনি ওধধ ব্াবহার না করিয়া, অন্তে ওষধ ব্যবহার করিবেন, এই কথার 
গু অভিপ্রায় কি, কপাপূর্বক তাহা বুঝাই! দিন। 


৫২২. ২,০১০ উত্সব 


বক্তা-বর্তমান কালে ধাহাদের বৈদিক সন্ধ্যা করিবার অধিকার আছে, 
ধাহার! ভয়ে বা পুর্ব্ব পুরুধদিগের আচরিত নিয়ম বলিয়৷ এখনও বাহভাবে 
সন্ধ্যায় উপাসনা করেন, আমার বিশ্বাস, তাহাদের মধ্যে অল্প সংখাক ব্যক্তি 
তোমার মত সন্ধ্যাতত্বের জিজ্ঞান্থ হইয়া! থাকেন, আবার বলিতেছি, বৈদিক 
আর্ধ্য সন্তানদিগের যে, (শাস্ত্র দৃষ্টিতে দেখিলে ) শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে, 
তাছাতে কোন সন্দেহ নাই। 

অহোরাত্রের সন্ধিতে চিত সত্বগুণে স্থিত হয়, অহবোরাত্রের সন্ধিতে চিত্তে 
জানের আবরক তমঃ ও রজঃ (আবরণ ও বিক্ষেপ) এই শক্তিদ্বয়ের 
সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি হওয়ার, চিত্ত এই লময়ে লঘু হয়, প্রার্টতিক নিয়মে প্রশান্ত 
হয়, এই সময়ে স্বভাবতঃ অস্তঃকরণের গতি কেন্দ্রাভিমুখা হয়, এই সময়ে 
তগবান্‌ বা আত্মাকে মনে পড়ে, তাহার উপাসনা করিবার দ্বতঃ প্রবৃত্তি 
হয়। সাংসারিক কন্ম, বৈষয়িক চিন্তা আগ পূর্বক বৈদিক কর্ম পরায়ণ, 
অতএব সন্বগুণ প্রধান চিন্ত বৈদিক আধ্যৰস্তানগণ এই নিমিত্ব এই সময়ে 
অহোরানির সন্ধিতে ভগবানের ধ্যান করিতে, তাহার নাম ন্মরণে তাহার 
উপাসনা! করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ব্রাঙ্গমূহূর্ত, উষাকাল, জাগরণের 
কাল। সত্বগুণের বৃদ্ধিতে জাগরণ এবং তমোগুণের বৃদ্ধিতে নিদ্রা হর 
থাকে (“সত্বাজ্জগরণম্” )। মাতৃবৎ অন্ুকম্পাবতী শ্রুতি জীবকে পুনঃ পুনঃ 
উপদেশ করিয়াছেন, উখিত হও, জাগরিত ছও, সর্ব অনর্থবীজ ঘোররূপ 
অজ্ঞান নিদ্রার ক্ষন্ন কর, প্রক& আত্মবিদের সকাশ হইতে তুর্গম আত্মতত্ববিষয়ক 
উপদেশ শ্রবণ পূর্বক, তাহাদের উপদেশানুসারে কর্ম করিয়া আত্মার স্বরূপ 
অবগত হও, কবিরা-_ আত্ম তত্ববিৎ পুরুষবৃন্দ বলিয়াছেন, যথার্থ আত্মজ্ঞ।ন লাভের 
পথ হুক, অতি সৃক্স, ইহা তীক্ষীকৃত ক্ষুরাগ্রবৎ, ইহা ছুর্গম। অতএব সাবধান 
হও, মোহনিদ্র। ত্যাগ কর (“উত্তিঠত জাগ্রত প্রাপা বরান্নিবোধত। ক্ষুরস্য 
ধারা নিহিত দুরত্যয়া হুর্গং পথন্তৎ কবয়ে। বদস্তি ॥৮__-কঠোপনিষং )। 
উষাকালে এবং সায়ংকালে শুক্র ও বুছস্পতির উদয়কালে দ্বিজগখের হৃদয়ে 
শ্রুতির এইরূপ উপদেশ ( প্রকাশশীল দত্বগুণের প্রাছূর্ভাব হয় রণিয়) ক্রি 
করে, তাই স্বভাবে স্থিত বৈদিক আধ্যসস্তানগণ অহোরাত্রির সন্ধন্থলৈে একবার 
প্রাণেক্স প্রাণের দিকে, হৃদয়ের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করেন, নিশানাথ অন্ত- 
মিত হইয়াছেন, উষাদেবী সমাগত হইগাছেন, হৃরধাদেৰ উদ্দিত হইতেছেন, 
পুতচিন্ত গত শরীর ব্রাহ্মণ হু্যদেবকে অবলোকন (তখন কুর্ধ্যদ্নেবের দ্বিফে তাকান: 
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যায়, তখন ক্রাঙ্গমুহ্ূর্ত ) করিয়। বিষয়াস্তর হইতে চিত্তকে গ্রত্যাহার পূর্বাক 
(প্রাকৃতিক নিয়মে এই সময়ে অল্প চেষ্টাতেই চিন্তকে পবিজ্রতাবে একাগ্র 
ফরিতে পার! যায়), উদীয়মান লাক্ষারসবৎ অরুণ কৃর্য্যদেবে হর্ষ পুলকিত 
শরীরে, ভক্তি নঅ হৃদয়ে, আশাযুক্ত প্রাণে, চিন্তকে সম্বন্ধ করিয়া অর্থ ভাবনা 
পূর্বক স্থাবর জঙ্গন জগতের আত্ম! হুর্য্যদেবের স্ততি করিয়া খাকেন। 
প্রকাশের আবরক বা তমোগুণই অন্থর। তমোগুণ, প্রকাশশীল সন্বগুণকে 
আঅভিভব করিবার নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা করে, ইহার নাম দেবানুর সংগ্রাম 
্বাত' সতা জ্ঞানার্জন, সত্যভাষণ, বেদোক্ত কর্ম সম্পাদন, প্রণব ও গামত্রীর 
অর্থ-চিন্তন পুর্ধক জপ, ইহারাই মক্জান নাশক, ইহাদের মাশ্রন গ্রহণ করিলে, 
অস্থর কর্তৃক আক্রান্ত হইতে হর না, ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক 
সাংসারিক কর্ম করিলেও বদ্ধ থাকিতে হয় না। আদিত্য অস্ুর ভীত হন 
না, হুর্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে উদ্দিত ব1 অন্তমিত হন না, ইনি সর্বদাই সমভাবে 
বি্কধান আছেন। জ্ঞানময়, প্রকাঁশময় হৃর্ধ্যদেবের অস্তময় কখন হয় না, 
ধিনি এই সত্যের রূপ যথাধথ ভাবে দর্শন করিতে পারেন, এই সত্যঙ্জান 
ধাহার বিমল হৃদয় গগনে প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি হুর্যযদেবের সাধুজ্য-_সহবাল, 
হূর্য্যদেবের সারূপ্য-সমান রূপত্ব এবং ইহার সলোকত। প্রাপ্ত হয়েন (“স ৰা 
এষ ন কদাচন নিআ্রোচতি ন হু বৈ কদাচন নিয্রোচত্যে তন হ সাযুজ্যং সরূপতাং 
সলোকতামন্্ঁতে য এবং বেদ য এবং বেদ।»-_এীতরেয ব্রাহ্মণ ৩৪1৯ )। 

জিজ্ঞান্-_তবে নৃুর্য্য অন্থর ভয়ে ভীত হন, এই কথ! বলা হইয়াছে কেন? 
সূর্য্য অনুর ভয়ে ভীত হইয়! প্রজাপতির শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এই 
কথার অর্থকি? 

বন্ত।-_স্ু্যই প্রজাপতি, আদদিতাই হিরণাগর্ভ। কৃুর্যা সিদ্ধান্ত নামক 
প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, “বেদে ছিরণ্যগর্ভ এই নাম দ্বারা 
আদিত্যই লক্ষিত হইয়াছেন। আদিভূত বলিয়া (স্থষ্টির আদিতে প্রকটিত 
হন, এই নিমিত্ত) ইহার আদিতা নাম হইয়াছে, এবং বিশ্বের সবিতা প্রসব 
কর্ত। বলিয়৷ ইনি স্থধ্য নামে অভিহিত হুইয়াছেন। ইনি গ্রকাশস্বরূপ, ইনি 
প্রলয়াবস্থারূপ অন্ধকারের নাশকর্তা, ইনি ভূতভাবন জগদীশ্বর। এই কালাস্মা 
পরমেশ্বর ব্রঙ্গাগরপ রধোপরি বর্ষরূপি চক্র দ্বারা বেদকে "গায়ত্রী, 
ফিক, “মনু পও বৃহতী' “পডক্তি' 'ত্িষ্পত ও “জগতী” এই সপ্ত 
ছন্গরপ অন্থ করিয়৷ নিরস্তর লোক হইতে লোকাস্তরে পর্ধযটন করেন 


৫২৪ . উদসব। 


(“হিরণ্যগর্ডো ভগবাপেধশ্ছদ্দপি পঠাতে। আদিত্যোহাদিভৃতত্বাৎ প্রস্থত্যা 
সুর্য উচ্তে । পরং জ্যোতি স্তমঃ পারে হৃর্য্যোহ্য়ং সধিতেতি চ। 
পর্যে)তি ভুূবনান্তেষ ভাবরন্‌ ভূতভাবনঃ। প্রকাশাত্ম তমোহস্ত। মহানিত্যেষ 
বিশ্ুতঃ ॥”--সুধয সিদ্ধান্ত-_দ্বাদশ অধ্যায় )। ভগবান আদিত্য ত্রয়ীময়-_ 
অর্থাৎ খকৃ্‌, য্ভুঃ ও সাম এই বোদত্রয়াক্মক। এই আদিত্য অন্গুর ভয়ে 
ভীত হইতে পারেন কি? অস্থুর ভয়ে ভীত হন, জীবাস্কা, জীবাত্মাই 
অবিস্ভার শাসনাধীন, আবরণ ও বিক্ষেপ এই শক্তিদবয়ের ক্রীড়াভূমি। জীবাত্মা 
বদি খক, সতা, ব্রহ্ম, প্রণব ও গায়ত্রীকে আশ্রয় করিতে পারেন, তাহা 
হইলে, অসুরগণ আর তাহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না। অহো- 
রাত্রির সন্ধিতে দ্বিজগণক্েই সন্ধা! করিতে বলা হইয়াছে, খতাদিকে জীবাত্বার 
অন্থর-রক্ষ! (কবচ বা! বর্ম) রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। পুর্বে বলিয়াছি, 
ক্ষণ হইতে মহা প্রলয় পধ্যস্ত অহোরাত্র জরক্রের পর্যায়ক্রমে আবর্তন হইয়া 
থাকে। অতএব সন্ধ্যার অহরহঃ উপাসঞ্রট করিবার বিধি শাস্ত্রে উক্ত 
হইয়াছে । সমর্থ হইলে, প্রতোক ক্ষণ টাক্রের অহোরাত্রের সন্ধিতে প্রতি 
মুহূর্তের, প্রতিদিনের, প্রতিপক্ষের, প্রতোক্ষ মাসের, প্রত্যেক অয়নের, প্রতি 
সম্বংদরের, অছোরাত্রের সন্ধিতে সন্ধ্যার উপাসনা কর্তব্য। কৃষ্ণপক্ষের 
অহোরাত্রি সন্ধি কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রি, সম্বংসরের অহ্োরাত্রের সন্ধি মাঘ- 
ফান্তন। অতএব মাঘ-ফান্তনের কৃষ্ণাচতুর্দশী রাত্রিতে চার প্রহরে বিশ্বের 
হারকারি শিবের ( শিবধুক্ত শিবার) যথার্থ ভাবে পুজা করিলে, উপবাস. 
ও জাগরণ পূর্বক বিশ্বকারণের উপাদন! করিলে, এরিক, পারত্রিক কল্যাণ 
হইয়া থাকে, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেরদ সিদ্ধি হইগন। থাকে । শিব ম্বরোদয় 
নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, সাধারণে দিন-রাতের সন্ধিকে সন্দি 
বলিয়া থাকে, কিন্তু সাধুগণ ইহাকে সন্ধি বলেন না, ্ুযুগ্ানাড়ীতে 
অবস্থিত প্রাণকে ইঙ্থার। সন্ধি বলিয় থাকেন। এই সন্ধিতে সন্ধ্যাকরিলে 
সন্ধ্যার যথার্থ ফপ প্রাপ্তি হই! থাকে (ণ্নসন্ধ্য/া সন্ধি রিত্যাহুঃ 
সন্ধ্যা সন্ধি নিগগ্ভতে । বিষমঃ সন্ধিগঃ প্রাণঃ স_ সন্ধিস্সন্ধিরুচ্যতে ॥* 
--শিব স্বরোদয় )। 
গিজ্ঞান্থ--তাহা! হইলে, অহোরাত্রির সন্ধিতে সন্ধ্যা কর্তব্য, যড়বিংশ- 
ব্রাহ্মণের এই উপদেশের কি গতি হইবে? | 
 বক্ধা--শিব হ্বরোদয়, যড়.বিংশব্রক্ষণের উপদেশেরই ব্যাথা! করিয়াছেন, 
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অহ্োরাত্রির সন্ধিতে সন্ধ্/ কর! উচিত এই শোৌত উপদেশের একত তাৎপর্য 


কি, ইহার আধ্যাম্মিক অর্থ কি তাহা বুঝাইয়াছেন। জাবালোপনিষদে উক্ত 
হইয়াছে, ইড়! ও পিঙ্গলার সন্ধিতে অর্থাৎ স্ুযুয়াতে যখন প্রাণ সমাগত 


হন, তখন দেহধারীিগের দেহে “অমাবস্া” হইয়া থাকে, অর্থাৎ তখনি 
ন্ীবাত্ম(র পরমাত্মীর সহিত যোগ হয় (*ইড়া-পিঙ্গলয়োঃ সন্ধিং বদ প্রাণঃ 
সমাগতঃ। অমাবসা! তদ। প্রোক্ত! দেছে দেহভৃতাংবর ॥”-_জাবালোপনিষৎ )। 
এতদ্বারা কি কারণে মাঘ-ফান্তনের কৃষণ চতুদ্দশীতে শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা হুইয়াছে তাহার আধাত্মিক অর্থ প্রকটিত হইবে। 

জিজ্ঞান্থ “শিব ও “রাত্রি” এই শব্দ্বয়ের যে অর্থ বিদিত হইয়াছি, তাহাতে 
*শিবপ্রিয়। রাত্রি এইরূপ অর্থের কিরূপ সঙ্গতি হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছ্িন! 
দাদ! “রান্ত্ি' চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরী, রাত্রি দুর্গা, অতএব তিনি পরমাত্মার-_ 
শিবের প্রিয়। হইবেন, তাহা বুঝিতে 'পামার কোন বাধা হইতেছে না, কিন্ত 
শিবের যে রাৰ্রি প্রিয়, সেই রাত্রিতে যে ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে, তাহা “শিব- 
রাত্রি ব্রত” এই পদের সাধারণতঃ জ্ঞাত এই অর্থের সঙ্গতি কিরূপ হইবে, তাহ! 
জানিতে ইচ্ছা হইতেছে । | 

বঞ্জ।- শিব প্রিয়! রাত্রিতে “শিবরাত্রি ব্রত” করিতে হয়, এই নিমিত্ত শিবরাত্রি 
ত্রতের, "শিবরাত্রি ব্রত” এই নাম হইয়াছে, শিবরাত্রি পদের হ্থেক্ত অর্থ হইতে 
ইহাই সুচিত হয়। শিবরাত্রি পদের আমি তোমাকে যে অর্থ বলিলাম, তাহা 
হইতে শিব প্রিয়া রাত্ডি- শিবরাত্রি এইরূপ ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপধ্য কি, তাহ 
তুমি জানিতে পারিবে, “শিবপ্রিয়া রাত্রি” “শবরাত্রিরঃ এইরূপ অর্থ, শিবরাত্রি 
ব্রতের হুদয়-রমণ রূপ দেখাইতে পারে না, মাঘ-ফান্তনের কৃষ্ণ চতুর্দীশী রাত্রি কি 
নিমিত্ত শিবের প্রিয়, উক্ত অর্থ দ্বারা তাহ! জানিতে পারা যায় না। রাত্রি 
সুস্ততে “রাত্রি” শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহ! উক্ত হইয়াছে শিবরাত্রির 'শিবপ্রিয়া 
রাত্রি' এই অর্থ হইতে রাত্রি শব্ষের সে অর্থ বুঝা যায় না। শিবকে পাইতে 
হইলে, ত্রিবিধ ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ করিতে হইলে, যে 
ব্রত ব1 কন্্ন করিতে হইবে তাহ! “যোগ*। “উপবাস, জাগরণ” ও “শিবপুঞ্জন' 
এই তিনটী ইহার অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনেরই ম্বরূপ। রাত্রি সুক্কে যেরাত্রির 
স্তুতি কর! হইয়াছে, সে রাত্রি যে, শিবের . প্রিয়তম, তাহা বলা বাহুল্য। 
শিব কদাচ শিব! বিষুক্ত হইয়া থাকেন ন!, শিবধুক্ত শিবা বা শিবধুক্ত রাত্রির 
পুজ। না! করিলে “শিবরাত্রি' ব্রতের বখাথভাবে অনুষ্ঠান হইতে পারে না; 


৬৭ 5 


£ইডি উত্সব । 

ত্রক্ষে+ উপাসনাতে কেবল ব্রহ্ম গৃহীত হুন না, শক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্ম, শিবাধুক্ত 
শিবই গৃথীত হইয়া! খাকেন,এইরূপ শিবার বঝ| থোক্ত রাত্রিদেবীর উপামনাও শিব 
বিষুক্ত রাত্রি ব৷ কেবল শিবার-_মারার উপাসন। নহে প্যথা ব্রহ্মণ উপাসনারামপি 
ন কেবলং ব্রঙ্গণে! গ্রহণং কিন্তু শক্তি বিশিষ্টন্তৈব, শক্তেম্তদতিরেকেণাভাবাৎ। 
কেবল স্তেপাসন! সম্ভবাচ্চ । তথা মায়! স্বরূপোপা সনায়ামপি ন কেবলং মায়ায় 
অবস্থানমন্তি। যেন কেবলায়। উপাসনং সম্ভবেং” * * *-__নাগেজী ভট্ট 
কত হূর্গা সপ্তশতী ব্যাখ্যা ।) ব্রত, “উপাসনা, পূজা! ও উপবাস এই 
সকল শব্দের অর্থ বিচার করিলে, তোমার অনেক সংশয় নিরম্ত হইবে। 
যাহাতে জীবগণের প্রতিদিনের বাবহার বিলুপ্ত হয়, তাহা 'জীবরাত্রি”। 
কঠোপনিষদে “যোগ” শবের যে অর্থ উক্ত হইয়াছে শ্রীমদ্তগবদ্গীতাতে যোগী- 
দিগের রাত্রি ও সাধারণের রাতি সম্বন্ধে যাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্যা 
হাম হইলে, শিবরাত্রি যে, শিবশশিবার সহিত জীবাত্মার সংযোগ বা 
সমাধি তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে ॥ এখন “ব্রত ও “উপবাস এই শব- 
স্বয়ের অর্থ কি তা! বলিব। | 


রামলীলায়_ শ্রীগুরু | 


৮১) 
অস্থয় লচ্চিদানন ব্রঙ্গ পরাৎপর 
নিগুণ নির্মল শাস্ত বেদে অগোচর 
সর্ধববাধপি স্থ প্রকাশ আত্ম! নির্বিকার 
চৈতন্ত স্বরূপ নিত্য জগত আধার . 
অব্যয় অচিস্তা শুল্ষ শুদ্ধ নিরঞ্জন 
পরম পুক্লুষ আদি ভূত সনাতন 
খেলিতে মায়ার খেল! ধরি নরাকার 
আপনি আপন! সাথে করেন বিহার 


রামলীলায়--ক্ীগুরু। কি 


সামান্য মানুষ ভাবে জাবের আবেশে 
খেলেন অনস্ত থেল। সাধ নান! বেশে 
বিলাস স্বভাবে বিশ্ব করিয়া জন 
আপন আনন্দে স৭। রহেন মগন 
কে বুঝে তাহার মায়! পরম মায়াবী 
দেখায় স্বরূপ ঢাকি অভিনব ছবি 
ছায়৷ চিত্রে কায়! ধরি দেখায় গুন্দর 
স্থল হুঙ্ষ সর্ববাতীত নাহি যার পর 
পিত। পুত্র সথা৷ ভ্রাতা সর্বত্র রমণ 
খেলিতে প্রেমের খেল! সাজে একজন 
অনস্ত ভাবেতে ভরি নাম রূপ সাজে 
বহুত্বের আবরণে সেই জন রাজে 
অরূপে ধরায় রূপ ভক্তচিত্ত সাধে 
প্রেমমাথ তক্তি দিয় চির মুক্তে বাঁধে 
আননের প্রবণ প্রেমের উল্লাস 
আপন! আস্বাদ স্বাদে আপনি প্রকাশ 
অনুপ স্ুদ্দর সে যে ভক্ত চিত্ত হারী 
ভক্ত সাথে খেলে তাই আপন! আবরি 
(২) 
অভিষেক আয়োজন করিতে সত্বর 
কহিয়। বশিষ্ঠ গুরু হইয়া তৎপর 
রথ আরোহণ কার প্রফুল্লিত প্রাণে 
আসিলেন ত্বরা করি রাম সন্গিধানে 
কণক প্রাসাদ পরে মাণিক আসনে 
অভিনব রূপে সাঞ্জি জানকীর সনে 
করেন আনন্দ হৃদে আপনি বিহার 
প্রেমের মধুর ছবি সাধনার মার 
অভিনব শ্ঠাম কান্তি জগত মোহন 
কনক লতিক! সীত1 আনন্দ স্বপন 
কেলি মরালিক! বেন রাখব মানসে 


৫৮ 


উত্সব । 


নয়নে সমর রঙ্গ প্রেমরসে তাসে 

তেজ পুঞ্জ ন্গি্ধ কাস্তি করুণ। নিলয় 
পরমার্থ সিদ্ধ জ্ঞানী গুরু দয়ামঃর 

কনক গৃহের দ্বারে এ হেন সময় 

আমি উপনীত হন প্রসন্ন হৃদয় 

জীবের মোক্ষের সেতু মুক্তির উপায় 
সাধনার ধন গুরু চির প্রমময় 

দরশ পরশে ঘুচে ত্রিতাঁপের ত'প 
বাসন৷ বিকার জাল! শোক ব্যথা পাপ 
নিত্য শাস্তি প্রেম ভক্তি করিতে প্রদান 
আত্মার প্রকট মূর্তি গুরু ভগবান 
সংসারের দাব দাহ তীব্র যাতনায় 

জ্বালে যবে জীব হৃদে শ্শান চিতা 
তখন ব্যাকুল প্রাণে মোহ অন্ধ জীবে 
ডাকে শুধু দয়াময় কে জাল! জুভাবে 
জানিনা কি চাই আঙ্গি ক আছে আমার 
দাও শাস্তি প্রেমময় ভূমি সারাৎসার 
নীরব পরাণ মাঝে অসহ বেদন। 

গভীর প্র।প্তির আশ। অব্যক্ত কামন। 


গুমরি গুমরি বাগে অন্তর ভরিয়। 
অজান। কাহার সাড়ী আকুল করিয়! 


আকাজ্ষার সফলতা আসিবে খন 
নিমেষে উদ্মুক্ত করি দকল বন্ধন 

মৌন আবাহনে হবে সব সমর্পণ 
স্থযুগ্তির চির শাপ্তি সে নহে স্বপন 
মহিমায় সমুজ্ছল চির মনোহর 

আনন্দ মধুর কান্তি অসীম সুন্দর 
আমি অভিনব বেশে নয়নের আগে 
দবেখায় মোহন ছবি কি. ভাবে কি রাগে 
প্রিয় প্রেম বিরহের অতীত জীবন 


রামলীলায়--শ্রীগুরু ৷ 5৫২৯ 


আত্ম মাঝে আত্ম প্রীতি সে সুখ মিলন 
অভাব আকাজ্জ। ব্যথ। বিরহ বিষাদ 
অজ্ঞান কামন! মোহ বৃথা অবসাদ 
অস্তি নান্তি সত্য মিথ্যা! জামি ও আমার 
সকলি মায়ার রঙ্গ কর্পন। বিকার 

ছেরিছ স্বপন যাহ অজ্ঞান বিলাসে 
এতো! শুধু ছায়! বাজী ভ্রমে কাদে হাসে 
যাহ! নাই আছে মত হেরিছ তাহারে 
আছে যাহ! তারে তুমি রেখেছ আধারে 
বোধ রূপ নিজ আত্মা আপন অন্তরে 
বিবেক বৈরাগ্য বলে জাগাও তাহারে 
অভ্যাস পাধনে হয় অসাধ্য সাধন 

বাযু গতি মনোনাশ অভ্যাসের ধন 

শান্ত্র উক্তি গুরু বাক্য শ্রকা বোধ হলে 
নিশ্চগ্নাত্ম বুদ্ধি জাগে বিচারের বলে 

সুখ দুঃখ স্নেহ মোহ গ্রিক প্রিয় জ্ঞান 
চিত্ত মল রাগ দ্বেষ অভাব অজ্ঞান 

আর নাহি উঠে ভাসি বুদ্ধ দের প্রায় 
মিথ্য! অহমিক! ভ্রান্তি সেথ! নাহি ভায় 
সকল উপাধি শৃন্ত নিত্য নির্বিকার 
পরিপূর্ণ সত্থা মাত্র কেবল আকার 

সবার স্বরূপ ব্রহ্ম সত্য স্ব প্রকাশ 

ধোগ যুক্ত চিত্তে কর সতত অভ্যাস 

রাখ শ্মরণের ধুনি হাদয়ে জালিয়া 

পাইবে অনস্ত শাস্তি যাবে জুড়াইয়! 
অজ্ঞান বিকার ঘোর করিতে মোচন 
বুঝাইয়া তৎপদ স্বরপ লক্ষণ 

তত্বজ্ঞান দিয় গুরু করিয়া প্রবুদ্ধ 
মুছায়ে অজ্ঞান করি স্বম্‌ পদ শুদ্ধ 
দেখান পরম ভাব সংচিৎ স্বরূপ 


&৩৩ উৎসব !. 


তত্বমাঁস মহাৰাক্য আত্ম বোধ রূপ 
চির স্থিতি নিত্য শাস্তি এ পূর্ণ মিলন 
ব্রহ্ম ভাবে হয় নদ আনন্দ রমণ 
সর্ধলোক মহেশ্বর মহিমা মগ্ডিত 
গুরুই পরম পদ আত্ম জ্ঞান স্থিত 


আবেদন। 
হরিদ্বারে পুর্ণ ঝুস্ত মেলা । 


প্রথম ন্লান ১৮ই ফাল্গুন বুধবার ২6 শিব রাত্র 
দ্বিতীয় স্নান ১৯ চৈত্র শনবার ২.এপ্রিল অমাবস্ত। 
তৃতীয় স্নান ৩০ চৈত্র বুধবার ১৩ এপ্রিল বিষুব সংক্রান্তি । 


সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষান্তে আগত পূর্ণ কুস্তমেলার আয়োজনে আজ হরিদ্বার ব্যস্ত 
সমস্ত হইয়।ছে। গতবারাপেক্ষ। এবার আরও বিপুল জনতার কল্পনা সকলে 
করিতেছেন। কারণ, বিগত কুস্তের সময় রাস্তা, খাট, যান, বাহন, বিশেষ 
করিয়। মটর ও রেলগাড়ীর অধুতাতন কালের স্তায় উৎকর্ষত। প্রাপ্তি ঘটে নাই। 

বিগত ২৬শ বতস্রাবধি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম আড়ন্বর শৃন্ত হইয়া গ্রকৃত 
কর্মীর নায় ধীরভাবে জনসেবাব্রত বহনে এই মায়াপুরীতে প্রতিঠিত ও সর্বত্র 
হুপরিচিত হইয়াছে । এজন্য এই গুরুতর ব্যাপারে সেবাকর্যযের দায়িত্ব ভার, 
বিভিন্ন স্থান হইতে নবাগত মাময়িক সেবক দলাপেক্ষা! আমর! অধিক ধিবেচন। 
করি; এবং প্ররুত পক্ষে ঘটেও তাহাই । কারণ, প্রত্যেক বারই দেখা যায়, 
প্রারস্তে অনেকেই হৈ চৈ করেন বটে কিন্তু সমাপ্তি পর্য্যন্ত নহে। শেষ তাল 
আমাদিগকেই সামলাইতে হয়। স্থায়ী বলিয়া এই আশ্রমের উপরই কল ঝোঁক 


আনিয়া পড়ে। . 
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এবার আমাদের কার্ধযবিধি এই প্রকার রচন করিয়াছে, যথ! £-.. 

(১) স্থাত্ী হাসপাতাল সেবা-বিভাগ ।-__ইঠ1 ১জন ডাক্তার, ২জন কম্পাউতীর 
১জন ডেসার এনং কতিপয় শুশ্রীষক দ্বার গঠিত £ইবে। ইছার। স্থাক্ী ইাসং 
পাতালে 170-000: এবং ০৪৮০০: প্রভৃতি যাবতীয় কার্ষে/র ' তত্বাবধানে, নিঘুক্ক 
থাকিবেন, কেবল কলের] ওয়ার্ড ভিন্ন নও 

(২) অস্থায়ী সেবা! বিভাগ ।-_ইহাতে ২জন ডাক্তার, ১জন কম্পাউগ্ডার, 
এবং ২জন সেবক থাকিবেন। উঠারা গ্র)হ ওধধাদ ঈঙ্গে লইয়। রোগীর 
অনুসন্ধানে শিবিরে শিবিরে ঘুরিষ্কা বেড়।ইবেন | . রোগী পাইনেই, যাহা দগের 
আশ্রমে আপিতে অক্ষম দেখিবেন, তাহাদিগকে সেই খানেই  চিকিৎসাগি 
করিবেন এবং যে স্থলে রোগীকে হাসপাতালে পাঠান একান্ত আবশ্যক বিবেচনা 
করিবেন সে স্থলে প্রধান কেন্দ্রে সংবাদ পাঠাইবেন। | 

(৩) কলের! রোগী সেবার খাস বিভাগ ।-_-তিন দল সেবক দ্বারা ইঠ| গঠিত 
হইবে । তন্মধ্যে এক দল দ্িবারাত্র পৃথক ওয়ার্ডে ই দকল বোগী দগেব পরিচধ্যায় 
ব্যাপৃত থাকিবেন। আর এক দল, পথে ঘাটে অসহায় অবস্থায় পতিত এ 
সকল রোগীকে পষ্যাম্বংলেন্দ কারে” করিয়৷ তুলিয়। আঁনিবেন এবং মুতের সৎকার 
কাধ্য করিবেন। অবশিষ্ট দলটিতে চারিজন বন্মী থাকিবেন। যেষে স্থান 
হইতে কলেরা রোগী আনয়ন কর! হইবে সেই সেই স্থান সকল এবং এ প্রকার 
অপর সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্থদের স্থান সমূহ, তাহারা কেবল ডিস্ইন্ফেট্যাপ্ট জলে 
ধৌত করিয়া গন্ধক ও ধন! জ্বালাইয় সংস্কৃত করিবেন। 

(৪) রন্ধন বিভাগ ।--এই শ্রেণীর কর্মিগণের হস্তে ভাগাব ও রন্ধনশালার 
ভার ন্যস্ত হইবে। উহারা রোগীর পথা হইতে অতিথি অভ্যাগত পর্যন্ত 
আশ্রম সমুদ্বায়ের আহারের তুত্বাবধান করিবেন। 

কুম্তমেলার পরিচয় নূতন করিয়! জানাইবার আবশ্যকতা বিবেচনা করিন!। 
কারণ ইহ1 আধুনিক ব্যাপার নহে। এবার কুস্তের ১ম ন্নান ২রা মার্চ তারিখে 
হইবে। এই স্নানে জনসমাগম বিশেষ হয় ন7া। কারণ বৈষুর সপ্রদায় হোলির 
উৎসবের পূর্বে বৃন্দাবন ত্যাগ করেন না। ২য় স্নানের দিন ২রা এপ্রিল। এই 
ন্নানে সকল সম্প্রদায় একত্র মিলিত হন। ওয় স্নান ১৩ই এপ্রিল। ইহাই প্রকৃত 
কুস্তের স্নান, ইহ! সমাঁপনান্তে ক্রমশঃ জনতার হস হইতে থাকে। 

নিত্যকর্ম্বোপযোগী মুষ্টিমেয় সেবক ও যৎসামান্ত অর্থের সাহাযো আমর! এই 


€ত২ | উত্সব । 


আশ্রমের কার্ধা নির্বাহ করিয়! থাকি । এন্সপ বিরাট অতি নৈমিত্তিক ব্যাপারের 
জন্ত বহুল সেবক ও অর্থের প্রয়োজন । স্থার্থত্যাগী প্রক্কৃত কর্মীর গাবন! আমা- 
দেয় নাই; কাতর-- একমাত্র অর্থের জন্তভ। বিধিমত এই কার্ধ্য সম্পার্ধন করিতে 
হইলে, হিসাব করিয়া আমরা দেখিয়াছি, নূন পক্ষে ইহাতে প্রায় ১৯,*** দশ 
সহমত মুদ্রার আবন্তক | এই জন্ত আমর! সন্ধদয় ধর্মপ্রাণ হিন্দু জনমগ্ডলীর দ্বারে 
সাহাষা গ্রাথন! করিতেছি । অনুগ্রহ পূর্বক নগদ ব৷ ওষধাদি দ্রব্যরূপে, অসহায় 
ব্যাধিগ্রন্ত নারায়ধ গণের সেব! কল্পে ধিনি যাহা দান করিবেন, তাহা! সামান্ত 
হইলেও যথে্ট জানে ধন্তবাদ সহকারে গৃহীত হইবে এবং সর্বসাধারণের গোচরার্থে 
সংবাদপত্রে বখাসময়ে উহার হিসাব নিফাস প্রকাশিত হইবে। নিয়লিখিত যে 
যে কোন এক জায়গায় উহ প্রেরণ করিলেই আশমার্দের নিকট পৌছিবে। 

(১) স্বামী কলাানানন্দ, অনারারী স্লেক্রেটারী রামকষখ মিশন সেবাশ্রম। 
পোঃ কনখাল। জিঃ সাহারাণপুর । 

(২) সেক্রেটারী, রামকষ। মিশন। ১নং মুখাজ্জির লেন। বাগবাজার 
পোঃ কলিকাতা। ৷ 

(৩) প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মিশন। মঠ বেলুড়। পোঃ বেলুড়। জিঃ 
হাওড়া । 
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[কাম স্বপ্পে মানুষ কত কিদেখে। কোথাও কিছু নাই-.. 
মনই এই সমস্ত দেখায়। স্বপ্র ভাঙ্গিয়া গেলে তঙ্ক্ষণাৎ বুখিতে 
পারে-_-যাহা৷ দেখিতেছিলাম--যাহ। লইয়া হাসি কানা কত কি 
করিতেছিলাম --“সর্ববং মায়েতি ভাবনা*--স্বপ্রভঙ্গেই বুঝিলাম সম" 
স্তই মিথ্যা । ] 

এই যে শরীরাদি শ্থাবরজঙ্গমা্ুক জগত-_-এই সমস্তই আঙাস 
মাত্র--এই সমস্তই আত্মার বিবর্ত-+এই সমস্তই রঙভ,কে সর্প 
দেখার মত জান্সাকেই বিচিত্ররূপে দেখা মাত্র । এই সমস্তই স্বপ্রের 
ধত উদ্থিত-_এই সমস্তই তাসশু। বল দেখি এই সমস্ত শরীর, 
এই সমস্ত জীব--এই সমস্ত কোথায়? এই সমস্ত নাই-_স্বপ্রে 
ফত কি উঠার মত উঠিয়াছে। অজ্ভানে দেখা যাইতেছে-_স্বপ্রতঙ্গে 
স্প্জজ্কান নাশে ইহারা নাইই। তবে বল দেখি-__মহাগ্রলয়ে মুদ্ধ 
হইয়। গিয়াও ইহার! অস্থিপঞ্জর বিশিষ্ট দেহ ধারণ করে কিরূপে 
-+এই প্রশ্ন কি সঙ্গত? সাধারণ মানুষ এই অভ্ভানের দীর্ঘ 
প্র কি ইহা দেখিতেই চায় না-_তুমি রাম! ইহা ত জান। 
জীবকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য অভ্ঞানী সাঞ্জিয়া প্রশ্ন করিতেছ ইহ 
আমি জানি। হে অনঘ! এই সংসার, এই জগৎ, এই শরীরাদি 
এই সমস্তই দীর্ঘ স্বপ্নে দেখা যাইতেছে-“'এই লমস্তই মিথ্যা । 
ভ্রমে যেষদ ছুইটি চন্দ্র দেখা যায়, ভ্রমের ভিওরে-_“জ্রমের শৈলের 
মন্ত--এঁই ঈমন্ত সম্পূর্ণ মিথ্য/। মানুষ এই দীর্ঘ স্বপ্রের কথ! 
নিরন্তর চিন্ত! করুক-_-বৈরাগ্য সাধন করুক সঙ্গে সঙ্গে আত্মধর 
কথা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন অভ্যাস করুক । একদিন জ্রম ভাঙ্গিবে 
- সবই মিথ্যা! তখন দেখিবে। যাহাদের অজ্ঞান দিদ্র! ভালিয়াছে, 
কাজেই স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তন ভাবনা বিগলিত হইয়াছে, ঘাহাদের চিত্ত 
অজ্ঞান ছাড়িয়। যুক্ত হইয়াছে, তাহারা এই সংসার-স্বপ্ন দেখিয়1ও 
দেখেনা--পূর্বধ সংস্কার বশতঃ ভ্রম হইলেও তঙুক্ষণা সমস্তই 
মিথ্যা সমস্তই মায়! বলিয়া আত্মাতে---আত্মন্বরূপে ডুবিল্প। যায়। 

রাম! অঞ্জান জন্তই জীবতাব। জীবন্ভাবেই সংসার কল্পন!। 

১২৪ , 
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জীবস্বভাব যে অঞ্ঞান--সেই অঙ্ঞান-কল্লিত এই সংসার সর্বদাই 
জীবাত্মার শস্তরে বিদ্ধমান রহিয়াছে_মুক্তি, না হওয়। পর্য্যন্ত ইহা 
থাঁকিবেই। 
জলের ভিতরে য়েমন আবর্ত থাকে. সেইরূপ রে ভিতরে 
সুন্ষন্ডাবে দেহট! থাকে । বীজে যেমন অস্কুর থাকে, অস্কুরে যেমন 
বিস্কারিত পল্লব থাকে, পল্লবে যেমন পুষ্প থাকে, পুস্পকোশে 
যেমন ফল থাকে সেইরূপ মনের ভিতরে কল্পনা রূপে দেহও 
থাকে । মনট। কল্পনাময়। কল্পনা বু এজন্য মনও বহুরূপ ইহ! 
প্রসিদ্ধ। বহু দেহই সুক্ষভাবে মনের মধ্যে থাকে । বলিতে পার 
তবে একবারে বন্ুদেহ হয় না কেন.? বনু বাসন। থাকিলেও পরিপক্ক 
কম ঘার। একটি একটিই অভিব্যক্তী হয়--সকল বীজ হইতে একসঙ্গে 
যেমন অস্কুর হয় না সেইরূপ যখন যেটি ফলদানে উন্মুখ হয় 
তাহারই অভিব্যক্তি হয়। শরীরগুলি মনেরই প্রতিভাস অর্থাৎ ভ্রম । 
যুৎপিগড যেমন ঘটত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ স্থির আদিতে মনের 
প্রতিভাস সকল (ভ্রম সকল) বাসন দ্বার মুত্তি ধারণ করে অর্থাৎ 
মন্টাই দেহরূপ ধারণ করে। ফলদ।নোন্মুখ উত্তম বাসনার পরি- 
পাকে উত্তম দেহ হয়। উত্তম কর্মের ফল উত্তম দেহ, যেমন 
পদ্মযোনি ব্রজ্গার দেহ। স্থষিক্রিয়া-নিপুণ ব্রহ্মা যেরূপ ৃষ্টিসঙ্কলল 
লইয়া পল্পকোৌশ রূপ গৃহে অবস্থান করেন, সেই সঙ্কল্পের অনুরূপ 
স্যরি স্থিতি লয় হইতেছে । ফলে এই স্যষ্টি--অনন্ত শ্ুষ্টি মায়ারই 
রচনা । 
রাম_জীন মনঃ হইল, মন বিরিঞ্ি পদ প্রাপ্ত হইল ০ 
হইল বলুন। ব্রঙ্গ ষেরূপে হিরণ্যগর্ভ হইলেন, হিরণ্যগর্ভ যেরূপে 
বিরাট . হইলেন সেইরূপেই ত ব্রঙ্গ হইতে সুন্ষন ও সুন্মম হইতেই 
শ্ুল সৃষ্টি হইতেছে ।, * 
বশিষ-.ব্রহ্মার শরীর গ্রহণ ক্রম. বলিভেছি শ্রাবণ কর। এই 
নার তুমি সংসারের স্থিতি তত্বও বুঝিবে। 
' এক -অধগু.. আত্মতত্ব--ইনি দেশ কাল ছার! পরিচ্ছি্ন নহেন-_. 
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অর্থাৎ অখণ্ড আত্মা সম্বন্ধে বল! যায় না, ইনি এই দেশে .আছেন 
বা. এই কাঁলে আছেন। তাখণ্ড আত্মার দ্বিবিধ স্বভাব__অস্পন্দ 
ও স্পন্দ। সর্ববশক্তিময় আত্মা যখন অস্পন্দ স্বভাবে থাকেন তখন 
শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। কিন্ত স্ভাবতঃ আতুতত্বের অন্তনিহিত 
যে শক্তি তাহার স্ফুরণে আত্মার স্পন্দ স্বভাব, চেত্যত। বা বহুমুখতা 
প্রাপ্ত হয়। আত্মশক্তি দ্বার যখন এই তখণ্ড আত্মতন্ব অবলীল।- 
ক্রমে দিক্‌ কালে পরিচ্ছিন্ন আকার ধারণ করেন তখনই ইনি 
চঞ্চল স্বভাব কল্পনামস্্ব মন হয়েন। ইনিই হিরণ্যগর্ভ বা প্রথম, 
জীব। | 

পূর্ববকল্লে যে মহামন বা হিরণ্যগর্ভ “আমিই সেই” এই উপা- 
সনায় সিদ্ধিলাভ করেন, কল্পশেষে এই সংস্কৃত মনই অন্যার্কতে 
লীন থাকে । লীনাবস্থায় এই মন ব। এই আদ জীবই মনঃশক্তি। 
কল্লারস্তে এই মনঃশক্তিই আপনার হিরণ্যগর্ভাকারের আবির্ভাব 
কল্পনা করিয়া হিরণ্যগর্ভ বা পল্মযোনি ব্রহ্মা নাম ধারণ করিয়া 
অন্যান্য সৃষ্টি কল্পনায় প্রবুন্ত হন। 

রাম__-আপনি বলিতেছেন মনঃশাক্ত আত্তত্ব হইতে উৎপন্ন । 
অপরিচ্ছিন্নের পরিচ্ছিনন যে আঁকার তাহ! হইতেই মন জন্মে 
এই মন বাসনাময়, ইহা! জীব সংজ্ঞার কারণ এবং ইনি কল্পণ| বিষয়ে 
উন্মুখ ॥ মনঃশক্তিই ক্ষণমধ্যে আপনার হিরণ্যগর্ভ আকারে আঁবি- 
ভাব কল্পনা করেন। স্থি ব্যাপারে সর্বদাই ন্মরণ রাখিতে হইবে 
'“যথাপুর্ববম কল্পয়তড |” 

ক্রমে এ আত্মতত্ব বা ব্রহ্গপদ হইতে জাত মন ব হিরণ্যগর্ভ 
আপনাকে আকাশ বাঁয়ু অগ্নি জল পৃথিবী ভাবনা করিয়! শব, স্পর্শ, 
রূপ, রস, ও গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র! রূপ ধারণ কক্ন ও আোত্রেন্দিয়ত 
স্বাণেক্টিয়ত ত্বগন্জ্েযতত ইত্যাদি প্রাপ্ত হন। মন পঞ্চভুতের 
স্জন করেন ও পঞ্চভৃতাত্মক সূন্মম দেহ গ্রহণ করেন। এই 
ভূতন্স্টি মন হইতে পৃথক নহে। অর্থাৎ মন দৃট়ভাবনা করিয়। 
আপনাকে এ এ ফ্লপে “দর্শন করেন মাত্র। অনন্ত চিত্বাকাশের 
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একছেশে মন সুক্মভূত হেত, অহংগর্ভ এবং বুন্ধিবীজ সমন্বিত 
শয়ীর অনুভ্বব করেন। এই শরীরকে সুক্ষমা শরীর, লিজ শরীর, 
ুরধ্যষ্টক ইত্যাদি নাম দ্েওয়! হয়। ক্রমে সৃক্ষাপরীর, ভাবনা হারা 
ঘনীভূত হইয়া স্থুলত! প্রাপ্ত হয়। হিরণাগর্ডই বিরাট রূপ ধারণ 
করেন। হিরণথ্যগ্র্ভই পরমীকাশে অবস্থান করেন। ইনিই কখন 
চিত্তলীল! ঘারা মোহ উত্পাদন করেন-_-কথন বা বিষুরুপে কখন 
বৰ ব্যোমরূপে অবস্থান করেন। যখন স্বরূপে থাকেন তখন ইনিই 
গরমব্যোম) পরমপদ, আবার যখন মায়া অক্সীকার করেন তখন 
মায়াধীশ ঈশ্বর, কখন বা মোহাচ্ছন্ন জীবরূপ ধারণ করেন। 
বেক্মানন্দ বিপ্ৃত হওয়াই জীবত্ব প্রাপ্তি-__আপনাকে আগনি ভুলিয়। 
আপনাকে মন্ভরূপ দেখাই জীব ভাব গ্রহণ । 

এই দেবতা ব্রঙ্গা আপনার দেহ দেখিয়া যখন ভাবন! করেন 
--এই সীমাশৃন্ত আকাশে আমার উৎপত্তির পুর্বেধে কি ছিল? 
তখন অতীত স্্রি পরম্পরা তদীয় জ্ঞানে প্রকাশ পায়। ক্রমে পুর্বব 
পূর্ব কল্লের ধণ্মাধশ্ম তিনি স্মরণ করেন এবং সন্কন্ দ্বারা প্রজা স্জন 
ব! কল্পন। করেন। পরে প্রজাগণের ব্যবহারের জন্য আচার ও শাস্ত্র 
সমুহ কল্পনা! করেন। 

মনোনামধারী বিরিঞি হইতেই এই স্ট্ি শোভ1। ইহা! হইতেই 
যেমন সৃষ্টি সেইরূপ শ্হিতি। 

জগত সম্পরমেবেদং সম্পন্নং কিঞ্চিদেব ন। 
শূন্য মেব চ ভামাত্রং মনোবিলসিতং স্তিতম্‌॥ ১ 

জগণ্ উতপন্ন মত দেখ! গেলেও বাস্তবিক ইহ! উৎপন্ন হয় নাই। 
ইছা! শুন্যমত, ইহ! প্রতিভাসাত্মক বা মিথ্যারূপ-_ইহার শ্হিতি যাহ! 
তাহ! মনোবিলাস মাত্র । স্বগ্সে যেমন কত কি দেখা ধায় সেইরূপ এই 


শৃহি। 
. এতৎ সঙললমাত্রাজ-নবদৃষি পুঝোপমম্। 
২০ সীত্রৈৰ তত্র তচ্ছ,স্তাং কেধলং ব্যোম লংশ্মিতহ্‌॥ ৩ 
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স্বপ্নদৃষ্ট পুরীর মত এই সঙ্কল্পমাত্রাত্বক জগৎ যেখানে আছে 
সেখানে ইহা শৃস্তাই__কেবল আকাশেই ইস্থা স্থিতি। 
অভিত্তি রাগরচনমপি দৃষ্টমসন্মুয়ম্‌। 
অকৃতং কৃতমেবৈতপ্বোন্ি চিত্রং বিচিত্রকম্‌॥ ৪ 
দৃষ্ট হইলেও জগণ্ুটা অন । ইহার ভিডি নাই-_রঙ্গ নাই চিত্র- 
পট নাই অথচ একটা চিত্র উঠিয়াছে। কেহই ইহাকে করে নাই 
তথাপি করার মত দেখাইতেছে ইহ! আকাশ লিখিত বিচিত্র চিত্র । 
মনস! কলিতং সর্ববং দেহাদ্দি ভূবনত্রয়ম্‌। 
সংস্মুতে। কারণঞ্চেতচ্চক্ষরালোকনে যথা! ॥ ৫ 
এই দেহ, এই. ব্রিভুবন_'এই সমস্ত--মনেরই-_হিরণ্যগর্ভেরই 
কল্পন। | দর্শন ব্যাপারে চক্ষু যেমন কারণ সেইরূপ মনের স্মৃতি মাত্রেই 
হেতু । সেইজন্য মনঃকল্পিত এই বিশ্ব স্মৃতিতুল্য। মন গুটিপোকার 
মত বাসন! ছারা এই শরীর নিন্মাণ করে। মন করিতে না পারে 
এমন কিছুই নাই। পরমেশ্বরে সমস্ত শক্তি আছে। সর্ববশক্তিমাম্‌ 
মহাপুরুষে সমস্ত সন্তাই আছে। আর কল্পনাই সর্ববশক্তি সম্পন্ন । 
আকাশ সদৃশং সর্ববং কল্ানামাত্র জৃস্তিতস্‌। 
জগৎ পশ্য মহাবুদ্ধে স্থদীর্ঘং স্বপ্নমুখিতম্‌ ॥ ১৩ 
এই য! কিছু দেখ সমস্তই আকাশ মত--শুন্য; সমস্তই কল্পনার 
বিজ্স্তণ__-জগৎ্ট! এক দীর্ঘ স্বপ্ন । কোথাও কিছু জন্মেনা কোথাও 
কিছু মরেওনা। যাহা নাই তাহার জাবার হওয়া যাওয়। কি? সমস্তই 
মিথ্য।। সত্য বস্তু সেই ভূমা। দেহাভিমান ত্যাগ কর, দেেখিবে 
পরিপূর্ণ চিদ্বস্তই দেহরূপে দেখ! যাইতেছিল। অজ্ঞ্ের কাছেই জগত 
আছে বিজ্ঞের কাছে ইহা নাই ভূষাই আছেন। “বর্ববংখন্িদং ব্রঙ্গা” 
এই যখন শ্রঃতি সিদ্ধান্ত তখন বল দেখি পর্বার্থীস্তর়ের অন্তিতা কিরূপে 
থাকে ? যাহার্দের বিবেক নাই, যাহারা কামুক, ভোগলস্পট তার্দের 
মনেই জগ থাকে । ইজ পুৰঃ পুন: বলিকেছি আঙ্ জনের মননী- 
ভূত জগত্ ত্যাগ করিয়।-*এই জম বানান উপর তাবিঙ্কাছে সেই ব্রক্গ 
বস্তকেই নিরন্তর ভাবনা কর। সংলাকটা কাশা-ভুজজের বঙ্দমীক। . 


৯৮৬ যোগবাশিশ্ঠ স্থিতি ৪৫ সগঃ। 


অসদেতদিতি জ্ঞাত্বা মাত্র ভাবং নিবেশয় । 
অনুধাবতি ন প্রাজ্ঞো বিজ্ঞায় মৃগভৃষ্রিকাম্‌॥ ২৬ 


জগণ্ট! অসৎ ইহ! জানিয়া ইহাতে ব্রহ্ম ভাব স্থাপিত কর। মুগ- 
তৃষ্িকা জানিয়া প্রার্জজন কি তাহার অনুধাবন করে? মিথ্যা কল্পনা 
যাহার স্বরূপ সেই অসতের পশ্চা অনুধাবনই কেবল ছুঠখ ভোগ 
করা। বস্তু যদি না থাকে তবে না হয় অবস্তুর দিকে লোকে ছুটিতে 
পারে কিন্তু পরিপূর্ণ ব্রহ্ম বস্তই আছেন-_ইহাকে ছাড়িয়া! অবস্তু লইয়! 
থাকে যে সেই ত মুর্খ । দেহের ভাবনায় যার সুখ অনুভব হয় সে 
ব্যক্তি ইচ্ছা করিত বহ্ছি দ্বারা শীত নিৰারণের চেষ্টা করে। মনঃকল্পিত 
মিথ্যা সংসার নষ্ট হইলে ক্ষতিই ব1 কি আর ছুঃখই'বা কি? এখানে 
স্থুখ দুঃখের কিছুই নাই । “আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেপিতত্তথা” । ৪৫ 
যাহা আদিতে ছিলন! অন্তেও থাকেনা বর্তমানে তাহ! থাকার মত দেখা 
গেলেও তাহা নাইই॥ সর্বদা পুনঃ পুনঃ ইহা বিচার কর। 
একদিকে অসশ ত্যাগ, অন্যদিকে সৎ লইয়া থাক! ইহাই কার্ধ্য। 


স্থিতি ৪৫ সর্গঃ। 
সংসারে বৈরাগ্য সাধনা ভিন্ন মন ঈশ্বরে ডবিবেনা। 


রম্যে ধনেষু দারাদৌ শোকস্ঠাবসরোহি কঃ। 

ইন্দ্রজালেক্ষণান্ধৃষ্টে নষ্টে কা পরিদেবনা ॥ ১ 

গন্ধর্বব নগরশ্ঠার্থে দৃধিতে ভূষিতে তথ । 

অবিস্ভাংশে স্ৃতাদো। বা কঃ জ্রমঃ সুখছুঃখয়োঃ ॥ ২ 

রম্যে ধনেথ দারাদো হর্ষস্তাবসরোহি কঃ। 
 সদ্ধায়াং মৃগতৃষায়াং কিমানন্দোজলার্থিনাম্‌ ॥ ৩ 


যোগবাশিষ্ঠ স্থিভি ৪৫ সর্গঃ। চি ৯৮৭ 


ধনদারেযু বৃদ্ধেষু ছুঃখং যুক্তং ন তুষ্টয়ঃ। 

বৃদ্ধায়াং মোহমায়ায়াং কঃ সমাশ্বাসবানিহ ॥ ৪ 

ধৈরেব জায়তে রাগে! মুর্খস্যাধিকতাগতৈঃ | 

তৈরেব ভোগৈঃ প্রাজ্ঞস্য বিরাগ উপজায়তে ॥ ৫ 

নষ্টে ধনেথ দারাদৌ হর্যস্যাবসরোহি কঃ। 

পারাবলোকিনস্তেতৈর্বিরাগং যাল্ভি সাধবঃ ॥ ৬ 

অতো রাঘব তত্বজ্ঞে! ব্যবহারেষু সংস্যতেঃ। 

নষ্টং নষটমুপেক্ষস্ব প্রাপ্ত, প্রাগুমুপাহর ॥ ৭ 

অনাগতানাং ভোগানামবাঞ্চনমকত্রিমম্‌। 

আগতানাঞ্চ সম্ভোগ ইতি পণ্ডিত লক্ষণম্‌ ॥ ৮ 

বশিষ্ঠ--[ অসঞুকে ত্যাগ কর-_ সশড লইয়! থাকিতে পারিবে 

নতুবা যতক্ষণ ততক্ষণ ঘুচিবে না। ] আপাত রমণীয় কামিনী কাঞ্চ- 
নাদি জন্য শোক কেন করিবে বল? গ্ণস্থায়ী ইন্দ্রঙ্জাল আর 
দেখিতে পাই না--এই 'বলিয়া কে কবে রোদন করে? অবিষ্ভার 
অংশ স্বরূপ পুত্র কন্যাদি__-ইহা! গন্ধর্ব নগরের মত অসৎ ক্ষণস্থায়ী । 
গন্ধর্বনগর দূষিত হউক বা ভূষিত হউক ইহার জন্য আবার সখ 
দুঃখ কি হইবে বল? আবার আপাত রমণীয় কামিনী কাঞ্চনাদিতে 
স্থখই কি কোথায় বল? মৃগতৃষ্ণা নদী বৃদ্ধি পাইলে জল না 
পাইয়! যে শুষ্ষ থাকে তার আর আনন্দ কিরূপে হইবে ? ধনন্ত্রা পুত্র 
বাড়িয়। উঠিলে ছুঃখই কর! উচিত সন্তোষ উচিত নহে, মোহ মায়ার 
বুদ্ধিতে কোন্‌ মুট আশ্বস্ত হয়? যে ভোগজালের বৃদ্ধিতে মুর্খের 
অনুরাগ জন্মে জ্ঞানবানের তাহাতেই বৈরাগা জঙ্মে। নষ্ট অর্থাৎ 
নশ্বর স্বভাব ধন দারাদিতে আনন্দের অবসর কোথায়? ইহার 
শেষ ষাহার! দেখেন সেই সব সাধুর ইহাতে বৈরাগাই হয়। অত- 
এব রাঘব তৃমি সংস।র ব্যবহারে তন্বভ্ঞ হও, নশ্বর যাহা তাহাকে 
নষ্ট বলিয়াই উপেক্ষ। কর আর প্রাপ্ত বস্তু যে আত্মা তাহাকে সর্বদা 
পাইয়াই আছ জানিয়। সর্বদাই গ্রহণ করিয়া থাক অনাগত ভোগের, 
প্রতি ষে স্বাভাবিক বাঞ্। তাহার ত্যাগ এবং যে ভোগ উপস্থিত 





ছইরাছে তাতে ভোক্, কিন ২ আগ চি সোগ ৬ পণ্ডি- 
তের লক্ষণ । অর্থাত 'ধে ভোগৃ*পাওয়া খায় নাই ভাহার প্রতি 
স্বাভাবিক ইচ্ছাও বীহার সবই বং যে তোগ আপনা হইতে 
আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেও ভোস্তত্ব অভিমান ত্যাগ 
করিয়। যাহার! ভোগ করেন ভাহাদ্লাই পঞ্ডিত। সংসারে জ্রম জন্মায় 
ক্কাম। এই কাম শক্ত শ্রচ্ছঙ্স ভাবে সর্বদা হিংসা করিবার জন্য 
ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। সংসারঃ ভ্রমে শ্রবুন্ধ খাকিয়৷ এইরূপে বিহার 
কর যাহাতে তোমার শক্র তোমাকে মোহে ফেলিতে ন পারে। 
প্রুপঞ্চরহিত পরম পদ্দের সম্যক জ্ঞান ধাঁছাঁদের হইয়াছে তীহার! 
২সারাড়ম্থর দেখেন ন!। কিন্তু যাহার! কুবুদ্ধি-_উক্ত গুণহ্থীন তাহারাই 
হতহছয়। যে কোন যুক্তিতেই হউক ন৷ কেন যাহার দৃশ্া প্রপঞ্চে- 
রতি নাখাকে এবং পরমার্থ বিষয়েই “হার আস্থা! তাহার নির্মল- 
মতি আর কখন. মোহ সাগরে নিমঞ্জজিত হয় না। সবই অসৎ-. 
সব মিথ্যা ইহ। জানিঘ্ব। কোন কিছুতে ধীন্থার আন্থ। নাই সেই সর্ববভন্তকে, 
অবান্তবী অবিস্তা ক্রোড়ীভূত করিতে পাঁরে ন|। 

আমি এবং জগৎ ওক আমি ও কগশ এক অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্য 
বাহার বুদ্ধি এই ভাবে সমস্তই চৈতন্ত এইরূপে নিশ্চয় করিয়াছে, 
জনাস্মাতে আস্থা বা অনাস্থা! ত্যাগ করিয়। যাহার বুদ্ধি স্থিতি লাভ 
করিয়াছে তিনি ভবসাগরে নিগজ্জিত্ত হন না। 

সু ও অসতের মধ্যে ঘে শুদ্ধ পরম পদ, বুদ্ধি দ্বারা তাহ। অব- 
লম্বন করিয়।৷ বাহিরের বা ভিতরের দৃশ্যকে গ্রহণও করিও না, 
ত্যাগও করিও ন!---উদাসীন্ন ভাবে থাক। রাম তুমি ব্যবহারিক 
কর্মপর হও তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু অত্যস্ত বিরত-_সর্ববতোভাবে 
বিষয় হইতে উপরত হও, স্বস্থ হও--অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাক, 
সর্বব বাপনা বর্জিত এবং আকাশের মত রঞ্জন! শুন্য হও । কণ্্ন- 
পরায়ণ হইয়া যে. জ্ঞানবানের ভোগে ইচ্ছ| বা অনিচ্ছ। থাকে না 
নেই ব্যক্তি পল্পাপত্রস্থিত সলিলের গ্তায় কর্দ্দে বা ভোগে লিগু হয় 
না 1৭. হামার ই্জিয়গণ এবং মন জাপুন ভাব, স্শে বিষদে.ধারিত্ত, 


রহ ২ পাধিষহ ৯.২ 


তিল নস 








পসপরিিতা-পারিষ এই 

তে পিপিপি 

রী /কিখিক সং 
উৎস 


পেন 
রস নর নহম2। 


 অটদ্যৈৰ কুরু বঙ্ছেয়ে। বৃদ্ধঃ কন কিং করিয্যমি। 
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবস্তি হি বিপর্ধ্যয়ে ॥ 







জালেম 


১২শ বর্ষ। চৈত্র, ১৩৩৩ সাল। ৃ ১২শ সংখ্যা । 








বর্ষশেষে রক্ষার নিয়ম । 


বর্ষ আসে, বর্ষ খান, আবার আসিবে, আবার যাইবে ; পুর্ব্বেও কতবার 
আসিয়াছে, কতবার গিয়াছে । এই যাওয়! আসা একটি নির্ধারিত নিয়মেই 
চলিতেছে । যে নিয়মে জগৎ চলে, সেই নিয়মে যদি শরীর চলে, সমাজ চলো, 
পরিবার চলে, জাতি চলে তবেই শরীর রক্ষ। হয়, সমাজ রক্ষা হয়, জাতি রক্ষা 
হয়। শরীর বল, পরিবার বল, লমাজ বল, জাতি বল, জগং বা ইহার 
কোনটিই কিন্তু চিরদিন থাকে না। সমস্তই কিছু দিনের জন্ত। ইহারা কিছু 
দিনের জন্ত হইলেও, যতদিন থাকিবে ততদিন যদি নিয়ম মত চলে তবেই গুদ 
হয়, কিন্তু ব্যভিচারী হইলে শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংস হইয়া যায়। 

জগৎ রক্ষার যে নিম্ম, শরীর রক্ষারও সেই নিয়ম । ব্আবার লমজ রাম 
ও জাতি রক্ষারও সেই নিয়ম হওয়া উচিত। 

কোন্‌ নিয়মে জগৎ চলিতেছে? এখানে অন্ধকার আছে সেই অন্ত আলোক 
বা প্রকাশ চাই । দিবাভাগে হুর্য্য উঠিয়া অন্ধকার লাশ করেন, রাত্রির অন্ধকার 
নাশের জন্ত চন্দ্র আছেন, অগ্সিও আছেন.। কৃর্ধ্য এক নিয়মে উদ্দিত, অব্য নিত 
হয়েন, চন্দ্র ও অগ্মি একই নিয়মে কার্ধ্য করেন। এখানে যামু আছেন, জলে 
কুলে ন্তরীক্ষে, দ্বর্গে--সদন্ত জীবের প্রাগ রক্ষার অন্ত, জল স্দাছেন, পৃথিবী 
আছেদ- এই. সস্তই জগৎ, রক্ষার জন্ত।- ইহাদের প্রত্যেকের ক্ষণ ভি 'ভিজ। 


৫৩৪ -. 7. উতসব। 


যদি সকলেই বিবাদ করেন, যদি একের কর্ণ অন্তে লইতে চাহেন তখন ব্যভিচার 
হয়, ধবংস শীত শীত হইয়া যার । « 

দেহ রক্ষার দিয়ম বদি পর্য্যালোচন! কর! যায় ওবে রক্ষার নিয়ম আমরা 
স্পষ্ট ভাবে ধরিতে পারি। দেহ রক্ষার জন্ত কতগুলি শক্তি কার্ধ্য করিতেছে 
দেখিলে বিশ্ময়ান্িত হইতে হয়| আবার শক্িগুলির প্রকাশের জন্ত শরীরের 
মধ্যে কতগুলি যন্ত্র কার্ধ্য করিতেছে! শক্তিগুলি, যন্ত্রগুলি আপন আপন স্থানে 
থাকিয়া, আপন আপন নিয়মে [ঁলিতেছে তাহাতেই দেহ রক্ষা! হইতেছে। 
ইহার ব্যভিচার হইলে শীত্র শীঘ্র শরীর নষ্ট হইয়া! যায়। 

চক্ষুপক্তি চক্ষুকোটরে থাকিয়! দর্শন ক্রিয়া করিতেছে এইরূপ কর্ণ, মাসিক, 
ভিহ্বা, ত্বক, পঞ্চ কর্দেন্দ্রিয। মন, বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার সকলেই আপন আপন 
স্থানে থাকিয়া, আপন আপন কর্ম করিয়! যায়। একজনের কর্ম অন্ঠের দ্বারা 
হয়ন1, অন্ত যন্ত্র হারাও হয়না । শক্তি ও স্তরের অপব্যবহারে শক্তিরও ক্ষয় হয় 
এবং যন্ত্র অকর্মণ। হুইয়। পড়ে । আবধর হুক্ম সুস্ম শক্তিগুলিকে অযথা 
নিয়মে চালাইতে চেষ্টা করিলে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ইহাদিগকে ব্যভিচার 
করাইলে, রক্ষকের স্থান ভক্ষকে অধিকাঁর করে। 

হভ্ত, পদ, উদর, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইহারা যদ্দি বিরোধ করিয়া আপন 
আপন কর্ম ছাড়িয়৷ বপিয়া থাকে, অথবা যদ্দি বলে আমরা সমস্ত সংগ্রহ 
করিব, সমস্ত .আহরণ করিয়! দিব আর মন তাহা লইয়া ভোগ করিবেন 
--মামরা কোন কিছুই করিবনা তখন কি হইবে সকলেই তাহা আমরা 
জানি; অথবা যদি বল! যায় পদ্দ নীচকর্ করিবেনা ইনিও মস্তকের কর্ছ 
করিবেন ইহ! দ্বারাও ধ্বংস অতিশীঘ্র আসিয়া যাইবে। সকলকে আপন 
আপন স্থানে থাকিয়া-_.আপন আপন নিদ্ধারিত কর্ম করিতে হুইবে। 
সমাজেরও এই ভাবে কাধ্য কর! উচিত। ইহার ব্যভিচার করিলেই ধ্বংস 
'অতি শীঘ্। 

একজন মানুষকে দিয়া সকল কর্ম করান উচিত নছে। আপন আপন 
নির্ধারিত কর্ণ করিয়া যাওয়াই কর্তবা। উপস্থিত সময়ে যে এত ব্যভিচার 
হইতেছে তাহ! সকলকেই এক কর্ণ নিযুক্ত করিবারই জন্ত। সালিটি 
জগতের অশান্তি বাড়িয়! যাইতেছে । 

পুরাতন সমস্তই বিসর্জন দিয়! দাও তবে উন্নতি হইবে ইহাই আধুনিক 
$মত 1 আমর! ইহা জগৎ রক্ষা ও শরীর রক্ষার নিয়মে দেখিতে পাইনা। 


বর্ষশেষে রক্ষার নিয়ম । ১৫৬৫ 


দেছের মত সমাজও শরীরী পদার্থ। সমাজের যন্ত্রগুলি ঠিক কর, শক্তিগুলি 
ধর, ধরি পথ দেখাইয়। দাও, পৃথক্‌ পৃথক অধিকারীর পৃথক পৃথক কর্ম 
নির্ধারিত করিয়া! দাও সমস্তই গুশৃঙ্খল! মত চলিবে । শিক্ষক, ছাত্র, সত্রীলোক 
পুরুষ সকলেই যদ্দি এক কর্ম করে, আপন আপন নিদ্ধারিত কর্ম না খুঁজিয়! 
পার এবং যখন যাহ! মনে আইসে তাহাই করিতে ছুটে-যদদি এইরপই 


হয় তবে কি হয় তাহ! আমর! সকলেই দেখিতেছি। 
স্বে স্বে কর্মগ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 


স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং বথ! বিন্দতি তচ্ছ,ণু ॥ ১৮1৪৫ 
ভগবান্‌ জীবের অন্ত আপন আপন কন্ম কি ও কিরূপ ভাবে তাহা 


করিতে হুইবে তাহা দেখাইয়! দিয়াছেন। যদি ভগবান্‌ বলিয়! যিনি আছেন 
এবং যিনি আসেন তাহার নিদ্ধারিত পম্থাতে আমরা না চলি তবে 


আমাদের গতি কি €ইবে তাহ! তিনিই দেখিতেছেন 
সমাজের মধ্যে যাহার! সাধু তাহারাই উপস্থিত সামাজিক অন্ধকার 


বিনাশ জন্য প্রকাশ হৃষ্য সমাজে আনয়ন করুন ইহাই প্রার্থনা । আমর! 
এতদিন ধরিয়া যে নির্ধারিত পথে অধিকার মত চলিতে চে করিতেছি 


এবং বর্ধশেষে তাহাই একবার আলোচন! করিয়! এই প্রবন্ধের শেষ করিতেছি । 
দেছের ধিনি রাজ। তাহার জন্তই দেহের সকল শার্ত কাধ্য করিবে, 


সকল যন্ত্র চলিবে; জগতের যিনি রাজ! তীহার জন্যই, আদিত্যাদি গ্রহগণ, 
ইন্্রাদি দশদিকপালগণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি জল, পৃথিবী সকলকে কর্ম 
করিতে হয়। সমাজে যে এত কর্ম চলিতেছে তাহ! যদি সমাজের রাজার 
জন্ত না কৃত হয় তবে এই সমন্ত উন্মত্ত চেষ্টায় সমাজ কোর্থায় পৌছিবে? 
যিনি দেহের রাজা, ধিনি সমাজের রাজ, যিনি জগতের রান] তিনি হন 
ঈশ্বর। সর্ব কর্ম ঈশ্বরের জন্তই করিতে হয়। সমাজের ধিনি রাজ। তাহাকে 


জান! চাই। তার অতি নিকটে যিনি তিনিই তার গ্রতিনিধি। 
সকল নরনারী আপনি পবিত্র হউক, দতী হউক হইয়া মনকে সেই, 


রাজ।তে একাগ্র করিতে শিক্ষা করুক এবং শেষে নিরোধ করুক তবেই 
নরনারীর জীবন সফল হইবে | যদি নিজের কর্ম ও সমাজের কর্ম সমকালে 
কৃত ন1 হয় তবে মঙ্গল হইবেন! । শুধু সমাজের জন্ত কর্ম করিলাম, 


নিজের জন্ত কিছুই করিলাম ন! এক্ষেত্রে শেষ অবস্থায় অনুতাপ আদিবেই। 
নিঃশ্রেম্সস্‌ ও অভ্যুদয়ে লক্ষ্য রাধিয়াই সকলের কর্ম করা উচিত। 


আমর! আমাদের অধিকার মত সেই পথেই চলিতে প্রয়াস করি মাত্র) ॥* 


৫৩৬ উতুলব। 


এই বৎসরের শেষ ভাগে আমরা সকল নরনারীতে করিতে পারেন এমন 
একটা কর্মের কথ! উল্লেখ করিব। আমরা শুনি ভারতবর্ষ স্থিতিলাভ করিয়া- 
ছিল ঈশ্বরে। অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদিও আবক | আমরা এই সমস্ত 
আলোচন! ন! করিয়া, ঈশ্বরকে ভাবন! করিয়া কিরূপে পবিত্র হইতে হয় কিরূপে 
নিজের ও দশের কার্ধয করিতে হয় তাহাই বহু বৎসর ধরিয়া আলোচনা 
করিতেছি । এখন বর্ষশেষে তাহাই সুশৃঙ্খল ভাবে আলোচন! করিতেছি। 

মানুষ ঈশ্বরে আসক্ত হইয়! সর্ধবিধ কর্ম করুক ইহাই ভারতের মুখ্য শিক্ষা । 
সর্ববিধ কর্ম বলিতে আমর! বুঝি, ভাবনা, বাক্য ও স্থল স্থল কর্ম । যখন যাহা 
করিবে তাহা! ঈশ্বরকে ম্মরণ করিয়া- ঈশ্বরের গ্রসন্নত৷ লাত ভন্ঠ করিবে। যাহা 
কর, যাহা খাও, যজ্ঞ, দান, তপন্তা--সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক কন্ম ঈশ্বরে 
সমর্পণ করিতে অভ্যাস করিয়া ফেলিতে হইবে। এই কার্ধ)টি স্ুচারুরূপে করিতে 
ধিনি অভাস্ত হইতে পারেন, তিনিই সর্বত্র সখ ছার! সমস্ত বস্তকে আচ্ছাদন 
করিয়া, সমস্ত বস্ত, সমস্ত ইন্জ্িয় গোচর বিষয়, ত্যাগ করিয়া আত্মরতি, আত্ম্রীড় 
হইয়! এই জন্মেই তাহার সহিত মিশিয়া যাইতে পারেন। 

আমর! এই মুক্তি লাভ জন্য কলির জীৰ মাত্রেরই অতি সহজ সাধনার কথা 
উল্লেখ করিতেছি। | 

নাম করা নাম সর্বদ। কর1--ইহাই সহজ সাধন! | মনে অন্ত ভাবন! যখন 
সবলে আইসে তখন উচ্চৈঃস্বরে নাম করিয়া! করিয়! কতক্ষণ পরে মনে মনে নাম 
জপ আবশ্তক। বাহার যে ইষ্ট নাম তিনি তাহাই জপিবেন। কিন্তু জপ সর্ধদ 
করিতে হইবে। ইছার জন্য যাহ! করিতে হইবে তাছ। বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করা 
যাইতেছে। 

যেখানে মানুষ আসক্ত হয় না সেখান হইতে মানুষ মনে হনে সরিয়াই থাকে। 
কিন্তু যেখানে মানুষ আসক্ত হয়, যাহ! দেখিতে ভাল লাগে, যাহ শুনিতে ভাল 
লাগে তাহাতে যখন ঈশ্বর ভূল হয় তখন কি করিলে ঈশ্বরকে ভূলিতে না হয়. 
তাহার কৌশল হইতেছে নাম করিতে করিতে দেখ, নাম করিতে করিতে শুন। 
অর্থাৎ নাম ছাঁড়িয়া কিছুই দেখিওন!, কোন কিছুই শুনিওনা। শুধু অভ্যাসেই 
ইহ! হইতে পারে কিন্তু ইহ! করিবই এইরূপ পুরুষার্থ রাখাচাই। : 

ইহাতে কফিরপে সমস্ত আসক্তি ছুটির! গিয়া ঈশ্বর আসন্তি আমিবে? 
বলিতেছি। ইহ, যেন করিয়া নাম কর! উচিত তাহা রই সাধনা । 

নাম কর কিন্ব' রূপের দিকেও দৃরি রাখ। যর্দি বল নাম রপ ত মিথ্যা" 


বর্ষশেষে রক্ষার নিয়ম | ১৫৩৭ 
ইছাতে,কি হইবে ? মিথ্যা বটে কিন্তু মিথ্যার ভিতর দিয়াই সত্যে পৌঙ্ছিতে 
হইবে, তত্তিন্ন অন্ঠ উপায় নাই। প্রণবও নাম এবং জ্যোতিও রূপ । 

মিথ্যা আশ্রয় ন৷ করিলে সত্যের আপন স্বরূপ প্রকাশের অন্য পথ নাই ইহ! 
ত্বাল করিয়। বুঝিযনাছ ত? ন্থষ্টি ন! থাকিলে স্থষ্টি কর্তার আত্মপ্রকাশ হয় ন]। 
কারণ দেহ, হঙ্মদে, স্থল দেহ না থাকিলে আত্মাকে ধরা যায় না। প্রতিবিশ্ব 
না থাকিলে বিশ্বকে ধর! ছোয়া যায় না। বিশ্বটি সতা--প্রতিবিদ্ব সর্বদ। মিথ্যা | 
জেযাতি্রয় স্ব প্রকাশ বিশ্বদধারা, চৈতনা দীপ্ত হইয়া প্রতিযিদ্ব বিশ্বের মত দেখায়। 
জগতে যাহ! কিছু দেখ তাহাতেই বিষ্ব, প্রতিবিষ্ব রূপে ধর! দিয় থাকেন। এই 
গ্রতিবিষ্ব দেখিয়া, প্রতিবিষ্বকে মিথ্যাবোধে ত্যাগ করিয়া বিশ্বে পৌছিতে হইবে, 
ইঞাই সাধনা । সত্ব, রজে, তমে সেই একই বস্ত গ্রতিবিষ্বিত হইয়া! বুরূপে 
ভাসিতেছেন। কাজেই নামের সাহায্যে নামীকে ধরিতে হইবে, নাম ধার 
কিরূপে স্বরূপে যাইতে হইবে তাহাই বল। হইতেছে। 

নাম কর--প্রতি নাম করাতে রূপের রেখা পাত হইবেই। অধিক নাম 
করিতে করিতে আপন! হইতেই রূপ আসিবেই। কিন্তু কলির জীব বড় 
দুর্বল---বেশী সময়ও তত দিতে পারেন] সেই জঙ্ত যখন নাম করিবে তখন 
ভ্রামধ্) বা হৃদয়ে জ্যোতির নধ্যে ইষ্টকে বসাইয়। অন্ততঃ তাহার চরণ যুগলে চক্ষু 
রাখিয়া! নাম জপ কর। অর্থাৎ রূপ চিস্তা করিয়া করিয়া নাম কর। তার 
পর ইট্টের গুণ, ইষ্টের কম্ম চিন্তা কর। ইহ!র জন্ঠ পূর্ব হইতে ইষ্টের 
লীল। যে গ্রন্থে আছে তাহ! শুন। আবশ্যক অর্থাৎ ইঞ্টের লীলাগুলি জান। 
আবশ্যক। তবেই হুইল নাম, রূপ ও লীলা চিন্তা করিতে হইবে। কিন্ত 
সর্বাপেক্ষ। প্রয়োজনীর কার্য) হইতেছে স্বরূপ চিস্তা। স্বরূপ চিন্তা শ্ীগুরুর 
নিকট শুনিতে হয়, সৎসঙ্গেও ইহার আলোচনা চাই। স্বরূপ চিন্তায় গ্রলয়ের 
চিন্তা নিতান্ত আব্ঠক। আর কিছুই নাই শুধু নামের নামী মাত্র আছেন। 
শুধু নামের নামীই গ্রা্থ বস্ত অন্ত যাহ। কিছু-_যাহাই অনাত্ম! তাহাই অগ্রাহ্থের 
বস্ত। অনাত্মাকে অগ্রাহ্হ করিতে না পারিলে আত্ম! লইয়া সর্বদ! থাক! 
যাইবে না। অগ্রাঙ্থ কর এবং গ্রাহ্থ কর কিন্তু সকালে। শ্রত যেমন 
বলিয়াছেন সমকালে বাসন! ক্ষয়। মনোনাশ ও তত্বাভ্যাস অভ্যাস কর--নাম 
সাধনাতেও গ্রাহ অগ্রাহ সমফালে অভ্যাস চলিতে থাকুক। এইরূপে নাম, 
রূপ, গুণ, লীলা ও. স্বরূপ চিস্ত। করিতে কর্নিতে এমন পাখেয় সঞ্চিত হইবে 
যে এই পাথের ইহ জগতের পথে চলিতেও ভুল হইবে না। এই প্রবন্ধে 


৫৩৮ উত্সব । 


নিগুণ, সগুণ, আত্মা, অবতার সমকালে ধিনি, তাহারই নাম, রূপ, গণ, কর্ম 
ব। লীল! এবং স্বরূপ কিরূপে চিন্ত। করিতে হয় তাহাই বলা হইল। 





স্ুখবপ। 


সুখের বেশেতে দিয়েছ »1 দেখ! তাই স্থখ আমি চাহি বার বার। 
আনন্নরূপিণী চিদানন্দ রূপে প্রেমানন্দ দান কর অনিবার ॥ 
সনুরাস্থুর নর স্থাবর জঙ্গম, সুখের লাগিয়া ছুটে অনুক্ষণ, 

তুমি স্থথরূপ! স্থখ নিকেতন, তোমার মায়াতে মুগ্ধ এসংসার। 
সুখ আম্বাদন যদি না থাকিত, ধন জন দারা কেইবা চাহিত, 
সুখ এক মাত্র জগত. বন্দিত, নুখের লাগিয়! উন্মত্ত সংসার ॥ 
সুখের লাগিয়৷ এই বিশ্ব ফোটে, রবি চন্দ্র তার! গ্রহগণ ছুটে, 

নথ তরে ভক্ত তব নাম রটে, যোগী যোগ্নুখে দিতেছে সাতার । 
সুখ বলে যাহ! ধরি গে! জননী, তুমি সেষ্ই সুখ চিত বিমোহিনী, 
না জেনেও তাই ভূবনমোহিনী, তব পাচ্ু মাগে ছুটি শতবার ॥ 
জ্ঞানীর হৃদয়ে আছ এ নিশ্চয়, তুমি সুখক্ধপে ব্যাপ্ত বিশ্বময়, 

নিজ বোধরূপ চিদানন্দময়, সোহং শিবরূপি চির নির্বিকার । 
মোহ মার! ঘোরে হয়ে অচেতন, ভ্রান্ত নরনারী দেখিছে স্বপন, 
বিষয়ের মাঝে তুমি সন্মোহন, তাই সুখাশ্বাদ ছোটে না ম তার ॥ 
নখ সুখ বলে চারিদিকে ধায়, কোথা সুখ কিছু খোঁজ নাহি পায়, 
সুখের সমুদ্র ওই রাঙ্গ! পার, চিদানদাময়্ী জননী আমার । 

স্ত্রী পুত্র ও ধনে পাই যাহা! সুখ, সে সবার মাঝে তুমি স্থথ রূপ, 
অরূপিণী! সুখ তোমার সরূপ, স্থখমরী তুমি সম্বিত সবার ॥ 
বিশ্বারাধ্য। তুমি ত্রিলোক জননী,.সদানন্দের তুমি আনন্দ রূপিণী, 
মায়ানন্দ রূপে জীব বিমোহিনী, বিশ্ব খেলা তব একি চমৎকার। 
সেই স্ুখরূপ| তুই মা আমার, চিদ্বানন্ময়ী চির নির্ধি্বকার, 

আর কি ডরি ম৷ তব পারাবার, তোর পদতরী পেয়েছি এবার ॥ 
ভোগ্য বস্ত যত কামিনী কাঞ্চন, তার সাঝে তোরে করি অন্বেষণ, 


সুখাভাস তার! নহে সতঃধন, ছঃখ দিয়ে তাই জাগাও আবার ॥ 
গ্রীভূগেন্জ নাথ সারা।ল। 





কর্মতত্। 

শাস্ত্রে কর্মযোগ চিত্ত গুদ্ধির জন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে । অনাদি জ্ঞনসংসর্গা- 
স্বাব বিশিষ্ট জীব ক্ষণকালও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, এইজন্য কর্ণ 
করিতেই হইবে, আবার যাহাতে উহা! পুনরায় বন্ধন সৃষ্টি না করে এইরূপে 
করণীয়| উহাই শ্রীগীতাতে *যোগঃ কর্ণান্ কৌশলম্‌” রূপে উক্ত হইয়াছে। 
ঘি মানুষ কর্মের ফলাফল কিছুই আশা ন! করিয়া লাভালাভে উদাসীন হইয়া 
ভগবানের আদিই নিতানৈমিত্তিক কর্্মগুলি সম্পাদন করে তবে প্র কর্মমই ভগবৎ 
বিমুখ জীবকে শুভ ফগদানে কৃতার্থ করিবে_-উহ্থাই ঈশ্বর উদ্ুখতা আনয়ন 
করিয়! অনাদি সংস্কার মলহৃষ্ট হৃদয়ে সাত্বিক ভাবের ও জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া 
দিবে। শ্রুতিও বলেন,_ 

*আরভ্য কর্মাণি গুণান্থিতানি ভাবাশ্চ সর্ব্বান বিনিযোজয়েদ্‌ যঃ 

তেষামভাবে কৃতকর্মমনাশঃ কর্মক্ষয়ে যাতি স তত্বতোহন্যঃ*। শ্বেত ৬৪ 


অর্থাৎ ধিনি কর্াুষ্ঠান করিয়! ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি জ্ঞানের দ্বারা 
সেই সকল কর্মের অভাব হইলে প্রঞ্কত্যাদি তত্ব হইতে ভিন্ন হন ও আত্ম স্বরূপ 
লাভ করেন। কিন্তু এ কর্মই যদি আবার ফলাকাঙ্ঘা করিয়া কৃত হয় তবে উহা 
বন্ধনের সৃষ্টি করিবে। কারণ আশামুষায়ী ফললাভে বঞ্চিত হইলে হুঃখ, ও সমর্থ 
হইলে ম্থুখ অবস্ঠাস্তাবী, সেই জন্যই সকল শান্ত্রই ফলাভিসন্ধি বর্জন পূর্বক 
কর্ম করিতে উপদেশ দেন। গীতায় তাই দেখা যায়-_-প্কম্মগ্যেবাধিকারস্তে ম 
ফলেষু কদাচন ৷» ধাহার1 জ্ঞানী তাহার! আপনাকে অকর্ত। ভাবিয়! নিফামভাবে 
কর্ম করিয়! থাকেন আর বাহার! ভক্ত, তাহার! শ্রাভগবানের গ্ত্রীতির উদ্দেশ্যে 
নিফাম কর্শ করেন। যাহারা মোহান্ধ কেবল তাহারাই কর্পে আসক্ত হইয়া , 
উর্ণনাভ সদৃশ আপনার কৃত কর্মজালে আপনার বন্ধন স্থষ্টি করে। 

জ্ঞানী জানেন আম্ম! শ্বরপতঃ নিষ্কৃয়। তিনি কোনই কর্ম করেন ন। 
প্রকৃতিই কর্ম করেন ও সেই কর্ম আত্মায় আরোপিত হয়। কিন্তু বাহার কর্ম 
লিক্সা আছে তিনি এই তন্ব সম্যক বুঝিতে পারেন না। তাই গীতা বলেন,--. 


*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ | 
অহঙ্কার বিমুঢ়াত্ব। কর্তাহমিতি মন্ততে ॥* 


৫৪০ উদ্সব। 


বাহার! ভাগবত তাহারা শ্রদ্ধা লাভের পূর্বে যে সকল কর্ণ করেন তাহার 
উদ্দেশ্য ভগবানের সন্তোষ সাঁধন। তাঁহারা কর্মফল ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়| 
থাকেন ও যাহাতে এ কর্ম বৈগুণ্যরহিত হইয়! শুভ ফলপগ্রস্থ হয় তাহার জন্য 
আদৌ প্রার্থনা করেন না । এইরূপ ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া গীতা উপদেশ 
দিয়াছেন-_-প্যং করোধি যদশ্লীসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ” ইত্যাদি অর্থাৎ লৌকিক 
ও বৈদিক সকল কর্ম্মই ভগবানে অপিত হইলে কর্ম আপ্যারিত হইয়া যাইবে € 
ধ্রর্ূপ অধিকারীর নিকট হইতে আপনি বিদায় গ্রহণ করিবে। এই জন্য শাস্ত্রে 
দেখা যায় শন কর্্মাণি ত্যজেৎ যোগী কর্মমভি স্তযজ্যতে হাসৌ।” কিন্ত'সকলে 
এরূপ কর্মার্পণের অধিকারী নহেন। যাহাদের স্বীয় ইন্দ্রিয়ভোগ চরিতার্থ সাধনই 
কন্মের লক্ষ্য__যাহার! ভগবানে অর্পণচ্ছলে নান! কুৎসিত কম্ম করিয়! থাকে-_ 
তাহাদের কর্ম শ্রীভগবানের সন্তোষ সাধন করিতে পারে ন। বলিয়া তাহার! কর্মা- 
গণের অধিকারী নছে। বিষুপুরাণে এরপ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছে;-_- 


পপর পত্বী পর দ্রব্য পরহিংসাম্থ যে! মতিম্। 
ন করোতি পুমান্‌ ভূপ জাতে তেন কেশবঃ॥” 


অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি পর দ্রব্য লোজী ও হিংসাদি কুবৃত্তি পরায়ণ তাহাদের 
কর্নার! ভগবান কখনই সন্তোষ লাভ করেন না। এখানে কম্মার্পণের পূর্বেই 
তাহার নিষেধ দেখা যায়। তাহ! হইলেই দেখা গেল ঈদৃশ কদাচাদী ব্যক্তি 
কণ্মার্পণের অধিকারীই নছে। শ্রীভগবান্‌ অতি তুচ্ছ বস্তও প্রত্যাখ্যান করেন 
ন। যদি তাহ। ভক্তি মিশ্রুত হয়। তাই গীতায় দেখ! যায় ঠ_. 


*পত্রং পুষ্পং ফপং তৌয়ং যে! মে ভক্ত্য। প্রষচ্ছতি। 
তদহং ভক্তযাপহৃতমস্সীমি গ্রয়তাত্মনঃ ॥” 


এখানে “ভক্তা1” শবটার উপরই বিশেষপ্ধপে চিত্ত আকধিত হইয়াছে। 
' ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী ভদীয় টাকায় লিখিয়াছেন "পত্র-পুষ্পাদি মান্রমপি মহাম ভক্ত্যা 
যং প্রষচ্ছতি তশ্ত প্রতাত্মনঃ শুদ্ধ চিত্তন্ত নিষ্কাম ভক্তস্ত তৎপত্রপুষ্পার্দিকং 
প্রীত্যা গৃহামি 1” *শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্কেন মম বার্ধাপি, ভূর্াপ্যতিপ্তোপহ্ৃতং 
ন মে তোবায় কল্পতে।” ইত্যাদি, বাক্যে উপরোক্ত অর্থই পরিস্দুট দেখ! 
যায়।: ধাহার! যথার্থ ভগবানের সন্তোষ সাধনই জীঘনে ধ্রবতারার মত কক্ষ্য 
করিয়াছেন তাছার! সকল কর্ধই বর্তৃত্বাভিমান শু, হইয়া! রুরিয়। থাকেন। তাঁহার! 
স্বভাবতঃই কখনও বীভৎস কর্দ করিতে গা্নন./না। ভগবানে এ সকল 
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কর্মের: ফ্লার্পণত দুরের কথ! । বাহার! জানেন যে -শ্বদয়াবস্থিত-ভগবীন: 
তাহাদের সকল কর্ম প্রেরণার মূল কেন স্বরূপে অবস্থান করতঃ কর্থে প্রণোদিত, 
করিতেছেন এবং তাহ।র ষস্ত্রের মতই পরিচালিত হইয়া! ভগবানের মহান উন্নত 
সাধনের সহায়ন্ধূপে কর্ম সম্পন্ন করিতেছেন তাহার। কি কখনও কদর্য; ৪৪ 
করিতে পারেন ? ক 
সাধারণ মানুষ যাহা করে তাহা দ্বারা ষে শুভ ফল উদ্ভুত হয় সেটা স্বয়ং, 
গ্রহণ করে কিন্তু অগ্ুভটী ভগবানে অর্পণ করিতে কুষ্ঠিত হয় না। সেই গন্ত 
এইরূপ ধর্মের নামে প্রস্ততঃ অধন্থই আচরিত হয়। বাহার সর্বদ| ভগবাল্কে 
আশ্রয় করিয়! *ক্রঙ্গার্পণং ব্রদ্ধ হবিঃ* ইত্যাদি ভাবে কর্মান্ুষ্ঠান করেন তাহাদের 
লক্ষ্য করিয়াই “চেতস! সর্ব কর্্মাণি ময়ি সংনন্ত মতপরঃ” ইত্যার্দি বাক্য উক্ত 
হইয়াছে. । এখন দেখ! গেল ভগবানে কর্ম অর্পণ করিতে হইলে কি প্রকার 
সাধনান্ন প্রয়োজন ও কিরূপ ভাবে তৎপুর্বে চিত্ত শুদ্ধি আবগ্যক। | 


ত্রন্গণ্যাধায় কর্্মানি সঙ্গং ত্যক্ত1 করোতি যঃ। 
পিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র মিবাস্তস1 |” 


; এই বাণীর গভীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে কর্ার্পণ ব্যাপারটা কত সাধন সাধ্য, 
ও কঠিন তাহ! সম্যক উপলদ্ধি হয় এবং এরূপ কর্্াচরিত হইলে যে 
ভগবৎ পান্মুখায লাভ হয় তাহ! বল! বানুল্য। তখন নামে. কেবল কর্ম 
হইল কিন্ত উহা বন্ততঃ আরোপ দিদ্ধ/ ভক্তি, কারণ কর্মের সাধা বা 
উদ্দেসত হইতেছে তগবদর্পণ। আর এ নর্পণ ভক্তি ভিন্ন হইতে পারে না। পাদ 
জীব গোস্বামী তদীয় ভক্তি সন্দর্ভে এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচন! করিয়াছেন। 
অরোপ সিদ্ধা ভক্তি হদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভক্তি নয় তথাপি ভগবচ্চরণা পণ 
নিবন্ধন কর্্মই ভক্তিরূপে পরিণত। কর্ম ত্যাগাধিকার ব্চারেও তিনি 
দেখাইয়াছেন কিরূপ উচ্চাধিকারী শুদ্ধ জ্ঞান বা শুদ্ধা ভক্তি লাভে উপযুক্ত । শাস্ত্র 
সর্ব সাধনার অধিকারী বিবেচনা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন এবং উক্ত 
অধিকার বিপ্ি উল্লজ্যনে ধর্মই আচরিত হয়। বথা বিষুতধর্ে-_ 


ণ্অর্ধযাদাঞ্চ কতাং তেন ষোভিনত্তি স মানবঃ| 
'ন বিষু্ক্তঃ বিজের সাধু ধর্্মার্টনোহরিঃ |” 


সএবং মিজাধিকরাহুসারে ধশ্খু পালনে প্রশংসা দৃষ্ট হয়। বথা শস্বে স্বোহ- 
বিফারে ধা নি সগ্ুণঃ পরিকীর্তিতঃ।৮ যেমন শান্ত কর্মার্পন সমন্ধে অধিকানী 
৬৯ | 


৫৪. উৎসব ।' 


নির্দিষ্ট আছে তেমন কর্মতাগেও কে অধিকারী তাহার বিধান দেখ! যায়। 
সাধারণ কর্মানক্ত মানবর্দিগকে লক্ষা করিয়া গীতা বলেন *নহি দেহভৃত” 
শফাং ত্যক্তুং কর্ম্াণাশেষতঃ প্নচি কশ্চিং ণমপি জাতুতিষ্ঠতা কর্মকৎ” 
প্নিস্বতং -কুরু কর্ণত্বং কর্ধ জ্যায়ো হাকর্শণং" ইত্যাদি। : কিন্ত সকলেই যাহাতে 
নি্কামভাবে কর্মগুলি সাধন করিতে পারেন তাহার সবিশেষ উপদেশ দেওয়া 
হইন্াছে। শ্রুতি ও বলেন,__, 


পকুর্কায়েবেহ কর্মমাণি দ্রিজীবিষেৎ শতং সমাঃ | 
এবং তবয়ি নান্তণে তোধস্তি ন কণ্ম লিগ্যতে নরে।” 


. অর্থাৎ শাস্ত্রোন্ত কর্ম করিয়া শত বংসক্ক বচিয়া থাক। তুমি যখন দেহাতি- 
মানী তখন তোমার পক্ষে অন্ত কোন উপায় মাই যাহাতে কম্ঝ বন্ধন হুইতে মুক্ত 
হইতে পার। ইঈশ্বর/রাধন কর্ম আসক্তি শূন্ত হইয়। কৃত হইলে.উহ। যে কর্দের 
মধ্যেই গণ্য হয় না তাঁহাও “কর্মগ্যকর্মা য্‌; পশ্তেৎ” ইত্যাদি বাক্যে পরিস্ফুট 
হইয়াছে, তবেই দেখ! গেল যাহার! শুদ্ধ জ্ঞানী বা শুদ্ধ ভক্তিতে অধিকারী 
তাহাদেরই শাস্ত্র কর্মাত্যাগ কৰিতে উপদেশ দিয়াছেন। কারণ কর্ম, ভক্তি 
বঝ| জ্ঞানের সময়ে সাধিত হইতে পারে না! ' উহাদের বিরোধ ছুলজ্বনীয়, শ্রুতি 
তাই বলেন, প্নান্ত্যকৃতঃ কৃতেন” অর্থাৎ কৃত কর্ণের দ্বারা কখন নিত্য পদার্থ 
জান বা গ্রেম প্রাপ্তব্য নহে। তবে শাস্ত্র সেরূপ উচ্চ অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া! 
কর্ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যেমন গীতার দেখি, *্যস্থা্বরতিরেব 
ভাদাত্মাতৃপতশ্চ মানবঃ, আ'ঘ্মন্তেব চ সন্থটন্তপ্ত কার্ধ্যং ন বিদ্ততে”। প্সর্ধ্ব কম্খাণি 
মনসা সংস্তন্তান্তে সুখং বশী, নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্বান্‌ ন কারয়ন্।” একই 
ক অধিকারী ভেদে করণীয় ও ত্যাজা, থা. 

' *আরুকুক্ষোন্ নে যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে, যোগার তত্তৈব শমঃ 
ঘকারণমুচাতে ॥” অর্থাৎ ধিনি এখনও প্রবৃত্তি মার্গে আছেন তাহার পক্ষে কর্ম 
কর! কর্তব্য । আর বিনি নিবৃত্ত মার্গে বিচার করেন তাহার পক্ষে কর্ধু ত্যাগই 
বিধেষ়, শ্রীভাগবতে তাই দেখিতে পাওয়া যায়, যখা__*তাবৎ কর্তমাণি কুব্বীত, 
ন নির্কে্েত যাবত! মৎ কথ! শ্রবণাদৌ ব| শ্রদ্ধাযাবন্নজায়তে,* অর্থাৎ যতদিন 
ন! নির্কেদ উপস্থিত হয় বা আদার কথায় রুটি জগ্মার ততন্দিন নিতা-নৈমিত্তিক 
কর্ম নিফাম.ভাবে করণীয়। এই ক্লোক লইয়া শীপাদনীব গোস্বামী তদীয় তক্তি 
| দরে  কর্শত্য্িকার, বিষয়ে বিশ্যে বিচার করিয়াছেন, তাহার ষর্ব এইরূপ । 
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নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সকলেয়ই করণীয় কিন্ত শুদ্ধজ্ঞান বা ভক্তি কি গ্রক়াক্গে 
প্রবর্তিত হইবে এই আশঙ্কায় কত দিন কর্ম করণীয় তাহার সীম! শাস্ত্র নির্ধারণ 
করতেছেন। যাছার৷ নির্বির তাহার! জানী, তাহাদের পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগই শাস্ত্রে 
বিহীত হইয়াছে। শ্রুতি বলেন__প্যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎচ। 
আর যাহার! শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধ। সম্পন্ন শুদ্ধ ভক্ত তাচাদের পক্ষেও কর্মতাগ বিহীত 
হইয়াছে । বথ| প্দেবধিভূতাগ্ড নৃণাম্পিতৃণাং ন কিং করণারমুণী চ রাজন, 
সর্ববস্বন। য শরণং শরণ্যং গতেমুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ম্মম।” তাহাদের কর্মমত্যাগে 
দোষ স্পর্শ করে ন৷ বরং তৎকরণেই আজ্ঞ! লঙ্ঘন হইয়! থাকে । বিশেষতঃ উক্ত 
ক্লোকে যে *শ্রদ্ধা" শব্ধটা আছে উহা লইয়াই শ্রীপাদ জীব গোম্বামী বিশেষ 
আলোচন! করিয়াছেন । 

শ্রদ্ধ! ছুই প্রকার, একটা শাস্ত্রীয় অপরটী পারস্পারিক অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
শান্্র পাঠে বিশেষরূপে জ্ঞান লাভ পূর্বক ভগবানে ও গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে পারেন তাদ্বশ শ্রদ্ধাই অনন্যাথ্যা ভক্তি প্রবৃত্তির এবং এইরূপ 
শরদ্ধাবান ভক্তের পক্ষেই কর্মত্যাগ বিহিত হুইয়াছে। পক্ষান্তরে যে শ্রন্ধা লোক 
পরম্পরায় জাত তাহ! লঘু ও অশীস্ত্রীয়, তাহ! নান! করণে বিচলিত হইতে পারে। 
সেই জন্ত শ্রদ্ধা মাত্রই যে কর্ম্মত্যাগে অধিকার দান করিবে তাহা নহে। যিনি, 
জাতরুচি দৃঢ় শ্রদ্ধা! সহকারে ভজন করেন তীহার পক্ষেই “তাবৎ কর্মাণি” 
ইত্যাদি বাক্য প্রযোজ্য। অতএব এখানে যে শ্রদ্ধ! শর্বটার প্রয়োগ তাহার. 
অর্থ শাস্ত্র বিষয়ে সুদৃঢ় প্রত্যয়, উহ! অনন্ত ভক্তির অধিকারী নির্ণয়ার্থ ব্যবহৃত. 
হুইয়াছে। ভাগবতে তাই উক্ত হইয়াছে, 
“আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন স্ব্রত, 
তদেবহাময়ং দ্রব্যং ন পুণাতি চিকিৎদিতম।” 
অর্থাৎ যে ঘ্বৃতাপির দ্বারা রোগ উৎপন্ন হয় সেই খ্বৃতই যদি অগ্ঠ দ্রব্য মিশ্রিত, | 
করিয়। সেবন কর! বায় তাহাতে রোগ নিবৃত্িই হইয়া থাকে, এই প্রকার নিষ্কাম 
ভাবে কর্্ার্পণ দ্বার! সং মারোপরমই হয়, যথ1,-- 
এবং ন্ধাং ক্রিয়াযোগাঃ নাতি ছেতবঃ। 
- ত এবাত্ম বিনাশার কল্পত্তে করিতাপয়ে ৪ 


এধানেও দেখ! যাইতেছে যে কর্মফল তগবামকে আশ্রয় করিয়াই থাকে। 
ধ্দি কেহ স্বার্থান্ধ হইগ্ল। সেই ফলটা জাত্মসাৎ, করিতে চাছে.তবে সে তুচ্ছ বস্তই 


&৫$8৪ উত্লবা 


গাইয়াধাকে। কারণ যেষন নদীর গতি প্বভাধত£ই সাগরের দিকে, সেইয়প 
সচল, কর্পাফল শ্ীভগবানেক চরণাশ্রয় করিয়াই কৃতার্থ হয়, মধ্য পথে কেহ তাহার 
গতি রোধ করিলে তাহার কত কৃতার্থত৷ সিদ্ধ হয়' না; কিন্তু সাগর সদৃশ 
তৃমাঞ্চে স্পর্শ করিলে সকল কর্মাই আগারিত হয়া যার এইরূপ কর্ধা্পণটী 
ভাগবত ধর্ণের অন্যতম, কারণ ইহাতে ভগবানেন প্রীতি সাধনই উদ্দেস্তী। ঈদৃশ 
ধর্ণাটিরণকারীর পতন নাই। তাই উক্ত হইয়াছে 'ধাবন্লিমীলা বা নেত্রে ন 
স্থলে পতোদিহ।” এইরূপ অল্প কর্মের ও যে মহাফল তাহা! শ্রীগীতা উচ্চৈঃস্থরে 
খোষণা কত্সিতেনেছ,-- 


*নেহাভিক্রমনাশোইন্তি প্রত্যবায়ে! ন বিদ্তে 
সবশ্নমপ্যন্ত ধর্মস্ ত্রায়তে হতো ভয়াৎ |” 


এইরূপ কর্শের বিষয় শ্রীনারদ বেদব্যাঞককে উল্লেখ করিয়াছিলেন । যথা”. 


*এতৎ সমুচিতং ব্রহ্গং স্তাগত্রয় চিকিৎলিতম্‌. 
ধদীন্থরে ভগবতি কর্ম ্স্কাণি ভাবিতম।” 


অর্থাৎ ঈশ্বরে কর্মার্পণই তাগরয়াতিষ্ঠুত আত্ম বিস্থৃত মানবের ছুর!রোগ্য 
ভবরোগের মহোৌধধি। 
বাহার! সর্বাস্তঃকরণে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন তাহাদের 'নত্য 
নৈঙগিত্বিক কর্থে আব্তক নাই-তীহাদেক্ বহু পূর্বে চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে উহ 
বল! বাহুল্য; কারণ তাহ! ন! হইলে কাঁমনোবাকো শরণাগতি দৃঢ় শ্রদ্ধা ও 
নিরস্তর ভগবংশ্থতি হইতেই পারে না। তবে 'ঠাদুশ মহাভাগবতও ভগবস্তজন 
কখনই ত্যাগ করেন না। কারণ মুক্বযাবস্থায়, ও ভক্ত পরমহংলগণ ভজনানন্দে 
নিমগ্্ থাকেন যথ! পমুক্তাপিলীলয়। -বিগ্রহংস্ৃত্বা ভগবস্তংভজস্তেশ ইহ! শাস্ত্রে 
দেখা বায় এবং এরূপ ভাগবত অনধিকারীকে কখনও কর্ম ত্যাগ উপদেশ 
. করেন না ।-- 
“ন বুদ্ধি ভেদং জন়েদজ্ঞানাং কর্মমসঙ্গিনাম্‌। 
"স্বয়ং নিশ্রেয়সং বিদ্বান্‌ ন বক্তাজ্ঞায় কম্মুছি।” 
কিন্তু ধাহার! উক্ত অধিকার প্রাপ্তির পূর্বেই নৈষ্ষণ্ম লাভ করিয়াছেন বলিয়া 
নিঃশেষে কর্ণ ত্যাগ করেন তীছারা অধঃপতিত হন, তাই শাস্ত্র বলেন,__ 
এফ শান্ত খিধিমদুৎল্জয বর্ততে কাগচারতঃ : 
১ »ম স'লিদ্ধিমধাপ্মোতি ন ছুখং ন পরা গিং 1” 


তগ্তশান্ত্র বুদ্ধিতে গ্রয়াস। ১,৫৪৫ 


'. * কর্তিত সমাকৃ উপলদ্ধি কর! যে অতিশয় হুরহ ব্যাপার তাহ! বং ভগবানের 
বাণী হইতেই বুঝা যাঁয় এবং কোনটা কর্ম কোনটা অকর্ম ও কোনটা বিবর্ধ 
তাক! অবগত হষ্টতে বিবেকীগণও মুঢ়তা প্রাপ্ত হন | “কিং কর্ম কিমকর্মেতি 
কবরোইপাত্র মোছ্িতা ।” প্গহন! কর্মপোগতি*” ইত্যাদি বাক তাহা দৃষট 


হয়। 
শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌, এ। 


9৩০০০ কালের 


তন্ত্রশান্ত্র বুঝিতে প্রয়াস । 


তন্ত্রশান্ত্র যেমন বিশাল সেইরূপ অদ্ভত। সকল প্রকার অধিকারীকে লক্ষ্য 
করিয়! এখানে অনস্ত প্রকারের সাধন। বল! হইয়াছে । আবার একই প্রকার 
সাধন1! এমন কৌশলে বলা হইয়াছে যাহ! দেবভাব ও অন্থর ভাব উভয়েরই মুখ 
রোচক। দেবতারও আত্ম পরীক্ষা এবং অস্ুরেরও উন্নতির উপায় একসঙ্গে বল! 
হইয়াছে । পাকা পঞ্চক সম্বন্ধে কতক কতক উৎসব পত্রে বলা হইয়াছিল। 
কিন্তু তন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই এখানে আলোচনা কর! হয় নাই। আমরা এখন 
হইতে তন্ত্রশান্ত্র সাধ্যমত বুঝিতে প্রয়ান করিব। সার জন উদ্ভফ মহোদয় তন্ 
সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক বাহির করিয়াছেন। তম্মধ্যে শক্তি ও শান্ত, বর্ণমালা 
(01911%10 ০ 19669) ব1 মন্ত্র শান্তর পুণ্যাননকূত কামকল! বিলাস--নটন!নন্ন 
নাথ কৃত টাকাসহ, ষটচক্র নিরুপণ ও পাছুক। পঞ্চক ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে আমর! 
যাহা যাহা তন্ত্রশান্ত্র বুঝিবার উপযোগী মনে করিব তাহাও এখানে মধ্যে মধ্যে 
উল্লেখ করিব। এতত্ডিন্ন কুলার্ণব, রুদ্র যামল, মহানির্ব্বাণ, সৌভাগ্যভাস্কর ভাষ্য 
সহ ভাস্কর রায় প্রকাশিত ললিত! সহত্র নাম, প্রাণ তোধিণী, ফট. যোগ গ্রদীপিক” 
গোরক্ষ সংহিত1, সৌন্বধ্য লহরী বা আনন্দ লহরী, চণ্ডী, দেবী ভাগবত, দেবী 
পুরাণ, হরতত্ব দীধিতি, গৌতমীয় তন্ত্র, সারঙগ! তিলক, নীলতন্ত্র তোড়ল তন্র 
গায়ত্রী তন্ত্র, মাতৃকাভেদ তন্ত্র, কামধেছু তস্ত্র, বৃহ্ীল তুম, কামাধা! তন্ত্র, কঙ্কাল 
মালিনী তন্ত্র, নির্বাণ তন্ত্র ফেৎকারিণী তগ্র, মন্ত্র কোষ, রাধা তন্ত্র, জ্ঞানসন্কলিনী 
তগ্, গন্ধবর্ধ তন্ত্র, নিরুত্তর তন্ত্র প্রভৃতি ছম্্রশান্ত্র সমূহ হইতে উপাদান সংগ্রহ 
করিঝা আমরা তন্্রশান্র বুঝিতে গ্রয়ান করিজ। 


৫৪৬ এ লব রি 

তন্ত্র সম্বন্ধে আমর। বাহ! আঙ্োচন! করিতে ইচ্ছা! করিয়াছি তাহার কিছু 
আভাস এখানে দিতেছি। রন হি ৰ 

তন্ত্র শব্ের অর্থকি? অস্ত্রোক্ত বর্ম কতদিন ট্িতেছে ? তন্ত্র আমাদিগকে 
কি উপদেশ দিতেছেন? তন্ত্রের উপদেশ, বেদের উপদেশের সহিত এক কিন! ? 
তন্ত্রের প্রধান প্রধান সাধন! কি? বেদের মুখ্য সাধন! তন্ত্র কোন ভাবে গ্রহণ 
করিয়াছেন ? অস্ত্রের ত্রিপুটী ও বেদাস্তের জিপুটীর মর্ম কি? ইত্যাদি। 

আর্ধ্য শাস্ত্র অনস্ত। কালও অল্প এবং বিস্বও বহু। যাহ! সারভূত তাহাই 
উপাননীয়। আমরা ইহা মনে রাখিয়! এই কার্যে প্রবৃত্ত হইতোছ। তীহার 
প্রসপ্নতা জন্ত যেন আমাদের সমস্ত কার্য কৃত হয়, ইহাই তীহার নিকট প্রার্থন!। 





বদরী-পথে। 
( পূর্বান্থবৃত্তি 
৯ই বৈশাখ বৃহম্পতিবার। প্রাতঃক্রিয় লমাপ্ত করিয়! ভরত দর্শনে যাত্র! 
করিলাম। সাধনার স্বর্গভূমি এই হিমালয় পঞ্থ। জগতের সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ 
এবং দেবতাবর্গ সকলেই প্রা এই অতি পবিত্র উত্তরাখণ্ডে বাস করিয়। তপস্যা 
করিয়! গিয়াছেন। ভক্তশ্রে ভ্রাতৃবৎসল ভরতের তগস্তার স্থান এখানেও বর্তমান 
শুনিলাম। শ্রীভরতের নাম শ্মরণেই চিত্তকে এমন একভাবে স্পনি'ত করি 
তোলে যেখানে স্বার্থময় জগতের বীজ পধ্যস্ত লুপ্ত হইয়া যায়। কি অসাধারণ 
ভ্রাড অনুরাগ ইষ্টগ্রেমে পরিণত হইয়! শ্রীভরতকে রামভক্তের আদশস্থানীয় করিয়া 
জগতে শিক্ষার বীজ রোপণ করিয়! গিয়াছে । পরম ভক্ত তুলসী গৌসাইয়ের 
বাক্য-.. 0) | 
্ ২১২ 
পসিয়রাম প্রেম পিযুষ পুরণ, হোত জন্ম ন! তবত কো । 
মুনি মন অগম যম-নেষ-সম, দম বিষম ভরত আচরত কো ॥ 
:. ছুখদাহ দারিদ্রা-স্ত দূষণ, জুষশ মিগু অপহরত কে! । 
. কলিকাল তুলসী সে শ$ছি, হরি রাম সম্মুখ করত কে1॥৮ 
শ্রীসীতারামের প্রেমামৃত পূর্ণ করিবার জগ্ত বদ্দি সাক্ষাৎ প্রেমাবতাক গ্বরূপ 
ভতরতের জন্ম ন! হইত তবে যাহ! সুমিগণের ও গমের অগম্য ধম নিয়ম শন দদ 


বদরী-পথে, ৫৪৭ 


রূপ বিষম ব্রত কে আর আটর়ণ করি? 'ছঃখ দাহ, দারিত্র্য দোষ, পাষণ্ড দোষ 
অপহরণ করিয়৷ কেই বা! স্থৃযশ লাভ “ক্ষরিত ? - তুলসী বলিতেছেন কলিযুগে 
আমার মত শঠকে কেইব! রামের সন্খুখীন করত? ভক্ত ন! হইলে ভক্কের 
মছিম! বর্ণন এমন করিয়! আর কে করিতে পারে ? সেই-_ 


“চীরাম্বরং ঘনপ্যামং জটামুকুট ধারিণম্‌। 
রাম মেবানু শোচস্তং রাম রামেতি বাদ্িনম্‌ ॥* 


পরিধানে চীরবস্ত্র, নীল মেঘের মত শা!মবর্ণ, মন্তকে জটাভ!র কিনীট, সর্বদা! 
রামের জন্তই শোক প্রকাশ, মুখে রাম রাম শব-_ 


“ইত্যন্ত,ত প্রেমরসাগুতাশয়ো | 
বিগাঢ় চেত! রঘূনাথ ভাবনে ॥” 


প্রেমরসে আদ্রচিত্ত ইষ্ট ভাবনায় নিমগ্ন ভরতের ব্য|কুলতাভর1 আদর্শ চিত্র 
থানি ভক্তের আকুলতাকে চিরদিনই জীবস্ত করিয়! তোলে, যে প্রেম পীযৃষপানে 
রসময়ের মধুর রস আম্বাদনে ভরত জগতের সকল খ্শ্বধ্যকে পদদলিত করিয়া 
রাঞ্ভোগের মধ্যে অপূর্ব দীনত। প্রকাশে চিরমমরতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই 
একান্ত সাধে প্রিয় সাধনায় রামময় চিত্র 


"পুলক গাত হিয় সিয় রঘুবীরা 
জীহ নাম জপি লোচন নীর!। 
লক্ষণ রাম সিয় কানন বসই নী, 
ভরত ভবন বসি তপ তগু কমহশী॥ 
"গণয়ন দিবসাণোব রামাগমন কাজ্জদ়া, 
_ স্থিতো রামার্পিতমন।ঃ সাক্ষাদ্‌ ব্হ্মামুনি ধথ! ॥” 


অন্তরে অস্কত মানস মোহন অভিনব সুন্দর আনন্দ ঘন মধুর সীভারাম 
ছবি, ভক্তের সর্বাজ পুলকাক্কিত, নয়নে অজন্র প্ররেমাশ্রধার! জিহব। নাম রসে 
বিগণিত সতত রাম নাম জপ উচ্চারণে রসময়ের রস আম্বাদনে বিভোর, শ্রীরাম 
লক্ষণ সীত। কানন মধ্যে অবস্থান, করিতেছেন আর ভরত রাব্মভবনে সম্পদের 
শ্রেষ্ঠ আসন লাশ করিয়াও কঠোর তপস্যায় দিন অতিবাহিত করিতেছেন-.. 
ককের মন, প্রাগ ই্াগমন রাম কাঁগমনের আকাজ্ফায় দিবস গণনা করতঃ. 


৫৪৮. উৎসব 


প্রীরামে চিত্ত অর্পণ করিয়! সাক্ষাৎ ব্রর্ষির ভার অবস্থিত। কি জুনায়] এছ 
সেই ভরত, মন্দির মধ্যে ুইতরতের প্রস্তর গঠিত অপূর্ব্ব ভাবময় রমোচ্ছাস ভর! 
ুদতি-ঘর্শনে, রাঁম দর্শনের পাথেয় ওই হৃদয় ভর! অন্ুরাগের কণাটুকুও পাইবান্ 
জন্ত ভূষিত প্রাণের তিক্ষা. জানাইলাম। যে প্রেম জগত চক্ষে অপূর্ব্ব কীর্তির 
ঘোবণ! রাখিয়া ভক্তকে চিরঅমর করিয়া বাঞ্ছিত ইঞ্টে সাধন। পিদ্ধি দিয়াছিল, 

ত্র তাহার পৃতন্মরণেও হৃদয়ে তক্তিধার! উছলিত হইয়া পাঁষাণবক্ষকেও 
আর্দ করিয়া! আনে, ভক্তের প্রাণের এ ব্যাকুলত।, যে ব্যাকুলতায় ভগব।নকে 
গুদ্ধ চঞ্চল করিয়! এক মৃূহূর্তের বিলম্ব মময়ফে অতিবাহিত করিতে দেয় নাই। 
চতুর্দশবর্ষব্যাপী এ কঠোর সাধন! আর কোথায়? শ্রীলক্্ণ ইষ্ট নিকটে থাকিয়া: 
বনে ধনে তাহার নিত্যদঙ্গী হইয়া ত্রহ্ষচর্যয ও সেবার অক্লান্ত নিষ্ঠার জগংকে 
মুগ্ধ রাখিয়াছেন। . আর ভরতের সাধন! সূর্ণ বিপরীত, রামভক্ত ভরতকে কি 
কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দির! তীর বি্ধ বক্ষে বিনাদোষে মাতৃ অপরাধে অপ- 
রাধী হইগজ| তাহারই ইষ্টের পাদমূলে সঙ্ষুদীন হইতে হইক্াছিল, তারপয়ে সেট 
ব্যাকুল প্রাণেক্ তৃষ্ণা লইয়! প্রতি পলকের "অপেক্ষায় চাহিয়া চাহিয়া সহশ্ারে' 
স্থাপিত রামপাহ্কায় চিত্ত স্থির রাখিয়া! অবিউলিত ভাবে সাআাজ্যের পালনে প্রতি " 
কর্ম প্রতি বাক্য প্রতি ভাবন! জানাইয়া তীছারষ্ট অনুমতি গ্রহণে সমস্ত পরি-: 
চালনে কর্মের কৌশলক্ূপ নিত্য যোগাভ্যাঁসে কাল কাটাইয়! তাহাকে ইষধ্পানে" 
নিযুক্ত রাখিয়াছিল। কর্মের কৌশল ন! অবগত হুইয়! কর্ম করলে অজ্ঞানকৃত 
কর্ম বন্ধনে জীব বড় জর্জরিত হয়, কর্ম্বে যখন বন্ধন মুক্ত.করায় তখনই কর্ণ 
যোগ রূপে পরিণত হয়। শ্রীভরতের আচরিত কর্ম কর্ম্কে সাধনারূপে "যোগঃ 
কর্ম কৌশলম্‌” শ্রীভগবানে সমর্পিত ভগবৎ গুসন্নতায় অনুষ্ঠিত হইয়। অহং- 
কর্তা শৃন্ত করিয়৷ গ্রন্থি উন্মোচনে কর্কে যোগরূপে পরিণত . করিয়া কর্ণ অস্তে 
ইষ্টলাভ করাইয়াছিপ। লীলাময়ের মধুর লীলার কত ছবিই মানস নয়নে অঙ্কিত 
হইয়! শ্ফুরিত হইল | আমর! ভরত দর্শনের পর তীর্থকুড স্পর্শ, গঙ্গাম্নান, হৃবীকেশ 
শিবপুঞ্জা, সন্ধ্যা ক্রিয়া্দির পর শেষে রামনবমীর পারণ করিলাম । আজ  আহা- 
রাদির পরই যাত্রার সঙ্কল্প স্থির হই গেল। বেল! ৩টার মধো আমরা বদপরি- 
গঙ্গনের অভিনব বেশভূষ! ধারণে অর্থাৎ গায়ে গেজি প্রভৃতি পায়ে ঈড়ির “ভুত! ' 
পরি! শ্রীগুরু স্মরণে সেই ভুর্গম পথ অতিক্রমে পদত্রজে বাহিয় হইলাম । ১1 
মাইল পরে মৌনী কিয়েখী চটীতে পৌছিয়া আমাদের মালপত্র ওজন কক: হইল 7. 
প্রতিসেরে ১1৮৯ হিসাবে হণ পিছু ৬৫২ টাকা কুলিজাক়া এবং-২১* রে তাঁদের 


অযোধ্যাকাণ্ডে জন্তালীলা। 4৪৯ 


“চাবেন' জবলখাবারের জঙ্ভ এবং ৬কেদার..পৌছিলে ১. টাক! ও. খিচুড়ি বৰ! 
খোরাকির মুল্য এবং ৬বদরি পৌঁছিলে ২৭ টাকা বকৃশিস্‌ ও.খিচুড়ি এবং তুলা 
ও ত্রিজুগী নারারণেও এইরূপ বন্দোবস্ত রহিল। যেখানে একদিনরার অবস্থান 
বা বিশ্রাম কর! হইবে সেখানে ইহাদের খিচুড়ি দিতে হুইবে এ বন্দোবস্তও স্থির 
কর! রহিল। এই চটার সম্মুথেই ভরতের অন্থজ শক্রুপ্ন দেবের মন্দির | "আমরা 
মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক ঠাকুর দর্শনে প্রাণের আকাঙ্ষ। ৬নারায়ণ দর্শনের প্রার্থন! 
জানাইয়া পুনরায় গমন করিলাম। প্রায় এক মাইল পরে লছমন ঝোলা -মিলিল:। 





অধোধ্যাকাণ্ডে অন্ত্যলীলা। .. 
 (পুর্বানথবৃতি) .. 


টা ্ ॥ ক 


ভরত আজ সবার চক্ষে অপরাধী। কিন্তু ভরতের তকোন অপরাধ ছিল 
না। তুমিও আজ নিতান্ত নির্শণ হইয়াও যেমন জঠর' দেষে শত কলক্কে 
কলঙ্কিত, ভরতও আজ সেইরূপ মাতৃদোষে কলঙ্কিত হইয়াছেন। তুমি: যদি 
্ষণকালের জন্তও ভরতের হুঃখ হৃদয়ে আনিয়। নিজের 'নিঞত্ব ক্ষণকালের 
জন্ভ: বিশ্বপ্ত'ইইয়া অযোধ্যার মাগুর হইতে পার--ভরতের জালামগ্ব প্রাণ লইয়! 
এই মহতী সভায় প্রবেশ করিতে পার--তরতের “চক্ষু লইয়া এই সভ| এর, 
ধার' নিরীক্ষণ ফরিতে পার তবে বুঝি ভরতও যেভাবে এই সম্ভার জনগণকে 
দেধিতেছিলেন তুমিও. সেই ভাবে দেখিতে সক্ষম হইলেও হইতে পার |... 

ভরত এখনও বেশ পরিবর্তন করেন নাই? সেই আর্ধগণ---সম্পূর্ণ-সভায় 
প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি সম্পূর্ন শ্রীতরত. দেখিলেন সভ! পূর্ণচন্র শোভিতা৷ নিশার 
তায় শোভা পাইতেছে। যথোপযুক্ত আসনে. .আর্ধাগ্ণ উপরি, তাহাদের বস্ত্- 
লঙ্কার শোভায় সেই. উত্তম.সভা] দ্যোতিত।.. লে বিষজ্জন-_ সম্পূর্ণ মনোরমা 
সভ। বর্ধান্তে শর মঞ্ডিতা। শর্ানীর: স্যার, রমণী, হঈরাছে। ধর্াজ্ঞ রাজ- 
পুরোহিত প্রজা! সকলকে. নিরীক্ষণ করিয়া 'ছুমধুর কাকে ভরতকে বলিতে 
লাঙগিেন তাত |. টার, বর্ম সা? করি! রম গমন করিয়াছেন? 


৭৯. , ৮ 


৯4 ই কা 'উত্লাব রা 


এই ধন ধান্ডবতী শ্ছীতা পৃথিবী তিমি ভোনাকে' গিয়া গিঙ্নাছেদ। সতাবৃত্তি 
সাদ: সঙ্জনের : ধর্ম স্মরণ করিয়া চক্র যেন জ্যোৎনাকে ত্যাগ কয়েন মা 
সেইল্পপ পিতুযাদেশ পরিত্যাগ করেন নাই। তুগিও এ্রখন পিতা গু ভ্রাত। 
গর্ত এই প্লাজ্য নিফণ্টকে ভোগ কয়) অধাতাগণ আনন্দিত হউক) তৃি 
শীগ্র অভিযিজ্ত হও. উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিফ দেশের রাজগণ, সমুদ্র্বীপ- 
বাসী বণিকগণ তোমাকে উপদ্থায় দিবার জন্ত' অসংখ্য ধনরদ্ব আনম 
করুম. 

ভরতের গ্রাণে আজ কিসের অভাব অনুভূত ৪ 7? আহ! ! একজনের 
অভাবে “সব সব বিষ সম লাগহি”স-একজনের অভাবে সবই বিষসম বোধ 
হইতেছে। বশিষ্ঠ দেবের কথা শুনিয়া জীভরত শোকের উপর শোকে অভিভূত 
হইলেন। ধর্মমজ্ঞ ভরত ধর্মের দিকে চাহিষ্থা মনে মনে রামকে স্মরণ করিলেন। 
“গাম মনস! রামং ধর্শাজ্ঞে। ধর্্মকজ্্”।, ভরত মনে মনে ভবিতেছেন ভগবান্‌ 
বশিষ্টদেব সর্বজ্ঞ হইয়াও একি পরীক্ষা বায: অৎগ্রতি: প্রয়োগ করিতেছেন । হায় | 


মোহি' রাব্য হঠি দেহ জবহি'& রদ! রসাঠল জাইহি তবহী 
মোছি' সমান কে! পাপ নিবাসাঁ * জেহি লগি সীল রাম বনবাসী॥ 
মৈ' শঠ সব অনর্থকর হেতু * বি বাত দব শুনউ সুচেতু ॥ | 
্. কট রঃ বু সা ্ 
বিদ্ত-কববুবীর বিলোকিয় বানু *.রহে প্রোথ সহি জগ উৎহথান্থ ॥ 
জেদ করিয়া অঃমাঁকে রাজ! করিলে পৃথিবী রষাতলে যাইবে । আমার 
সমান পাপী আর. কে আছে? আমার জন্ভই ন! সীতায়াম বনে গিহাছেন ? 
আছো 1 রঘুবীর নাই-_-এই বাসভবন দেখিতেছি ! জগতের উপহাস সহ করিস়াও 
প্রাণ রহিয়াছে! কলহংসম্বর যুব! ভরত তখন নিতান্ত: নানা গদ-গদ্‌-বাক্যে 
নাতি বলিতে লাগিলেন-- 


চরিত ব্রবচর্ধযন্ত বিস্তাঙ্গীতন্ত ধীমতঃ1 
ধর্ম প্রযতমানন্ত কো রাজ্যং মধিধো হবে: 
কথং দশরথাজ্জাতো ভবে্রাজ্যাপহারকঃ ৃ্‌ 
 রাজফাহঞচ রান ধর্ং বজ্জুসিহার্থসি॥ 
জো শ্রেটচ ধরা বিলীপদহযোপদ: | 
লক রতি কারুত্থ সাজ দখা ধা 


অধোধ্যাকাতডে-অভ্তযালীলা। ' '" ৫৫১ 


অনা ধ্যভূষটমনবপ্থ্যং কুরধাং পাপমহং যদি । 
 ইক্ষকৃণাষহং লোকে ভবেয়ং কুলগাংসনঃ ॥ 
বদ্ধ নাত কতং পাপং নাহং তরপি. রোচয়ে। . 
ইহস্থো বনহ্ন্থং নমন্তামি কতাঞজলিঃ ॥ 
রামমেবানুগচ্ছ।মি সরাজ। দ্বিপন্দাং বরঃ। 
_ এক্লাগাঝপি লোকনাং রাঘবে! রাজ্যমর্থতি ॥ 


হায়! এই যে *জন্মস্থৃতি”, এই ষে পূর্বাচরিত আচরণ ছ্েখিয়। খর্তব্য 
নির্ধারণ__ইহাকি আজকালকার ব্যতিচার সম্পূর্ণ মানুষ বুঝিবে? ভরত 
বলিলেন--ধিনি ব্র্মচর্মোর অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যিনি সর্বাবিস্ত। অধ্যয়নাস্তে ভাবি- 
ল্লানযুক্ত, যিনি ধীমান, ধিনি নিয়ত ধর্শরত- তাহার রাজ্য আমার মত লোকে 
কিরূপে হরণ করিবে? রাজা দশরথের ওঁরসে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি 
কিরূপে রাজ্যাপহারক হইব? রাজ্যও রামের, আমিও রামের, ভগবন্‌ এক্ষে৫এে 
আপনি ধর্মই বলুন। দিলীপতুল্য, নহুষসদৃশ ধর্মাত্বা রাম আমাদের জেষ্ট্য ও 
সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ-_রাজ! দশরথের গ্ঠায় সেই কাকুৎস্থই রাজ! হইবার যোগ্য 
অনার্য সেবিত, নরকগ্রদ এই পাপ বন্দি 'আমি অগ্ুষ্ঠান করি তবে আমি 
ইহলোকে ইক্ষাকুকুলের কলঙ্ঞন্বন্নপই হইব। জননী কর্তৃক যে পাপ অসিত 
হইয়াছে, তথ্বিষয়ে আমার কিছু মাত্র অভিরূচি নাই। আমি এখানে থাকিগ্াই 
ফতাঞঙ্জলি হইয়া সেই বনদূরগ্থ রাজাধিরাজকে প্রণাম করিতেছি । 'রামেরই আমি 
অগ্ুগমন করিধ, তিনিই রাজা, তিনিই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ, (ৈলোকারাজোর রাজা 
হইবার যোগাই তিনি। 

সভাসদ সকলে প্লামে তাগতচিত্ত হইয়াছেন, তরতের ধর্পসংবুক্ত নই 
'খাক্য শ্রবণ করি! কলে হর্যতরে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন'। 
:. ভরত 'পুমরাক়্ বলিতে লাগিলেন যদি 'আধ্যকে বন হইতে প্রতা!নয়ন-করিতে 
মা! পারি, তবে অর্ধোর স্তায়, লক্ষণের দার আমিও সেই বনেই বাস করিব * 
'্লামকে বন হইতে ফিরাইবার জন্ত আপনাদের সগক্ষে যত কিছু উপায় 
আছে সমন্তই অবলম্বন করিব। পথ প্রস্তুত করিবার 'জগ্ আমি অগ্রেই 
পমন্ত প্রকারের লোক প্রেরণ করিয়াছি এক্ষণে আমার যাত্র! করা 
আবন্তক। স্থুমন্ত্র নিকটেই-ছিলেদ, ভরত তখজ: ভ্যপ্ীতক-ব নধাত্রা ঘোষণা! করিতে 
লিঙেন “খাবং . সৃভগণক্ে '1ময়ন ' কমতে বলিলেন - গরতের "আজজা' সর্বত্র 
প্রচারিত হইল। সৈশ্তগণকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা! পায়! সৈভাবাক্ষগণ 


অতান্ত সন্ত হইলেন:।- সৈনিক গৃহিণীগণ এই 'সংহাদ খাইয়া গ্বামীদিগকে তর! 
করিতে লাগিলেন। অর্থ, গোরথ, মনের স্তার শীক্ষগামী রথে সেনাপতির সৈল্গ' 
দিগকে ভরতের নিকটে আনম করিলেন।: তখন ভরতের জন্ত উৎকৃষ্ট রথ' 
আসিল। প্রতাপশালী ভরত মহারণাগত বশস্বী রামকে কিরাম আনিবার জন্ত 
সমগ্তই প্রস্তুত হইয়াছে দবেখিলেন। : 


অযোধ্যার সকল লোকে আজ অতি আনম্দিত। ভগবান্‌ বশিষ্ঠ ভরতকে 
বছ 'আশীর্বাঘ করিলেন এবং বলিতে লাগিপেন-_. 


দশরথ রাজ! হতে যাহার জনম। 
তাহাতে আশ্চর্য নছে এমত কখন 
_ এমন ধর্শিষঠ রাম বিমা নাহি অন্ত । : 
রি তোমার সমঘধে সব লোক হল ধন্ত ॥ 
| তোমার গুণেতে উল্লসিত ত্রিভুবন। 
| ছেননা ইইলে ্া্ীত হবে কেন ? 


ভরত ও শব্দ আর একবার কৈকেইী প্রাসাদে গিযাছেন | উরের.হ হস্তে 
চীর, খণ্ড।. ভরত কৈকেরীর নিকটে উপস্থিত হইয়৷ সহসা! ম! বলিয়! ডাকিলেন, 1 
কনেক দিনের. পর কৈকেয়ী মা! ডাক, গুনিলেন। কৈকেয়ীর চক্ষে জল | 
'তরতের মুখে মা ডাক শুনিয়। কৈকেরী অ্রপূর্ণ নেত্রে ভরতের দিকে চাহি 
আছেন, ভরত কৈকেযীর হস্তে চীর দিপ্নাছের আর ভরত বলিতেছেন--মা আমাকে 
সাজাইয়! দাও। ভরত কি বলিতেছে কৈবেযী কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন -ন|। 
'ভগত বলিতে লাগিলেন-_সেই যে যেমন করিয়। আমার রামকে সাজাইয়!- বনে 
পাঠাইয়াছ তেমনি করিয়া আমায় সাজাইয়৷ দাও। বলিতে বলিতে রত 
কৈকেম়ীর সন্ভুখেই রাজ বেশ ত্যাগ, 'করিতে লাগিলেন--এখং ন্বৈকেয়ীর হস্ত 
হইতে চীর খণ্ড, গ্রহণ করিয়া. ক।লগালের বেশ ধারণ করিলেন। . রা 

»ভরত.ও শক্রযন রাজবেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গ্রিয়াছেন। টক কেরীর হুদ 
$ $হই যাইতেছে । টার .. 
নি গেলে লোকে বথ! স্বপ্নে সচেতন । 
নন “ 'ছেমই. হয়েছে সেই কৈফেমীয মন]. . : 

পরাগ কৈকেনী-অসহ্‌ -যাচ্ছনা-.ভোগ টিনা পাতি? হই 


তযোধ্যাকাণ্ডে জন্যালীল! ৷ ৫2৩ 


। ত্যেক্িয়! আসন পান ভোজন শয়ন । 
'নিরস্তর মনে এই করেন চিন্তন ॥ 

; হায় হায় কি হইল অনথ ঘটন। 

:€কন হেন কদর্ধ্য হইল মোর মন॥ 

: . পুর্বেত রামের প্রতি জতি স্গেহ ছিল। 
'বুঝি কেহ তন্ত্রে মন্ত্রে এমন করিল ॥ 
কাকু করি নরপতি কতেক সাধিল। 

সে সকল কিছু মোর কাণে ন| পশিল ॥ 
মে হেন রাজাধিরাজ ধরিল চরপে। 

ধিক মোরে তবু ন! চাহি শ্গিপ্ধ মনে ॥ 
রাম.মোর মাতৃভক্ত সদগুণ ভাগ্ার । 
ঘয়। ন। হইল কেন মুখ চাহি তার ॥ 

. আগেতে জিজ্ঞাসা ন৷ করি স্বনননে। 
'কেন কৈলু হেন কাজ কুজার মন্ত্রণে ॥ 
স্বামীর বিনাশ হল ভ্রিলোকে অধশ। 
ছেন কর্মে কেন মোর হুইল সাহস ॥ 
কি করিব সম্প্রতি যাইব কোথাকারে। 
কেব! আনি দিবে ঘরে শ্রীরাম বাছারে ॥ 
তারে ন! দেখিয়। প্রাণ স্থির নাহি হয়। 
দগ্ধ হইতেছে যেন সর্বদা হৃদয় ॥. 

' আপনি যাইয়া! তারে আনিব বাটীতে। 
'আর কেছ ন! পারিবে তাগ্নে ফিরাইতে ॥ 

: সেই রাম বড় ভক্তি.করে মোর প্রতি । 

' কোন মতে না লজ্বিবে আমার ভারতী ॥ 
যদ্দি কেছ নিতান্ত নাযার মোর সনে। 

. যোগিনীর বেশ ধরি যাইব কাননে ॥ 
এইকপ করিছেন কৈকেক্ী ভাবনা। 
হেমকালে গুনিলেন নগরে ঘোষণ!। 
জিজাল! করিল বে আপন দাসীগ্গে। 

*চচ্চিসের ঘোধগা উনি,নগর দাঝারে ॥ 


'১ইউরচাহ + 


'দাসী-কচ্ছ ফালি কিরাইতে রধুষরে। 
ভরত. যাইবে নিজে কানজ তিন । 
এই লাগি-ঘোষণ! দিতেছে অগয়েতে। 
যার. ইচ্ছ। হবে সেই ধাইবে হঙ্গেতে ॥ 
কৈকেছী কছেন-তারে আদকিত হিয়া! | 
ৰড় সুখ ছিলে মোরে এই বা্া দিয়। ॥ 
কর কর যাইঘার-সকল সাজন। 
জামিও-করিব রামে জাদিতে গদন ॥ 
দাসীতণে শুনিলাম প্নালী যে ধচন। 
বুঝি না হইতে পারে তোমায় গমন ॥ 
ভরত কহিল যার ইচ্ছা! যেই যাবে। 
ফেবল আমার মাতা যাইতে ন! পাবে ॥ 
এত গুনি নিশ্বাস তে! ঘনে খন | 
কৈকেয়ী ফরেন মনে-হঞজেতে চিন্তন 1 
হায় তবে ফি হইবে বাইৰ কি যতে। 
কোন্‌ জন সান্বন। বা করিবে ভরতে ॥ 
নিশ্চর করিমু মনে কনিকা বিচার । 
রাম মাতা বিনা ইথে গঞ্ঠি শাহি আর | 
তিনি-বড় কপানয়ী হ্ছকোমল হিগ্না। 
মানাতে পারিৰ তার চরণে ধরিয়! ॥ 
খত ভাবি ভরেততে কম্পিত কলেবর । 
ধীধে ধীরে চলিলেন কৌশল্যার ঘর 
কৈকেদীরে দূর হ'তে কৌশল্যা দেখিয়া 
স্কাদরোতে 'ভাকিলেন গপিনী বলিগা ॥ 
কেমন সারল্য তীর কিবা সে বিনয় 
এ দোষেরও বর্ধযাদা! করিল অতিশয় । 
কৈকেনী চরণে পড়ি ফরেন ক্রিগান। 
গাখহ ভগিনী ফোরে অইছু শগ |. 
, ্ষপিয়াছি বেছত, কুকার আটজপা.. 
'জাহা। দহিবারে নাহি পারে. 'ফোজ।জন॥ 


অযোধাকাগ্ে কঙ্কালীলা । ' 4৫৫ 


কিন্ত 'জানি তু্জিহ নিতান্ত কখাবশ। 
 খই.লাঁগি আসিয়াছি করিয়া সাহস ॥ 
শুনিলাদ কালি রাম্খনে কফিরাইতে 
ভরত-যাইবে লয়ে সবে'অটবীতে ॥ 
'তাছে কিছু বাসনা করিয়ে.আমি-চিতে। 
লজ্জা লাগি কিন্ত তাহ! নারি উগারিতে ॥ 
হইয়াছে অতিশয় অকার্ধ্য করণ।, 
ফি কহিব মুখে নাহি নিঃসয়ে বচন ॥ 
এস্ড-গুনি কৈকেরীরে উঠাইন্া রাণী। 
সাস্বনা করিয়! কহিছেন মুছ্বাণী ॥ 
ভঙ্গিনি হুইপ! গেছে.এই যে কারণ.। 
মাছি হয় দৈব বিন! ইছায় ঘটন ॥ 
ভরত অধিক দেহ রামেতে তোমার । 
দৈব বিন! হেন কর্ম ঘটে কি প্রকার ॥ 
বৃপে বিপ্রশাপ এক কারণ ইহার । 
দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ শাপ আছয়ে তোমায় ॥ 
রস্থু কহেরাণী ইহ অত্যল্প. কথন। 
পশ্চাৎ জানিবে ইথে অনেক কারণ ॥ 
রাণী ভে এ সকল দৈব লঙ্বিবারে। 
কধর শক্তি হয় এই নংপার মাঝারে ॥ 
অতঙৰ সম্প্রতি নুগ্থির করি মন। 
কাদের কুপল সদা করহ প্রার্থন ॥ 
সা্রতি-কি করিবায়ে করিছ মনন 1. . 
কু কু ভাহে এত ভয় ফিকারণ।: 
(ফৌশল্যার খাক্যে সুখী তরত জনলী।  : : 
প্রথম বৃষ্টিতে যেন শীতল ধরণী & ::... .. 
কহছিছেন ওনস্আমি- গুনি:খোফগা?. 
রাষধনে জা দেখিযজাপস্থির নহে গম? 
আবির হাদছে জাতিকে ল্য বারর। 





সে'হেদ সধুর গাণী: শুনিতে নাপাই। 

া$ধোজ নিরবধি কাহন.জাবি। ভাই ৪ 

ভরভ'ম্জাপন পুর নিকটে, আছছের 

তথাপি রামের শোকে বুক বিধায় । 
“যাইবার কালে কহিয়াছি বে কুন্ধথ)। 
এসে সকল মনে পড়ি বড় পাই ব্যথা. ॥ 

বদি পারি রামে কোন মতে ফিরাইতে। 

সব ছঃখ তবে পারি অর্লেশে ভরিতে ॥ 

হদ্যপি নিতান্ত রাষ না জাইসে ঘঙ্কে। 

রছির তাহার কাছে কান ভিন 

রায় বিনা ঘর মোর লাঙ্গে যেন রম « 

ভরতের তর্জনেতে হারে ভীত মম 

অতএব ইচ্ছ! করি যাইক্ঠকাদন |. 
_কিন্তুষ্ঠনি করিক্বাছে কত বারণ |. 

তুমি অন্ুষ্ঠুল হয়ে ভর রুহি 47. 

যদি সঙ্গে লয়ে যাও তকেপ্রাণে ঈছি॥ + 

অন্তথ! গল়্ল খাই ত্যেভিব জীবন |. 

ক্কয়হ আপনি যেই হয় খ্রিবেচন 1... 

ৃ কৈকেরীর ক্কাক়ু কথ! করিয়া শ্ররগ। 

 করণাতে জার্জহল, কৌশল্যা় মন:। 

এমন অনিক উত্যা যদি মা থাকিবে 

শ্ীরাহেনমাতু! তবে কেমনে হইবে 

: দ্নেবী তখন তরতকে ভাকাইনেস আরভরত, ভর্নমান্‌- বশিষ্ঠকে সঙ্গে লই! 

আগমন করিলেন। 'নিঠদেবজে € রা দিয়! রাণী. গ্রাম করিলেন ; করিয়া 
'ভরতকে কৈকেছীর ধা কথ! বনের স্কর্মকে কিরাইয়া আনিতে 





অধোধ্যাকাণ্ডে অস্ত্যলীল & ৫৫৭ 


শুনিলেন গুরুদেব মাতার আল্ঞার। 
আগে ইহা! জানিলে না আসিঙ্চ হেথায়। 
কৈকেরীরে সঙ্গে করি অধোগ্য গমন | 
শয়ন ক্ুহেতে যেন ভূজঙ্গ রক্ষণ ॥ 

ইহার মনের কথ! কিছু নাহি জানি। 
পুনর্ববার কি ছর্টেব ঘটাইবে আনি ॥ 
ইহারে সঙ্গেতে করি যদি ষাই বনে। 
রঘুমণি তবে কিব! করিবেন মনে ॥ 

: ঈত্বিতেও নাহি পারি জননী বচন। 

» করবা যে হয় তাহা করুন জ্ঞাপন। 


নিজের ইচ্ছ। সী কৈকেয়ীকে লইয়া যাওয়া হইবেন! অথচ মাতা আজ্ঞ। 
করিতেছেন লইয়! যাইতে । ভরত কি করিবেন নিশ্চয় করিতে পারিতেছেন 
না। এইরূপ সঙ্কটেই গুরুর প্রয়োজন গুরু ক্টাহ! বলিবেন তাহাই করিব, 
সেখানে আর নিজের ছার কথা শুনিব না ॥॥ গুরুর উপরে আর কিকিছু 
অবলম্বন আছে চু ওরুবাকা ও ঈশ্বর বাকা সমান | গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা 
গুরুতর অপরাধ_+ই৫ অপেক্ষ! গুরুতম,পাপ আর নাই। যেকালে মানুষের গুরু- 
ভক্তি প্রবল থাকে সেকালে মানুষ গুরুত্ব উপরে? ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু 
যখন গুরু- ভক্তিট। মৌথিক হইয়া যায় তখন মানুষ নিজের ইচ্ছায় ব্যভিচার করিয়া 
পাপপজ্ঞ লুষ্টিত হয়_মন্টারে গুরু আম্মার জন্তরের. অবস্থ! বুঝিবেন ঈ1-_আমার 
সঙ্কটে আমি নিজেই নিজের ভার লইব মানুষ নিজের ব্যতিচারের ভার লইয়া বড 
বিপদে গড়ে ।' 
ভরত বশিষ্ঠ দেবের উপরে সর ছিলেন বশ্লিষ্ঠদেব গরামর্শ দিঠে 
কৈকেয়ীকে লইয়! যাইতেগ্ছইবে মুনা $ কীজ্ৰন করাহইবে না। বিশেষতঃ, 
রাম যদি ফিরিয়া আইসেন সুব ফাঁতা টক কথাতেই ফিরিবেন-_অন্ত ' 
কাহারও কথার ইহা হইবে না। রনতীত গ্রন ধা ,শিরোধাধ্য করিলেন |. 


ৰ ৩০ হই 


১৫ সাং 












৪ নর 
দ্বাদশ অধ্যায়। 
চিত্রকূট পথে ভর) 
মেঘহা।মং মহাবাছং স্থিরসত্ধং দৃঢ়ব্রতম্‌। 
কদা দ্রক্ষ্যামহে রাশং জগতঃ শোকনাশনম্॥ বাঙ্থীকি। 


প্রভাত হইল। ভরত রামদর্শন কামনায় রথে উঠিলেন। আগ্রে অগ্রে মন্ত্র 
ও পুরোহিত হুর্ধযরথোপম রথে চলিলেন। সসজ্িডি রখ, সহত্র হস্তী, শত 
' সহত্র অর্থাৎ একলক্ষ অশ্বারোহী এবং বিবিধ আযুধূ্ধুরী বীরপুক্ুষের! ভরতের 
অন্থগঘন করিলেন। কৈকেয়ী সুমিত্র! ও যশস্থিনী কৌন্নন্য। দীপ্তিশালী রথে 
জারোহণ করিয়! সন্তষ্ট মনে রামকে ফিরাইয়। আনিতে চপিলেন। ত্রৈবর্ণিক 
আর্যগণ রামলক্্ণ দর্শন লালসায় হৃষ্টমনে রামেক বিচিত্র কথ! কহিতে কহিতে 
ছলিলেন। 


মেঘস্তামং মনাবাহুং স্থিরসব্ীদৃঢ় তম) 

কদ! বরক্ষ্যামছে রামং জগতঃ শোক, নাশঙ্গম্$ : 
দৃষ্ট এব হি নর শোকমপনেব্যতি রাঘবঃ। 
তম্মর্বস্য লোকন্ত ঈমুস্তনসিব ভান্বরঃ | 


. আহা. কবে আমর! র]মকে ভ্লখিব সেই-মেক্ীস্ামবর্ণ_আইছা| [এক্কফবর্ণ 
মেঘ ত সবাই দেখে-কিত্ত কখন বধুন ঢারিধারে ছিল ভিন কৃফবর্ণের মেষের মধ্যে 
আকাশের গার়েশ্্যামবর্ণের মেঞ্চাও ভীঁসে--সেই শ্যাম মেঘখণ্ড কত স্ুনার-_তাহ! 
কনা! দেখিয়াচুছ সে ধারণা! রাগিব কিন্তুপ ? বলিতেছিলাম- সেই মেধশ্যাম 
রাম বর্ণ, সেই দীর্ঘ বাহঈসেই ছা ও মণ্ড্তি মৃত সেই দৃঢ় নন্বরময়, আহ! 

॥ কবে আমর! এই রারীকে দ্েখিবু টিজণূনন র কোন শোক থাকিবে নাঁ_ 
রাম যে জগতের শোক নাশ ঝর রা দি বই রাখ আমাদের শে!ক্‌ নাশ 
করিবেন__ভাস্করের উদয়ে রী তুর অন্ভুফার কি থাকে? 

নাগরিকগণ হষটচিত্রে এইডা .কথুপিকখন করিতে করিতে চলিয়াছেন। 
অযোধ্যার নর নারী আর প্র কেহই নাষ্ঠু।* 


নগরের প্রসি্ধ অপ্রসি্ধ বণিক এবং র! গত প্রজা সকলেই চলিয়াছে। 









অযোধ্যাকাণে অন্ত্যলীলা। + ৫৫৯ 
এ 


মণিকার, মি শোধক) কুস্তকার, ততবার, কর্মকার, মযূরপুচ্ছ নির্দিত বাজনাদি 
্যবসারী, করপত্ু( করাত ) ব্যবসায়ী, মণি মুক্তাদির 'ছি্রকার, কাচ নির্মাণকার, 
গজবন্ত ব্যবসারী, সুপকার, গন্ধবণিক, র্ণকার, কমবলকা র, স্নাপক (যাহার! গ্গান 
করায় ), অলমর্দক, বৈদ্য, ৃপপরীবী, ম্যকার:রজক,ীবন কারক, গ্রাম ও আভীর 
পল্লীবাসী প্রধান প্রধান বুক্তি, নট ও কৈবত্বগণ_-এই সমর্ত লোক “সহ 
্ীভি্যাস্তি”__ই'হাদের স্্ীক্ঈণ ও সকলেই চলিয়াছেন | 


স্মাহিত। বেদবিদে। ব্রাহ্মণ। বৃত্তলম্মতাঃ | 
গোরখৈর্ভরতং যাস্তমনু জগৎ; সহত্রশঃ ॥ 


সহত্র সহশ্র বেদবিদ, সমাহিতচিত্ত সদাঢারনিষ্ঠ,ব্রাঙ্দণ গো ধোজিত রথে 
ভরতের অগুগমন করিকনাছেন। সকলেরই সুন্দর বেশ, সকলেই শুদ্ধ বন্তী পরিধান 
করিয়াছেন, সকলেই গোরোচন কুদ্কুমা্মি অন্থলেঁপন অঙ্গে মাখিয়াছেন সকলেই 
বিরল যানে তরতের সঙ্গে চলিয়াছেন। 

ভরত এইরূপে নাগরিকগঞ্জণর সহিত, চুর ঙ্গিনীসেন! সঙ্গে রথ, ধান, অশ্ব গু 
গজারোহণে বহু পথ অতিক্রম করিয়! গঙ্গাতীরে আগমন করিলেন। 


সস্পি-০০০ 


অননোদশ অধ্যল্লি।- 

। 'শুঙ্গবের পুষে ীন্তরত, ). 
পৃ রাহ সোঁীৰ দেখাউ? | 
নেঁচু নয়ন মন তর ভুড়াউষ 


জই সিস্করাম লষগ নিশি শোয়ে। £ 
কহত ভরে অল ধুর্মাচ কোরে ॥  তুলসীদাস। 


"সখা | আমাকে সেই স্থান ধেখাঁও_গেই স্থান বদৈখিয়। আমি নয়ন মনের 
জালা জুড়াই। নীতা রাম লক্ষণ কোথায়, শরনা করিয়াছিলেন * বলিতে বলিতে 
ভরতের লোচনের কোণে অশ্রু তরিয়। রা 


৫৬৯ উৎসব | 


1১ ্ 
আজকালকার চুণারক্কে শুর্দঃবর পুর কেহ কেহ যনে করেন। কিন 
রামায়ণের বনী মনে হয় চুণারের অপর কুলে শূঙ্গপ্ত্রের পুর ৷ . সেকালে 
অযোধ্যা হইতে খুঙগবের পুর পল্ঠযন্ত সঞ্খপথ ছিল। গঙ্গা পার হইয়া প্রশ্নাগে যাওয়া 
যাইত। এখন. বুঝি সেই চক্রবাক শোভিত ভাগীরধীর ভীর দুষ্ট হ়। এখনও 
ভাগীরথী তীরে বুছ চক্রবাক ত্রীড়া করে দেখাশ্ধায়ট গ্রীদ্ঝরত সেই. চক্রবাক 
শোভিত ভাগীরধী তীরে বিপুল বাহিনী লইয়! উপস্থিত “হইলেন। শৃঙ্গবের পুর 
কোথার ছিল বলা যায় না কিন্ত মনে হর চুণারেরর্শবপরীততীরে চক্রবাক্‌ 
শোভিত ভাগীরথীর অপর পারে-_যেখানে উপস্থিত কালে একটি দেবতার 
স্থান আছে হন্গত সেই স্কুলেরই নিকটে শুক্পবের পুর্ব ছিল। শ্রীভরত 'উ্বারই 
নিকটবর্তী স্থানে সৈশ্ত সন্লিবেশিত করিলেন । -রাত্রিকালে শ্রঃস্থানে বিশ্রা/ম করিয়। 
পরদিনে সাগরগামিনী নদী পাঙ্ক হইবেন স্থিরহইল। 
শ্রীতরত এই স্থানে হ্বর্গপ্রাপ্ত রাজা গ্শরথের পরলোক নিমিত্ত তর্পণ 
স্করিলেন। রামকে কিরূপে-ছ্ষিরাইযী!'আনঞ্ষেন চিন্ত। করিতে করিতে সে রাত্রি 
অতিবাহিত হুইল। 4 
রাম সথ। গুহ জ্ঞাতিগণ্ঠে পারিবৃত হজ শৃঙ্গরের নগর র রঙ্ষটকরিতেন। 
গঙ্গাতীরে চতুরঙ্গিনী সেন! ্বলোকন করিয়া গুহ জ্ঞারতিগণকে বলিতে লাগিলেন 
--এই সাগর সদৃশী মহতী সেনার অস্ত পাইতেছি, না--রখেটুগেরি অতুঙ্চ 
কোবিদার ধ্বজ! দেখিয়া মনে হুইতেছে--ইহ! ভরতের সৈম্ত। মহতী সেন! 
দেখিয় মনে হইতেছে, নিশ্সই তরতের মূনে কপট ভাব আছে--হঙ় স্বরত আমা- 
দিগকে পাশ দ্বার। বন্ধন করিবে না হয় আগাদের সন্ধলকে হত্যা করিবে-_ 
করিয়! রাম মিভাকে ৰধ করিবেখ 
বুবিষ্তাম ভরত রসিয়া সিহাসনেএ & 
আসিয়াষহ বামের্টর বধিব রি বর্ন রি 
পরাইয়ঠবাকল পে্পাঠাইল ধনে।* 
রাদ্য নিল তু কিন্ত ক্ষমা নাহি মনে । 
রাজালর্খ্রী ইেনই প্রভাব কিছু ধরে। 
বধ স্করাইতে পারে পিস্ারে সোদরে ॥ 
 ধ্পিখনিষ্টনী হয় সেই ছুরাশয় | .& 
উবে গা জার হতে দিতে যোগান 
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রাম মোর সথ। গ্রাণাধিক প্রিয় হয়। 
তার*বিম্ন আমার ভীবনে মাহি*সয়'র 
_ সাজরে চগ্ডাল ঠাট চাপে দিয়া চাড়া। 
বিষম শরেছ্টে মুই কাটি হাতি ঘোড়া ॥ 


গুহ জ্ঞাতিগণকে স্ধলিলেন তোমরা! কবচ বন্ধন করিয়া এইসস্থানে অবস্থান 
কর। আমার অধীনস্থ দাসের! নদী-তরণ-পথের বিদ্ব সাধনার্থ মাংদ ও ফলমুল 
ভক্ষণে বলবান হইয়] গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়৷ অবস্থান করুক। পাঁচশত নৌকায় 
শত শত কৈনর্ডের__শত শত যুব যোদ্ধারা, বর্ম ধারণ করিয়া এই স্থানে অপেক্ষা 
কর্ুক।£ ভরত যদি রাম স্বন্ধে কোন অসৎ সম্বল না ফায়। থাকেন তবে এই 
সেনা আজ ঝুঁশলে গঙ্গা পার হইবে । নিষাদ পতি জ্ঞাতিবর্থকে এইরূপ অঙ্গুমতি 
করিয়৷ মত্ত মাংল ও খু উপহ, লইয়৷ ভরত্টের নিকটে চলিলেন। 


সুমস্ত্র গুহকে আসিতে দেখিয়৷ ভরতকে বলিলেন রাজকুমার জ্ঞাতিগণে ; 
পরিবৃত রাম সখ! গুহ আমিতেছেন। এই বৃদ্ধ নিাদাধিগপ দণ্কারণ্যের সমস্তই 
অবগত আছেন, ইনি রাম লঙ্মণের সংবাদ দিতে পারিবেন । 


 ভরতের অনুমতি পাইয়া গুহ হৃষ্টমনে আসিয়া ভরতকে অভিবাদন করিলেন 

গুহ অভিনিবেশ সহকারে 'একবার চতুর্দিক' পর্যবেক্ষণ করিলেন। কিন্ত 
কি ৫দখিলেন ? নীরদ নীলকাস্তি ভরত টীরাম্বর পরিধান ও জটামুকুট ধারণ 
করতঃ অনুজ ঈক্র্ন ও মন্ত্রগণে পরিবৃত হইয় হা রাম! হী রাম! বলিয়। নিরর 
দী্ঘশ্বীস ফেলিতেছেন। সহ অবনত মন্ত্রকে ভরতৈর চরণে প্রণাম করিয়া 
কহিলেন রাজকুমার ! আঁধার ন মাম গুহ! 


আপনি এখানে আগগমনের৭ পূর্বে আমাদিগকে কোন সংবাদ ন| দিয়া 
আমাকে অনুগ্রহ দানে বঞ্চনা করিয়াছেন। যাহা হউক আমার যথাসর্বগ 
আপনাকে অর্পন করিতেছি, ম্নিজ. দাস বিবেচনায় আমার গৃহে অবস্থান 
করুন। নিষাদেরা জ্হত্তে এই ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়াছে এবং আর ও শু 
মাংস এবং অরণ্য সুলভ অন্তান্ত খানও আনিয়াছে।* স্কাপনার সৈগ্তগণ অগ্ 
রািতে আমার গৃহে আহারাদি করিয়! কলা ষেন ঘর করেন। 


প্রিয় সথাকে তৃতন হইতে উখাপিত করিয়া! ীকিত গার তরত টিহকে 


৫৬ উ্সধ। 
গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রীতি দৈথিয়া সকলে প্রশংসা, করিতে লাগিল। 
আশ্চা্ধ--" ্‌ ও 
লোক'রেদ সব ভাতিছি নীচান। 
'আনু চাহ চ্ছুই লেইয় লশীগু॥ 


লোকে স্বেদে সর্বরূপে যে সবার অধম; যাহার ছার! ঞ্পর্শে লোকে ত্নান করে 
ভরত গ্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। আহা! ইছাত হইতেই পারে! 


রাম রাম কহি জে জমু হাহা। 
এরি ন পাপপুজ সমু হাহা ॥ 


ভরত ভাবিতেছেন রাম রাম করিয়া যে জন্তন করে তাহার সুখে ত পাপ 
থাকিতে পারে না"; আর ইহাকে রাম বঙ্ষে ধারণ করিয়াছেন, ইাকে কুল সহ 
পবিত্র -করিয়াছেন। জাহ্ধী শ্রোতে কর্মবনাশার জল গড়িবেও গোচক তাহাও 
মন্তকে ধারণ করে আর-_ 


উল্ট! নাম জপত জগ জান! । 
বাঙ্ধীকি,ভে ব্রঙ্গ সঙ্জান। ॥ 


জগতে বাই জানে উল্টা নাম জপ করিয়া বান্ীকি ৃথিবষ্ঠ রঙ্গ সমান 
হইয়! রহিয়াছেন। জ্ঞান হীন প্বপচ, শবর, যবন, পার, কিরাত, কোল, খশ-_. 
যে কেহ মুখে “রাম' 'রাম” করে সেই পরম পবিত্র হয় এবং টহ ভুবনে বিখ্যাত 
হয়ও 
ভরত গুহকে কুশল বা জিজ্ঞালা ক মার রি অহে! ভ্রাতঃ 
একট রাজ্যে তুমি রামের সহিত মিলিত হইয়াছিলে [এই রাজো পবিভ্রাস্ম! 
রঘুমণি তোমাকে সজল নয়নে আলিগ্বন করিয়াছিজেনট এই রাজ্যে তুমি জনক- 
লঙ্গিনী' “ও লক্ষণের সহিত রাজীব লোচন রমিচন্ত্রকে'সম্ভাষণ করিয়াছ আহা ! 
তোমার মর্ত ভাগ্যবান আর কে আছে? এই জগতীতলে তুমিই ধন্য ! গুহ 
প্রীভরতের পাযুগল ধারণ করিয়| সপ্রেমে বলিত্তে লাগিলেন+ 
রামফকীত্র আপন জব হীতে। 
আউ 'ভূবনতৃষণ তব হীতৈ ॥ 
ধাবধি রাম আমাকে ঈপিনার করিয়া লইর়াছেন তরদবধি আমি তুবন-তৃষণ 
হইয়া জাছি।, প্রত! আসায়, সমত্তই মর্ল। ওহ রালীমাতাগণকে' পীণাম 


ঠ 
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করিলেন--সকলেই ভ]ুবিবা ইহার জীক্কা সার্থক_তরত ইহাকে জালিঙন 
করিয়াছেন। ভরত তখন গুহকে জিজ্ঞাস] .করিলৈন-__ 
উর্জিতঃ খলু তে কামঃ কৃতে! মম গুরোঃ সথে। 
যো মে ত্বমীদৃশীং সেনামভার্টরিতু মিচ্ছসি ॥, 
হে আমার গুরুণ্ন সখা! তুমি যে আঁমার এই সৈশ্তগণকে অর্চনা করিতে 
ইচ্ছ। করিয়াছ ইহাতেই আমার যথেষ্ট সংকার কর! হইগ্রাছে। এষ্ট বলিয়! ভরত 
পথের দিকে দেখাইয়। বলিলেন গঙ্গার এই কচ্ছদেশ নিতান্ত গহন এবং ছুশ্রবেশ, 
বল কোন পথ দিয়া আমি ভরদধাক্জশ্রমে গমন করিব। গুহ বলিলেন- মামি ও এই 
সকল নিষাদ সকলেই ভামর! এই সমস্ত পথ জানি। যাইবার সময় আমর! সক- 
'লেই সঙ্গে বাইব। কত্ত এখন অ|মার মনে সেরূপ সংশয় না থাকিলেও এই 
অমন্ত সৈ্পামত্ত দেখিয়। প্রথমে মনে যাহ! উদ্দিত কারি তাহ! গোপন করিব 
লা। . 
গুহ সরর্প। সরল তাবে জিজ্ঞাস! করিলেন-_ 
কচ্ছিনন হৃষ্টো ব্রজসি রামস্যারিষ্ট কর্ধণঃ | 
ইয়ং তে মহতী সেন! শঙ্কাং জনয়তীব মে॥ 
“ তুমি স্ব কোন ্টভাব লইয়া অকিষ্টকণ্ম। রামের নিকট যাইতেছ না ? 
তোমার এই গ্লহতী সেন! দেখিয়। আমার মনে শঙ্ক। হইতেছে । | 
গোস্বামী ,রঘুননন লিখিতেছেন-__ 
কিন্তু এক কথা আমি পুঁছিব তোমায়। 
না'হইরে তুমি কিছু ছুঃখিত ইহায়।. 
ষন্ভপি তোমার চর্চা দেখিলু নির্শল। 
তথাপি আমার মন সঙ্গেহে বিকল ॥ 
ভাল ৰটে যাইনচছ রাম বরাবরে । 
কিন্ত কোন দুষ্টভাব নহেত অন্তরে? 
অতিশয় সেনার সঙ্বট্র নিরখিয়।। 
,ীংশয় সাগরে মগ্ন হয় মোর হিয়! ॥ 
আকাশের মত নির্মল ভরত বড় ব্যথা পাইলেন--পরে মিষ্ট বাক্যে গুহকে 
বলিতে লাগিলেন-_ 
৮৮ নিষাদ ভূপাল তুমি কর যে সংশয় । 
মন্দভাগা মোহে তাহ]. সন্তাবিত হয় ॥ 
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কৈবেরীর গর্তেতে আমার উৎপন্ধি। 
মোর লাগি বনে গিয়াছেন রঘুপতি ॥ 
কিন্ত' হেন দিনু যেন মোর নাহি হয়। 
* যে দিনেতে রাঁমে হষ্ট হইবে হাদয় ॥ 
তিছ মোর তর ভ্রাত। হন গিতৃসম | 
তাহারে আনিতে ধোর জান এই শ্রম ॥ 
গোস্বামী বছ স্থানে ত্বগবান্‌ বান্সীকির কথাই বসাইয়! দিয়াছেন। মুলে 
আছে. রঃ 
মাভৃৎ স কালো যৎ কষ্টং ন মাং শহিতুম্সি। 
রাধবঃ সহি মে ভ্রাতা জ্োষ্ঠঃ পিতৃসমো! মতঃ ॥ 
তং নিবর্তরিতৃং যাঁমি কাকুৎস্থং বনবাসিনম্‌। 
বুদ্ধিরন্যা ন মে কার্য! গুহ সতাং ব্রবীমি তে ॥ 
এরূপ সময় আমার যেন কখন না হয় যেদিন'রামের মন্দ করিবার কথ! 
আমার মনে উদয় হয়। তুমি কোন শঙ্ক! করিও না। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! 
পিতৃতুল্য। আমি তাহাকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিতে যাইতেছি। গুহ আমি 
সত্যই বলিলাম তুমি অন্ত বুদ্ধি করিও ন1। ভরতের কথা শুনিয়া গুহের মুখ 
প্রফুল্ন হইয়! উঠিল, গুহ বলিতে লাগিলেন . 
ধন্তত্বং ন ত্বয়৷ তুব্যং পশ্তামি জগতীতলে। 
অধদ্রাদাগতং রাজাং যস্বং ত্যক্ত মিহেচ্ছসি ॥ 
তৃমিই ধন্য-_তোমার মত এই জগতে আর' কাহাঁকেও দেবি না। আই। ! 
অযদ্ধাগত রাজ্যও তৃমি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। তুমি রামকে ফিরাইয়! 
আনিতে যাইতেছ, তোমার কীর্তিং অনন্তকাল ঘোষিত হইয়া পৃথিবীতে সঞ্চরণ 
করিবে। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে আর এদিকে | 
| বে নষ্টগ্রভঃ সুর্য্যো রজনী চাভ্যবর্তত। 
হুর্ধারশ্ি মন্দীভূত হইয়৷ আপিল--দেখিতে দেখিতে একক্ষণেই লোছিতবর্ণ 
শুর ডুবি গেলেন এবং রজনী সমাগত হুইল। নিষাদ পার্তির পক্ি্্ায সবিশেষ 
প্রীত হইয়! সৈল্তগণকে সন্নিবেশিত করিয়! ভরত লত্রয্নের সহিত শয়ন করিলেন । 
(ক্রমশঃ ) 


ত? ও 'উপবাষ! | 
( পূর্বানুষৃতি ) 
এই শব্দদ্ধয়ের অর্থ বিচার । 


_ ৰক্তা-_-"শিবরাত্রি” শব্দের অর্থ কি, তাহা অবগত হইলে; এখন 'ব্রত, 
,€কান্‌ পদার্থ, এবং উপবাঁস কাহাকে বলে তৎসন্বন্ধে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
'শিতরাত্রি', ব্রত বিশেষ, অতএব শিবরাত্রিতে কি কর্তব্য, কেন কর্তব্য, 'ব্রত' 
এই শব্ষের অর্থ কি, তাহা জানিলে, তুমি সামান্তঃ তাহা জানিতে পারিবে। 
স্কন্দপুরাঁণের নাগরথণ্ডে উক্ত হইয়াছে, “উপবাস' গ্রভাবে, 'জাগরণ' বলে এবং 
শিবরাত্রিতে শিবলিঙ্গের প্রপুজন দ্বার! অক্ষয় ভোগ প্রাপ্তি এবং শিবসাযুজ্য লাত 
হইয়। থাকে। (ঘ্উপবাস গ্রভাবেণ ব্লাদপি চ জাগরাৎ। শিবরাত্রেম্তথা 
তস্তাং লিলস্যাপি প্রপৃজয়া। অক্ষয়! ল্লভতে ভোগাঞ্, শিবসাধুজ্যমাপ্র,়াৎ |” 
--নাগর খণ্ড )। অতএব “উপবাস+ “জাগরণ” ও “শিবপূজন' “শিবরাত্রি ব্রতের' 
এই তিনটী প্রধান, কর্ম । শান্ত মুখ হইতে শিবরাত্রিতে 'উিপবাস+ ও জাগরণের, 
বিশেষ ফলের কথা গুনিতে পাওয়! যায়। 

“জিকটাম্থ-_-শিবরান্ি ব্রতের কথাতে শিবরাক্রিতে উপবাদ ও জাগরণ বারা 
যে বিশেষ ফল প্রাপ্তি হইয়! থাকে, তাহা উক্ত হইয়াছে। এক ব্যাধ নাকি না 
জীীনিয়া, বাধ্য হইয়া পী তিথিতে উপবাস ও জাগরণ করিয়াছিল বলিয়া, ব্রতহীন 
হইলেও উত্তমগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। আচ্ছা দাদা! .শিবরাত্রিতে উপবাস ও 
জাগরণ করিলে যে, বিশেষ ফল প্রাপ্তি হয় তাহার কারণ কি? “উপবাস' ও 
'জাগরণ' শব্দঘয়ের প্রকৃত অর্থ কি? 

. রক্তা-উপবান” ও “জাগরণ' এই ছুইটী যে প্রধান 'ব্রত,, তাহাতে ক্ষোন, 
সন্দেহ নাই। মহাভাষ্যকার ভগবান্‌ পতঞ্জলি দেব বলিয়াছেন “সাধু শবই বেদ”। 
(একটা সাষ্ু গর্থোর তবর্ধ, যথার্থভাবে অবগত হইলে, সর্ব পদার্থের যথার্থ জ্ঞান 
লাভ, হইয়া থাকে । এই দেখ 'ব্রত' শব্দের অর্থ হইতেই শিবরাত্রি ব্রতে কি 
কর্তব্য, কি জন্ত কর্তব্য, উপবাস” ও “জাগরণের, প্রয়োজন কি, ইত্যাদি প্রশ্ন 
সমূহের সমীচীন সমাধান হইয়া! থাকে । | | 
* ভিজ্ঞান্থ-তাহ। হুইলে, ব্রত” শবের অর্থ কি, কক করে তাহ বলুন, . 
৭২ 
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বন্তা-অমর কোষে “ত্রত' মাত্রের *নিয়মণ এই . নর্থ উক্ত হইয়াছে। 
(শনিয়মে। ব্রতমন্ত্ী”-_-অমর কোষ )1. ,ভগবান্‌ যাস্ক 'ব্রত' শবের 'কর্ণ' এই অর্থ 
গ্রহণ করিয়াছেন। আবরণার্থক বৃ" ধাতুর উত্তর “কিৎ' প্রত্যয় করিয়া 
(পৃরিরঞ্রিভ্যাং কিৎ+-উণাদি ৩১০৮৪ “ব্রত পদ সিঘ্ধ হইয়াছে। শুভাশুভ 
কর্ম মাত্রেই কর্তাতে নিবদ্ধ-_সংস্ক।ররূপে সংলগ্ন হইয়া 'থাকে, এই নিমিত্ত 
কর্মের ব্রত" নাম হইয়াছে । 
জিজ্ঞান্থ--“ব্রত' শব্ধ কি, তাহ! হইলে, «কর্ম" মাত্রের বাচক? 
 বক্তানা; “ব্রত' শবের সাধারণতঃ যৎ অর্থের বাচকরূপে ঝাবহার হয়». 
তাহ। কর্ম মাত্রের বাচক নহে। যে কর্ম অভ্যুদয়ের ও নিঃশরেয়স-_নিস্চিত 
শ্রেরঃ-_স্থির কল্যাণ ব! মোক্ষের হেতু, তত কর্ম, অর্থাৎ ছন্দঃ বা বেদ বোৌধিত, 
ইষ্ট প্রাপক ও অনিষ্ট নাশক কর্ম্ম সমূহই যে, “ব্রত' শবের ব্যাবহা'রিক অর্থ, বেদ : 
ও বেদমূণক শীন্ত্রপাঠ করিলে, তাহ! জানিতে পার! যায়। যাহ! আবুত করে, 
কর্তা বা কর্ধের অনুষ্ঠ।তাতে যাহ! সংস্কাররূপে সংলগ্ন হইয়া থাকৈ, যাহ! কর্তাকে 
বাধিয়। রাখে, 'ব্রন্ঠ' শব্ধের এই অর্থ হস্তে, ইহ! যে, শুভ, অণুভ এই দ্বিবিধ 
কর্ধেরই বাচক হইয়া থাকে, তাহ! বলা যাইতে পারে (শ্ব্রত ইতি কর্ম্মনাম, 
বুণোতি সতঃ * * * তদ্‌. দ্বিবিধং। -শুভমণ্ডতং বা! বৃণোতি: নিবধু।তি 
কর্তারম্‌।”__নিঘণ্টটাক1)। শতপথ ব্রাঙ্গণ বাঁ বৃহদারণাক উপনিষদে [উক্ত 
হইয়াছে, “বিদ্যা, কর্ম, পূর্বতপ্রক্ঞা, ইহার কর্তাতে সংস্কাররূপে বিদ্বামান থাকে, 
ভবিষ্যৎ জন্মে কর্তার অন্ুবর্তন করে+। প্রমাদ বশশঃ অনিষ্ট কর্থে প্রবর্তমান 
পুরুষকে যাহা! নিবারণ 79915 করে, অপিচ যাহা শুভ বা ইষ্ট করে ্রবর্ীন 
করে, তাহা 'বুত' । আত্মা, পরমেশ্বর ব| বিধি-নিষেধাত্বক সনাতন বেদশীস্ত্রই 
পুরুষকে অপ্তভ কর্ম করিতে নিবারণ এবং শুত-হিতকর কর্ম করিতে প্রবর্তন 
করে। সদসদ্বিবেক শক্তির সর্বক্ত, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর বা সনাতন বেদই 
*আন্ গ্রন্থতি, মূল আশ্রয়। বরুণকে ( বরুণ পরমেশ্বরেরই-_বিশ্ব সমা্টেরই নাম 
, বিশেষ ) এই নিমিত্ত 'ধৃতরত' বলা হইয়াছে। 'বরুণ” শব্ধ বরণার্থক “বু (“বুঞ্ঃ, 
* বরণে ) ধাতুর উত্তর উনন্‌ প্রত্ায় করিয়া, নিশপর হইয়াছে &উপাদি ৩৫০)। 
নিঘণ্ট, নির্বচনকার দেবরাজ বলিয়াছেন, যিনি অস্তরীক্ষে উদককে আবৃত করৈন, 
তিনি “বরুণ, | খখ্থেদ সংহিতার চতুর্থাষ্টকের চতুর্থাধ্যারের ত্রিংশহর্গে উক্ত 
হইয়াছে, “অখিল ভূবনের রাজা বরুণ লোকত্রয়ের হিতার্থ মেধকে ধিদারণ পূর্বক 
উদ্ককে অধোমুখ করেন+। বৃহদ্েবতাতে উদ্ত হইয়াছে, 'তিলোককে 'ধে শক্তি 
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নুর্ভ বগ ধার. আবরণ করিয়। আছেন, সেই শক্তি 'বরুণ' এই নামে ভ্তত হইয়! 
থকেন। * ..... | 
খণ্েদও বলিয়াছেন, "পৃতদক্ষ___পবিভ্রবল ম্ত্রি এবং শত্রমংহারক বরণ, 
ইনার জলের যোনি_-ইউদকের উৎপত্তি হেতু। $ কোন কোন আধুনিক বৈদিক 
এই মন্ত্র সাহায্যে খবিগণ যে, জলের উপাদান “অক্সিজেন” ও “হাইডে জেন” 
এই পদার্থয়ের অস্তিত্ব বিদিত ছিলেন, তাহা গ্রতিপাদন করিতে চাহেন। 
বেদে বহুস্থলে “মিত্র ও 'বরুণ' এই দেবতাদ্বঘ়কে পরস্পর সম্বন্ধরূণে স্তব করা 
হইর়াছে। সারণাঁচারধ্য “মিত্র'কে দিনাধিপতি এবং “বরুণকে রাত্রির অধিপত্তি 
ধলিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, 'মিত্র ও “বরুণ' যথাক্রমে “অগ্নি” বা হুর্ধয ও 
সোমেরই বাচক। “অগ্লি* ও “সোম যে, অন্তোন্তমিথুন বৃত্তিক, গোপথর্রাঙ্গণ 
প্রভৃতি শ্রুতিতে স্পষ্টতঃ তাহ! উক্ত হইয়াছে। (“উঞ্চমেব সবিতা, শীতং 
লাবিত্রী যত্র হোবোষ্চং তচ্ছীতং যর বৈ শীতং তদুষ্ণমিত্যেতে দ্বে যোনি এক 
মিথুনম্‌।”__গোপথত্রাঙ্ষগ )। : বরুণই সমাজের প্রতিষ্ঠাপক, বরুণই সর্ব প্রকন্জী 
পাপনাক-_-মণি&ই নিবারক বরুণই নিরোধ ব! সংযমন শক্তি, অতএব বরুণ 
ধৃতব্রত'। ম্ুধীবর অধাপক গ্রীকিৎ (8. 1. নে. 97808 0, 470,109) 
অনুমান করিয়াছেন, বরুণ সমাজের প্রতিষ্ঠঠপক, কর্তব্যনীতির, ধর্মবুদ্ধির 
প্রবর্তক | 1 যাহা হোক্‌, ব্রত শব্ধের মূল অর্থের সহিত বরুণ পধার্থের সম্বন্ধ 
* প্রৃঞ্বরণে ।” কুবুদারিভাউনন্‌ ( উপা ৩।৫০)। প্অস্তরিক্ষে উদকমা- 
বপোতি।”-_নিঘণ্ট, নির্বচন | পনীচীন বারং বরুণঃ কৰস্কংপ্রসসজ” রোদসী- 
অস্তরিক্ষমূ। তেন বিশ নন রাজ যবং ন বৃষ্টিবু্নত্তিভ্বম ॥ 
| খথেদ সংছিতা! 8181৩০ 
শত্রীণীমান্তাবৃণোত্যেকে মূর্তেন তুরমেন 'যৎ। তরৈনং বরুণংশক্ত! স্ততি- 
স্বছঃ কপণাবঃ ॥”- বুহন্দেবতা ২য় অধ্যায়। | র্ 
উ *মিত্রংছবে পুতদক্গং বরুণং চ বিশাদসম্। ধিয়ং খ্বতাচীং সাধস্তা ॥ 
খবগ্বেদসংহিতা ১ 
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৫৬৮ উত্সব | 

গাছে, সনেহ নাই। হিতাহিত বিবেক শক্তি যে ঈর্ধাশক্তিমান্‌ পরষেশ্বর ব1 
বেদের আশ্রিত তাহ] স্থির । আমাদের হিতাহিত ধিবেক শক্তির কেন্ত্র ভবন 
কি, কর্তবানীতির (710221165 ) মুল প্রভব. ব উৎপতিস্থান কোথায়, 
তদ্দবধারণার্থ প্রভীচ্য তত্বচিস্তকের! বনু বিচার করিয়াছেন, করিয়া থাফেন এবং 
তাহ! করিয়াও এ সন্ধে তাহার! যে, কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারিয়াছেন আমার তাহা! মনে হয় না। ধর্ম ঈশ্বর না বেদ হইতে আবির্ভূত 
ছয় এই শাস্ত্র বাণী যে, অত্যন্ত সারবতী, তাহাতে কোন লনদেহ নাই। 'ব্রত' 
শব্ের যথার্থ ভাবে অর্থ বিচার করিলে, প্রতীতি হইবে, “ব্রত+ সর্বপ্রকার 
কর্তবযনীতির, সর্বপ্রকার ধর্মের বাচক। যিনি প্রাকৃতিক নিয়ম সমুহের 
প্রভুঃ: ধিনি ধর্মের প্রতিষ্ঠাপক, যিনি অনিষ্ট নিবারক অতএব ধিনি সমাজ 
স্থাপক, তিনিই যে বিশ্বের সম্রাট, তিনিই যে বিশ্বের প্রকৃত রাজ!, তাহাতে 
কি কোন সঙ্গেহে আছে? «বেদ এই নিমিত্ত বরুণ” বা পরমেশ্বরকে বিশ্বের 
রীজা বলিয়াছেন। স্ুবোধিনীকার বলিয়াছেন, “সর্বভোগ যা হতে বর্ষিত হয়, | 
ততকর্্ম ব্রত | “উপবাস' এই নিমিতও ব্র্তবিশেষ। অমরসিংহও বলিয়াছেন, 
ব্রত উপবাসারি-পুণ্যক-__পুণ্যহেতু--পুণ্যজনককর্ম্ম ( “তচ্চোপবাসাদদি পুণ্যকম্‌।” 
-অমরকোষ ) অষ্টাঙ্গ যোগের 'যম' ও নিন নামক অঙ্গঘ্বয়কে 'ব্রত+ বিশেষ 
বলা হয়।' | : 


ব্রত শব্দের বেদ ও শাস্ত্রে কোন্‌ কোন্‌ অর্থে প্রয়োগ হুইয়াছে। 


“নিয়ম সমাসেন।”--তৈত্তিরীয় আরণ্যক । 

অর্থাৎ নিয়মই সমানতঃ “ব্রত শবের অর্থ। 

প্ব্রতেন দীক্ষামাপ্রোতি দীক্ষয়াপ্রোতি দক্ষিণাম্‌ দক্ষিণয়। শ্রদ্ধামাপ্লোতি শ্রন্ধয় 
'দতযমাগ্যতে 1”--গুরু যজুর্ক্দসংহিতা, ১৯/৩* “ব্রত” শব্দটা এস্থলে বেদবোধিত, 
*ইসপ্রাপক, অনিষ্টহারক কর্ম বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে পা 

"গ্নে! ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ম্‌ তেরাধাাম। ইদমহম 
বতাৎসত্যমপৈমি শুর হিতা, ১/৫। 

ছে ব্রতপতে--ছে অনুষ্ঠের কর্মের পালক অগ্নে! আমি তোমার 

অনুজ্ঞান্সারে ব্রত (কর্ম) করিব; তোমার প্রসাদদে আমি যেন ব্রতের য্ধার্থ 


“ব্রত” ও উপবাস । ৫৬৯ 


ভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারি; তোমার অনুগ্রহে আমার বর্খা, যাবৎ সিদ্ধ না 
হয় তাবৎ যেন বিনা বিষ্বে অনুষঠিত হয়। অনৃত--মিথ্যা হইতে সত্যকে 
পাইবার নিমিত্ই আমি কর্ম করিতেছি, অতএব আমি যাহাতে সত্যকে লাভ 
করিতে পারি, তুমি আমার প্রতি তাদৃশ কৃপা কর। যাহা মিথ্যা হইতে সতাকে, 
অসৎ হইতে সৎকে প্রাপ্ত করায় এতাদৃশ কর্ম বুঝাইতে এই স্থলে ব্রত” শব্ধ 
ব্যবহৃত হইয়াছে । যে কর্ম অনৃত বা মিথ্যা হইতে সত্যকে-_-অখণ্ড সচ্চিদ্বানন্া- 
ময় ব্রন্গকে পাইবার হেতু হয়, ষে কর্ম মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বগ্রাপ্তির কারণ 
হয়, তৎকর্ম্ম ভিন্ন আঁর স্কংকর্্ম কি হইতে পারে? এই শ্রুতিতে 'ব্রত” শবের 
কিরূপ ব্যাপক ও বিশুদ্ধ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা! একবার চিন্তা কর। 
সৎকর্ম বলিতে লোকে সাধারণতঃ যাহ! বুঝিয়া থাকে, জ্ঞানীদিগের এদৃষ্টিতে 
প্রকৃত সৎকর্ম বলিতে যাহা পতিত হয়, জাগতিক উন্নতিপ্রার্থ যে সকল কর্ণাকে 
“সৎ” কর্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয় কন্ম বলি! বুঝিয়৷ থাকেন, সংসার বিরক্ত, অক্ষয় 
পরমপদ্দ প্রাপ্তি কাম পুক্ষগণ যে সকল কর্্মকে সৎকর্ম বলিয়। .অবধাগ্নণ 
করেন, তৎসমস্তই যে “ব্রত” শৰের বাচা, এই মন্ত্র হইতে তাহ! প্রতিপন্ন হইয় 
থাকে। | 7 
শঅথা। বয়মাদিত্য ব্রতে তব! নাগসো অদদিতয়ে স্তাম।*- প্বাথেদ 
সংহিতা ১/২২৫।৫, শুরুষভূর্বেধ সংহিতা ১২১২ হে আদিত্য!" হেধরুণ! 
আমর! অপরাধ রহিত হইব, নিষ্পাপ হইব, এবং তাহ! হইয়া আমর] তোমার 
ব্রতে পরিচ্ছেদ বা খণ্ডন রাহিত্যের নিমিত্ত তোমার বর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। 
' ব্রত শব এ স্থলেও বেদ বোধিত কর্মমেরই বাচক। 

“মম ব্রতেতে হদয়ং দধামি মম চিত্তমন্দুচিত্তস্তে অস্ত ।” 

বিবাহ কালে এই মন্ত্রের ব্যবহার হুইপ থাকে । “ব্রত” শব্দ এ স্থলে শাস্ত্র 
বিহিত নিয়মাদর বাচক (হে কন্তে ইত্যধ্যাহারঃ মম ব্রতে শান্ত বিহিত 
নিয়মাদৌ”-_পারস্বর গৃহা হুত্রের জয়রামকৃত ভাষ্য )। 

প্বিষ্োঃ কর্মাণি পশ্তত যতো ব্রতানি পম্পশে। ইন্জগুযুজ্যঃ সথ। / 
খাশ্থেদ সংহিত। 2৫২২ : 

হে খত্বিগাদি বেদনিষ্ট পুরুষবৃন্দ ! তোমর! বির পালনাদি জীবানুগ্রহরপ 
কর্ম সমূহ পর্ধ্যবেক্ষণ কর, যে কর্ম্মববশতঃ সকল বজমান--বৈদিক বা ছান্গস 
কর্মপরায়ণ সকল পুরুষ ব্রত-.বেদোপদিই অগিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠান 
করিতেছে, তাহ! একবার ভাবিয়া দেখ। সর্বশক্তিম/ণ্‌, সর্বব্যাপক, বরুণা". 


৫৭৬  উহদব | 


সাগর, ধর্ম বা শুত কৃর্মাগুষ্ঠানের প্রবর্তক ভগবান্‌ বিঝুর -গণোদন ব্যতিরেকে 
কাহারও অগ্নি হোত্রাদি ইষ্ট সাধক অনিষ্ট হারক ব্রতানুষ্ঠালের প্রবৃত্তি হইত ন!, 
নু যে অগ্রি হোত্রাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করে, ভগবান্‌ বিষ্ুর অনুগ্রহই তাহার 
কারণ। এই বিঞু ইন্ছের যোগ্য সখ, ইঞ্জাদি দেবতার! যখনি বিপল্প হন, 
শক্রকর্তৃক নিপীড়িত হন, তখনি বিঞু। তাহাদিগেব আমুকুজ্য করিয়। থাকেন 
(পহে খত্বিগাদয়ঃ বিষোঃ কর্মাণি পালনাদীনি পশ্তত যতো ফৈঃ কর্ধভিঃ 
ব্রতান্যনসি হোত্রাদীনি পম্পশে । সর্ব বদানঃ স্পৃষ্টবান্‌ বিষ্ঞোরপুগ্রহাদদনু তিষ্ঠ- 
তীত্যর্থঃ। তাদুশেো। ঝিষ্রিন্ত্ন্ত যুজ্যো যোগ্যাইনুকুল£* সখা ভবতি।”-- 
সান্নণভাষ্য )। 

ঞজত' শব এখানে বেদ বোধিত অিহোরাদি কর্মের বাচক। গাসধি- 
বেকশক্তির, কর্তব্য বুদ্ধির করুণাময় বিষুই বে প্রশ্থতি, বিষুই যে ধন্ধের নিদান, 
এই মন্ত্র দ্বার! ভীহা প্রতিপাদিত হইতেছে, অপিচ এই মন্ত্রে ভগবান্‌ বিঞুর 
ধর্ম সংস্থাপনার্থ রাবণ।দির বধের জঞ্ত বিগ্রঞ্ধারণের, অবতারের বীর্জ আছে। 


পুরাগীদি শাস্ত্রে যদর্থে “ব্রত? শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ।॥ 


বক্ত।--'ব্রত' শব্দের অমরকোষে ও নিক্ষক্ততে যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, 
তাহ। তোমাকে বলিলাম, বেদে ইহার যদঘে ব্যবহার হইয়াছে, যথা প্রয়োজন 
ংক্ষেপে তাহা ও জানাইলাম, এখন পুরাণাদি শাস্ত্রে ব্রত' কোন অর্থে ব্যবহত 
হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পুরাণাদি শযন্তে ব্রত” শব্ধ যে, ধর্মমমাত্রের বাচক, 
তাহাই প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে । 'ব্রত” পদ্দার্থের স্বরূপ, ইছার প্রকার ভেদ ও 
অনুষ্ঠান পদ্ধতি বিষয়ক উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া ভবিষ্য পুরাণ প্রথমে 
ধর্দেরই স্বরূপ বর্ণনের চেষ্ট! করিয়াছেন। 

"ক্ষমা সত্যং দয়! দানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দেবপূজাইগ্রের্বনং সন্তোষস্তেয 
'বর্জনম্‌। গর্ধব্রতেঘয়ং ধর্ঃ সামান্তে। দশধাস্থিতঃ ॥” ভবিষ্পুরাণ। 

যেকোন ব্রত হোক্‌, ক্ষমা) “সত্য, “দয়”, “আস্তর? ও “বাহা' শোচ, 
ইন্রিয়নিগ্রহ, দেবপুজ, ভোম, সন্তোষ, স্েয় বর্জন ( চৌধ পরিত্যাগ ) এই 
দশটা, তাহার সামান্ত ধর্ম। 

জিজ্ঞান্থ--যে কোন ব্রত হোঁক্‌, ক্ষমাদি দশটা তার সামান্ত ধর্ণ এই 
, ক্বথার অতিগ্রায় কি? 


“ব্রেত' ও 'উপবাগ' | ৫৭১ 


বক্তা-্ষিনি ক্ষমাদিগুণ বিশি্ই নহেন, তার কোন বিশেষ ব্রতানুষ্ঠানের 
অধিকার নাই, ক্ষমাদি দশটা ধর্ম সকলের সাধারণ ব্রত। ক্ষমাদদির অভাবে 
সাধারণ মানব ধর্মের বিলোপ হয়। হীহার হৃদয় ক্ষমশূহ্য, ধিনি সত্যনিষ্ঠ 
নহেন, যিনি মিথ্য। বলেন, বাহার দয়া ( পরছুঃথ দূর করিবার ইচ্ছ1) হয় না, 
ধিনি পরছঃথে ছঃখিত হন না, যিনি দান ধর্মের অনুষ্ঠান করেন না, যিনি 
কাম ক্রোধ, মাৎদর্ধ্য অহুয়! গ্রভৃতি আস্তর মল শোধন করেন না, ধিনি বাহতঃ 
অগুচি, যিনি ইন্জ্রি়গণকে নিরোধ করিবার চেষ্ঠা করেন না, ফিন দেবপুজ। 
বিমুখ, যে হৃদয়ে অনুন্ধম সুখ হেতু সস্তোষ বাস করে না, বান চৌর্যযযু্তি 
বিরহিত নহেন, স্তেয় বাঁ চৌর্ধ্য বুত্তিকে বিনি সর্বথ| বর্জন করেন নাই, তাহার 
সাধারণ মানবীয় ধর্মই নাই, তিনি কিরূপে ব্রত বিশেষের অনুষ্ঠান করিবার যোগা 
হইবেন? ধাহার আত্ম। অত্যন্ত সংকীর্ণ, ধাহার মন সদ! চঞ্চল, তিনি কোন 
বিশেষ নিয়ম পালন করিতে পারিবেন কিরূপে? দেশ ভেদে, জাতি ভেদে, 
ব্যক্তিগত সংস্কর বা! প্রতিভা! ভেদে মানুষের প্রবৃত্তির, রুচির, শক্তির ভেদ হওয়া 
প্রাকৃতিক । যাহার! বৈদিক আধ্য জাতিতে জশ্যগ্রহণ করিয়াছেন, বাহার 
যথাৰিধি শ্রোত ও স্মার্ড সংস্কার বিশিষ্ট, মাতা! পিত1| হইতে যাহার! বেদ-শাস্ত 
বোধিত বিশুদ্ধ ধর্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা যে সকল ব্রত্র অনুষ্ঠান 
করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইবেন, তাহার! যে সকল ব্রতের অনুষ্ঠান যথার্থ ভাবে করিতে 
পারিবেন, অন্ত দেশে বা অন্ত জাতিতে জাত ব্যক্তিদিগের সেই সকল ব্রতের 
অনুষ্ঠান করিবার প্রবৃত্তিই হইতে পারে না, অনুকূল দেশ, কাল, প্রতিভা, জাতি 
ইত্যার্দি বিশেষ বিশেষ ব্রত ব! অসাধারণ ধর্মানুষ্ঠানের অসাধারণ সহকারী 
কারণ। দেশ, কাল ও অবস্থাদি ভেদে ধর্ম সকলের যে বহুবিধত্ব হইয়া! থাকে, 
মহাভারতের অনুশাসন পর্বে-উমামহেশ্বর সংবাদে তাহ! প্রপঞ্চিত হইয়াছে। 
কলিতে মনুষ্যদিগের প্রায়শঃ গ্রয়াস সাধ্য ধর্থান্ুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইবে না, ধর্ের 
জন কলির মানুষগণ বিশেষ গ্রায়াস করিতে পারিবেন না। ব্রাঙ্গণা্দি ্্ণ 
চতুইয়ের সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে ধর্ম দ্বিবিধ। সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে বৃহস্পতি 
ও বিষণ এইরূপ উপদেশ দয়াছেন। দয়া, ক্ষমা, অনন্যা (গুণে দোষারোপ ন! 
করা) শৌচ, অনায়াস ( যে সকল কর্মের সুশুভ হইলেও, অনুষ্ঠানে শরীর পীড়িত 
স্ুইতে পারে, সেই সকল কর্ম অধিক না করার নাম অনারাস ) মঙ্গল ( প্রশস্ত 
আচরণ, _তত্বদরশা খধিগণ যে সমস্ত আচরণকে হিতজনক বলিয়াছেন, সেই সমস্ত 
কর্যাথকর আচরণ প্রশস্ত এবং যে সকল আচরণকে তাহানা 


৫৭২ উত্সব ।' ' 


'অকলাণকর বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন, সেই মকল আচরণ অগ্রশস্ত। 
নিতা প্রশস্ত আচরণ করা এবং অগ্রশস্ত আচরণের বর্জন মঙ্গল কর 
এই নিমিত্ত উহারা মঙ্গল” নামে উক্ত হইয়াছে ) অকার্পণ্য, অষ্পৃহতব 
ইত্যাদি ইহারা সাধারণ ধর্ম, ইহারা মানুষ মাত্রের ধর্ম -বিষু 
সাধারণ ধর্মের স্বরূপ বর্ণনার্থ বলিয়াছেন, ক্ষমা, সতা, দম, শোঁচ, দান, ইন্জিয় 
সংযম, অহিংস, গুরুণুশ্রীধাঃ তীর্থানুসরণ, দয়া, আত্মরক্ষিত্ব, অলোভত, 
দেবতাদিগের পুঁজন ও অনভ্যনথয়া, ইহার! সামান্ত-_সাধারণ ধর্ম। অসাধারণ 
ধর্ম ব্রাঙ্গণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের প্রতেকের বিশেষ বিশেষ ধর্ম (পরাশর সংহিতা 
ও মাধবাচার্যা কৃত তথ্যাখ্যাতে এই সকল কথ আছে ।) শাস্ত্রে মান্ষের 
সাধারগ ধর্ম বলিতে যাহাদিগের উল্লেখ করিয়াছেনঃ একটু চিন্তা করিয়া 
দেখিলে, উপলব্ধি হইবে তাহাদের মধ্যে সকলগুলি মানুষ মাত্রের সাধারণ ধর 
নছে। “শৌচ” (বিশেষতঃ বাহ্‌ ), দেবত!-পূজন ( বেদশান্ত্রানথলারে ), তীর্থা- 
সুসরণ, গুরু শুশ্রষ! (শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে ) মানুষ মাত্রের সাধারণ ধর্ম বলিয়া 
বোধ হয় না। খণ্বেদে উক্ত হইয়াছে, অনার্ধা দেশ নিবাসি মনুষ্যগণের মধ্যে 
কেহ বেদোপদিষ্ট ব্রত বা কর্ম করিতে পারে ন1, তাহাদের তাহ! করিবার 
যোগ্যতা নাই (”কিং তে কৃথ্থস্ত কীকটেষু গারো ন| শিরং ছুহেন তপস্তি 
অর্থম।”--খখেদ সংহিতা ৩৩1২১৪ )। . 

মহাভারতে শ্রাদ্ধ কর্ম, তপ, সত্য, অক্রোধ, নিজ পত়ীতেই সন্তুষ্ট থাকা, 
পরদার বিমুখত! ( পরস্ত্রীকে ম/তৃবৎ অবলোকন ), শৌচ, নিতা অস্থয় শূন্যতা, 
আত্মজ্ঞান, তিতিক্ষ! (ক্লেখসহনশীলঙতা ) এই সকল চাতুর্বণ্যের সাধারণ 
ধর্মরূপে অভিহিত হইয়াছে (*শ্রাদ্ধকর্্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ।” স্বেযু- 
দারেষু সম্তোষঃ শৌচং নিত্যানস্থয়িতা | . আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষ! চ ধর্মঃ সাধারণে। 
নৃপ ॥”--মহাভারত )। অতএব ইহার মনুষ্যমাত্রের সাধারণ ধর্ম হইতে 
পারে ন!। মৈত্রযাপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যাহারা অতপস্ক, তাহাদের আত্ম- 
জ্ঞান বা কর্মফল লাভ হয়না । বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রে বু অর্থে 'তপঠ 
শব্ের ব্যবহার হইয়াছে । অতপস্কের আত্মচ্জান লাভ বা কর্ম্মসিদ্ধি হয় না, 
এস্কলে তপঃ শব কোন্‌ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে? রামতীর্থ স্বামী মৈত্ষপ- 
নিষদের দীপিকাতে বলিয়াছেন, 'তপঃ” শব্দ এ্রেস্থলে বৈধ- -শান্ত্রোজ বিধি 
'অন্ুদারে “কায়শোধণ' এই অর্থে বাবহৃত হইয়াছে (*অতপস্থন্ত বৈধকার- 
শোষণ রহিতন্তাত্মজঞনৈ নাধিগমে। নাধিগমনমাত্মজ্ঞানং ন প্রাপ্রোতীত্যথঃ,। 


গ্রত' ও এইপবাস' | রগ 
মন. কেবলষেতাঁবৎ কিন্তু কর্মমসিদ্ধি বর কর্মাফললাতে| বা তত্ত ন স্তাদিতার্থ; 1” 
--মৈত্রযযপনিষদ্দীপিক1।) স্বধর্মের আচরণ করিয়া, তাছার অবিরোধি বৈয়ী- 
বাদি নিফাম ব্রত বিশেষের আচরণ লক্ষণ যে তপঃ তন্বার! চিত্ত সত্বগুগ প্রধান 
হয়) চিত সব্বগুণ প্রধান হইলে, বিশুদ্ধ সত্ব হইলে, বিবেক বিজ্ঞানের উদয় 
হইয়। থাকে, বিবেক বিজ্ঞানের উদয় হইলে, আত্মতত্বের সাক্ষাৎকার হয় এই 
আত্মসাক্ষাৎক।র হইলে, আর সংসার মগডলে আসিতে হয় না ( প্তপস! প্রাপাতে 
সম্্ং সন্বাৎ সংগ্রাপ্যতে মনঃ, মনসঃ প্রাপ্যতেহ্যাত্ম! বমাপ্ত। ন নিবর্ততঃ ইতি ॥” 
সস মৈত্র, পনিষৎ )। 
কহাতারত, স্কন্দপুরাণ গ্রভৃতি শান্তর সমূহ যে ধর্নকেই মাতা, পিতা রা 
ষে ধর্মকেই প্রকৃত বন্ধু ও স্হ্ৎ বলিয়াছেন, যে ধর্মকেই ভ্রাতা! বলিয়াছেন, 
স্বামী বলিয়াছেন, সখ! বলিয়াছেন, যে ধর্মের সমান বন্ধু নাই, গতি নাই এই কথ! 
ৰলিয়াছেন, যে ধর্মকে শ্রেষ্ঠ তপঃ বলিয়াছেন 'ব্রত' শব্ধ সাধারণ ও অসাধারণ 
সেই ধর্থবের বাচক (প্পর্ম্মো মাতা, পিত। চৈব বন্ধুংস্বমী পরস্তপঃ। ধর্দো ভ্রাতা! 
সখা চৈব ধর্ম স্বামী পরস্তপঃ ॥ নাস্তি ধর্ম সমো যন্ধুর্নান্তি ধর্শ সমঃং সৃহং। নাস্তি 
ধর্ম সমে! লাভে নাস্তি ধর্ম সমাগতিঃ ॥”--মহাাভারত )। অতএব ৰলা বাল্য 
ব্রত” অবশ্য অন্ুষেয় । 
জিজাম্‌--যে ধর্মের এত প্রশংসা, যে ব্রত ও ধর্ম সমান পদ্ধার্থ, যে বত, 
যে আত্মহিতার্থার অবস্তি অনুষ্ঠের তাহা কি, আর বলিতে হইবে? কি ধর্ম কি 
অধন্ম, তাহা নিশ্চয় পূর্ব্বক জানিবার উপায় কি? 
 বক্তা--তোমার এই প্রশ্নের শান্তর সম্মত উত্তর “বেদ” ) ভগবান্‌ বেব্যাষ 
বলিয়াছেন, পরমধর্মা কি, তাহ! একমাত্র বেদ হইতেই জান! যায় (”অতঃ স 
পরমোধর্ম্দো যে! বেদাদবগম্যতে ॥” )। 
কমা! আমি বলিলাম, সর্বদা বলিয়া! থাকি, ( অবশ্থ বেদ-শান্ত্রের অনুরঞা- 
নুসার়েই বলিয়া থাকি ) প্বেদ হইতে বিশ্বজগৎ হ্যাট হইয়াছে, বেদই নিথিষা) 
জ্ঞান বিজ্ঞানের, সকল শিল্প-কলার মূল প্রসূতি, ধর্ম কি, বেদ ভিন্ন অন্ত বেছে 
তাহা ষথার্থভাবে, পূর্ণ্ূপে বলিতে পায়েন না 1” আচ্ছা রম! ! তুমি নির্ভয়ে বক, 
শুনি, জামার এইরূপ কথা শুনিয়! তোমাঞ্প কি মনে হয়? - যে হেঙ্গের আবি এত : 
প্রশংসা করি, তুমি ত সে বেদের কিছুই জান না, তাই জানার জানিতে ইচ্ছা 
হইতেছে, €দনের লাম গুলিয়া। বেদের পুনঃ খুনঃ প্রশংলা শুনি! ভোদার. 
মজে হয়? 
নি 


৪৭৪ উহুসব। 


- জিপ্রানু--বেদের প্রশংস। শুনিয়। আমার একবার খুব আনন্দ হয় অন্তবার 
বড় ছুঃখ হয়। | 
'বন্তা-তাহা হইবার কারণ কি, রম! ? 
'“ জিজ্ঞান্থ-ধাহ! হইতে বিশ্বলগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ধাহ! হইতে নিথিল জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের শিল্প-কলার আবির্ভাব হইয়াছে, ধাহ! হইতে এ্রহিক পারত্রিক পরম- 
হিতকর ব্রত বা ধর্ম সমুহের বিকাশ হইয়াছে, তিনি কে? সে বেদ কিসামগ্রী? 
আমি অনেক সময়ে ভাবি, কিন্ত কিছু ঠিক করিতে পারি না। একদিন হঠাৎ 
মনে হইল, বোধ হয় আমার দয়াময়, জ্ঞানময়, প্রেমময় শিবই আমার হৃদয়ে এই 
তাবে জানাইয়া দিলেন, রম! ! তুমি কেন ভাঁবিতেছ ? কেন ছুঃখিত হইতেছ? 
বিশ্বজগংকে আমি ভিন্ন আর কে স্থ্টি করিতে পারে? নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের, 
সর্ব শিক্প-কলার আঁমি ভিন্ন আর কে প্রসষ্ঠি হইতে পারে? ধর্ম কি, “বত' 
কি, আমি ছাড়! আর কে তাহ! বথার্থভাঙে বলিতে পারে ? শঙ্করের কৃপায় যে 
দিন আমার মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছিঝ, সেই দিন হইতেই আমি বড় সুখী 
হইয়াছি। এখন আপনি যখনি বেদের প্রশংসা! করেন, তখনই আমি শঙ্করকে 
ধ্যান করি, তখনি আমার মনে হয় স্ত্রীজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়! 
ধাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না, ধাহার় শ্বরূপ জানিতে পারি না, প্রবল ইচ্ছা 
হইলেও ধাহার পুজ1! করিতে পারি না, তিনি যে আমার “শিব, আহ! স্ত্রী, পুরুষ, 
বিঘবান্‌, যুর্খ, পাপী, পুণ্যবান্‌ সকলেই ত আমার সকলের সবকে নির্ভয়ে স্পর্শ 
করিতে পারেন, বিন! বাধায় পৃজ। করিতে পারেন, ধ্যান করিতে পারেন, তাহা 
হইলে আমার দুঃখ করিবার কারণ কি? “বেদ"নাম, “বেদ*রূপ, স্ত্রী বলিয়া, 
ভ্ঞানহীন বলিয়! ত্যাগ করিলেও আমার শিব ত আমাকে জ্ঞানহীন ব'লে, স্ত্রী ব'লে, 
ত্যাগ করিবেন না, বেদই ত আমার শিব, তবে আর ছুঃখ করি কেন? দাদা! 
তুমি যখন বেদের নাম কর, বেদের প্রশংসা কর, এবং তাহা করিতে করিতে 
$যখন তোমার চোক্‌ দিয়ে জল পড়ে, কৃতজ্ঞতাতে হৃদয় পূর্ণ হয়, স্বর গদ্গদ হয়, 
আমি তখন আমার করুণাময় সহাঁদবদন শিবকে ধ্যান করি, মুখে, “শিব শিব” 
“শিব এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করি, হুদয়ে তীাহ্ারই ধ্যান করি। 
“; বক্তা--তবে তোমার কষ্ট হইবার কারণ কি? 
এেজিজঞাহ-কষ্ট হয় কেন? আহা! কষ্ট হয় কেন? তাহ! বলিতেছি? 
জীপনি খনি বেতের প্রশংসা! করেন, তখনি যদি তৎসঙ্গে আমার ' শিবের নাম 
গ্রহণ করেন) *যেদই শিব এই কথা বলেন, তাহা হইলে আমার আর কোন 


'ব্রত' ও 'উপবান'। ৮৫৭৫ 
কষ্ট হয়না। আপনি ত সর্ধদ| তাহা বলেন না, আমার তাই সংশয় হয়, তবে 
কি “বেদ” ও আমার পতিতপাবন, অকিঞ্চনের সর্বস্ব শিব” এক সামগ্রী নছেন? 

বত্তা_-রমা! আমি ত অনেকবারই বলি, ধিনি বেদ, তিনিই শিব, তিনিই 
শিবা, তিনিই আমার প্রাণাভিরাম, নয়নাভিরাম, হদয়াভিরাম প্ল্লাঙ্ম” তিনিই 
আমার মা *তনীত1”। আমি সীতাতত্বে, ম৷ যে আমার বেদ স্বরূপ1, তাহাইত 
প্রতিপাদন করিবার চেষ্ট| করিতেছি, করিব। 

জিজ্ঞান্ব__-আপনার কৃপায় আম কৃতার্থ হইলাম। এখন “উপবাস” 
কাহাকে বলে, তাহ! বুঝাইয়৷ ধিন। 


উপধস শব্দের অর্থ। 


বক্তা--“উপবাম” শব্দটী উপ উপসর্গ পুর্ব্বক “বস' ধাতুর উত্তর “ঘঞ, প্রত্যায 
করিয় নিষ্পন্ন হইয়াছে । উপ-সমীপে বাস-উপান্তের আরাধ্যের নিকটে অবস্থান 
“উপবাস' শবের মুল অর্থ । বরাহোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, জীবাত্মার পরম'ত্মার 
সমীপে যে বাস তাহার নাম 'উপবাঁদ” (উপ সমীপে যো বাসে! জীবাত্ম 
পরমাত্মনোঃ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ে। নতু কায়স্য শোষণম্‌ ॥৮ --বরাহোপনিষৎ )। 
ভবিষ্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে--পাপ সমুহ হইতে উপাবুত্বের--নিবুত্তের, পাপকর্মম 
না করিয়৷ নিখিল স্দৃগুণের সহিত যে বাস, সেই সর্ব ভোগ বর্জিত কর্মের নাম 
উপবাদ", (উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো! যস্ত বাসো গুণৈঃ সহ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ 
সর্বভোগ বিবর্জিতঃ1”--ভবিষাপুরাণ )। মৈথিলেরা 'পা1পেভ্যে* ইহার পরিবর্তে 
এ“দোষেভেত এইরূপ পাঠ করেন এবং “দোষ শব্দের তাহারা! রাগ-ঘ্বেষ ও 
মাৎসর্যযাদি নিষিদ্ধ আত্মধন্্ এইরূপ ব্যাখ্যা! করিয়া! থাকেন (*মৈথিলাস্ত দোষেভ্য 
ইতি পঠিত্।। দোষেভো। রাগ-ছ্েষ মাৎসর্যাদি নিষিদ্ধাত্ম ধর্মেভ্য ইত্ার্থমাহছঃ|” 
_.একাদশীতত্ব__মহামহোপাধ্যার শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য বিরচিত স্থতিতত্ব)। . 

জিজ্ঞান্থ-'পাঁপ সকল হইতে নিবুত্ত হইয়া, কোন্‌ কোন্‌ গুণের সহিত বাসকে' 
উপবাস বল! হইয়াছে? 

বন্তা_-মহর্ধি গৌতম বলিয়াছেন, সর্বভূতে দয়া, ক্ষাস্তি অথব! অনসথুয়া। 
শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণা ও অল্পৃহা, পাপ কর্ম হইতে বিনিধৃতত হইয়া 
এই সকল গুণের সহিত বাসের নাম “উপবাস” । আমি পূর্বে তোমাকে (সাধারণ, 
ধর্ম কাহাকে বলে তাহ! বুঝা ইবার সময়ে ) এই নকল গুণের কথা গুনাইয়াছি। 


€ণঙ উতৎপব। 
দয়াদির লক্ষণ। 


জিজ্ঞান্থ--যথোক্ত দয়াদি গুণ সমূহের একটু ব্যাখ্যা করুন। 

 বক্তা--পরে-_উদ্দাসীনে_ বাহার সহিত কোন প্রতাক্ষ জাগতিক সনন্ধ নাই 
তাহাতে, অথবা বন্ধুবর্গে, কিংব! শ্লিত্রে এবং ছেষ্টাতে--যিনি দ্বেষ করেন তাহাতে 
ষে সর্বদা আত্মভাব ভাবনা, ইহাদ্দিগকে যে আত্মভাবে দেখ, ইঞ্াদের প্রতি যে 
নিয়ত আত্মবৎ ব্যবহার তাহার নাম “দয়া” । কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাহা বা 
আধ্যাত্মিক ছুঃখ উৎপাদিত হইলে, তাহার প্রতি যে কোপ না করা', তাহার যে 
রূপ অনিষ্ট না কর!, তাহার নাম “ক্ষমা” । অপরাধ সহছনশীলতাই ক্ষমার 
দর্টি বিনি গুণী, তিনি কখনও কাহারও নিন্দা করেন না, মন্দ ঝ| স্বল্প গুণ- 
বানের ও তিনি প্রশংসা করিয়! থাকেন। অন্তের দোষ দেখিয়া আনন্দিত ন| 
হওয়ার, অন্ঠে দোষারোপ ন1 করার নাম 'অন্ুয়” | অভক্ষ্যের পরিহার (শাস্ত্রে 
যে সকল দ্রবা খাইতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের ন! খাওয়!) অনিন্দিতের 
সহি সংসর্গের এবং ন্বধর্থে ব্যবস্থানের-_শ্বধর্শা পাণনের নাম “শৌচ”। প্রতিদিন 
বথাশক্তি (যৎকিঞ্িং হইলেও ) বিনা ক্লেশে দান করার নাম “অকার্পণা”। 
ভগবানের কৃপায় যাহ! প্রাপ্ত ( অত্যল্প হলেও ) হইয়াছ, তাহাতেই অন্ত 
থাকার নাম "সস্তোষ' | পরের অর্থাদি চিন্তা না করা, পরের অর্থাদি তিস্তা করিয়া 
তাহাতে ম্পৃহ! না হওয়ার নাম “অস্পৃহা” । দেঁবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে, ভগবানের 


»--আরাধা দেবত। ব| উপাসোর ধ্যান, তাহার “জপ, “নান” (বাহ্‌ মল শোধন) 
ভগবানের কথ! শ্রবণার্দি এই সকল গুণের সহিত বাস, এই সকল ক্রিয়৷ করিয় 


কাল যাপনই উপবাগ কারীর গুণ, ব্রতীর এই সকল গুণের সহিত বাস কর্তব্য । 
ব্রতীর সর্বপ্রকার বিষয়ভোগ বিবর্জিত হওয়া অত্যাবশাক। 
জিজ্ঞান্ু--তাহ! হইলে, 'উপবাস' ও “ত্রত” যে এক সামগ্রী, তাহ! বুঝিতে 
পারিলাম, শিবরাত্রিতে কেন উপবাস করিতে হয়, উপবাসকে কেন “বত বিশেষ, 
বুল হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে হদয়ঙগম হইল। এ উপবাসের প্রশংস! করা ন 
হইবে কেন? কোন ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইলেই যে যথোক্ত উপবাস করিতে 
হয়, উপবাসই যে, ব্রতের সাধারণ ধর্ম, তাহ! বুঝিতে পারিলাম। এখন জিজ্ঞাস্য 
হইতেছে, “উপবাস+ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যা! বুঝিয়া থাকি, তাহা! কি 
“উপবাস' শের অর্থ নহে? নপনকেই আমি “উপবাস” বলিয়া ববি থাকি, 
ইহাফিতুল? _. 0. 
বক্তা--ভূল কেম? অনশনকে শাস্ত্রে প্রধান “তপঃ বলিয়াছেন । তবে কষ্ট 
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ক'রে, কোনরূপে ( ঘুমাইয়া, তাস খেলিয়!, নানা বিষয়ের গল্প করিয়া ) কেবল 
অনশন করিলে ব্রত হয় না, যথার্থ উপবাস” হয় না৷ , আমি এই কথাই বলিলাম। 
কোনরূপ শরীরে বাধা না! হয়, এই ভাবে উপবাসের অভাস করিলে অনেক 
উপকার আছে, মধ্যে মধ্যে আহার বন্ধ করিলে, কিম্বা অল্প আহার করিলে, 
শরীর তালই থাকে । উপবাসের ( প্রসিদ্ধ উপবাসের ) আর একটা গুণ আছে। 
বথাশাস্ত্র অল্প অল্প ক”রে উপবাসের অভ্যাস করিলে প্রকৃত আত্মজ্ঞানের (বকাশের 
পথ সুপরিষ্কৃত হয়, দেহের প্রতি আত্ম বোধের হাস হয়। ভগবানের ধ্যান, 
তাহার জপ করিলে এবং পূর্বেবাক্ত সদ্গুণ সমুহের সহিত বাস করিলে, ন! খাও 
জন্ত কোন কষ্ট হয় না। উপবাস ব! অন্ত কোন কারণ বশতঃ আমাদের যে উই 
হয়, বাধ! বে!ধ হয়, শরীর ও মনের সংস্কারই তাহার কারণ। অল্প, তল্লপ ক'রে এই 
সংস্কারকে পরিবর্তন করিতে পারিলে, মহৎ লাভ হইয়৷ থাকে । কিছুদিন এইবপ 
অভ্যাস করিলে, এমন শক্তির আবির্ভাব হয় যে, বহুদিন কিছু না খাইলেও কোন 
ক বোধ হয় না। আর পরম লাভ যদি ইহার সহিত (স্দগুরুর উপদেশানুসারে ) 
জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগের অভ্যাস করিতে পার তাহ! হইলে ত্রিবিধ 
ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিক্বপ পরম পুরুষার্থ পাদ্ধ ষে অসাধ্য ব্যাপার নহে তাহ! 
তোমার দৃঢ় নিশ্চয় হইবে | মৃতু)ভয় দূরে পলায়ন করিবে, ভগবানের সাক্ষাৎকার 
লাত হইবে । রমা! আর কি দরকার? | 

দিজ্ঞান্ব-_আর কিছু যেন চাই না, আর কিছু চাইবার প্রবৃত্তি ধেন আক 
নাহয়। আহা, আমি যেন যথার্থ উপবান করিতে পারি, আমি যেন যথার্থভাঁবে 
জাগিতে পারি, আমি যেন যথার্থভাবে শিবপুজ। করিতে পারি, আমি যেন 
অবিরাম তাহাকে ধ্যান করিতে পারি, আমি যেন তাহার সেবাতেই জীবনের 
অবশিষ্ট কাল কাটাইতে পারি। ধন্য। হইলাম, কৃতার্থ। হইলাম, এইবার যথার্থ 
ভাবে শিবপূজ। করিতে শিখাইয়। দিন, হৃদয়ের সর্ব্বকলুষ নাশ ক'রে দিন, শিব- 
রাপে আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়৷ দিন, আর যেন ইহাতে শিব-শিব! ভিন্ন অন্তঃ 
কোন বিষয়ের থাকিবার স্থান না থাকে। 


রর সী : কাকি আর 





পমালোচন। | 


ভট্টপন্লী বাশিষ্ঠ বংশ পরিচয় । মহামছোপাধ্যায় বাশিষ্ঠ শ্রীকঙ্লকষ্ণ শ্বৃতিভীর্থ 
কর্তৃক সক্ধলিত। মূল্য ১২ এক টাকা। ১৬২, বৌবাঞ্জার উৎসব অফিসে পাওয়া 
যায়। বাক্তি বুঝিয়! মূল্য সম্বন্ধে বিবেচনাও করা হয়। 

পুস্তকখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্স্ত উৎসাহের সহিত পাঠ ॥করিয়! তৃপ্তিলাভ 
করিলাম । এই বংশ আমাদের গুরুবংশ | পম্ববংশাদধিকং জ্ঞেয়ং গুরুবংশং 
শুভাবহং” এই তত্ত্রবাক্য শিরোধার্ধ্য করিয়াই যে পুস্তক খানি পাঠ করিয়াছি 
তাহ। নহে কিন্তু এই বিখ্যাত বংশে ষে সমস্ত মনীধী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেন তাহাদের বিদ্চা, আচার অনুষ্ঠান পোকহিতকর কাধ্য এবং কাহারও 
কাগছারও অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইর়! শ্বতঃই মন যুগপৎ আনন্দে ও বিষাদে 
পূর্ণ হয়। ব্রাহ্মণগণের বিশুদ্ধ আচার অনুষ্ঠার্স বিদ্যা! ধর্ম ইহার! অতি যত্বে রক্ষা 
করিতেছেন এবং এখন পর্যন্ত ধর্ম পিপান্্ জ্গগণকে ঈশ্বরের পথ দেখাইতেছেন, 
ইহাতে আনন্দ হয় কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ার্দ জাতির ও বৈদিক আর্্যজাতির 
ব্যভিচারে রুচি এবং দিন দিন অধোগমন দেখিয়! অতিশয় বিষর হইতে হয়| 
এই প্রাচীন বংশের পরিচয় অনেকেরই প্রথণে আনন্দ দিতে পারিবে বলিয়া 


আমর! বিশ্বাম করি। 


শ্রীকৃষ্ণচিন্তা | 


€ প্রাপ্ত) 
মূল্য বার আন]। 
প্রাপ্তিস্থান উৎসব আফিস ও ৬গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স লাইব্রেরী । 
পুজনীর গুরুদাস, উচ্ছ।াসপঞ্চক, এবং ধর্মজীবন, প্রণেতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানানদ 
রায়চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত ক্শ্রীকষ্ণচিত্ত” নামক পুণ্তকখানির বিষয় গুলি 
আমর! পূর্বেই মনোযোগ পুর্বাক পাঠ করিয়াছি, কারণ ভ্রীকধের কদখ পুষ্প, 
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প্রীকষ্ণের বেণু, শ্রীকৃষ্ণের আকার, শ্রীকঞ্চের ঈক্ষণ ও শ্রীরুষ্েের রাললীল! এই 
পাঁচটি প্রবন্ধ আমাদের উৎসব পত্রিকায় সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
পুস্তকের বিষয় গুলি শ্রীমপ্তাগবত ও অপরাপর ধর্মগ্রন্থ অবলগ্গনে লিখিত। আ্য- 
ধর্মে ও শাস্ত্রে 'বাহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাহাদের জন্ত এই পুস্তকখানি যে অতি 
আদরের হুইবে তাহ! আমর! সাহসের সহিত লিখিতে পারি। এ প্রকার পুস্তক 
বাংল! সাহিত্যে নিতান্ত বিরল । এই উপন্ঘ।স-নাটকের ধুগে যে এই পুস্তকখানি 
হিন্দু সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধন করিবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেৎ নাই। ইহার 
ভাষা অতি উপাদেয় । ইতি-- 


সটীক-_অধ্যাত্বরামায়ণ। 


তত্ব, কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যাত্ম রামায়ণের মত গ্রন্থ অতি অল্লই 
আছে। গীতা সর্বশান্ত্রমর্ী হইলেও অধ্যাত্ম রামায়ণে লীলার সহিত শাস্ত্রের 
সমস্ত তত্বগুলি অতি স্থন্দরভাবে প্রস্ফুটিত দেখা যায়। 

এই মনোহর গ্রন্থের যে সংস্কৃত টাক। আছে তাহ! যেন সংক্ষিপ্ত বলিয়া মনে 
ইয়। সেই জন্ত আমরা যাহাতে আমাদের দেশ হইতে একটি বিষদ টাক! সহ 
অধ্যাত্ম রামায়ণ বাহির হয়, বহু দিন হইতে তাহার চেষ্টা করিতেছিলাম। 
আমাদের সেই আশ! এখন ফলবতী হইতে চলিল। 

ংস্কত কলেজের বেদাস্ত-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্রনাথ তর্ক সাংখ্য বেদাস্ততীর্থ 

মহাশয় নটাক অধ্যাত্ম রামায়ণের একটি ন,তন সংস্করণ বাহির *ক(রতেছেন। 
ইহা কিছুদিন পরে শ্বতন্ত্রপুস্তক আকাঁরেই বাহির হইবে। যতদিন পুস্তক 
বাছির নী হইতেছে ততদ্দিন আমর! এই পুস্তক অল্পে অল্পে উৎনব পত্রে প্রকাশ 
করিতে সম্বল্প করিয়াছি। এই মাসে যদ্দি স্থান করিতে পারি তবে কতক 
প্রকাশ কর! যাইবে । আগামী বর্ষ হইতে গ্রতিবারেই অধ্যাত্ম রামায়ণ প্রকাশিত 
₹ইতে থাকিবে। 

পণ্ডিত মহাশয় এখন অনেকেরই পরিচিত। তাহার অগাধ পাণ্ডিতা, অবি- 
চলিত শাস্ত্র বিশ্বান এবং তাহার সারল্য যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি 
তাহাকে ন! ভাল বালিকা থাকিতে পারেন ন|। 
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তিনি জ।নী এবং ভক্ত | সটীক অধ্যাত্ধ রামায়ণ প্রকাশ কন্গিতে তাহার 
নত উপযুক্ত ব্যক্তি আমরা অল্লই দেখিয়াছি। এই জঙ্গ নিঃসক্কোচে বলিতে 
পার! যায় তাহার এই কার্য লকলেরই অভি প্রিয় হইবে। 


অধ্যাত্বরামায়ণ ভূমিকা! । 


(কলিকাত! সংস্কৃত কলেজের বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
যোগীন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্য বেদাস্ততীর্থ প্ডত মহাশয় লিখিত ) 
তক্ত! জীর্গছুকুলবদ্‌ বন্থমতী বন্ধোহঘ্ব,ধিবিদ্ুবদ- 
বাণাগ্রেণ জরৎ-কপোতক ইৰ ব্যাপাদিতো রাবণঃ | 
লঙ্কা কাপি বিভীষণায় সহসা! মুদ্রেব হস্তেহপিতা- 
শ্রুত্বৈবং রঘুনাথস্ত চরিতং কে! বা নরো! নাঞ্চতি ॥ ১॥ 
ভগবান্‌ প্রাচেতসে! বাল্মীকিঃ সর্ববেদসারভূতায়াঃ ভাগবত্য! গায়ত্র্যান্তাৎ- 
পর্যার্থ বিবরণার প্রবৃত্ত! “গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং বদিদং কিঞ্চ” ইতি *সৈষা 
চতুষ্পদ! ষড়.বিধ! গায়ত্রীশ্তি চ শ্রুতিবাটৈরুপঞ্লে।কিত মাহাক্ায়াশ্ততুর্বিংশত্য- 
ক্ষরায়স্চতুষ্পদায়! ভগবত্যা গায়ত্র্যাস্তাৎপর্যোপপ্রদর্শনব্যাজেন চতুধিংশতি 
সহন্রৈঃ শ্লোকৈর্ভগবতে। লীলাবতারস্ত রদুনারকস্ত ভগবতঃ শ্রীরামস্ত চরিতামূত 
মন্দাকিনীমা বির্ভাবয়ামাস | 
এতদ্রামচরিতং প্রাগ. ভগবতে প্রাচেপ্সায় দেবর্ষিণা নারদেনোপিষ্টম্‌। 
তদেব সংক্ষিপং রামায়ণমঞ্কুরস্থানীয়ং গাযত্রাঙ্চর পুটিতং “তপঃ স্বাধ্যায়েশ্ত্যারভ্য 
প্লুর্রোপি মহত্বমীয়াদিপ্ত্যন্তং গায়ত্রী প্রথমাক্ষর“তকারে'ণারভ্য গায়ত্রীচরমা- 
ক্ষরেণ “য়াৎ ইত্যানেন পরিসমাপা দেবর্ষিণৈব রামচরিতন্ত গায্রত্রযর্থগ্রতি- 
পাদকত্বং সুচিতং স্পষ্টমভিহিতঞ্চ *পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্গিতমিপ্তি। “আচার্ধ্যা- 
দ্ধৈব বিদ্যেতি* প্রদর্শযিতুং নারদান্ুশাসনং ভগবতা৷ প্রাচেতসেনাপুযুপনিবন্ধং 
দেব্ষেরপি তপঃস্বাধ্যার়নিরতত্বেনাচার্ধাত্বং সমর্ধিতং গায়জ্রী প্রতিপাদশ্ত পর- 
রন্াণে। লীলাবতারসন্ত ভগনতো রামচন্তরপ্ত লীগামনুধ্যানেনাপি সব্ধাবিধ পুরুধার্থ- 
সিদ্ধিঃ স্থচিত ৷ নহাস্ুরং বীজাদৃতে শবিতুমহ ভীত্যুরারমাণ-রাদারণণ্ড বীজমাপি 


সটাক্‌ অধ্যাক্বরামায়ণ। ০ 


তকবোপনিবদ্ধং গম: নিষাদ প্রতিষ্ঠাং স্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সদাঃ। বত ক্রোঞ্চনি-- 
থুনাদে কমবধীঃ কামমোহিতম্‌॥* ইতি করুণরসভরিতেন শোকোপছতহাদয়-: 
বালীকি মুখোদ্গতেন গ্লোকেন উক্তঞ্চ তত্রৈব “শোকার্ত প্রবৃত্তো মে শোতো! 
ভবতু নান্তথেপ্তি যং শোক খাবিহৃদ্রমালোড়য়ন্‌ শ্লোকাত্মনোজ্জগাম, তদেব 
বীজমনস্তশাখাপল্লবপুম্পফলোপেতন্ত রামচরিতমহামহীরুহস্ত,বীজানু গুণতয়া যদ্গেবর্ধি- 
বদনাদস্কুর্িতং তদেব বান্দীকিমুখাৎ ক্রমশঃ কাগশাখাদিরূপেন ফলিতম্‌। 
ক্রৌঞ্মিথুনয়োরাত্যন্তিকং বিয়োগমভিপশ্ঠতো ভগবতো বানীকে ধঃ শোকভারো 
রামারণাত্মনাপি সন্দস্বোহনুস্থাতশ্চ রামায়ণেযু স এব। শকুস্তমিধুনয়োরাতা- 
স্তিকবিয়োগসন্দর্শনসমুদ্বেজিত চেতস1! সর্ব! নিবৃণঢুশ্চাযমর্থে। রাঁমসীতক্বো-- 
রাত্যস্তিকবিয়োগমুপনিবগ্ততা ভগবতা বান্সীকিনা। উক্তঞ্চ তত্রৈৰ "্বচ্ছন্দা-: 
দেব তে বক্ধন্‌ প্রবৃত্েন্ং সরস্বতী । রামন্ত চরিতং কৃতন্নং কুরু তমৃষিসত্বম |” 
ইতি নহৃত্তি সম্ভবো বীজবিজাতীয়ং কার্ধ্যমিতি রামসীতয়োমে লনাস্তমিদং কাব্য- 
মিতি বদস্তঃ কাব্যতন্বাভিযোগশূন্তা এব। বন্চপি গাযত্র্যাখ্যপ্রতীকন্বারেণ 
গায় [পাধিঘ্বারেণ চ পরক্রহ্মণ উপাসনমুপনিষৎস্থায়াতমেব তথাপি তৎ পুরুষ- 
ধরন তাক্তৈষণত্রয়ন্ত সাক্ষাদ্‌ ব্রক্মলোকাবাপ্তয়ে উপযোগমাবহদপি কাম- 
কর্্মাদিমলিনমনসাং বিষয়লোলুপামিষ্্িয়ারামার়ণাং নোপকর্তমলমিতি তাননু- 
জিদুক্ষধর্্মাথকামোপহার মুখেনোপলালয়ন্‌ পরম্পরয়! পরমপুরুঘার্থেংবতারক্নন্‌ 
প্রতিপদন্তাসেন প্নাক্ষাৎ শ্রোত্রমনঃ প্রহ্র্ধনং রসগর্ভিতমিদমাদিকাব্যং রচয়ামাস। 
তক্্াপি শকা মার্থুণসংযুক্তং ধন্মার্থগুণবিস্তরমি*্ত্যুক্ত্যা তথা ধর্মমকামার্থসহিতমি- 
ত্য চ প্রাধান্তেন চিত্তগুদ্ধিত্বারতয়া ধর্্ার্কামানামেব নিরপণং কৃতং 
সংক্ষেপতঃ মোক্ষোহপি স্থচিতঃ, শান্তরোদতা সিতবর্সমন! ধর্্মকামার্থেধু প্রবর্তমানা- 
নাং ক্রমশঃ পরম পুরুবার্থেইধিকারো ভবতীতি বিচিস্ত্য ভগবল্লীলামন্নাকিনী- 
জলৈরাক্ষালিতানি মনাংপি জনানাং ভগবতা৷ বালীকিনা । তদেতদ্‌ রামচরিত 
মনুধ্যায়তাং চিত্তগুদ্ধিমালক্ষ্যাবশিষ্যমান পরম পুরুষার্থ সমর্পণেন রামচরিত ধ্যান, 
শীলানম্থবিপ্ৃকষুর্ভগবান্‌ দৈপায়নে! লীলাবতারন্ত ভগবতো! রামচন্ুন্ত নীলা" 
রহক্তোদ্ঘাটনেন তন পারমার্থিকং রূপং চিদ্ঘনানপদরপমাবিশ্চিকীযু$ ্বাস্ৈফা- 
ওয়! চ প্রতিপিপাদয়িধুঃ *আত্মুনি বুদ্ধ সাক্ষিতয়! বর্তমানে! যো রামঃ” “মস্ত 

হোগিনোহনত্তে _নিত্যানন্দে চিদ্বাত্মনি। ইতি রামপদেনাসৌ পরং' রি 
বীরতে ॥ তন্ত অগ্কনং প্রতিপাদকত্বাৎ প্রীপক মধ্যাত্থারামা়পম্* অব্ধনাষ 
প্রত, ব্রচ্গাওপুরাপোতরখণ্ততগতং জীক্লামতত্বজিজঞানু পার্বতী প্রশ্নোপন্যাঁ 


৭৪ 





সমুখেনাবির্ভাবরামাস। তঠৈতন্ত মহাফগভাধ্যাতথা রামারণন্,মাহায়যাপবর্ণদেন 
শ্রোত্নুন্থুখয়ন্‌ তত্রাপি মঙ্গলাচরণ ব্যাজেনাধ্যাত্মারামায়ণ চিজরিাগা নিক 
গিরি ইত্যাদি। 


 অন্যাজ্স লামাস্রণ ভুমিকা | 


এরা বাসিজনগণের সৌভাগ্যোদয়ে. একদিন ভগবান্‌ মহাদেব ব্রন্ধলোক রর 
ক্ষরিত মন্দাকিনী ধার! স্বীন্প শিরোদেশে ধারণ করিয়া ধরিভ্রীতলে, নিক্ষেপ 
করিয়!ছিলেন। তাহার ফলে আজ আমরা স্বর্গারোহণসোপান স্বর্নপ৷ সাক্ষাৎ 
ভোগ-মোক্ষ গ্রদায়িনী মা ভাগীরথীকে চর্মচচ্ছু বার! দর্শন করি! কৃতার্থ হইতেছি। 
সেই. পুণ্য মন্দাকিনী ধারার পৃথিবীতলে প্রথমাবতরণ দিন অপেক্ষা অধিকতর 
সৌভাগ্যের নিদশন সেই দিন, যে দিনে পরম পুখ্য সারম্বত প্রবাহ ব্রহ্মার 
মুখকমন হইতে ক্ষরিত হই! সুদূর ধাবনে শ্রাস্ত হুইয়! ভগবান্‌ বান্ীকির 
বদনারবিন্দে বিশ্রান্ত হইয়াছিল, আর সেই দূর ধাবন জনিত ক্লান্তি অমরলোক 
হইতে মর্ত্যলোকে আগমনের খেদ পরিত্যাগ করিয়! নবীতৃত. হইয়াছিল, সাক্ষাৎ 
বাগদেবী ব্রহ্মলোক হইতে এই মর্ত্যলোষ্লে আসিয়া যদি ভগবান্‌ বালসীকির 
মুখারবিন্দে উপবিষ্ট হইতে ন! পারিতেন, তবে বোধ হয় তাহার সেই পরি- 
শ্রাস্তি, সেই খেদ কখনও অপগত হুইত্তনা। আর সেই অমরগণারাধা। 
বাগদেবী ভগবান্‌ বাল্সীকির মুখারবিন্দ হইতে ক্ষরিত. হুইয়৷ অগণিত কবি- 
বায় প্লাবিত করিয়াছিলেন। আর তাহার ফলে মাদৃশ অক্কত পুণ্য জনের 
দগ্ধ হদয়ও তাহার স্পর্শে আপ্যাহিত হইবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হষইয়াছে। 
রাজর্ধি ভগীরথের তপঃ পুঞ্জ প্রভাবে আজ এই দ্ধ দেহ যেমন 
ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে আপ্লুত হইবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, 
সেই্ূপ ভগবণ্‌ বান্মীকিন ত্রক্কান্তিকী রামভক্তির প্রভাবে এই দগ্ধযদয়ও কথক্চিৎ 
আপ্যারিত হইবার লৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। যাহার এঁকাস্তিকী রামতক্তি এই 
হীনজনের শ্রোত্রয্গলকে রামশব স্পর্শের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছে, তীহার 
চরণ যুগলে আমার কোটি কোট প্রণিপাত। 

নারদ মুখে রামচরিত্র শ্রবণ করিয়া! খধিহদয় যখন উদ্বেলিত হইয়াছিল, 
তগবান্‌ বিষ্কুর লীলাবতার.রলামচজ্জের কীর্তি মন্দাকিনীতে,হ্য়ং অবগাহন করিয়াও 
বিশ্বাধসি জনগণকে অবগাহন করাইয়া কতার্থ করিতে, ধরকাস্তিকী আকাঙজা 
জাগিয়াছিল.।. যে ীকান্তিকী .আকাক্ষার. গ্রভাবে বরদ্জলোক পর্যাত্ত স্পন্দিত 


সটক্‌ অধ্যাতুরামাঁয়ণ। ১08৮৩ 
'হইয়াছিল) ত্রন্ধ| শয়ং. অবতীর্ণ হইয়া ইদুখেলিত.খহিহদয় ছু*স্ত. কঠ়িধার ভন্ত 
রতুনায়কের কীর্বি-গ্রবাহিনীতে আগত হইবার গথ নির্দেশ করিয়াছিজেন। ইত£- 
পুর্বে তমস! নদী তীয়ে ক্রীড়ারত ক্রোঞ্চমিথুনের পুরুষ ক্রৌঞ্চটা বখন ব্যাধশরৈ বিদ্ধ 
হইয়া ভৃতলশারী হইয়াছিল ) আর বাণবিদ্ত দেই ক্রৌঞ্চকে দর্শন করিয়া, তাহার 
সহচরী আকুল হৃদয়ে আর্তনাদ করিতেছিল, সেই সময় ন্গানার্থী বান্ীকি সেই 
তমসা-তীরে এই শোকাবহ নিদারুণ দৃশ্ত অবলোকন করিয়া! অতিমাত্র শোকারুল 
হুইয়াছিলেন। এই ক্রৌঞ্চমিথুনের আত্যস্তিক বিরহ দর্শন করিয়া শোকাবেগে 
উদ্বেলিত-হৃদয় খষি স্বীয় শোকভার বহনে অসমর্থ হইয়! প্লেটকরূপে সেই শোকের 
উদ্গিরণ করিয়াছিলেন 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।  ঘং 
ক্রৌঞ্চমিথুনাদে কমবধীঃ কামমোহিতম্‌ 
এইরূপে আদিকবি বালীকির মুখারবিদ হইতে শোকভরিত হৃদয়ে বাগ.দেবী 
গ্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আদিকবির এই প্রাথমিক বচোভঙ্গী 
কামার়ণের বীজ ) এই বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া রামায়ণরূণী মহামহীকুহরূপে 
পরিণত হইয়াছে । এই জামার়ণরূপী মহাবুক্ষ সেই ক্ষুদ্রবীজের গর্ভে শয়ান 
রহিয়াছে) এই জন্যই এই ক্ষুত্র বীজ-শ্লেংকটীর এত মহিমা ! এই বীজ হইতে 
ধে মহাবৃক্ষ আবিভূরতি হইয়াছে, তাহ! এই বীজেরই অনুরূপ । আদিকৰি রামায়ণের 
উত্তরকাগ্ডাবসানে শ্রীসীত। দেবীর পাতাল প্রবেশ কীর্তন করিয়া রামলীতান 
আত্যন্তিক বিয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
আদি-কবি কোন হদয়ে ভগবান্‌ পুরুযোত্বমের লীলারাশি শ্লোক স্ারা 
উপনিবন্ধ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা! কবি নিজেই রামায়ণে লিপিবদ্ধ 
ফরিয়াছেন-.. ৰ 
শরত্বা ব্ত সমগ্রং ত?্‌ ধর্ধর্থনহিতং হিতম্‌। 
ব্যস্তমন্থ্েষতে তৃয়ো ব্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ ॥ ১॥ 
উপ্পৃশ্তোদকং সম্যক্‌ মুনিঃ স্থিত্ব। কৃতাঞ্জলিঃ। 
প্রাচীনাগ্রেধু দর্ভেষু ধর্শেণাম্বেষতে গতিম্‌॥ ২ | 
রামলক্মণসীতাভী রাজ্ঞ। দশরথেন চ। 
সভার্যেণ সরাষ্্রেণ যৎ গ্রাপ্তং ত্র তত্রতঃ ॥ ৩৪. 
হুসিতং ভাসিতঞব গতির্ধাবচ্চ চেষ্টিতমূ। | 
_ তৎমর্ধং ধর্দবীধ্যেগ যাবৎ সংগ্রপস্ততি” ॥ ৪ ॥: 


৫৮৪ “উত্সব । 


:* বালীক্ষি. নারদ ও ব্রঙ্গায় নিকট হইতে হয় হস্ত, সাও চহিপ্ত ১১:৩৭ 
“ফরিয়! সেই 'ধীমান্‌ রামচজের চরিত্র প্রত্যক্ষ 'করিবার.ভস্ত. উদ্যুক্ত. হইয়াছিল, 
যে চরিত্র ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিব্থসাধন বলিয়া! পরমহিতকর ॥-১॥ " 
-::- বান্সীকি রামচরিত্র প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত উদ্যুক্ত হইয়! হইয়া শ্বীয় চিত 
লংবষের জন্ত বথাশাস্ত্র আটমন করিয়! পূর্বাগ্রপাতিত কুশরাশিতে অঞ্জলি 
বন্ধন পূর্বক উপবেশন করিয়া যোগজাত ধর্মারা ও ব্র্ার প্রসাদলন্ক 
ধর্শদ্বার! রামলক্্ণ প্রভৃতি চরিত্র দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২॥ 

; রাম, লক্ষণ, সীতা, দশরথ, . রাজমহিষীগণ ও রাজ্যবাসি প্রজাবৃন্দের সহিত 
সংবদ্ধ যে সমত্ত ব্যুবহার, এমন কি তীহাদের হুসিত-ভাদিত' গতিচেষ্া প্রভৃতি 
ক্ষুত্র হইতে ক্ষুদ্রতর ব্যবহার পর্য্স্ত যোগজধর্ণ বলে সমাধিতে সমস্ত বৃত্তান্ত বাশীকি 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ॥ ৩---৪ ॥--আদিকাও, ওয় অধ্যায়। 

ভগবান্‌ বানীকি কীদৃশ শ্রদ্ধা, অক্তি, সামর্থা, সমাধি ও প্রজ্ঞা নয 
প্রীরামচন্দ্রের চরিত্র কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা আজ আমরা করনাও কি 
করিতে পারি? আর পারি না! বলিয়াই ত শ্রদ্ধারহছিত ভক্তিবিমুখ সামর্থহীন 
দমাধিবার্তানভিজ্ঞ আমরা বাল্সীকি কীরষ্টিত রামচরিত্রের সমালেচনাতে সাহসী 
হইক়। থাকি! স্বীয় পুপ্জীরুত পাপরাশির ঘোর কালিমা ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের 
শ্রীঅন্বে মেপন করিয়। কত বিভীষিকাই না দর্শন করিয়! থাকি | .. রী 

সাক্ষাৎ শ্রুতিনিরূপিত তত্বের অবধারণে অসমর্থ জনগণের প্রতি দয়ার 
হইয়) আদি কবি-বান্মীকি . পুরুযোগ্তম শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র-কীর্ভন-প্রসঙ্গে সাক্ষাৎ 
বেদার্থ ধর্থার্থকামরপ পুরুষার্থের সাধন বিবৃত করিয়াছেন এবং "চতুর্থ পরর্ম 
: প্ুরুষার্থ মোক্ষের সাধনও সংক্ষেপতঃ হুচিত করিয়াছেন। আর বাহার! শ্রতির 
তাৎপর্য অবধারণে সমর্থ তাহারাও প্রভূস্থানীয় ভগবান্‌ বেদকে অন্ত আভূষণে 
হুসজ্জিত নুফুমারতর মৃর্তিতে আদি কাব্যরূপে অবলোকন করিয়া আনন সিদ্ধুতে 
খনিমগ্ন হইবেন, সুতরাং পণম কৃপালু খধি তীহাদ্েরও পরম্পকার-সাঁধনে ব্রতী। 
এই বেদার্থ-উপবৃং হগ রামায়ণ, অজ্ঞবিশ্ত উভয়কেই পরম জন্ুগৃহীত করিতেছেন 
সন্দেহ নাই। ধর্ম বিমুখ হাদয়ও বান্দীকির রস গার্ডত উক্তিতে পরবণ হয় 
রঘুনারকের চর্ণকমলে আনুষিত হইবে। উচ্ছঙ্ঘখল মানবচিত ও তাহাদের 
উদ্গাম প্রবৃত্তি প্রবাহ এই, আদ্দিকাব্প্রতাবে স্বশৃঙ্খলিত ও দাত্ত হইবে। 
ভগবান্‌ বেদের বরন পির এই চমৎকারিত! সাধনই.. এই আদ্িকাবোর 
জসাধারণতা।. এই বাদ্ধীকি কীন্তিত রামায়ণের নিরততর অন্ধুধানের অগণিত 


সটীক্‌ অধ্যাতবরাধ়ায়ণ। ০ 
জরাতর- বল কীর্ভিত থাকিলেও মুখ)ফল চিততুদ্ধি। .যামউরিত্র- চিতনে কল 
যে চিত্তপুদ্ধি, তাহ! ভক্তিসহকারে একবার মাত্র রামায়ণ গাঠ করিলেই প্রত 
ক্ষতঃ উপলব্ধি হইয়া থাকে । রামভজি-পরায়ণ জনগণের এই চিতগুদ্ধি লক্ষ্য 
করিয়া ভগবান্‌ ব্যাসদেব' সাক্ষাৎ মোক্ষগ্রদ অধ্যাত্বরামায়ণের কীর্তন করিয়া- 
ছেন। যিনি অনন্তবঙ্গাণ্ডের এক মাত্র নায়ক তিনি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া 
মানবগণের দর্বপাপাপহারি বার্তিরাশি স্থাপন পূর্ববক 'বন্থুধাতল পবিত্র করিয়া- 
ছিলেন। ধাহাকে দেবাদিদেব, ভগবান্‌ বিষুরূপে, নমস্ত বন্ুধার অধিপতিরূপে, 
সত্যের প্রতিষ্ঠারপে, গুরুতক্তির আয়তনরূপে, সাধুতার নিবাসগৃহরপে, প্রীতি ও 
বৎসলতার আকররূপে, বীরত্বের মর্ধ্যাদারূপে, অশেষ গুণ গুণরাশির ভূষণরূপে 
জানিতে পারিয়াছি বটে? কিন্তু তাহাকে আমি আমার হঁদয়নাথরূপে জানিতে 
পারি নাই। তিনি যে আমার হৃদয় বল্পভ হইয়া! আমার হৃদয়ে সর্বদ! বিরাজ* 
মান রহিয়াছেন, তাহ! ত জানিতে পারি নাই! ধাহাকে দুরাৎ দুরে জানিয়া- 
ছিলাম, তাহাকে আমার পরম সমীপে, আমার আত্মরূপে জানিতে পারি 
নাই। আমার নয়নাভিরাম মনোভিরাম বলিয়! জানিয়াছি বটে, কিন্তু আমার 
আত্মাভিরাম বলিয়! জানিতে পারি নাই । সেই সর্ধবরাজচক্রবর্তী সর্বগুণাধারকে 
আমার আত্মরপে পরিচিত করাইয়! ক্কতার্থ করিবার জন্ত ভগবান্‌ কৃষ্ণধৈপায়ন 
অধ্যাত্মরামায়ণের অবতারণা করিয়াছেন। ভগবান্‌ বান্মীকি শরীরামচন্ত্রের সহিত 
পরিচিত করাইতে যে যে অং ংশ বিস্তৃত ভাবে কীর্তন করিয়াছেন, ব্যাসদেব সেই 
সেই অংশের সংক্ষিগ্তভাবে উল্লেখ মাত্র করিয়া আমার আত্মরূপে পরিচিত 
করাইবার জন্ত পুনর্ধার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, বান্মীকির উক্ভিমাত্রের 
চর্বিত চর্বন করিবার জন্ত অধ্যাত্বরামায়ণ কীর্তন করেন নাই। যিনি বান্মীকির 
উক্তিতে সেই রাজাধিরাজ জগদেক মগ্রাট্কে দর্শন করিবার অন্ত বড় ব্যাকুলিত: 
চিত্তে উদগ্রীব হইয়াছেন; তীহাকেই তাহার দয়নাথরূপে দর্পন করাই! 
চিরককতার্থ করিবার জন্ত ভগবান্‌ ধ্ৈপায়ন এই অধ্যাত্মরামায়ণের অবতারণা 
করিয়াছেন । ইহ! নিঃসন্দিগ্ধরীপে বলিতে পার! যায় যে, বিনি 'ভগবান্‌ 
বাজীকির নিকটে ভগবান্‌ রামচন্র্রের পরিচয় লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিতে 
পারেন নাই, তিনি এই অধ্যাতবযামায়ণ বার কতার্থ হইবার সৌভাগ্য লাভ, | 
করিতে পারিবেন না।. যিনি অনস্ত লীলার আবরণে স্বীয় স্বপ্ূপ আবৃত :: 
করিয়া জগদেক বতর্রপে, বিরাজমান ) তাহার সেই শীলান্বপ অন্জাবরণ- 
রাশি উন্মোচন করিবার ধখাধোগ্য অধিকার লাভ করিয়া! নারায়ণের জান 


র হত চি ০ 
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ৰ শড়ির কবতাহ ব্যাসদেব লেই.. চিনি উীরামচজের খরূগ নির্দেশ পূর্বক 
-দ্বীর অভিদেবের গ্রাণপাত-প্রসঙ্গে বলিতেছেন". 


 অগ্রমেয়জয়াতীত নিরপাল জানসূর্ক্গে। 
গ্নোগিক্াং বিদুরায় দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ ॥ ১। 


নমো নারারণায়। 

ব্যথার কথা৷ 
আমি গন্বর্ব-নগর কখনও দেখি নাই) তবে শুনিয়াছি কোন কোন. 
ভাগাবান বিমান পোত-বিহারী উর্ধ আকাশে এই বিচত্র গন্ধবর্ব নগরের প্রকাশ 
দেখিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন মহাপুরুদুষরাও জগতের ক্ষণস্থায়িত্ব অর্থাৎ 
মিথ্যা বুঝাইবার জন্ত বহুস্থানে নবরবনগ্জের উদাহরণ দিয়াছেন। তাহার! 
বলিয়াছেন-_ব হারা! জগতকে সত্য বলিয়া অনুভব করেন তাহাদের নিকট 
গন্ধর্ব-নগর (যাহ! মুহূর্ত মধ্যে আকাশ প পটে আশ্রয়হীন ভাবে শূন্তে প্রকাশিত 
হুয়া পরমুহূর্তে অনৃষ্ত হয় তাহ! ) যেমন মিথ্যা, সেইরূপ যাহার! ভগবানকে 
একমাত্র সত্য বলির! ভচ্যুতভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাদের নিকট এই 

জগৎর্িও নিতান্ত মিথ্যা! । 

_ এই প্রঙ্গে আর কিছু বুঝিতে না পারিলেও এইটুকু অস্ততঃ বুঝা যায় যে, 
ধাহীরা নিজেদের বাস-নগরকে সত্য বলিয়৷ বুঝেন তাহারা গন্ধর্-নগরকে মিথ্যা 
বলিয়াই অনুভব করেন। কারণ তাহাদের নিজেদের বাস-নগরের আশ্রয়রপে 
যেঞ্চগবতী পৃথিবী বিরাজমান তাহা তীহার্দের নিকট অত্যন্ত সত্য) এইরূপে 
আশ্রগটি সত্য হওয়াতেই আশ্রিত নগরটিও তাঁহাদের নিকট সত্য। অপর 
পক্ষে গনধর্বা-নগরের জাশ্রয়রূপে যাহা বিরাঙ্জিত তাহাতে তাহাদের সত্যবুদ্ধি নাই, 
ইহা তাহাদের নিকট শুন্ঠ এবং তঞ্জন্ত এই আকাশস্থ নিরালমব ক্ষণ প্রকাশিত 
ন্বা-নগরটিও তীহাদের নিকট নিতান্ত শুন্ত ও মিখ্যা। ইহাতে দেখা বাইতেছে, 
বাহার আশ্রনকে আমর! সত্য বলিয়! বুঝি, তাহাই আমাদের কাছে সত্য বলিয়। 






গৃহীত হা হয়) আর হায় আরা আদাছের ইবিতে ুরমাছে পর্ব 
কখনও 'আমরা সত্য বলয় স্বীকার করিতে পারি না। ঠিক কা ৮৭ 


রিয়া 


মিথ্যা বলয়াই পরিত্যক্ত ছিল । ॥. ঢা 
এখন বদি প্রশ্ন হয়,__যে সত মিথ্যার ধারণীর ফলে দৃষ্ট বন্তর আহি, 
নাস্তিত্ব সিদ্ধ হয় সেই সত্য মিথ্যা কসিবায় 'কঠিপাথর (নিকষ) কোথায় পাই? 
তাহা হইলে বল! যাইতে পারে তাছার কষ্টিপাথর মচুষ্য-হদয়। ইহার পরও ধ্ি 

কথা উঠে--, যেহেতু সকল মনুষ্যের হদয় সমান নহে এজন্ত এ কিপাথর নিতান্ত 
অসার। তাহ! হইলে বল! যায়--যে হৃদয় সত্য স্বরূপ, পুর্ণন্বরূপ ্ীতগধানের: 
পাদপন্ম সমাশ্রয় করিয়াই বিচার-বিজ্ঞান-পুত ও শান্ত তাহাই সত্য মিথ্যার রেখ 
পাত গ্রহণ করিয়! তাহাদের পার্থক্য বুধাইবার একমাত্র নিকষ। অন্ত হর, 
যাহা রাগ দ্বেষের বাদুকণার সমষ্টি মাত্র, যাহা বাসনা-বন্ধুর ও রেখাপাতের চপি. 
সহনে অক্ষম তাহাতে! নিকষ হুইতে পারে না এবং পারেনা বলিয়াই উহা: 
আমাদের নিকট অগ্রাহা। 8 উই 
কালক্রমে কখন কখন এই সত্যাশ্রিত হদর-পাষাণ ভেদ করিয়াই বত: 
প্রশ্রবণের মত এক একট! সর্বকল্যাণী ভাগবত-বিজ্ঞান-ধারা নিঃস্কত হা 
তাহ সত্যাশ্রিত বলিয়াই আমাদের নিকট অন্তীব সতা এবং জগতের: খীষ 
কেবলমাত্র এই অপৌরুষের অমৃত ধারায় অবগাহিত হইয়াই সত্য মিথ্যার পার্ধা, 
বুঝিতে পারে ও তদনস্তর উহাদের পাথক্যের যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বার! আপন আঁ. দি 
ইষ্লাভ করিতে পারে । অন্ত আশ্রয়ের সাহায্যে এই পার্থক্য বুঝিবার কোন 
উপায় নাই। ম্ুতরাং রাগছেষ বিজড়িত বাক্তি বিশেষের কল্পিত অ ফোর, 
উপায় অবলঘ্বন করিলে এই পার্থক্য-বোধের অভাবে জীবের প্রকৃত কল্যাণ € 
উধুই বিস্রব্ুল হইবে এমন নহে-_অসম্ভবও হইতে পারে। ৮ 6 
এই যে সর্ধকল্যাণী ভাগবত-বিজ্ঞান-ধারার কথ! বলা! হুইল ইহার প্র চিত 

নাম শান্ত্র। শান্তর ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা নহে-_ইহা রাগ, দ্বেষ বিহীন ল, 
লক্ষ শান্ত হায়ের ঘ্বার! লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া! নিঃশেষে পরীক্গিত: ও সেবি। 
 গ্রইর়প লক্ষ লক্ষ নিকষে পুনঃ পুনঃ একইক্ধপ রেখাপাত্ত করি য়াছে বধিয়াই, শা 
অটল অচল অপরিবর্তনীর, আপন মহিমায়. আপনি তাস্বর। ইহাই তাহা 
নাগ ভতগবং-জারারে সর্বোৎহষটি প্রমাণ। এই শান বিডি পরত; 




































ৃ 4 ॥ অপেক্ষ। বহুগুণে বিচার নিপুণ লক্ষ লক্ষ টা সাক্ষী তাহাদের রা 
পাপী কঠোর শান্ত সাধনা ঘার। আবহমান কাল ধরিয়া প্রমাণ করিয়া আদিতে- 
ও যে, শাস্্বাক্য অলঙ্বনীয়, অন্রাস্ত। ম্থতরাং বুঝিতে হয়, আমার মুঢ়তা 


যান যুধিঠিরের সান্নিধ্যে বিরাট রাজ্যের অত্যন্ত সমৃদ্ধি হইয়াছিল, তেমনি 
ৃ রা মত অধর্্মরাজের সান্িধ্েই আজ আমার বড় আদরের স্বজাতীয়ের] বন্ধ 


১ উদাহরণ স্বরূপে আপনাদের দেখাই তাহা টা আপনার আমাকে 
গনী বলিয়! ঘ্বণা করিলেও আমার সংশোধনের জন্ত . আমায় আশীর্বাদ করিবেন 


সি বে থে শান সতান্থরূপ আনন্দস্বরূপ প্রভগবানে জিত বলিয়। অতীব স সত্য ৪ 
্অ ম্ননাধামের একটার পথ প্রদর্শক, সেই শাস্ত্র বলিলেন-__সকল ভূতের একমাস 
গতি শ্রীভগবানকে নারায়ণরুপে ভাবনা করিয়! প্রণাম করিবার জন্য. বল--. 
নমে। ব্রন্মণ্যদেবার় গো-্রাক্ষণ-হিতায় চ। 





| অগ্ধিতায কষণয ০০১ নমে। ০ ৮ 
১১ মারার গকফকিশোর চট্টোপাধ্যায় । 
১০০ হি ৭, এষ ৮১২ 
পট ৮ মা বড ----্থ রঃ ৮৯১১২, 





